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বিজ্ঞাপন | 


এই গ্রন্থানি পৃদ্ধ্যপাঁদ পণ্ডিত ৬ প্যারীমোহন সেন গুপ্ত কবিভূষণ 
মহাশয়ের প্রণীত। তান প্রগাঢ় বিগ্া ও প্রভৃত জ্ঞানের অধিকারী 
ছিলেন, এবং জীবনের শেষ ভাগ, সেই সময়ের বৈগ্য-সভা কর্তৃক উৎ- 
সাহত হইয়া, জাতিবিষয়ক আলোচনায় অতিণাহিত করেন। সে 
আর্গ ১৫।১৬ বত্স'বুর কথা | 

এই গ্রন্থথানি সমাপ্ত হইবার অধ্যবহিত পরেই তিনি পীড়িত হন 
এবং পেই পীঁড়াতেই ইহলোক ত্যাগ করেন। তদীয় শ্মৃতিচিহু স্বরূপ 
এক্ষণে এই গ্রন্থধানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল । 

তাহার একান্ত ইচ্ছ। ছিল গ্রন্থধানি মুদ্রিত করেন, জীবিত থাকিলে 
তিনি শ্বয়ংই উহ] উত্তযরূপে সম্পাদিত করিতেন | কিন্তু যখন বুঝিতে 
পারিলেন যে রোগমুক্ত হইবার আশ। আর নাই, তখন শেষ ক্ষণে পুক্র- 
গণের উপর উহার মুদ্রণের ভার অর্পণ করিয়া যাঁন। 

তাহার দেই শেষ ইচ্ছা ও আদেশ অগ্য তাহার কৃতবিদ্ পুত্রগণ 
কর্তৃক সম্পাদিত হইল। 

গ্রন্থের সমাপ্তি ও মুদ্রণের মধ্যে প্রায় ১৫১৬ বৎসর অতীত 
হইয়াছে। সময়ের সহত বনবিষয়েরই পরিবর্তন হইয়া থাকে; 
সমাজের সেই বিশিষ্ট অবস্থা বা পুর্ধের সেই উদ্দেপ্ত হয়ত এখন আর 
নাই। (বিশেষতঃ বাহাদের উৎসাহে গ্রন্থধানি রচিত হয় তাহার। 
অনেকেই এক্ষণে অন্তহিত হইয়াছেন। সুতরাং কেবল সাধারণ জ্ঞাতব্য- 
বেধে ও কর্তব্যের অন্ুরোধেই এই পুস্তক খান মুদ্রিত হইল। মুদ্রাকর 
প্রমাদে বহুস্থলে শর্ষের ও কতিপয় স্থলে পৃষ্ঠাসংখ্যার ও শিরোনামের 
ব্যতিক্রম হইয়াছে; পাঠকগণ সে গুলি সংশোধন করিয়া ল৯- 

গ্রন্থকার মহাশয়ের একান্ত ইচ্ছ] ছিল যে, পুশ "বান বুম 
সমাজকে উতৎ্পর্ণ করেন, তাহার পুত্রগণও এক্ষণে তাহাকে মরণ 
পূর্বক, তাহারই স্থতিচিহ স্বরূপ এই গ্রন্থধানি সমগ্র বঙ্গসীন্রকেই 
ভক্তিভরে অর্পণ করিলেন। ইতি তারিখ ১লা জানুয়ারী, ১৯১৩। 


প্রকাশক 
শ্রীবিজয়মীধধ 


মঙ্গলাচরণ। 


যদ্ভূতং যচ্চভাব্যং যদপি চ ভবন্নাভবদ্‌ যচ্চ লোকে 
স্থুলং সূক্ষ্ম তদন্যৎ প্রকৃতি-বিকৃতী নাকৃতিঃ সাকুতিবা 
চৈতন্যং বা জড়ো। বা! প্যুভয়মিতি বা স্ত্রীপুমাংস্তৌ নতৌ বা 
বন্দে নু ত্বাং স্বয়স্তো তমথনু ন বা মামহং কেশবেশ ॥১ 
প্রণম্য ত্রাহ্মণান্‌ সব্বান্‌ জগদন্দ্যান্‌ জগদ্গুরূন। 
ক্রিয়তে বৈদ্ভজ!তীনামেষ বর্ণ-বিনির্ণয়ঃ ॥২ 
আধ্যশাস্ত্রান্ুসারেণ দ্বিজানাং লুপ্তকম্মণাম্‌। 
অগ্নিবেদবিহীনানাং বর্ণলোপঃ সুনিশ্চিত ॥৩ 
অলুপ্তবেদকন্মাণস্তেু যে বৈদ্যসংজ্ঞকাঃ। 
তেষাং বর্ণচ্যুতা বিপ্রাঃ শ্রেষ্ঠত্বং ন বিষেহিরে ॥৭ 
অতঃ সর্ববাণি শান্বাণি দুব্যাখ্যাবরণেন তে। 
আচ্ছাছ্ মানবান্‌ সব্বান্‌ মোহয়ন্তি কলৌ যুগে ॥৫ 
তদাবরণবিধ্বংসান্মেঘধ্বংসাদিবদ্যবি । 
আবির্ভবন্ত শান্ত্রাণি জ্যোতীংষি বিমলে হৃদি ॥৬ 
হে স্বয়ভূঃ হে কেশব, হে ঈশ! যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা হইবে, 
যাহা হইতেছে এবং যাহা! আছে কিন্তু হয় নাই, যাহা স্থুল, যাহা সুক্ষ 
এবং যাহা স্কুণও নয় সুক্ও নয় কিন্তু তাহ] হইতে ভিন্ন, যাহ] প্ররূতি 
যাহ। বিকৃতি, যাহ সাকার, যাহা নিরাকার, যাহা! চৈতন্য, যাহা জড়, , 
এনং যাহ! চৈতন্ত ও জড় উভয়াম্মক; যাহা স্ত্রী, যাহ] পুরুষ, যাহা 
স্ত্রী-পুরুষ-উভয়াত্মক,অথব। যাহা তাহাদের মধ্যে কিছুই নয়--এইরূপে 
জ্ঞেয্। অজ্ঞেয়, তোমাকে-_-তাহাকে-_-অথবা আমাকে বন্দনা করি। 


হি 


জগতের বন্দনীয় জগদৃগররু ব্রাহ্ষণগণকে প্রণাষ করিয়া এই 
“বৈদাজাতির বর্ণবিনির্ণয়” নাক গ্রন্থ কৃত হইতেছে। আর্য্যশান্ত্ান- 
সারে অগ্রিহীন,বেদহীনংলুপ্তকর্া 1দ্বজগরণের বর্ণলোপ নিশ্চয় হইয়াছে। 
এই বর্ণচ্যত বিপ্রেরা, যেসকল বৈদ্য ব্রাহ্মণদের বেদ ও বৃত্তি লুপ্ত 
হয় নাই, তাহাদের শ্রেষ্ঠতা সহ করিতে পারেন নাই। এই কারণে 
তাহারা সমুদয় আর্ধ)শান্ত্র দুর্ধ্যাখ্যার আবরণে আচ্ছাদিত করিয়! 
কলিষুগে খানবগণকে যোহিত করিতেছেন। অতএব প্রার্থনা, যেষম 
মেঘাবরণধ্বংসানন্তর নক্ষত্রাদি জ্যোতির্মগুল আকাশে আবিভূত 
হইয়া থাকে ও সকল দ্রবাকে প্রকাশ করে, তেমনই এ সকল ছুর্ব্যা- 
খাঁর আবরণ ধ্বংন হওয়ীতে মন্বাদ-শান্তত সকল সাধুহদয়ে স্বয়ং 
প্রকটিত হইয়া অর্থ প্রকাশ করুক। 


বৈগ্য-বর্ণ-বিনিণয | 
সূচীপত্র | 


মঙ্গলাচবুণ 
অবতরণিক। 


প্রথম অধ্যায় । জাত্যর্থনিণয় | জাতি বর্ণ । 


জাতি ও বর্ণ বিচার 

বর্ণান্তর্ণত জাতি বা অবান্তর জাতি 

বৈদ্যজাতির প্রাচীনতা ও বৈগ্ভ হইতে শ*দ্দাভিষিক্ত 
ব্রহ্ম জাতির উৎপক্তি 

মর্ধাভিষিক্ত বৈগ্ধের প্রাধান্য ও তাহা 
হইতে সমস্ত জাতির উৎপত্তি .. 

জাতুযুৎপত্তি ও জাতি-বিভাগ 

প্রথমাধ্যায়ের উপসংহার 


দ্বিতীয় অধ্যায় । বৈদ্জাতির বর্ণনির্ণয | 


সমাজ সংস্থান । স্ত্রী, পুরুষ, বিবাহ ও অপত্য 

বেগ্যজাতির বর্ণ-নির্ণয়ে শাস্ত্র সাঁধারণ্রে মত 

মন্রসংহিতার জাতিবর্ণ সংবন্ধীয় কয়েকটা 
শ্রোকের শান্ত্রসঙ্গত ব্যাখ্য। 

জাতি বিভাগ ও বর্ণ ভেদ বিষয়ে মন্ুর মত 

প্রত্যেক জাতির বর্ণত্বে পুরাণাদি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত 


৮৯ 
১০২ 


১৯৮ 


১২৯ 


২৬ 


১৫৭ 
১৮৬ 


€(%* ) 


প্রত্যেক জাতির প্রতি শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্ম ই তাহাদের স্বকর্্ম ও 
তদন্জসরণে তাহাদের বর্ণতা অন্ঠথ। 
পাতিত্য বা সন্করত। 


তৃতীয় অধ্যায় । বিরুদ্ধ মতখগুন । 


বেদহীন ব্রাহ্গণগণ কর্তৃক শান্্রার্থনাশ ও তাহাদের 
মত থগ্ডন 

কুল্প ক ও মেধাতিথির মত খগুন রঃ 

গোবিন্দরাজের মত খণ্ডন ও তৎসহরুত পঞ্চানন চটির ও 
ভরত শিরোমণির যত খণ্ডন 

স্বার্থ রঘুনন্দনের মত থগ্ডন 

শান্তীয় বিচারের উপসংহার 

পাষগড মত থগ্ুন 

তৃতীয়াধ্যায়ের উপসংহার 


চতুর্থ অধ্যায় । বৈদ্ধজাতির পরিচয় । 

বৈস্ক জাতির পরিচয় 
বেদস্মত্যাদি শাস্ত্ত্বার। যুদ্ধণভিষিক্ত রান ঠা 
জাতিবিষয়ে আধুনিক শাস্থ সকলের 

অমান্য তা : 
প্রাচীন শাস্ত্রান্সারে এবং প্রাচীন ও আধুনিক 

ব্যবহার অনুসারে ব্য জাতির পৃজ্যত] 
আর্যারাজত্বনাশে বেছ ব্রা্মণদের প্রতি 

সাধারণ ব্রাহ্মণদের অত্যাচার । পুর্বদেশস্থ 

বহু বৈছ্যের জাতাত্তর প্রবেশ, দেশত্যাগ বা 

উপবীত ত্যাগ দ্বারা আত্মন্রাণ 


৬৫ 


৬১৯৬ 


৩৯৪ 


৪৫৮ 


৪৭০ 


৪৮৭ 


(৬০ ) 


বল্লাল সেন বংশের ও অন্তান্ত বৈদ্য ঝতরাহ্গণের 
পুজ্যতা ৪৮ . 

লাক্ষণেয়ের পূর্বে ব্রন্মক্ষত্র লোপ স্থচক 
বাক্যের অসত্যতা 

বৈষ্ের উপাধি রে 

বৈদ্ধের বৈশ্বত্বথ্যাপন রন অজ্ঞতান্ুচক 
অথব। বিদ্বেষরুত 

বৈছোর জশৌচ ব্যবস্থা -.. 


পুরাকালে বৈদ্য হইতে বহু বহু যাঞ্জকের উৎপত্তি ও 


সম্মানে বৈচ্ধের শ্রেষ্ঠতা 

বৈদ্ধের শ্রেষ্ঠতার হেতু 

চিকিছস! বৈছের নিন্দার বা পাতিত্যের হেতু 
নয়, পুণ্যতারই হেতু 

বেছাশব্দের জাতিবাচকতা। 

যুক্তিদ্বার পরিচয়ের উপসংহার ও নানা- 
বিষয়িণী কথা 

উপসংহার অধ্যায় 

পরিশিষ্ট । ১ম। 

পরিশিষ্ট । ২য়। 


৪৪৯২ 


€& ৭৯৭৯ 


৫২১ 


৫২৪ 
&৩৭ 


€8৮ 


৫৫২ 


৫৫৮ 


৫৬৬ 


৫৭৪ 
৫৮৮ 
৬২২ 


৬২৬ 


৬ 


অবতরণিক! । 


চাতুর্বপ্য সমাজের শিরঃস্থিত ব্রাহ্মণধর্্মরক্ষক ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্রতেজ:- 
সম্পন্ন বৈদ্থাজাতির রাজত্বাপগমে দেশস্থ সমুদায় ব্রাঙ্গণজাতির পতন ও 
ক্রমে বেদাদি শাস্ত্রের আলোচনা লোপ হইয়া যায়। তদবধি সমস্ত দেশ 
ক্রমে শ্লেচ্ছাধীন, শ্ত্েন্ছকর্্মা ও ম্নেচ্ছধর্্না হইতে লাগিল । ব্রাহ্মণের! ব্রহ্ম- 
শান্তর বেদ পরিত]াগ করিয়1জীবিকার্থ মচ্ছাক্ষর পাঠে চিত্তনিবেশ করি- 
লেন। দিন দিন বৈদিকধর্ম্দে অবিশ্বাস হওয়ায় আর্য্যদেশ নাস্তিকতায় 
পুর্ণহইল। হতঙ্ঞান বেদহীন ব্রাহ্মণের নামমাত্রে আপনাদের চির- 
প্রাধান্য রুক্ষার্থ প্রাচীন পুরাণের সহিত স্ব স্ব রচিত পুরাণ সকলকে 
বেদস্থানীয় বলিয়। প্রচার করিতে লাগিলেন এবং প্রাচীন শাস্ত্র সকলের 
মধ্যেও আপনাদের রচন' চালাইতে লাগিলেন । «বেদব্যাপ” সাজিয়। 
পরুস্পর বিরোধী বহু বহু পুরাণও রচন। করিলেন । এ সকল পুরাণের 
মধ্যে কতকগুলি আর্ধ্যধর্মলোপ-ভীরু ব্রাঙ্ণদের রচিত ও কতকগুলি 
ভগগণের লিখিত বলিয়াই বোধ হয়। জাল পুরাণের অধিকাংশই 
গোঁড়রাঙ্জে রচিত) এবং উহ! বেদহীন ব্রাহ্ণগণেরই বূচিত বলিয়। 
বোধ হয়। এ বেদ্হীন পঠিত ব্রাহ্মণের! জাতিহীন হইয়াও আপনা- 
দের প্রাধান্ত রক্ষার্থ স্বীয় সম্প্রদায় ব্যতীত অন্ত সমস্ত দ্বিজাতির অর্থাৎ 
যাঁবতীক়্ ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রর ও বৈশ্য জাতির লোপ ন্বকৃত পুরাণ মধ্যে বর্ণন। 
করিয়। কথক-মুখে প্রচারিত করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ স্বীয় 
সম্প্রদায়েরও ভবিষ্তৎ পতন বলিলেন বটে, কিন্তু সে অবস্থায়ও 
তাহাদের জাতীয়তা ও মান্ততা খ্যাপন করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদ্ত-জাতিকে 
নান! উপায়ে লুপ্ত বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। কখন বংশ- 
লোপ বলিয়া, কখন শৃদ্রাবেদী খলিয়া, কথন দুষিত জন্ম বলিয়৷ ও কথ- 
নও ব1 আচারহীন বলিয়। ইহাদের বিলোপখ্যাপন করিতে লাগিলেন। 
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নিরুছ্ধম বৈদ্ভজাতি মনেচ্ছ-পরাজিত হইয়া আপনাদ্দিগকে বাস্তবিকই 
রহ্মক্ষত্রিয়-তেজোহীন বলিয়াই মনে করিতেন। বিশেষতঃ এদেশীয় 
শেষ বৃদ্ধ রাজ! লাক্ণেয় কেশব সেন দেব শ্লেচ্ছগণসাধ্য অত্যাচার ও 
ধঙ্মলোপ-ভয়ে পলাফ়িত ও তজ্জন্ত দেশমধ্যে তিরষ্কৃত হওয়ায় তজ্জা- 
তীয় সকলেই তাহার সহিত আপনাদিগকে হান বলিয়াই জানিতে 
লাগিলেন। তদবধি ঠবগ্যেরা আপনাদের ছুঃখ আপনাদের মনো- 
মধ্যেই রাখিতে লাগিলেন, কোনও উচ্চশাচ্য করিতেন না। কিন্তু 
এ অজ্ঞ জাতি-ব্রাঙ্গণেরা জানিতেন না যে, বৈগ্ভতেজেই তাহাদের 
তেজ ছিল ও তাহাদের তেজোলোপের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত আর্্যজাতির 
তেজ বিলুপ্ত হইয়াছিল। বুঝিতেন না ষে, কন্মলোপেই বর্ণ লোপ 
হয়। জন্মই যেজাতি ও কর্মমই যেবর্ণণ এবং জাতীয় কর্্মত্যাগই যে 
সন্করত্ব, ইহা এই কালের ব্রাহ্মণের! জানিতেন না; অথবা তাহা 
জানিয়াও সাধারণের নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
কিন্ত কুশান্ত্র ও কুব্যাখ্য। দ্বার! প্রক 5 শাস্ত্রার্থ গোপনের চেষ্টা করিলে 
কি হইবে? ত্রাহ্গণ রাজার লোপে যে ত্রাঙ্ষণ জাতি অক্ষুপ্ন থাকিতে 
পারে না, শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়ই হয়, এই প্রাচীন শান্ত্রবচনের ব্যাথ্যা স্বয়ং 
প্রকৃতিই কঠোরাক্ষরে প্রকাশ করিয়া! দ্িতেছেন । আজি এই শ্রেচ্ছ- 
রাজ্যে সে আর্ধ্জাতি কোথায়? সেই ব্রাহ্মণ বর্ণের সতত! কি আজি 
দুর্দশাসাগরের গভীর গর্ভে নিমগ্র নহে? 

লোকরক্ষা ও তাহাদের শান্ত্রবিহিত কর্রক্ষা বা বর্ণধর্ম- 
রক্ষা করাই বৈস্ত রাজার কন্ম ছিল। রাজার সে কর্ম যদি 
আজি গেল, তবে কল্য যে সকলেরষ্ ধর্মকর্ম লুপ্ত হইবে, ইহা 
বেদহীন ব্রাঙ্গণের! বুঝিতেন না। প্রকৃত ব্রাহ্মণেরা তাহা বুবিতেন 
এবং সেজন্য অগ্যাপি দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, বিস্তু এই 
জাতিহীন ব্রাঙ্গণ-সন্তানেরা এখন বৈদ্য অপেক্ষা বড় হইয়াছেন 


[ ৬৯ ] 


গ্ভাবিয়! আহলাদিত হইয়া থাকেন এবং বৈষ্থগণকে তিরস্কার করিতে পারি- 
লেই আপনাঁদিগকে কুতার্থন্নন্ত বিবেচন! করিয়া থাকেন। তাহা হউক, 
বৈদ্ধের1 চিরকালই ষাজক ও উপদেশক ব্রাহ্মণের সমাদর করিয়া আসিয়া- 
ছেন ও আজি কন্িয়া থাকেন, কিন্ত যে ব্রাহ্ধণাপসদেরা ক্রমে অচেতনব্ৎ 
পাষাঁণবৎ হইয়া পড়িয়াছে, ম্রেচ্ছ-রাজো বাস-নিবন্ধন বছ বৎসরে ব্রহ্ধজ্ঞান 
হারাইয়া শ্নেচ্ছতল্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহাঁদিগেরই সহিত যে সদ্ত্রাহ্মণেরা 
এক সংস্থষ্ট হইয়া প্রদুত্বশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা দেখিয়াই আমাদের 
চিত্ত অবশ হইতেছে । শাস্ত্রীয় সত্য বলিতে যে তাহার! কুঠিত ও সন্দিগ্ধ- 
চিন্ত হন, ইহ! দেখিয়া ভীহাদের শাস্জ্জানেও সংশয় জন্মিতেছে। সেই 
জন্ই তাহাদের প্রতিবোধনার্থ ই এই গ্রন্থথানি রচিত হইতেছে । আমরা 
যে আবার রাক্জা হইয়া, আবার সেই কালের প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণের 
সমাজে কর্তৃত্ব করিব, সে আশা আমাদের নাই । আমাদের আশা অতল 
নৈরাশ্ত-সাগবের গভীর জলে চিরবিলুপ্ধ হইয়াছে । আর্ধাজ।তির পুনরু- 
দ্ধারের আশা! আর আমাদের নাই। বাজধশ্ম হইতে চ্যুত হওয়ায়, আমব! 
বাস্তবিক পর্মচ্যুত জাতিচাত ও আর্ধ্যসমীজের হেয় হইয়া পড়িয়াঁছি। 
'্আমর! সেই সেই পিতৃপুরুষ খষিগণের গৌরবে, বা! সেই সেই ত্রদ্গক্ষত্রিয়- 
রাজবংশের গৌরবে আপনাঁদিগকে গৌরবান্বিত ভাবিতে ইচ্ছা করি ন|। 
আমর! আমাদিগকে তীহাদের সেই সেই পবিত্র নাম স্রণ করিবারও 
অনুপযুক্ত বিবেচনা করি। তবে বর্তমান মার্ধ্যসন্তানেরা প্রাচীন আর্ধ্য- 
দিগের জাতীমু ইতিহাস সেই আর্ধ্যপ্িগেরই শাস্ত্র হইতে জানিতে পারেন, 
ইহা আমাদের নিতান্ত বাসনা! এই জন্যও এই জাতীয় সাধারণ ইতিহাম 
সাধারণের নিকট প্রচার করিতে ইচ্ছা! হইতেছে । 

এই ভারতবাঁসী আমরা আর্ধ্যসস্তান বটে, কিন্তু সে আধ্য নয়, ইহা 
আমার দু বিশ্বাস। কারণ আধ্য বলিতে গেলেই সেই নিত্য-বেদাধ্যায়ী 
_ নিত্য-পঞ্চহজ্ঞদিরতগীল দশলক্ষণ ধর্শ্যুক-ব্রাহ্মণকে, প্রতৃত-বলবীধধ্যাঁদি- 
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সম্পন্ন রণকুশল ও সেইরূপ ব্রতশীল ক্ষত্রিয়কে এবং কৃষিবাঁণিজ্যাদিতে 
সুপ্রসিদ্ধ সেইরূপ বেদব্রত ধর্শননিষ্ঠ বৈশ্যকে, এই ত্রিবর্ণীয় ছয়টা জাঁতিকেই 
মনে পড়ে। কিন্তু সেই বেদাধ্যাক্ী উন্নতিশীল ব্রান্ষণধম্মাবলম্বী জাতি 
আজি কোথায়? তবেষে আজি আমাদিগকে উদ্দেশ করিয়া আধ্যধন্ম, 
আর্ধ্যমিশন্‌ ইত্যাদি বিবিধ স্থলে আধ্্যশব্দ লিখিত হয়, সে আধ্যশব্দের 
অর্থ আধ্যশাস্থান্থসারে হয় না অথবা! শ্রী আর্ধশব্দের অর্থ বর্তমান হিন্দু- 
জ্াতি। এরূপ বিকৃত অর্থে আধ্যশবের প্রয়োগ উচিত হয় না। শব্দই 
মনুষোর মনোভাবের পরিচায়ক হইয়া থাকে। এখানে আধ্যশবের সহিত 
মিশন্শবের ষোঁগ পরস্পর বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাঁদক হইতেছে । ইহা] কখনই 
আধ্যপ্ররুত্তিক হইতে পারে না। কারণ আধ্্যকার্ধয ও মিশন্কাধ্য পর- 
স্পবু বিরুদ্ধ আঁধ্যশব্ধ বেদাধ্যয়নাদি বৈদিক কাঁধ্যের পরিচাঁরক। 
মিশন্‌ শক্টা অযাচিত ধর্মোপদেশের পরিচায়ক । কিন্তু আর্ষেরা কথনও 
অযাচিত ধশ্মোপদেশ দিতেন না এবং অনধিকারীকেও দিতেন না। অতএব 
মিশন্ধন্ম ঠিক আধ্ধ্যধর্মের বিপরীত ধশ্ম। একটী শব্দ ব্রাহ্মণত্বের পরি- 
চায়ক ও অপরটী শ্রীষ্টধন্মাবলম্বী ইংবাজ জাতির পরিচয় দিতেছে । অতএব 
আধ্ধযমিশন্‌ এই মিলিত শব্দটা যেমন শব্দসঙ্করত্বের পরিচয় দিতেছে, তেমনই 
আধ্যমিশন এই শব্ধটী প্রথমে যাহার মনোমধ্যে উদ্দিত হইয়াছে, সেও 
নিজের জাতিসঙ্করত্বের পরিচয় দিয়াছে) আর্ধ্যভাষার শব ও গ্রেচ্ছ- 
ভাষার শব্ধ যেমন এখানে মিলিত দেখা যাঁয়, আর্ধ্যভাব ও শ্রেচ্ছভাঁব অর্থাৎ 
আর্য্যত্ব ও ম্েচ্ছত্বও তেমনই দেই ব্যক্তিতে মিলিত দেখা যায়। এইবূপে 
ব্হুকাল গ্রেচ্ছদিগের সংসর্গে মামরা সকলেই আধ্যভাব ও শ্লেচ্ছভাব প্রাপ্ত 
হইয়াছি। সিন্ধুনীম-সম্পর্কে শ্লেচ্ছেরা প্রথমে আমাদিগকে যে হিন্দুনীম 
দিয়াছেন, আমরা সেই নামই ম্বীকার করিয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া 
জানিতেছি ও হিন্দু বলিয়া চিরকাল হইতে পরিচয় দিয়া আসিতেছি। 
অতএব আমর আর্ধ্যসস্তান হিন্দু, কিন্ত আর্ধ্য নহি। আমরা য্দি আর্ষ্যের 
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সস্তান মাত্র বলিয়া আধ্য হই, তবে ইংরাজ্জাদি জাতি অনার্য হয় কি অপ- 
রাধে? উঁহারাও কি আধ্যসন্তান নন? আমরা হিন্দু) আমাদিগের 
ধন্ম-কণ্মও আধ্য-ন্ম-কন্ম হইতে স্বতন্্ব। এখন যেরূপ ধশ্ম হিন্দুগণের 
মধ্যে প্রচলিত তাহাই হিন্দুধন্ম, কিন্তু ইহা অগ্ঠাপি পরিপকতা৷ প্রাপ্ত হয় 
নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় বিজ্ঞ বিদ্বান্‌ মনস্বীদিগের নীতিবৈচিত্রে ও শ্রেচ্ছ- 
দিগের শাপনপ্রভাবে এই হিস্ুধন্ম নূতন আকার প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে বিস্ফারিত 
হইতেছে । তাহারা এখন নূতন প্রকারের জাতি সংস্থাপন করিতেছেন। 
এ ধর্ম্ধে এ জা'ততে ক্ষত্রিয়ও নাই, ব্রাঙ্গণও নাই, সে প্রাচীনকালের বৈশ্য 
নাই। অতএব এখন হিন্দুরা আর্ধ/-নামের গর্ব ছাড়িপ়া দিউন। এখন 
দিন দিন তাহারা নৃতন পথে ষইতেছেন, এখন আর মে আধ্যনামে পরি- 
চয় দেওয়া কেন? হিন্দু-ন[মেই বা দোষকি? দোবগুণ যাহা, তাহা! ত 
আমাদের লইয়।। আমরা গৌরবান্বিত হইলে হিন্দুনামও গৌরবান্থিত 
হইবে। আমর! নীচ হইলে আধ্যনামেরও অগৌবুব হইৰে। অতএব 
আধধ্য নামের অর্থ বিকৃত না করিয়া এক্ষণে আমাদের হিন্দুনামেই পৰিচয় 
দেওয়া ভাল। এখন দেখা যাক, সেই আর্ধাভূমিতে নবোতূত হিন্দুরা 
কিরূপ অভিনয় করিতে পারেন। দেখা যাউক, আর্ধ্যনামধারীরা অত্যুচ্চ 
ব্রাহ্মণনামধারীরা তীহার্দের অজ্ঞাত বৈদ্ধজাতির পরিচয় পাঁঠে জগতে 
কিরূপ আধ্যত্বের পরিচয় দেন। দেখা যাউক, অগ্ভাপি কাগতপ্রাণ 
অবস্থায় স্থিত পরমার্চনীয় ব্রাঙ্গণ মহোদয়ের! বৈদ্ভপিগের বর্ণমীমাংসার 
স্বপক্ষে কি বিপক্ষে বাগ্দেবীকে আহ্বান করেন । 

বেদে বিশ্বাসহীন বেদত্যাগী ত্রাহ্গণদিগের বেদজ্ঞান না থাকায় বেদ- 
মূলক স্থত্যাঁদির অর্থেও তাহাদের সম্যক জ্ঞান নাই। ম্ৃতরাঁং বেদহীন 
বরাহ্মণদ্দিগের কত স্মৃত্যাদিশাস্ত্রের টীকা নিতাস্ত অপার ও অপদার্থ। তাঘশ 
লোকদের টীকার অনুনরণ কবিয়। স্ৃত্যর্থবোধে যত্ব কর! বিড়ম্বন। মাত্র। 
এই কারণেই বর্তমান কালের শান্ত্রজ্ঞানহীন হিন্দুদিগের মধ্যে বহুকাল 
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হইতে জাতি সম্বন্ধে কতকগুলি মহান্রম চলিরা আদিতেছে। এ সকল 
ভ্রম হেতু দেশে সম্প্রতি অনেকটা অনঙ্গলও উৎপন্ন হইতেছে । প্রন্রাস্ত' 
লোকেরা বহুকাল হইতে মধ্যে মধ্যে অনর্থক জাতীয় বিবাদ উত্থাপন করিয়! 
আসিতেছে এৰং তদ্বারা নিজের ও পরের উন্নতি রোধ করিয়া! সমাজে 
বিশিষ্ট অনিষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। যাহারা সমাজের কোনও কাজ করে 
নাঃ তাহাদের দ্বারাই এইরূপ অনিষ্টের উৎপত্তি হয় । মনুষ্য নিক্ষম্ম। থাকিতে 
পারে না। তাহার প্রকৃতিবশতঃই তাহাকে কিছু করিতেই হইবে। যে 
সং কাজ শেখে নাই, তাহাকে কাজেই অসৎ কাজ করিতে হয়। কিন্ত 
বিজ্ঞ লোকে সেই অসং হইতেই একটা সৎ সাধন করিয়া লন । চোবে, 
চুরী করে, বিজ্ঞ গৃহস্থ অস্নদি্ট চোরকে বৃথা গালি না দিয়া তাহার অন্ধ- 
সন্ধান ও দমন করেন এবং স্বয়ং দৃঢ় ও সতর্ক হন। আমাদের এই গ্রন্থের 
উদ্দেশ্য ও তাই । চুরী হইলে চোরকে বৃথা গালি দিয়াই যেন সাধুর অত্তঃ- 
পর অসাবধান না থাকেন। অসাধুর দমন ও অতঃপর আপনা দিগকে 
সতর্ক করুন। নিজের কাজ নিজে না করিলে হয় না। অন্তে করিবে 
বলিয়া সেই ভরসায় থাকিলে হয় না। করিব বলিলেও হয় না। তৎ- 
ক্ষণাৎ কাধ্যারস্ত করিতে হইবে । প্রত্যেক ব্যন্তিরই যাহ! কর্তব্য তাহা 
করা উচিত। তাহা হইলেই জাতীয় কর্তব্য সাধন হইয়া যায়। এ 
কাজের ফল আশু লক্গা না হইলেও কেবল কর্তব্য বৌধেই অহা কৰিতে 
হইবে। জাতীয় আচার, বিনয় ও বিদ্যা এই সকল বিষয়ে সকলের যত্ধু 
থাকা উচিত। এই ছিজাতিসাধারণ “বিষয়ে উপেক্ষা করাই অনর্থের 
মুন। অন্তান্ত জাতিতে এসকল বিষয়ে উপেক্ষা হইলেও দেশের সাঁর বৈ 
ও ব্রাঙ্গণ জাতিতে তাদৃশ হওয়া ঝড় দৌষের কথা । কালিদাস এক কথায়, 
কেমন স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন "পথ: শুচে দর্শফিতার ঈশ্বর! মলীমসা 
মাঘ্দতে ন পদ্ধতিম্।* প্রধানেরাই ইতর সাধারণকে পথ দেখাইয়া 
থাকেন, তাহারা স্বস্বং অসৎপথ স্সেবলম্বন করেন না। অথাৎ বীহাদের 
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কাধ্য দেখিম্না অপরে শিখে, তাহারা! অপৎ কাজ করিলে জগতে রক্ষা নাই । 
অতএব ধাহারা মন হইতে ভারতের সদাচার-প্রদর্শক হইরা আসিয়াছেন, 
তাহারা আজি স্বয়ং সে আচার হইতে কেন ভ্রষ্ট হইবেন? চিরকালাগত 
সদাচার, বিনয় ও জ্ঞান যেন কুলকে পরিত্যাগ না করে এবং তহাবরাঁও যেন 
& গুণগুলিকে পরিত্যাগ না করেন, ইহাই গ্রন্থকারের প্রার্থন। । 

ব্রা্মণজাতিরা পৃথক হইয়| যেমন বৈদ্যজাতিকে চিনিতেছেন না, 
তেমন অনেক বৈদ্যসস্তান ও ব্রাঙ্গণদিগকে চিনিতেছেন ন। পরকর্তৃক 
পুনঃ পুনঃ হীনতা প্রতিপাদন আত্মাকে অবজ্ঞাত করিয়। ফেলে। অবজ্ঞাত 
হইলে আত্মার চরিত্র দূষিত হয় ও তাদুশ আত্মা ক্রমে অধঃপতিত হয়। 
তখন তিনি বাস্তবিকই নিন্দিত হন, দশচক্রে ভগবান ভূত হইয়াছিলেন, 
পথিকের ছাগ কুকুর হইয়! ত্যাজ্য হইয়াছিল। এই সকল আশঙ্কাতেই এই 
গ্রন্থে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতির পরম্পর পরিচয় করিয়া দেয়৷ এই গ্রস্থকারের 
উদ্দেশ্টা। পরস্পর পরস্পরকে জ্ঞ।ত হইয়া পরস্পরের উপকাবা৭থ যত্ববান 
হন, ইহাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য । পক্ষাত্রং দ্বিজত্বং চ পরস্পরার্থম্‌* অর্থাৎ 
লোকের হিতার্থ প্রবর্তম!ন ব্যক্তিগণের ও জাতিগণের মধ্যে পরস্পর সাহীষ্য 
হওয়াই শেয়স্কর | যে, সে বিষয়ে বিমুখ হইয়া! কেবল আত্ম ইষ্টসাধন করিয়া 
লইতে চায়, সে কর্তব্যপরায়ণ নয় । সে সমাজের হেয়। 

অজ্জ ও কুসংস্কীরাপন্ন জনগণের নিকট এই গ্রন্থোক্ত অনেক বিষয় 
প্রথমতঃ অতাশ্চর্যয, অসম্ভব ও অবিশ্বসনীয় বলিয়া বোধ হইতে পারে। 
বিষয়গুলি শ্বীকার করিতে বাঁ মাঁনিতে অনেকের প্রবৃত্তিও না হইতে পারে । 
এক্ন্য আমাকে অতি সাঁবধানতা-সহকারে পুস্তকখাঁনি রচন|! করিতে হই- 
রাছে। গ্রন্থোক্ত বাক্যসকলের প্রমাণীর্থ আর্ধ্যসমাজের চিরসম্মীনিত ও 
চিরকাল হইতে আঁদৃত সত্যত্বরূপ বেদ, তদমুবাদ স্ৃতিসমূহ ও তাহাদের 
টাকা ইহাতে অনুবাদের সহিত প্রদত্ত হইয়াছে । প্রাচীন ব্যবহার প্রমাণার্থ 
বৈদিক ইতিহাস রামায়ণ, মহাভারত ও প্রকৃত পুরাণ সকলের বচন, ভিন্গ 
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ভিন্ন কালের রাজাদের তাত্রান্ুশাসন, নব্যস্থৃতি ও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় নব্য 
ইতিহাস এবং পরম্পরাগত সর্ধজনপ্রত্যক্ষ ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় প্রচলিত লোক- 
বাবহারের সহিত এদেশীয়দিগের বর্তমান প্রথা সকল প্রদ্শিত হইয়াছে। 
অথগুনীয় প্রমাণ স্বরূপ এই সকল শাস্ত্র দ্বারা, ব্যবহার দ্বারা ও সদ্যুক্তি- 
মূলক প্রাচীনদিগের অভিপ্রায়ের সহিত মিলিত স্বীয় যুক্তি দ্বার] এই গ্রন্থোক্ত 
প্রত্যেক বিষয় দৃঢ় করিরণ, মনুক।ল হইতে বর্তমান কাল পধ্যস্ত সমস্ত বিবরণ 
লিখিক়্াঃ পরস্পর সমঞ্জসভাবে স্থ(পিত করিয়! বিজ্ঞ-সমাজে অপূণ করিতেছি । 
অপ্রামাণিক আধুনিক কুসংস্কার-দূষিত কোনও গ্রন্থ আমরা প্রমাণস্থলে 
গ্রহণ করি নাই এবং তাহা প্রমাণ বলিয়াও স্বীকার করি না। মনু বলিয়া- 
ছেন “বেদঃ সৃতি; স্দাচারঃ স্বস্ত চ প্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুব্বিধং প্রাহুঃ 
সাক্ষাদদ্মস্ত লক্ষণম্‌ ॥* ২ অ, ১২ শ্লো। ধশ্ম জানিবার পায় চারিটা ; 
বেদ, স্থাতি, সাধুদিগের আচার ও জ্ঞাতার আত্মা ? অর্থাৎ ১ বেদে যাহ! 
বলে, ২ স্মৃতিতে যাহা বলে, ৩ সদাঁচারে যাহা দেখাইতেছে এবং ৪ আত্মা, 
স্বয়ং বাগছেষাদদিরঞ্জিত না হইয়] শুদ্ধভাবে, যাঁহাকে ভাল বলে তাহাই ধশ্ম । 
আমরাও এই গ্রন্থোক্ত জাতি ও জাতিধন্মনির্ণয়ে এবং বৈদ্যা্দির বর্ণমীমাংসা- 
বিষয়ে এই চ।রিপ্রকার ধশ্ম প্রমাণ অবলম্বন করিয়াছি | গ্রন্ের অধিকাংশ 
স্থলেই বাহুল্য-ভয়ে পর্যাপ্ত-পরিমাণ পপ্রমাণমাত্র দিয়া যতদুর সম্ভব গ্রন্থ 
সংক্ষিপ্ত করিয়াছি, কিন্তু ষে যে স্থলে জাল বেদব্যাসেরা ও কুলুক মেধ। তাঁথ 
প্রভৃতি টীক।কারেব! শাস্্ার্থে অজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কুসংস্কার জন্ম।ইয়া দিয়াছেন, 
সেই সেই স্থলে সাধারণের বদ্ধমূল ভ্রম অপনোদনার্থ একটু বিস্তৃতি করিয় 
শান্ত্রার্থ মুপরিষ্কৃত, সর্ববাদিসম্মত ও সকল শাস্ত্রের সহিত সমঞ্জস করিয়া 
দিয়াছি। এ সকল শাস্ত্রকার ও টীকাকারদের ব্যাখ্যার যেখানে শাস্ত্র 
সকলের মধ্যে পরস্পর ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত, আমাদের কত সেই সেই 
স্থলের ব্যাখ্যায় সমুদয় শান্সের ত্রকমত্য দেখায়! দিয়াছি ; এবং বেদহীন 
জাল বেদব্যাসদ্দিগের আধুনিকত্ব প্রতিপাদন ক রয়! তাহাদিগের অপ্রামাণ্য 
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প্রদর্শন করিয়াছি । এক্ষণে নিবেদন এই যে, সকল দেশেই কি অজ্ঞ কি 
প্রাজ্ঞ সকল শ্রেণীর মধ্যেই কতকগুলি লোক অহম্মুখ থাকেন অর্থাৎ 
“আমিই প্রধান” এরূপ মনে করিয়া থাকেন । তাহারা কোন গ্রন্থ বা অভি- 
প্রায়ের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াই তাহার প্রতি আপনাদের চিরলালিত 
কুসংস্কার বশত: হঠ।ৎ ভাল বা মন্দ একটা মত প্রকাশ করিয়া! থাকেন, গ্রন্থের 
ব৷ গ্রন্থকারের প্রতি সহসা! শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন । অতএব কি অজ্ঞ 
কি বিজ্ঞ সকলেরই প্রতি আমার সবিনর় নিবেদন এই যে, এই গ্রন্থের 
আছে পান্ত দর্শন না করিয়া কেহ এই পুস্তক বিষয়ে অপরের নিকট কোনও 
মত প্রকাশ না করেন। আমর! শাস্ত্রজনিত স্বীষ্ধ বিশ্বাস শান্ত্রাদি প্রমাণ 
দ্বারা দৃ়ীকৃত করিয়া সাধারণকে দেখাইতেছি । আমাদের এই বিশ্বাস বেদাদি 
প্রমাণের অনুযায়ী বলিয়ই আমাদের নিকট অত্রাস্ত ও অদোষ বিবে্চন! 
হইতেছে । যদি তথাপি কেহও বেদীর্থ : বোধে আমাদের কোনও দোষ দর্শন 
করেন, তবে কেবল তর্র্থ বেদার্থে অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা প্রকাশ না করিয়। 
অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের গৃহীত অর্থে দোষ প্রদর্শন পূর্বক তাহার বক্তব্য 
নৃদ্রিত করিয়া প্রচার করিবেন | মুদ্রণে অসুবিধা বৌধ করিলে, লিখিত 
অবস্থাতেই আমাদের নিকট প্রেরণ করিবেন। বিজ্ঞগণ উপযুক্ত বৌধ 
করিপে আমরা তাহা মুদ্রিত করিয়া আমাদের যুক্তি তাহাকে বুঝাইয়া দিব । 
দেশ হইতে কুসংস্কার অপনোর্দিত হয়, ইহা! সকলেরই উদ্দেশ্য হওয়1 উচিত । 
সত্যপ্রচার ধশ্ম। মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রচার করা ধশ্ম নহে । তাহাতে 
কেবল নিজের নয়, পরের অমঙ্গল করা হয় । 

জাতি-বিষয়ক কুসংস্কার অপনোঁদনার্থ ও তদ্েতুক অনর্থক বছ তর্ক 
নিরাকরণার্থ আমরা গ্রন্থের পূর্বাংশে জাতিশবের অর্থনির্ঘ্, জাত্যুৎপত্তি 
ও জাতিবিভাগ বিষয়ে জাতি” নামে একটা অধ্যায় রচনা করিয়া! দিয়াছি। 
এই অধ্যায়টাতে সবিশেষ মনোনিবেশ না! করিলে সাধারণে বেদার্থের ও 
সংহিতাকার এ নগণের বচন অন্ুদরণ করিতে পারিবেন না। এই জন্ত 
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এবং কুসংস্কার চ্ছক্জ সাধারণ জনগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য এই অধ্যাক়টা 
আবশ্টক বিবেচন করিয়াছি । অতএব তদর্থ যে কিঞি বাছল্য হইয়াছে, 
তাহ! বেদজ্্গণ মার্জনা করিবেন। এই অধ্যায়টী মম্বাদি সংহিতা শান্ত 
প্রবেশ করিবারও প্রকৃষ্ট পথ স্বরূপ হইবে । 

*বৈদ্ভজাতির বর্ণমীমাংসা* কথাটা শুনিতেই ষেন কেমন কেমন বোধ. 
হয়। যেন ইহার কখনও কেনি মীমাংসা ছিল না, কেবল আমরাই অস্ত 
এই নৃতন মীমাংসা করিতে বদিলাম। দ্বিতীয়তঃ সংহিতা-কর্তারা বৈদ্য 
বলিয়! অস্বষ্ঠজতির পরিচয় দিলেও এবং অধুনা বৈদ্য-নামেই এই জাতির 
পরিচয়-প্রথ। থাকিলেও, এই জাতিকে অজ্ঞ সাধারণে সম্প্রতি বৈদ্যজাঁতি 
বলিতে চান না, তদন্থবর্তী হইয়া বৈদ্ধেরাও এক্ষণে মুখত বৈস্ত-নামে পরিচয় 
দেন, কিন্ত লেখাতে অন্বষ্ঠই লিখিতে আন্ত করিয়াছেন, আমরা কেন এই 
নৃত্ন প্রথা অবলম্বন না করিলাম? প্রথম কথার উত্তর এই যে, আমাদের 
অভিপ্রেত বৈদ্কজাতির বর্ণবিষয়ে কোনও মীমাংসা ছিল না বা নাই, এক্সপ 
নছে। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত ও পূর্বসাগর হইতে পশ্চিম 
সাগর পরাস্ত ভারত-ভূভাগের সর্বত্রই ইহার মীমাংসা আছে। ভারতবর্ষের' 
সমস্ত ভূভাগের লোক বৈদ্য বলিলেই সর্বোত্রুষ্ট ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়া জানেন, 
কিন্ত তুর্ভাগ্যক্রমে শান্ত্রহীন ও নাস্তিক-ভাঁবাপন্ন বঙ্গদেশেই কেবল তাহা 
অবগত নন। মেধাতিথি কুল্লংক রঘুনন্দনাদি শ্রেণীবিশেষের ব্রাঙ্গণের৷ 
জানিরাও আপনাদের পাতিত্য' গোপনপূর্বক একমাত্র শান্ত্ব্যবসায়ী 
সর্বশাস্ত্রজজ সমকক্ষ ও ততৎকালে প্রধানপদারূঢ় বৈগ্যা্রাঙ্ষণদিগের উপর 
বিদ্বেষবশতঃ ধন্মগ্রন্থে ও ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যায় তাহাদের অকারণ কুৎসা! করিয়া- 
ছেন এবং নাম মান্ছের দ্বারা আপনাদের প্রাধান্ক রক্ষা করিতে ব্রাঙ্গণের' 
ধন্দম সমন্তই গোপন করিয়া ভউপবীত-সুত্রমাত্রকে ব্রাঙ্মণত্বের লক্ষণ বলিয়া 
প্রচার করিম্মছেন। এই সক ব্যাখ্যা দেখিয়়াই এক্ষণক!ন ব্রাহ্মণদের 
বিষ্তা ও সংস্কার হইতেছে। সুতরাং তাহারা অজ্ঞ হইবে তাহাভে 
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সন্দেহ কি? পরস্ত কতকগুলি ব্রাক্ষণ পূর্বকাঁলে বৈদ্যের বাজত্বাপগমে 
বলে ছলে ও কৌশলে বনু বহু সদাচার বৈদ্যগণকেও সুত্রহীন করিতে চেষ্টা 
করিয়া কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন। বৈদ্ভগণের সুত্র ষেন ইহাদের চক্ষুঃশূল 
হইয়াছিল এবং অগ্যাপি হইরা থাকে । এই নিরক্ষরেরা! পতিত শৃদ্রভূত 
ব্রান্ষণ বা! সন্কীর্ণ রাহুত ভাট প্রভৃতির উপবীতও সহা কবিতে পারে। 
কিন্তু আমুর্বেদরক্ষক প্রাণিগণের হিতকর অতএব পুজনীয় সদ্বৈগ্ের 
উপবীত সহ্‌ করিতে পারে না। ইহার! জানে যে, জগতে নিজেরাই স্তর 
ধরিবার যোগ্য । শুদ্রতে পতিত হইলেও উহার! যোগ্য । ইহার! জানে 
ন] ঘষে, তাহারা! তিন্নও ব্রা্গণ আছে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠজাতিও আছে, যাহারা 
শান্্রান্ুসারে চিরকাল যজ্জোপবীত বহন করিয়া আসিতেছে । তাহাদের 
অজ্ঞ দূলপতিরাই তাহাদের জাতীয় অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহে নাই এবং 
বল ছল ও কৌশলপূর্ধক স্বদল ব্যতীত অন্যসকল সম্প্রদায়কে নিরুপবীত 
করিয়া শুদ্রভৃত করিয়াছে, কেবল এই বৈদ্জাতিকেই শাস্ত্রান্থলীলক জাতি 
বলিয্াই সম্পূর্ণরূপে নিরুপবীত করিতে কৃতকাধ্য হয় নাই। এই অজ্ঞ 
ব্রাহ্মণদের বিজ্ঞ পিতৃপুরুষেরা চিরন্তন প্রথানুসাবে স্বয়ং যজ্ঞ করিয়া যে 
বৈচ্ধের স্কন্ধে যজ্জঞোপবীত আরোপিত করিয়াছিলেন, যে প্রথার অনুব্তী 
হইম্া! অদ্যাপি ইহার! বৈদ্যগণকে উপবীতী করেন, তাহারা কি কারণে এ 
বৈচ্ছের স্বন্ধে যজ্জোপবীত দেখিতে পারেন না, তাহা তাহারাই জানেন ; 
আমাদের বুদ্ধিগম্য নয়। যদি উহাই সমাজে এখন দ্বিজত্বের একমাত্র 
চিহ্ন হইয়া থাকে, তবে উহারা কেন তাহা ধারণ করিবেন না। 
ব্রাহ্মণাদি সমাজ আজি এত নিরক্ষর যে, উপবীত শবের অর্থমাত্রও না 
জানিয়। বলিয়া থাকে যে, বৈগ্কগণের উপবীত ধারণ কর! কর্তব্য বটে, 
কিন্তু গলদেশে নয়, কটিদেশে ধারণই কর্তব্য! এইরূপে আজি শূদ্রভূত 
নিরক্ষর ছিজেরা, শূদ্রদের ত কথাই নাই, বৈদ্ধাব্রাক্ষণদ্দিগের আচারপ্রথা- 
দির উপর বিচার করিয়া থাকে এবং তাদৃশ জানাহুসারেই ব্রাহ্মণ ও 
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বৈদ্কেব প্রভেদ করিয়া থাকে । কথন কেহ বলেন হই! বৈদ্য ত্রাঙ্গণ, কখন 
কখন কেহ বলেন না উহার শূদ্র ; কেহ বলেন উহারা ব্রাঙ্গণ বটে, কিন্ত 
সিকি বা অর্ধভাগে কম। কেহ বা বলেন বৈগ্কেরা পৃর্কে ব্রাহ্মণ ছিল বটে, 
কিন্তু এখন পতিত। এরূপে বর্তমান সমাজের লোকদের জ্ঞান ও 
ইচ্ছানুসারে বৈদ্ভজাতির মানসন্ত্রম হইয়া থাকে। যুক্তি বা শাস্ত্র কেহই 
জানে না অথচ মীমাংস! করিতে সকলেই উদ্ভত। তাই বলি, বঙ্গ-সমাজের 
নিমিভ ইহার একটা মীমাংসা আবস্তক হইয়াছে । 

দ্বিতীয় কথার উত্তরে বলি যে, অম্ষ্ঠজাতিই বৈগ্থজাতি। কাবুণ 
প্রাচীনকাল কাল হইতে অম্বষ্ঠজাতীয়েরাই বৈদ্য অর্থাৎ “সর্বশান্ত্রে 
বিদ্বান্চ * ও চিকিৎসক হইয়া আপিতেছেন। প্রাচীনতম স্মৃতি মন্তু- 
সংহিতাতেও চিকিৎস৷ অন্বষ্ঠজাতিরই জীবিক| বলিয়া! নির্দিষ্ট আছে । অত- 
এব বৈগ্ভজাতি বলিলে অথ্্টজাতিকেই বুঝায় । তবে অস্ব্-শব্দ 
ছাড়িয়া বৈদ্য-শব্ধ গ্রহণের তাতপধ্য এই যে, যেমন ব্রাঙ্গণ এখন চতুর্ধ 
বিভক্ত হইরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিক, বৈশ্য ও শুদ্র হইয়া আছেন, অথচ সকলেই 
আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়! পরিচয় দেন €শ্রাদ্ধাদিতে ব্রাহ্ষণভোজনদির সময়ে 
সেরূপ ব্রাহ্ষণদিগকে অনেকে দেখিয়া থাকেন ) তেমনই অম্বষ্ঠজাতিও এখন 
অস্বষ্ঠ-নামে পরিচয় দিলেও, ইহারা সমাজের নানাস্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈস্ত 
ও শুদ্র হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন । যেমন বর্তমান সমাজেও ত্রার্গণ ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রির ব্রাহ্ধণ, বৈশ্য ব্রাহ্মণ ও শুদ্র ব্রাহ্মণ আছেন, তেমনই ইহাতে ব্রাহ্মণ 
অন্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয় অস্বষ্, বৈশ্য অথ্থ্ঠও শূত্র অগ্বষ্ঠও আছেন। এই জন্য আমরা 
অহ্থষ্ঠশব্দ পরিত্যাগ করিয়া! বৈগ্শব্দই গ্রহণ করিলাম। কেহ বলিতে 
পারেন যে, বৈষ্য-কাধ্যও ত এখন সকল জাতিতেই করিতেছেন, সুতরাং 
সকল জাতিতেই বৈদ্য আছেন। তাহা সত্য বটে, কিন্ত বৈদ্কজাতি বলিলে 
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* কেন না তথ্বার্তীত চিকিৎসা-শান্ত্রে অধিকারী হওয়া যাইত ন। ও চিকিৎসা-কাধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব ছিল। ইহা মূলগ্রন্থে দেখা ইব | 
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এই অস্বষ্ঠজাতি ব্যতীত আ'র কাহাঁকেও বুঝাঁইবে না, ধিনি বৈচ্যের কার্ধ্য 
চিকিৎসা না করেন তাহাকেও এই শব্দ দ্বারা বুঝাইবে। অর্থাৎ প্রাচীন 
ব্রাহ্মণ-শব্দ যেমন ব্রাহ্ষণকর্মহীন হইলেও বর্তমান ব্রাহ্মণ-সমাজকে বুঝা- 
ইতেছে, তেমনই এই প্রাচীন বৈদ্কজাতি শব্দও বর্তমান কর্মহীন বৈদ্ধ- 
সমাঁজকেও বুঝাইবে কিন্তু এক্ষণে অস্বষ্ঠ-শব্দে সেরূপ বুঝাঁইবে না। বেহার 
প্রদেশে ও কোন কোন পাশ্চাত্য প্রদেশে অ্ষ্ঠ নামে ব্রাক্ষণজাতি, ক্ষত্রিয় 
জাতি, বৈশ্তজাতি ও শুদ্রজাতি বিগ্যম।ন দেখা যায় । প্রাচীনকালে অমরাদ্দির 
অভিধানে ও পুরাণাদিতে তাদ্শ পতিত অশষ্ঠগণের অবস্থিতি 
অনুমিত হয়। এই সকল কারণে অশ্বষ্ঠজাতি বলিলে লোকের ভ্রম 
হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আমর! ত্রাঙ্গণ অন্বষ্ঠ না বলিয়া “বৈছ্বজাতি* 
এইরূপ শব্দ অবলম্বন করিলাম। এই “বৈচ্জাতি* শব্দ পুর্ব হইতে 
্রাহ্মণবর্ণের বাচক এবং এ অনষ্ঠ ব্রাঙ্গণজাতিরই বাঁচক হইয়া আসিতেছে, 
এই কারণে এই শব্দ গ্রহণ করিলাঁম। বৈস্ভজাতি বলিয়া কোন জাতি 
নাই বলিয়া যে বৈগ্ভগণের মধ্যেও ভ্রম আছে, তাহাও এই গ্রন্থ দ্বারা নিবা- 
রিত হইবে। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমরা যে সকল বৈদ্ধ 
ও ব্রাহ্মণ মহাঁশয়দিগের সাহাধ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাদিগকে আমরা তক্তি- 
ভাবে নমস্কার কর। 
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প্রথম অধ্যায়। 





জাত্যর্থ-নির্য় | জাতি । বর্ণ। 

কোন বস্ত ভাল করিয়া বুঝিতে বা বুঝাইতে হইলে চতুর্দিক হইতে 
সেই বস্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উত্তমন্পে পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। সেই বস্তর নাম, 
গুণ, তাহার সহিত আমাদের সংবন্ধ, তাহার প্রয়োজন ও তৎসংবন্ধে 
প্রাচীনদিগের মত ও ইতিহাসও যথাসম্ভব জান কর্তব্য । 

ভাবুতীয় জাতির বিবরণ জানিতে হইলে, সর্বাগ্রে জাতিশব্দের বুযুৎ- 
পত্তি ও তাহার প্রকৃত অর্থ কি এবং কি প্রকারেই ন। এ শব্দটী 
বর্তমান অর্থে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা জানা নিতান্ত প্রয়োছনীয়। 
অতএব এস্থসে তাহাই কথিত হইতেছে। 

জন্‌ ধাতুর অর্থ জন্ম। এই জন্‌ ধাতৃতেক্তি প্রত্যয় দ্বারা নিম্পন্ন 
জাতিশব্দের অর্থও জন্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে । এখনকি প্রকারে 
এই অর্থ ক্রমে ক্রমে বিস্তারিত হইয়া বর্তমান অর্থে প্রচলিত হইয়াছে 
তাহাই দেখাইতেছি। 

ভিন্ন ভিন আরুতি-প্রকৃতি লইয়! লোকে জন্ম গ্রহণ করে। এ্ররূপ ভিন্ন 
ন্িন্ন আকৃতি-প্রকৃতি লইয়া! জাত সমস্ত ব্যক্তির মধো কতকগুলিকে 
কোনও.সাদৃষ্ত দেখিয়া এক শ্রেণীর, ও অপরগুলিকে তাহা হইতে বিসদৃশ 
দেখিয়া অপর শ্রেণীর বলিয়। নির্দেশ করা যায়। এইরূপ সাদৃশ্ত বৈসাদৃশ্ত 
হেতুক পৃথক্‌কৃত শ্রেণীর নাম জাতি। এইরূপ শ্রেণীকল্পনার্‌ নাম 


২ বৈদ্য-বর্ণ-বিনিণয় । 


জাতিবিভাগ। যে কোনও সাঘৃষ্তে যাহার! একরূপ হইয়া জন্মিয়াছে, 
তাহার। একজাতি। 

এক্ষণে দেখুনযে, যে পাদৃশ্ট বৈসাদৃণ্ত হেতুক এরূপ বিভাগ হয়, সেই 
সাদ্ৃশ্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত গুণ ব। কম্ম ব্যতীত আর কিছুই নয়। গুণ 
ও কর্ম্মকে এক কথায় ধন্ম বল! যায়। অতএব বহু ব্যক্তিগত ধর্মসাম্যই 
জাতির লক্ষণ। এইরূপ সমধর্ম্মাক্রাস্তদ্িগের মধোও অপর কোন ধশ্ম বৈ শিষ্ট্য 
দেখিয়৷ সেই বৈশিষ্ট্য অনুসারে আবার অবান্তর জাতি কল্পনা করাযায়। 
যেমন সমস্ত স্থষ্ট পদার্থের মধ্যে কতকগুলিত্র প্রাণ আছে বলিয়! এ প্রাণ- 
বতা-সাদৃশ্তে উহাদিগকে প্রাণী বলাযায়। আবার এ -প্রাণীদিগের মধ্যে 
কতকগুলির পক্ষ আছে বলিয়। এ পক্ষবস্তা-সাদৃষ্ঠে উহাদিগকে পক্ষী বল! 
যায়। উহাদ্দগের যধ্যে আবার কতকগুগি জলে চরে, এজন্য উহ্বাদিগকে 
জঙগচর পক্ষী বলা যায়। এইরূপ নানাপ্রকার সাদৃশ্য গ্রহণে নান।া- 
প্রকার জাতিবিভাগ হইতে পারে, এবং বিভাগের পরেও এপ্রকার 
উপবিভাগ হইতে পারে। 

এখন দেখুন, ভারতে কি প্রকারে জাঁতিবিভাগ হইয়াছিল। 

ভারতবর্ষ সমুদায় পৃথিবীর প্রতিবিষ্ব-স্বরূপ। ইহার মধ্যে শীত, 
উষ্ণ। সমশীতোষ্, অল্লোষ সমুদায় প্ররুতিরই দেশ আছে। .হিম, 
শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, সমুদ্ধায় খতুরই পর্যযায়ক্রমে আবির্ভাব- 
তিরোভাব হইতেছে ও তন্রিবন্ধন কটুকবায়াদি নানাজাতীয় ফল-শস্ত 
উত্পন্থ হইতেছে । এইরূপ দেশের ভিন্ন ভিন্্র প্রকৃতিবশতঃ ইহাতে 
ভিন্ন ভিন্ত প্রকৃতির ও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লোক সকলও উৎপন্ন হইয়াছে। 
এইরূপে ভিন্র ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ও ভিন্ন ভিন্ন 
বর্শের লোক হওয়াতে ভিন্ন তিন্ন বর্ণ দ্বারাই ইহাদিগকে অনায়াসে 
চিনিতে পারা যায়। বর্ণ ই ইহাদের চিনিবার প্রধান লক্ষণ ছিল। 
এন্সম্ বর্ণ দ্বারাই ইহাদের প্রথম বিভাগ হইয়াছিল। এই 
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কারণেই ভারতবর্ষে বর্ণ ও জাতি শব্দ একার্থক হইয়াছিল, এবং বর্ণভেদেই 
জাতিভেদ হইয়াছিল। 
. মহাভ।রতাদিতেও দেশভেদে বর্ভেদ কথিত হইয়াছে ; যথা-__কুশদ্বীপ- 
বর্ণনে__ 
ন তেযু দশ্তবঃ সন্তি শ্লেচ্ছজাতোহপি বা নৃপ। 
গৌরপ্রায়ো জনঃ সর্ধঃ সুকুমারশ্চ পাঁথিব ॥ 
হে রাজন্‌, কুশদ্বীপের লোকেরা প্রায়ই গৌরবর্ণ সুন্দরারৃতি । সেখানে 
দন্দ্য বা গ্রেচ্ছজাতি নাই। 
এইরূপ শাঁকতীপবর্ণনে ও__ 
ততঃ শ্যামত্বমাপন্না জন! জনপদেশ্বর । 
হে বাজন্‌, সেই হইতে শাকদ্বীপের লোকেরা শ্যামবর্ণ হইয়াছে |) 
ভারতবর্ষ বর্ণনে কৌশাস্ব পুরাঁণ__ 
শীতোষ্চভিননধন্মত্বাৎ বর্ষস্ত ভার্তস্ত চ। 
শ্বেতী রক্তা স্তথা পীতাঃ কুষ্ণাশ্চাসন্‌ নর! মুনে ॥ 
“ভারতবর্ষের প্রকৃতি শীত, উষ্ণ ও তদুভয়মিশ্র হওয়াতে, তত্রত্য লোকেরা 
স্বেতবর্ণ, রুক্তবর্ণ, পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে । 
শীত-দেশের লোকেরা যেমন শ্বেতবর্ণ ও সুক্রী ছিল, তেমনই তাহারা 
অগ্নি ও সুর্য্যাদ্ির উপাসক, জ্ঞানবান্‌, সভ্য ও শান্তিপ্রিয় হইয়াছিল । অন্প- 
শীত-দেশের লোকেরাও প্রায় এরূপ গুণান্বিত, কিন্ত কার্য্যবশতঃ যুদ্ধ- 
প্রিয়, বীর ও সাহসিক হইয়াছিল । সমশীতোষ্চ দেশের লোকেরাও প্রায় 
রূপ গুণান্থিত কিন্তু অপেক্ষাকৃত ভুর্বল, ীতবর্ণ, শান্তিপ্রিয় ও বাণিজ্যাদি 
কার্ধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিত। এতত্তিন্ন উষ্ণকটিবন্ধ ও তৎসন্িহিত দেশ- 
বাসী কষ্ণবর্ণেরা বিশ্রী মূর্খ, অসভ্য, কদাচার ও যথেচ্ছভোজী ছিল। 
পুর্বেধাক্ত ত্রিবর্ণের লোকদের সহিত ইহাদের কোনও অংশে মিল ছিল না। 
কুষ্ণবর্ণভিন্ন বর্ণজয়ের সাধারণ নাম (ব্রহ্মন্‌ ) ক্রন্ধাঁ, ব্রন্ধণ 7 আর্য, 
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দেব; দ্বিজ, দ্বিজাতি ( দ্বিজন্মন ) দ্বিজন্মা, বিপ্রঃ যজমান্‌, ব্রতবান্‌, সুর, 
ইত্যাদি; কিন্তু কৃষ্ণবর্ণদিগের সাধারণ নাম অদেব, অন্ুর, অব্রত, জঘন্য, 
হীন, মুখ, গ্রেচ্ছ ইত্যাদি ও বিশেষ নাম দন্যু, দাস, শিম্যু, বৃত্র, বক্ষ, 
রাক্ষস, দানব ইত্যাদি । 

কৃষ্ণবর্ণ-ভিন্ন ব্ণত্রম্বের সাধারুণ প্রাচীন ভাষাও তাহাদের সাধারণ 
নামানুসারে আধ্যভাষা দৈবীভাষ! ত্রান্দী বা ত্রাঙ্মণী ভাষা ইত্যাদি নামে 
বিখ্যাত। তাহাদের ধশ্মও এক এবং সামাজিক কাধ্যও পরমস্পর-স।পেক্ষ 
ও সভ্যসমাজসঙ্গত ছিল । 

এইবূপে ইহাঁদিগেব জাতীয় নামের একতা, ভাষার একতা এবং ধন্ম- 
নীতি ও চবিত্রাদিগত পরস্পর সৌসাদৃষ্ত ও সামগ্রন্ত দেখিয়! দুই প্রকার 
অনুমান হইতে পারে। প্রথম অনুমান এই যে, একই শুভ্র জাতি ভিন্ন 
ভিন্ন দেশে বাসাদি হেতু বর্ণে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িম়াছিলেন এবং ইহারাই 
স্ব স্ব শক্তি স্বভাব ও তদনুরূপ কাধ্য ও জীবিকাদি অবলম্বন হেতুক পশ্চাৎ 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ট উপাধি পাইয়া ভিন্ন হইয়াছেন । নিতান্ত হীন- 
প্রকৃতিক দস্যু প্রভৃতি জাতির! যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শেষে মিলিত অথব। 
বিতাড়িত হইয়াছিল । পরাজিত দন্্য প্রভৃতি জাতিদিগের মধ্যে যাহার! 
বশীভূত হইয়| আধ্যগণের বশ্ঠতা স্বীকার করিয়।ছিল, তাহারাই সমাজের 
মধ্যে নীত ও শে'ধনযোগ্য বলিয়া শুদ্র নামে অভিহিত হইয়াছিল । পূর্বে 
কেবল আর্ধ্যজাতি ব্রহ্গন শব্দের প্রতিপাদ্য হইলেও এখন হইতে এই 
শৃদ্রদগকে লইয়া সর্বাঙ্গনম্পন্ন যে বৃহৎ জাতি হইল তাহাই ব্রহ্মন্‌ বা 
ব্রাহ্ষণ নামে পরিচিত হইয়াছিল । এখন হইতে শুদ্র হইতে বিশেষ 
করিবার নিমিত্ত শ্বেতবর্ণেরা অগ্রজত্রাঙ্গণ ও কষ্ণবর্ণেরা চরমত্রাঙ্গণ ব। 
জাতিত্রাহ্ষণ শবে উক্ত হইতেন। দ্বিতীর অনুমান এই যে বুদ্ধিমান্‌ 
শুজজাতি ব্রাহ্মণ, বলবান্‌ তাত্রবর্ণ জাতি ক্ষত্রিয়, ও হুর্বল পীতবণ জাতি 
বৈশ্য, ইহারা স্ব স্ব দেশের প্রক্কৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন 
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জাতি ছিলেন। এই তিন জাতি বনুকাল একধন্মাক্রাস্ত ও একভাষ - 
ভাঁষী হইয়া একত্র থাকায় তুল্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া শেষে একজাতি বলিয়! 
গণ্য হইয়াছেন । অবশেষে আকুতি প্রকৃতিতে ভিন্ন ব্কিত ভাষাব্যাহারী 
ভিন্নাচার ভিন্নধর্্াক্রান্ত ভিন্নজাতি হীন শুদ্রেরাও ইহাদের সহিত মিলিত 
হইয়া এক জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছলেন। তদবধি কেবল ত্রিজাতি 
মাত্র নয় পরস্ত এই চাতুর্বপ্য বৃহৎ মনুষ্যসমাজই ত্রহ্গন্‌ বা ব্রাহ্মণ নামে 
কথিত হইলেন । তাই ত্রহ্গের চারি অংশে চাবিবর্ণ অথবা শ্রী চারিভাগ 
হইতে চাবিবর্ণের উত্পত্তি কথিত হয়। মনুষ্যজাতির মূল উৎপত্তি মনুষ্যেব 
জ্ঞানগম্য নয়। বেদাদি শাস্ত্রে যেরূপ কথিত আছে তদন্ুসারে মন্তুষ্যাদি 
সমস্ত জাতি নিত্য, কেবল তাহাদের অপ্রকাঁশ অবস্থা হইতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
প্রকাশ হাস বৃদ্ধি ও পুনরায় অগ্রকাশ হইয়া থাকে । এইরূপ অনস্তকাঁল 
হইতেছে । সুতরাং জাতির মূল অনুসন্ধান কর! বাভ়িলত! মাত্র । ধাহারা 
বেদের (স্বয়মুডূত জ্ঞানের ) নিত্যতা স্বীকার করেন না, তাহাদের অন্ততঃ 
ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে মনুষ্য জাতির মধ্যে ইতিহাসাঁদি সকল বিষয় 
সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায় সে সকল অপেক্ষা বেদের ইতিহাসাদি 
প্রাচীন, বেদের ভাষা প্রাচীন এবং সেই ভাষা ষে জাতির ভাষা! ছিল সে 
জাতিও বিদিত্ত জাতি সকল অপেক্ষা প্রাচীন । বেদের ইতিহাস অপেক্ষা 
প্রাচীন ইতিহাস পৃথিবীতে আর নাই। সেই ইতিহাসের সহিত সেই 
বেদ ভারতবর্ধে আর্ধ্যসস্তানদিগের বংশান্ুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে । 
বেদবান্‌ বা বিদ্বান্‌ ঝ' ব্রাহ্মণেরাই তাহার রক্ষাকর্তী এবং তাহারাই তাহার 
নিগুড় অর্থ গুরু-পরম্পরায় অধিগত হইয়া থাকেন। তাহা অক্ষর স্থির 
পূর্বে ছিল, অক্ষর স্থপ্টির পরে জগতে অক্ষরাকারে প্রাছ্ভূ্তি হইয়াছে । 

এই আশ্চর্য্য বেদে লিখিত আঁছে যে, বর্ষ চক্রের মধ্যে যেমন ক্রমে 
ক্রমে ছয়টা খতু তৎসহচর ওষধি-ফল-পুম্পাদির সহিত পুনঃ পুনঃ আবির্ভতি 
ও তিরোভূ্ত হয়, তেমনই এই অন্ত কালচক্র মধ্যে ক্রমে ক্রমে চারিটা 
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যুগ্গ তৎসহচর মনুষ্যাদি সমুদায় সৃষ্টির সহিত পুনঃ পুনঃ আবিভূতি ও 
তিবোভূত হইয়া থাকে। এই কালচক্রের মধ্যে এক এক জাতি চক্র- 
কীলকের স্তায় একবার নীচে একবার উচ্চে যাইতেছে একবার উর্ে 
প্রকাঁশিত ও একবার নীচে অপ্রকাশিত হইয়া যাইতেছে । এক অবস্থায় 
থাঁকিতেছে না। মনুষ্য আপনাকে এই অনন্ত কালচক্রের কেন্দরস্থ করিরা 
তাহার ক্ষুদ্র ও ছূর্ধাল দৃষ্টির আয়তনের মধ্যেই কিছু দূর দৃষ্টি চালাইতে 
পারে । অনন্তর তাহার দৃষ্টি অবসন্ন হইয়া অনস্তের মধোই বিলীন হইয়া 
ষায়। অনস্তের অস্ত কোঁথ! পাইবে ! কিন্ত মনুষ্য যাহার অস্ত নাই 
তাঁহার অস্ত দেখিতে চায়, যাহার আদি নাই তাহার আদি দেখিতে চায় 
তাহা না দেখিলে যেন তাহার প্রাণ সন্তুষ্ট হয় না। এইজন্য একবার 
বলিলেন যে পত্রঙ্গ হইতে সকল হয়, আবার ব্রদ্দেই লীন হয়।” কিন্ত 
এই ব্রক্ষ কি যখন তাহার জানিতে ইচ্ছা হইল তখন এই পরিমিতা 
বাগদেবী পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া অবসন্ন হইয়া শেষে বলিলেন “তাহা 
জান] যায় না, তাহা! অজ্ঞেয় আনাদি অনস্ত পদার্থ |” একবার বলিয়াছিলেন 
তিনিই অনস্তকীল-্ূপে সেই মহাক!লরূপে আবিসভূতি হইয়া সমুদায় সৃষ্টি 
ও সংহার করেন; তাই সেই বাক্য অবলম্বন করিয়! মুনিরা বলিয়াছেন 
“কালঃ স্থক্ততি ভূতাঁনি কালঃ সংহরতে পুনঃ ।৮ কিন্তু সেই মহাকালকেই 
ৰা কে বুঝিতে পারে? 

অতএব, তরী সকল ছাড়িয়া আমরা! ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ হইতে শৃদ্র পথ্যন্ত 
জাতির উৎপত্তি এবং শুদ্র হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত জাতির উৎপত্তি বেদে ফেব 
লিখিত আছে এবং খধিগণ যেরূপ বলিয়াছেন তাহাই প্রদর্শন করিব। 
কালে চারি বর্ণেরই উৎপত্তি অর্থাৎ চাবি জাতির প্রকাশ কিরূপে হইল 
তাহাই প্রদর্শন করিব। এখন কেবল তাহার বীজমাত্র দেখাইয়। ষাইতেছি। 
জাত্যুৎ্পত্তি ও জাতিভেদ বিষয়ক শান্ত্র সকল দেখিয়া জানা যায় ষে সর্বাগ্রে 
মনুষ্যগণের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না। তবে লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন জন্মস্থান, 
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ও ভিন্ন ভিন্ন কর্ম।দিবশতঃ একসঙ্গে ব! ভিন্ন ভিন্ন হইয়া বাস করিত। 
ব্রহ্মার পুক্র হওয়ার এক সমাজস্থ সকলেই ব্রহ্ধন্‌ বা ব্রাঙ্গণ । এক সমন 
ব্রাঙ্মণদেশ বলিলে ব্রন্ষাবর্তকে বুঝাইত। ক্রমে সমস্ত ভারতকেও 
বুঝাইত। ভারতবর্ষের ত্রাহ্মণরাজ্যান্তর্গত সমুদায় মন্ুষ্যকে ত্রাহ্মণজাতি 
বলা যাইত। এ বিভেদ কেবল ব্রাহ্ষণরাজ্যের বহিভূর্তি লোকদের সহিত । 
বিচিত্রণক্তি ব্রহ্মার স্থস্টিতে বিচিত্র বছবিধ বস্তর ন্যায়, প্রকৃতি বর্ণ ভাষাদি 
বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও নরজাতি নরত্বরূপে সকলেই এক জাতি । সেই 
নরজাতির মধ্যে ভারতবর্ষস্থ ব্রহ্মরাজ্যান্তর্গত সমুদায় লোক ব্রাহ্গণ । 
তাই মন্ধু প্রথমাধায়ের ৯৬ ও ৯৭ গ্রোকে বলিয়াছেন-_ 

ভূতানাং প্রাণিনঃ শরে্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ | 

বুদ্ধিমৎসু নবাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্গণাঃ স্মৃতাঃ ॥ 

ব্রা্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎস্ু কতবৃদ্ধয়ঃ | 

কুতবুদ্ধিষু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্গবেদিনঃ ॥ 
স্ষ্ট পনাথ নকলের মধ্যে প্রাণীরা শেষ্ট। প্রাণি সকলের মধ্যে বুদ্ধিজীবীরা 
শ্রেষ্ঠ । বুদ্ধিমান জীবদের মধো মনুষ্য শ্রেষ্ঠ । মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা 
(ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্ত ও শৃদ্র) শ্রেষ্ঠ । এই ত্রাঙ্ষণ শব্দটী এখানে 
ভারতীয় ব্রাঙ্গণরাজ্ান্তর্গত লোকদিগকে বুঝাইতেছে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে 
বিদ্বান অর্থাৎ ছ্বিজগণ শ্রেষ্ঠ। বিদ্বান্দের মধ্যে জ্ঞানানুশীলনহেতু ক 
যাহাদের বুদ্ধি মাজ্জিত হওয়ায় কর্তব্যাকর্তব্য বুঝিতে পারে তাহারা শ্রেষ্ট, 
এ মাজ্জিতবুদ্ধি কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞানশীল পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাহারা কর্তব্যা- 
কর্তব্য জ্ঞান অনুপারে কার্ধা করে তাহারা শ্রেষ্ঠ এবং কর্তব্যানুষ্ঠাতা- 
দিগের মধ্যে যাহার! পরমাক্সাকে জানে তাহার! শ্রেষ্ঠ । অতএব ইহা 
এক্ষণকার স্তায় জাতিভাগ নয় । ইহা ব্যক্তিগত গুণ ও কম্ম অনুসারে 
শরেস্ঠত্ব কল্পনামাত্র, ইহাই বক্ষ্যমাণ জাতির বীজস্বরূপ । 

এক্ষণে বেদাদি শাস্ত্রে জাত্যুৎ্পত্তি জাতিবিভাগ বিষয়ে যেরূপ লিখিত 
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আছে তাহাই দেখাইতেছি।. ব্রন্মজীতীয় ইতিহাস যাহা ব্রাহ্মণ নামে 
বেদে কথিত আছে সেই বৃহদারণ্যক শ্রুতির চতুর্থ ব্রা্গণে লিখিত আছে-_ 

ব্রন্ধ বা ইদমগ্র আদীদেকমেব। তর্দেকং সন্নব্ভব্ত। স শৌদ্রং 
বর্ণমন্থজত পৃষণম্‌। ইদং বৈ পুষেয়ং হীদং সর্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ। 
স নৈব ব্যভব্ত, তচ্জেয়োরূপ মত্যশ্জত ক্ষাত্রং যানেতানি দেবন্রা ক্ষত্রাণি 
ইন্ছো বরুণঃ সোমো কুদ্রঃ পক্জন্তো ষমে! মৃত্যু রীশানঃ তক্রাৎ ক্ষত্রা্ পরং 
নাস্তি ইত্যাদি। 

এই শ্রুতির দুইরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে এখানে 
আমরা একটী অর্থ প্রদর্শন করিতেছি । অপর অর্থ পরে প্রদশন করিব । 
এ অর্থে ব্রহ্ম অর্থ ব্রাহ্মণ বর্ণ, উহার ভাষ্যেও তাদুশ অথই লিখিত হইয়াছে । 
থা, "ত্রাঙ্মণমেব পুরাণমসদ্' ইদমগ্র আসীৎ*। অতএব তদন্ুসারে অর্থ 
হইতেছে পপূর্বে ব্রাহ্মণ বর্ণ হইয়াছিল, এই বর্ণ অগ্রে অসৎ অর্থীৎ অপ্র- 
কাশ অবস্থায় ছিল, সেই ব্রাঙ্গণ একক বিভ্ত হন নাই । এজন্য পুষ্টিকর 
শৃদ্রবর্ণের স্টটি করিলেন । এই সমস্ত সমাজ এক্ষণে যাহী দেখিতেছ-_ 
যাহা শুদ্রবর্ণকে পোষণ করিতেছে তাহ পুষেয় অর্থাৎ বৈস্তা। সেই বৈশ্য 
সমদ্িত সমাজও পূর্ণশক্তি হইল না, সেইজস্ত তিনি সকলের শেঠ ক্ষত্তিয় 
অর্থাৎ বাজজাতির স্যষ্টি করিলেন । তাহারাই দেবত। অর্থাৎ ইন, বরুণ, 
সোম, রুদ্র, পর্জন্ত, যম, মৃত্যু ও ঈশান । সেই হেতু রাজা অপেক্ষা আর 
কোন জাতি প্রধান নাই 1” 

ব্রাহ্মণেরা ভারতে আঁসিবার পুর্বে আপনাদিগকেই ত্রহ্মন্‌ 
বা ত্রাহ্মণ বলিয়া জানিতেন। শ্বেতবর্ণ ভিন্ন অন্ত জাতিকে জানিতেন 
না, সুতরাং “অগ্রে ব্রান্ষণ হইয়াছিল” ইহা বলা তাহাদের পক্ষে 
অসঙ্গত্ত নয়। তীহারাই পরে বিদিত রুফ্জাতিকে পরাজিত ও 
বশীভূত করিয়া আপনার্দিগের কাধ্যের নিমিত্ত সমাজে লইয়া শুদ্র 
আখ্যা দিয়াছিলেন। অতএব তাহার পরেই সেই ত্রাঙ্গণ একক- 
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বিভু হন নাই, এজন্য পুষ্টিকর শূত্রবর্ণেব স্থষ্টি করিলেন” একথা বলাও 
অসঙ্গত নয়। অনন্তর কালক্রমে ব্রাঙ্ণজাতি হইতে আর একদল আসিয়া 
এই শুদ্রবর্ণের সহিত মিলিত পুর্বাগত ও পশ্চাৎ কৃষ্ুপজীবী ব্রাহ্মণদের 
স্থাপিত সপ্তসিদ্ধ্দেশ আক্রমণ ও অধিকার করেন এবং এ দেশের নাম 
পশ্চাৎ ব্রহ্মাবর্ত রাখেন তখনই এর ব্রাঙ্গণেরা এই শ্রুতিতে শুদ্রদিগকে 
পৃষন্‌ এবং এই কৃষ্যুপজীবা ব্রাহ্মণদিগকে পুষেয় বলিয়াছিলেন। তাই 
শ্রুতিতে বলিয়াছেন “এই সমস্ত সমাজ যাহা! এক্ষণে দেখিতেছ যাহা শৃদ্রবর্ণকে 
পোষণ কবিতেছে তাহা পুষেষ অর্থাৎ বৈশ্য” শেষাঁগত ত্রাঙ্গণেরা বিদ্বান্‌ 
দেবাচ্চক ও বলবান জাতি। ইহারাই রাজ্যশাসনকার্ধ্য ও ব্রাহ্মণকার্ধ্য 
গ্রহণ কবিয়াছিলেন। নিব্বিপ্রে ব্রঙ্গচর্যার জন্ত ইহারা আপনাদিগের 
মধ্য হইতে সর্ববিষ্ভাতে পারদ অথচ বলবীর্য্যাদিসম্পন্নদিগকে সকলের 
শ্রেষ্ঠ পদে বরণ করিয়া রাজ! করিয়াছিলেন ও তাদৃশ গুণসম্পন্ন অপর 
কতকণ্চলি লোককে ত্র রাজাদের সহায় করিয়াছিলেন। তাই আবার 
শ্তি বলিতেছেন "তাহাতেও সমাজ পূর্ণশক্তি হইল না এজন্য তিনি সকলের 
শ্রেঠ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ রাঁজজাতির স্থষ্টি করিলেন। তাহারাই দেবতা ইন্দ্র, 
বরুণ ইত্যাদি” অর্থাৎ এই রাজগণেই দেবস্বরূপ এই অষ্ট লোকপালের সমস্ত 
শ্ুণ ও তেজ আছে। মনু "অষ্টানাং লোকপালানা মিত্যাদি” দারা ইহারই 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইহাঁদিগকেই মহাদেব বা দেবশ্রেষ্ঠ বলিষাছেন । 
অতএব শ্রুতিতি শেষে বলিয়াছেন পসেই হেতু এই বাঁজা অপেক্ষা আর 
কেহ প্রধান নাই ।” এই রাজজ্জাতিক যে তীহারা আপনাদিগের মধ্য 
হইতে শ্রেষ্ঠ লোকদিগকে লইয়া স্থান্ট করিয়াছিলেন তাহা পশ্চাৎ বিবৃত 
হইবে । অতএব পূর্বে ত্রাঙ্মণ জাতি ছিলেন ও ত্রীহারাই পরে আব 
তিন জাতির সৃষ্টি করিলেন ইহার স্ুুসঙ্গত অর্থ এইরূপ ভিন্ন অন্ন বূপ বোধ 
হয় না। 

এই অর্থই যে সুসঙ্গত তাহা আমরা বেদবাকান্তর দ্বারা প্রমাণ করি- 


১০ বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্য় । 


তেছি। আমরা এতদর্থ ইহা হইতে রাশি রাশি প্রমাণ উদ্ধার করিতে 
পারি কিন্ত গ্রন্থবাহুল্য-নি বারণার্থ পর্য্যাপ্তমাত্র প্রমাণ দিতেছি । নিয়লিখিত 
খগ. বচনে দেখিবেন ধে প্রথমত উত্তর পশ্চিমৃস্থ হিমময় প্রদেশের শুত্র্ণ 
ব্রহ্মজাতি যখন দক্ষিণ দেশ হইতে ক্রমে উত্তর ও উত্তরপশ্চিম দিকে প্রসা- 
ব্রিত কুষ্বর্ণ জাতির সহিত প্রথম মিলিত হন তথন তাহার! আপনাদিগকে 
শু্র বর্ণ ও ইহাদিগকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বিভেদ করেন। ইহার পরস্পর 
বিভিন্ন হুইটী জাতি। সুতরাং এখান হইতেই বর্ণভেদ দ্বার! জাতিভেদের 
সুচন] আরম্ভ হয়। এখান হইতেই জাতি ও বর্ণ একার্থক হয়। আমর] 
এস্থলে শাস্ত্র সকল মধ্যে প্রচীনতম খণ্বে' হইতে ইহারই প্রমাণার্থ দুইটী 
খক্‌ উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি। 
দন্যন্‌ শিম্য্চ পুরুহৃত এব হত্বা পৃথিব্যাং শর্বানবহীতৎ। সমৎ ক্ষেত্রং 
সথিভিঃ শ্রিত্বোভিঃ সনৎ স্ুষ্যং সনদপঃ স্ুবজঃ ॥ ১ অষ্টক ১০০ স্ক্ত 
১৮ খক্‌। 
বহুযজ্ঞকারী ইন্্র বজ্রনারা হিংসাশীল দন্দুয ও শিম্যুদিগকে বধ করিয়া 
শ্বেতবর্ণ সথাদিগের দ্বারা উত্তম ক্ষেত্র সকল, উত্তম সর্য্যলোক ও উত্তম 
জলাশয় সকল শোভিত করিয়াছিলেন । 
এস্থলে শ্বেতবর্ণজাতি যে দস্তা ও শিম্যুদগকে পরাভূত করিয়া 
তাহাদের দেশ অধিকার করিয়াছিলেন তাহা! সুচিত হইতেছে | 
স বুত্রহা ইন্ত্ঃ কৃষ্ণষোনীঃ পুরন্দরো দাসী রৈরয়দ্ধি। অজনয়দ মনবে 
গ্ামপশ্চ । ১১ অং সু ৭থ 
সেই ইন্দ্র বুত্রকে হনন করিয়া তাহার নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
কুষ্ণবর্ণ দাঁসজাতিকে বিদুরিত করিয়াছিলেন এবং মন্থুকে ( তাহাদের 
অধিকৃত ) ভূমি এবং জল দিয়াছিলেন । 
এস্থলে কৃষ্ণবর্ণ দাসজাতি যে পরাজিত ও দূরীকৃত এবং স্বেতবর্ণাদিগের 
রাজ! মনু জয়ী তাহা সুচিত হইতেছে । 


জাত্যর্থ নির্ণয় । ১১ 


অতএৰ এদেশে চারিবর্ণের স্থলে পূর্ব যে কেবল ছুই বর্ণ মাত্র দেখা 
দিয়াছিল তাহা নিশ্চয় হইতেছে । 

এই মন্ত্র যে এদেশবাসী ছিলেন না, হিমীলয়স্থ কোন হিমপ্রদেশ 
হইতে আগত তাহাও নিম্নলিখিত বৈদিক ইতিহাসাংশ দ্বারা জান! যাইবে 
যথা - 

তদপ্যেতছুন্তরস্ত গিরেরে্মনোরবসর্পণদ্‌। "তখনও (জলপ্লাবনের পরও ) 
এই উত্তর গিরি হইতে মন্ুর অবতরণ” | এতন্বারা তথন এই ইতিবৃত্ত 
বানীরা৷ হিমালয়ের দক্ষিণে আসিয়া বাস করিতেছিলেন জান! যায়। 
এবং "তখনও” বলাতে মনু প্রথমাবতরণও শ্রী গিরি হইতে হইয়াছিল 
অনুমান হয় । 

এই মন্থুর প্রজারা যে পশ্চাৎ পঞ্চনদ, পঞ্চজল ও অধুন! পঞ্জাব বলিয়া 
প্রসিদ্ধ দেশের সহিত একদিকে দৃষন্বতী ও একদিকে সরম্বতী নদী পর্্য্ত 
ভূভাঁগ অধিক।র করিয়া ইহার নাম সপ্তসিন্ধু রাখিয়াছিলেন তাহাও ইই- 
দিগের পরবত্তী আর্য আ.ক্রমণকারীদিগের বচনে জানা যায় যথা-_ 

য খক্ষাদংহসোহমুচদ্‌ যো বা আর্্যাৎ্থ সপ্তসিন্থৃযু। বধদাসম্ত তু 
বিনিষ্ননীনসঃ ॥ ৮ অ২৪ সু ২৭ 

সপ্তসিন্ধু প্রদেশে মলিন খক্ষচজাতি হইতে এবং অমিত্র আর্যগণ হইতে 
মিনি অমণিনদিগকে মুক্ত করিয়াছেন তিনি দাস জাতিকে বধ করিয়। 
তৃপ্তিলাভ করিরাছেন। 

এতদ্দ্বারা সপ্তসিন্ধদেশে শেষাগত আধ্যগণের সহিত এ পূর্বোক্ত ছুই 
জাতির যু সচিত হইয়াছে । সাতটী নদীর অবস্থান হেতুক এই প্রদেশের 
নাম তাহারা সপ্তসিদ্ধু রাঁখিম্বাছিলেন। আর্যেরা পূর্বে সিন্ধুশব্দ নদী 
অর্থেও ব্যব্হ।র করিতেন। তাহা পরস্পর চলিত হইয়া অমরাভিধানে ও 
প্রকাশিত হইয়াছে যথা-_-“দেশে নদবিশেষেহন্ধৌ সিন্ধুর্ন।সবিতি স্ত্িয়াম্‌ |” 

সিন্ধুশব্দ পুংলিঙ্গ হইলে সিন্ধুদেশ, সিন্ধুনদ ও সমুদ্রকে বুঝায়, স্ত্রীলিঙ্গ 


১২ বৈষ্কা-বর্ণ-বিনির্ণয । 


হইলে নদীমান্রকে বুঝার়। আধ্য-ভূমি পৃর্কে এই সপ্ুসিদ্ধুসম্িত 'হওয়াতে 
বোধ হয় ইহাই কালে সমগ্র ভূমিকে (পৃথিবীকে ) সপ্তুসমুদ্রপরিবেষ্টিত 
বলিবার কারণ হইয়াছিল এবং তাহাই ক্রমে পল্লবিত হইয়া! কল্পনা প্রবল 
লোক দিগের পক্ষে ক্ষীর, দধি, বত, সুরা! গুভূতির সাঁগর কল্পনার হেতু হইয়া- 
ছিল। ব্রহ্গাণ্ড পুরাণাদির রূচনাকর্তারা কেহ কেহ এই সপ্ত সিন্ধুকে 
সপ্তসারস্থত শব্দও নিদ্দেশ ককিয়াঁছেন। সপুসারস্থত অর্থ সপ্তনদীবিশিষ্ট 
দেশ। সরস. অর্থ জল ও সরম্থতী অর্থ নদী। কিন্তু তীহীরা নদী সাতটার 
যেনাম দিয়াছেন তাহার মধো একটা ব্যতীত অন্যগুলির নাম আমাদের 
বিদিত নামের সহিত এক হয় না। 

যাহা হউক (সে সকল বিষয় বিবেচনার ভার আমর! প্রকৃত ইতিৰিদ্‌ 
ও ভূগোলবিদগণের উপর দিয়া এক্ষণে দেখাইব যে পূর্বাগত সপ্তসিন্ধুবাসী 
আধ্যদিগের সহিত ও দস্ত্য প্রভৃতি জাতির সহিত আবার নৃত্তন আক্রমণ- 
কারী আর্ধ্যদিগের বুদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল কিন1? কারণ এইটী প্রমাণ 
হইলেই আমাদের রুত জরণাক শ্রুতিব ব্যাখ্যা প্রমাণ হইয়া যায় । 

(১) ত্বং তা ইন্দ্র উভয়? অমিত্র'ন্‌ দাঁসা বুত্রীণি আর্ধ্যা চ শুর 
বধীঃ। ৬ অ ৩০ স্ ৩৭ 

(২) হতে! বুত্রাণি আর্ধা হতো দাসানি সতাতী হতে বিশ্বা 
অপদিষঃ। ৬তা৬০* ৬ 

(৩) যো নো দাস আর্ষ্যো বা পুরু? ত অদেব ইন্জ যুধয়ে চিকেততি |. 
অস্মাভীষ্টে সুসহাঃ সন্ত শত্রবস্তয়াবয়ং ভান্‌ বনুয়মে সঙ্গমে । 

১০ অ৩৮সু৩খ 
(৪) দনো৷ বিশ ইন্দ্র মুপরবাচঃ সপ্ত যত পুরঃ শশ্ম শারদীর্দিত্ত ইত্যাদি 
১ অ১৭৪স্য২ খাকু 

(১) হে ইন্দ্র, হে শুর, তুমি অমিত্রভৃত দাস ও আর্ধ্য উভয়কেই, 

যাহারা এই রণস্থল জআঙ্ছাদন করিয়াছে তাহাদিগকে বধ কর। 


জাত্যর্থ নির্ণয় । ১৩ 


(২)' শত্রভূত আধ্য ও দাসগণকে এবং সত্যতগণকে বধ কর। 
সকল শক্রগণকে বধ কর। 

(৩) হে ইন্দ্র, দাসই হউক আর আধ্্যই হউক যে সকল অদেক 
আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে সেই সকল শত্র যুদ্ধে 
আমাদের স্ুষহ হউক। আমরা আমাদিগের অভীষ্ট জরয়লাভের নিমিত্ত 
তোমার নিকট প্রার্থনা করি। 

(৪) হে ইন্দ্র, তুমি কদর্ধযভাষাভাষী অদেবদিগের যে সাতটা নগর 
পুরুকুতৎসকে দিয়াছিলে ইত্যাদি । 

এই সকল খক্‌ বচনে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে একদিকে পশ্চাৎ আগত 
শুত্রকান্তি আর্ধযদল ও অপরদিকে পূর্বাগত আর্য ও অনার্য কৃষ্ণবর্ণ জাতি 
পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিল। মুখ্রভাষাভাষী রুষ্ণবর্ণ অনার্ধাজাতি পুষন্‌ (শৃদ্র) 
পূর্বাগত আর্যোরা পুষেয় (বৈশ্ঠ ) এবং শেষাগত আধ্যদদল খষি ও ক্ষত্র 
সমন্বিত ব্রাহ্মণদল । শেষোক্ত তিন দলেরই ভাঁষা আধ্য ভাষা ব৷ ব্রাঙ্গী 
ভাষা, কিন্তু রুষ্ণকায়দের ভাষা স্বতন্ত্র । আধ্যগণের প্রাধান্ত ও অনাধ্যগণের, 
হীনদশা স্থচক প্রাচীন আধযগ্রস্থ সকলই শেষোক্ত আর্যজাঁতর জয়ের যথেষ্ট 
প্রমাণ । 

এই সকল খক্‌ দ্বারা! জান] যার ষে ভাবতে শুত্রবর্ণ ও কষ্ণবর্ণ জাতিই 
ছিল। এতত্তিন্ন এ সময়ে কুত্রাপি অন্তবর্ণের কথা দেখা যায় না; তবে এবূপ 
হইতে পারে যে অরুষ্ণবর্ণেরা সকলেই শুভ্রবর্ণ বলিয়া উক্ত হইতেন। 
যা হউক, তৎকালে যে এই ছুই মাত্রই জাতি বা বর্ণ ছিল তাহা তৎকালের 
প্রসিদ্ধ শ্রুতিবচনেও জানা যায়, যথা-_ 

“দৈবো বর্ধো ত্রাঙ্ধণঃ আস্ষ্যঃ শুদ্রঃ ।* ত্রাঙ্মণেরা ইতি পূর্বে আপনা- 
দিগকে ভিন্ন অন্য জাতিকে জানিতেন না সুতরাং ইতি পূর্বে একই জাতি 
ছিল ও তৎপরে শুক্র! তাহাদের সহিত মিলিত হইলে ছুই জাতি হইল 
ইহা বলা কোন ক্রমেই অসঙ্গত নয় । 


১৪ বৈদ্য-ব্র্ণ-বিনির্ণয । 


বেদতুল্য সম্মানিত ভাগবতেও আছে । “এক এব পুত্রা বেদঃ প্রণবঃ 
সর্ববাওময়ঃ। দেবে। নারায়ণো মান্য একোহগ্রির্বর্ণ এব চ ॥” 

এস্থলে টাকাকার শ্রীধরম্বামী লিখিয়াছেন পূর্বে একমাত্র বর্ণ ছিল 
"ও তাহারা হংসবর্ণ ছিল। 

সমস্ত মনুষ্যকে যেমন মন ধাতৃৎপন্ন মনু বা মন্গুদ্‌ শব হইতে মনুজ, 
মানব, মনুষ্য বা মানুষ বলা যাঁয় তেমনি বৃহধাতৃতৎপন্ন ব্রদ্ন্‌ শব্দ হইতে 
ভারতের মূল ও মহতী ব্রক্ষজাতি বাঁ বর্ণভেদের পৃর্বস্থিত আধ্য বা মূল 
ব্রাহ্মণজাতিকে বুঝায় । অভিধানাদিতেও দৃষ্ট হয় যে মূলপুরুষ বা মহাপুরুষ 
মূল শাস্ত্র বা মহৎশান্ত্র এবং শ্রেয়ঃ সাধনের মুল কাঁধ্য বা মহৎকাধ্য এই 
ছয়টা অর্থে ব্রন্ধন শবের প্রয়োগ হয় যথা 

বেদস্তত্বং তপো ব্রন্গ ব্রহ্মা বিপ্রঃ প্রজাপতিঃ। 

্রহ্ম ব্লীবলিঙ্গ হইলে (১) মহাশান্ত্র বেদ; (২) কারণের কারণ মহাপুরুষ 
বা পুরুযোত্তম বাঁ পরত্রহ্ষ, (৩' মহৎকাধ্য ; পুংলিঙ্গ হইলে (১) হিরণ্যগর্ভ বা 
(২। অপর প্রজাপতি অর্থাৎ রাজ! এবং (৩) বিপ্র বা! ব্রাহ্মণ বা দ্জ নামে 
বিদিত পুরুষানুক্রমে ব্ণভেদের পূর্বকালের আধ্য জাতি। এই জাতিকে 
্রহ্মজাতি বলা যায় । এই ব্রাহ্মণ জাতিকে এই ঞ্াতিরই শান্ত্রকারের! শুরু- | 
বর্ণও মূল জাতি' বলিয়াছেন । ভাগবতকারও বলিতেছেন পূর্বের 'এক বর্ণ 
ছিল ও সে বর্ণ হংসবর্ণ। অতএব ভীহার মতেও শুক্ুবর্ণ ত্রহ্মজাতি বা 
ব্রাহ্মণঙাতি আগে ছিলেন। অমর কোষেও ব্রাহ্মণজাঁতি কথনের শিরো"- 
ভাগে ব্রহ্মবর্ণ বলিয়া ত্রাক্মণা্ি জাতির মূল সেই (ব্রন্মন্‌ ) ব্রদ্মজাতিকেই 
বুঝাইয়াছেন। 

এই ত্রহ্মজাতিই ভারতে পুজ্যজাতি 'ছিলেন। ইঁহারাই আর্য, নেব, 
ছিজ, ব্রাঙ্গণ ইত্যাদি শব্দে বাচ্য হইতেন। দ্বিতীয়জাতি শুদ্র অনাধ্য” 
অ্বিজ, অক্রাঙ্ষণ ইত্যাদি শবের প্রতিপাস্থ। জীবিকার্থ ভিন্ন ভিন্ন কর্ণ 
অবলম্বন করিলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহার! সকলেই ব্রাঙ্মণ জাতি । 


জাত্যর্থ নির্ণয় । ১৫ 


কারণ ব্রান্মণঞ্জাতীয় পুরুষ হইতে ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীতে ইহাদের সকলেরই 
জন্ম হইয়াছে এবং জন্মই জাতি। শৃত্রবর্ণও ইহাঁদিগের স্থষ্ট এজন্য শূদ্রও 
চরমরুত ব্রাহ্মণঙ্জাতি। 

মহীভারতেরও এই মত। শ্রুতি ইতিহাসাঁদিসমন্বিত সমস্ত বেদে- 
পারদর্শা বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত বর্ণভেদের বহুকাল পরে রচিত হইলেও. 
বেদমূলকত্বহেতুক .বেদতুল্য মান্য বলিয়া চিরকাল সমাজে সমাদরে গৃহীত 
হইয়া আসিতেছে । সুতরাং ইহাঁও শান্দ প্রমাণ মধ্যে প্রধানরূপে গণনীয় |. 
ইহাতে লিখিত আছে। 

“ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ। 
্রহ্মণা পূর্ববস্থষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্‌ ॥”” 
শীস্তিপর্তব ১৮৮ অ 

ফলিতার্থ এই যে, সামাজিক ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্য হেতুক ওঁপাধিক ভেদ- 
বিশিষ্ট বর্ণ সকলের জাতিগত অর্থাৎ জন্মগত কোনও প্রভেদ নাই। কারণ 
সকলেরই জন্ম ব্রহ্ম হইতে। 

এই ব্রহ্মন শব্দটা যে পূর্ববপ্রর্ণশিত আরণ্যক শ্রত্যুক্ত ব্রহ্মন শব্দের 
তায় ব্রহ্মজাতির বাচক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এই ব্রহ্থজাতির 
ও ব্রদ্ষজাতীয় ব্যক্তির বাচক ব্রহ্ম শব্ধ ব্যবহার-হৃচক প্রয়োগ অন্ঠান্ 
পুরাণ হইতেও প্রাপ্ত হই ; ষথা-_ 

ধত্রহ্মভিঃ পরিকল্পিতম্* অর্থাৎ ব্রহ্ম জাতীয়ের! করিয়াছেন প্বদিষ্যাম্যনৃতং 
ব্্মন কথমত্র ত্বদস্তিকে” হে ত্রহ্মন্, আমি আপনার নিকটে কেন মিথ্যা, 
কথা বলিব । পক্র্মন বিস্তরতো ব্রহি ব্রহ্মা তমস্থজদ্‌ যথা” হে ব্রহ্মন্‌, 
ব্রহ্মা কি প্রকারে তাহাকে স্স্টি করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তর বলুন। এগুলি 
বিষুপুরাণ হইতে দেখাইলাম। অন্তান্ত পুরাণেও এরূপ তৃবি ভূরি প্রয়োগ 
দেখা যায়। 

্রক্ষজাতিসংবন্ধীয় ব্রহ্মজাতির অন্তর্গত বা ব্রহ্মজাঁতি হইতে উৎপন্ন, 


১৬ বৈদ্ক-বর্ণ-বিনির্ণয় | 


ষাহা কিছু, তৎ সমস্তকেই শ্রী ভাষার নিয়মানুসারে ত্রাঙ্গ বা ব্রাহ্মণ বলিত, 
এই জন্য “ন বিশেষোহস্তি” ইত্যাদি গ্লোকে "সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগত” বলিয়া 
পশ্চাৎ ক্রদ্মণা! পূর্ব স্থষ্টং হি” এই বাক্যে ব্রদ্মজাতুযুৎপাঁদিত বা ব্রহ্মজাতি- 
কৃত বলিয়া হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে অনুশাসনপর্বেও “সর্ধোহয়ং 
ত্রাহ্মণো লোকে বুত্তেন তু বিশিষ্যতে” বালিয়া সকল বর্ণেরই ত্রাঙ্গণজাতিত্ব 
বলিক়্াছেন। 

যেমন ব্রহ্ষন জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়! ব্রাহ্মণা্দি তিন বর্ণ ব্রাহ্মণ, 
তেমনই ইহাদের শিক্ষিতব্য বেদ ও ধশ্মাদিও ব্রাঙ্গণ শব্দে উক্ত হয়। এই 
্রহ্মজাতির যে ভাষা ছিল তাহাও ত্রান্দী নামে কথিত হইত,মন মহাভারতাদি 
কালে সে ভাষা অপ্রচল হইয়া যাঁয়। এই ব্রক্ষজাতির ভাষা ইহাদের 
নামানুসারে ব্রাহ্ম বা ত্রাহ্গণী নামে কথিত হইত, তাহ। প্রসিদ্ধ মহাভাবতে 
এবং অমরকোযাদি মভিধানেও উল্লিখিত আছে। মহাভারতে আছে-_ 
“ইত্যেতে চতুরে। বর্ণা ষেষাং ত্রাক্মী সরস্বতী” এই চারি বর্ণেরুই ভাষ৷ ব্রাঙ্গী 
ভাষা ছিল। অমরকোষে আছে, "ত্রাহ্মী তু ভারতী ভাষা গীর্বাগ বানী 
সরস্বতী ত্রাহ্মী প্রভৃতি শব্দ ভাষ! অর্থে প্রযুক্ত হয়। 

এই ত্রাহ্গী ভীষ। বেদের ভাষা । এই ভাষাতেই বেদ উচ্চারিত হইয়া 
ছিল । এই ভাষাতেই গর ব্রন্মজাতি কথাবার্তা কহিতেন। এক পর্য্যানরে 
লেখা আছে বলিম্বা ব্রাহ্মী ভাষা ও ভারতী ভাষ! একার্থক নহে। ভারতী 
ভাষ। ভারতবর্ষীয়দের ভাষা, তাহা বহুজাতীয়, বহু সময়ের ও বহু প্রকারের । 
ধাহাবু নামে এই ভারত প্রসিদ্ধ, সেই মহাবাজাধিরাজ ভরত যখন জন্ম গ্রহণ 
করেন নাই, তাহারও বহু পুর্ব হইতে এই ত্রাক্ষী ভাষায় বেদ উচ্চারিত 
হইয়া আসিতেছিল। দেশের বা দেশীয় লোকদের বা জাতির নামে ভামার 
নাম হওয়াই পূর্বাপর-প্রচলিত পদ্ধতি। যেমন শুরসেন হইতে শৌরসেনী, 
অবস্তি হইতে আবন্তী, ইংরাজ হইতে ইংরেজী, বাঙ্গালা হইতে বাঙ্গালী হুই- 
যানে, সেইনপ ব্রহ্ম(ন্‌। হইতে ব্রাহ্মী হইয়াছে। 


জাত্যর্থ নির্ণয় । ১৭: 


কোনও জাতির নামানুসারে যেমন তজ্জাতীয় বিবিধ বিষয়ের নামকরণ 
হয়, সেইরূপ এই ত্রহ্মজাতীয় প্রণ।লীর বিবিধ সংস্কারাদিও ব্রাহ্ম নাম প্রাপ্ত 
হইয়াছে ; বথা-_- 

তত্রান্গং প্রাপ্তেন সংঙ্কারং ক্ষত্রিয়েণ ষথাবিধি* এস্লে ব্রহ্মজাতীয় 
সংস্কারকে ব্রাহ্ধ সংস্কার বল! হইয়াছে । “আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বা চ শ্রুতশীল- 
বতে স্বয়ং । আহ্য় দানং কন্তায়াঃ ব্রান্ষো ধশ্মঃ প্রকীর্তিতঃ ॥৮/ এস্লে 
ব্রদ্ষজাতীয় প্রাচীন প্রথার বিবাহ প্রকারকে ব্রাহ্ম বিবাহ্ধশ্ম বল! হইয়াছে । 
“শন্কৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ ৷ বুষলত্বং গতা লোকে ব্রাঙ্গণা- 
দর্শনেন চ” এস্থলে ব্রাহ্গণ।দর্শন অর্থ বেদের অনধ্যয়ন, অতএব এস্থলে 
ইহাদের জাতীয় গ্রন্থ বেদ বুঝাইতে ব্রাঙ্গণশব প্রযুক্ত হইয়াছে । 

এই ব্রহ্মজাতি যখন হিমালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম ভানে বিস্তৃত হইয়া তত্রত্য 
স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তখন আপন|দিগের নামানুসারেই এ প্রদেশের 
নাম ব্রহ্মাবর্ত রাখিয়াছিলেন। ব্রহ্ষাবর্ত অর্থ ব্রহ্মগণের অধিবাসভৃত 
দেশ। এবিষয়ে বেদানুবাদী মন্থু বলিয়াছেন-_ 

“সরপ্ৰতীদুষত্যোর্দে বন্যোর্যদন্তরম। তং দেবনিশ্মিতং দেশং ত্রদ্গাবর্তং 
প্রচক্ষতে ॥* 

২ অ,১৭শ্লপো। 

সবস্বতী ও দুদ্বতী নদীর মধ্যবত্তী যে দেশ, দেব অর্থাৎ ব্রন্মগণ কর্তৃক 
স্থাপিত সেই দেশকে ব্রন্মাবর্ত বলে ।& 

যেমন আধ্যগণের বাসভূমি বলিয়া তংপরবত্তী কালে বিস্তৃত আধ্য- 
ভূমির নাম আধ্যাবর্ত হইয়াছিল, সেইক্সপ ত্র্মঞজতির বাসভুমি বলিয়া এই 
দেশের নাম ত্রন্ধাবর্ত হইয়াছিল। 

এই ব্রহ্মজাতীয় প্রায় সকলেই বেদাধ্যয়নশীল ছিলেন । বেদাধ্যয়ন- 

+ দেব ও ব্রঙ্গ একার্থবাচক | পুব্বে দেখ । গ্ভোতমান শুভ্র ব্র্মজাতীয্পেরাই 
দেব শব্দ দ্বারা এখানে হুচিত হইতেছে । 


১৮ বৈগ্-বর্ণ-বিনির্ণয় | 


হেতুক তাহাদের যে বিশিষ্টরূপ কর্তব্যাকর্তব্য বা! ধর্মজ্ান জন্মিত, তাহাকেই 
তাহারা আধ্যাস্বিক জন্ম বলিতেন। অতএব তাহাদের ছুইটী জন্ম। 
একটা মাতৃগর্ভে শরীরের প্রথম স্ফৃত্তি বা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া রূপ 
আঁধিভৌতিক জন্ম ও অপরটা বেদজ্ঞান হেতু আত্মার প্রথম স্ফৃত্তি বা 
বেদৌপনয্বন রূপ আধ্যাত্মিক জন্ম। ইহাদের এইরূপে দুইবার ছুই জন্ম 
হয় বলিয়া, ইহারা আপনাদিগকে ছ্িজ বলিতেন ৷ অতএব ব্রহ্মজাতি ও ছ্বিজ- 
জাতি একজাতিরই বাচক। বিধানানুসারে বেদপাঁঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করিলে 
ইহারাই বিপ্র নামে কথিত হইতেন। ইহারাই রাজকাধ্য, ষাজন, শাস্তি, 
স্বস্তায়ন, চিকিৎসা প্রভৃতি সমাজরুক্ষার্থ আবশ্যক সমুদীয় বৈদিক কার্য 
করিতেন-__এবং তদনুসারে মুর্ধাভিযিক্ত, যাজক, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈষ্ক্য প্রভৃতি 
শব্দেও অভিহিত হইতেন ; কেবল তখন ইহাদের মধ্যে জাতিতেদ ব! বর্ণভেদ 
হয় নাই। ইহারা সকলেই অগ্রজ ব্রাহ্মণ । এগুলি আমর! ক্রমে ক্রমে 
প্রমাণ করিতেছি । 

"তদনুজাতা ব্রন্মনীতি ছির্ভাতা তেন দ্বিজা ভবস্তি।” শ্রুতি । 

মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম হইবার পর বেদজ্ঞান পাইয়া! আধ্যাত্ম জন্ম পার 
এইরূপে দুইবার জাত হওয়ায় তাহারা ছিজ । 

“মা তুর্ষদা গ্রজায়ন্তে ছিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনাৎ। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশশ্ুশ্মাদেতে 
দ্বিজাঃ স্ৃতাঁঃ ॥৮ যাঁজ্ঞবন্ধ্য ৷ 

 ব্রন্মজাতি বা অগ্রজব্রাঙ্ষণজাতি হইতে যে ত্রাঙ্গণাদি চারি ব্ণ 
হইয়াছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ মাতৃগর্ভ হইতে একবার জন্মে ও মৌঞ্জি- 
বন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার হেতু দ্বিতীয় বার জন্মে। এ হেতুক তাহারাও 
ছ্বিজ নামে কথত হয়। এখানে তিন ব্র্ণকেই ছ্বিজ বলা হইয়াছে। 
ইহার! সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ । 

“জন্মনা ত্রাঙ্মণো জয় সংস্কারৈদ্বিজ উচ্যতে। বিস্বপ্লা বাতি বিপ্রত্বম্‌।” 

অভ্র্ি। 


জাত্যর্থ-নির্ণয় | ১৯ 


ব্রদ্মজাতি হইতে জন্মিয়াছে বলিয়!, মনুষ্য মাত্রেই জাতিতে ব্রাহ্মণ হয়, 
বেদাধায়ন-জনিত সংস্কার দ্বারা উহার! ছ্বিজ হয়। বেদের অর্থে জ্ঞান হই- 
লেই বিপ্র হয়। এতদ্িন্ন জীবিকার্থ ইহারা আরও ছুই তিনটা কাধ্য 
করতেন । কেহ কেহ দণ্ড (অধশ্ম নিবারণ ), বল । ধর্দে উৎসাহ দান) 
ও যুদ্ধ; কেহ কেহ যাঁজন, অধ্যাপন এ প্রতিগ্রহ, কেহ কেহ চিকিৎসা, অধ্যাঁ- 
পন ও প্রতিগ্রহ করিতেন। ইহার! সকলেই স্থাধ্যায়ের সহিত, ব্রৈবিদ্ধ 
শিক্পা করিতেন এবং নিত্য ব্রত, হোম, দেবাদির পুজা, পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও 
জ্যো তষ্টোমাদি বহু আয়াস ও ব্যয়সাধ্য যজ্ঞ করিতেন, এজন্য ইহারা সকলেই 
দ্বিজশ্রে্ঠ ছিলেন ; যথা-_ 

“স্বাধ্যায়েন ত্রতৈ হোমৈ স্্রেবিদ্ভেনেজ্যয় স্ুৃতৈঃ | 
মহাষজ্রেশ্চ ষজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্গীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ ॥* 
মন্ধু ২ অ২৮ শোক 

কেহ কেহ এই সকল কার্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল দ্বিজসাধারণ কর্তবা- 
ব্রয়ের সহিত অস্ত্রশান্ত্রধারণ ও যুদ্ধাদিকে জীবিকা করিয়াছিলেন এবং 
কেহ কেহ বা রুষি বাণিজ্য ও পশুপালন কার্য্কে জীবিকা স্বরূপ অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । ইহারাও মধ্যম প্রকারের দ্বিজাতি। নিকষ্টদের কথ 
পশ্চাৎ বলিব । 

সমাজে বধ হইয়া থাকিতে গেলেই নিজের ও অন্টোইনের মঙ্গলা্থ 
সকলকে সকল প্রকার কাজই করিতে হয়। সভ্য উন্নত সমাজে কাধ্য- 
বিশেষে স্ব স্ব প্রবৃত্তি ও যোগাত। অনুসারে লোকদিগকে এক এক রূপ 
কাধ্য প্রধান বৃত্তি বাঁ জীবিক' স্বরূপ অবলম্বন করিতে হয়। প্র 
সকল কার্্যকে প্রধানতঃ চীব্িভাগে বিভক্ত করা যায়। 

১। প্রজারক্ষার্থ মানসিক ও আধ্যাত্মিক বলের উন্নতি, প্রজা- 
গণের মঙ্গলার্থ ধশ্মনিরপণ এবং তদর্থ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, 
ধান করা ও দান গ্রহণ করা । 


৩ 


২০ বৈদ্য-বর্ণ-বিনিণয । 


২। প্রজারক্ষার্থ শারারিক বলের উন্নতি, রণকৌশলশিক্ষা, স হস 
ও বীরত্ব, ধশ্মান্ুসারে প্রজা শাসন ও তদর্থ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজ্বন, 
দান ও করাদি গ্রহণ। 

৩। প্রজারক্ষার্থ ধনসম্পন্তি উৎপাদক কাধবাণিজ্যাদ কাধ্য ও 
তছুপষোগী অধ্যয়ন, অর্চাপন, যজ্ঞ ও দাঁন। 

৪। প্রজারক্ষার্থ শিল্পকাধ্য, অল্প বুদ্ধির সমস্ত নিকৃষ্ট কাধ্য ও 
সেবকত্ব। 

এই চারি শ্রেণীর কার্যোর বধ্যে ব্রাঙ্গণের! বনি যে শ্রেণীর কাধ্য 
গ্রহণে উপযুক্ত ও সক্ষম হইতেন, তিনি তাহাই লইতে পারিভেন এবং 
'অবলদ্বিত কার্য্য।নুসারে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ 
বলিয়া বিদিত হইতেন। ব্রাহ্মণের পুত্র বা! ব্রাঙ্গণজাতির অন্তর্গত বলিয়া 
সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ । (সর্বোহ্যং ত্রাহ্মণো লোকে বুত্তেন ভু দিশি- 
স্যতে) কিন্তু কাধ্যে ধিনি ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন, [তনিই কন্ধে বা 
বর্ণে ব্রাদ্ধণ ব্লিয়া পরিগণিত হইতেন। এই রূপে এজাপালক অনিষ্ট- 
দমনকারক যুদ্ধাদিব্যবসারীরা। ক্ষত্তিয়বর্ণণ কুষিবাণিজ্যাদিকম্মাবা বৈশ্য ও 
নিকষ্টকর্্ম!রা শুদ্র বলিয়া পরিচিত হইতেন। ইহারা সকলেই জাতিতে 
ব্রা্ষণ ও একত্র এক গৃহে বাস করিতে পারিতেন, কিন্তু কর্মহেতুক 
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হইতেন। কম্মই বর্ভেদের কারণ। এখন আর 
শরীরের বর্ণ জাতিভেদের কারণ নহে। এই চাব্রিপ্রক।র কাধ্য হইতেই 
পশ্চাৎথ চারি বর্ণের বিভাগ ও পার্থক্য হইয়াছে । পুর্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন 
কশ্মের দ্বিজেরা ও অদ্বিজেরা এই চারি বর্ণেরই অন্তর্গত। কোন্‌ 
কোন্‌ প্রকার কন্ম কোন কোন্‌ প্রকার দ্বিজত্বের অন্তর্গত, তাহা পশ্চাৎ 
দর্শিত হইবে | 

সদ্দাচার ও জ্ঞানানুশীলনকারীরাই যোগ্যতাস্থুস।রে ব্রাহ্মণ ক্ষাত্রয় বা 
বৈশ্ব-কার্ধ্য অবলম্বন করিতে পাইতেন, এজন্য ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের! 


জাত্যর্থ-নি্ণয় । | ২১ 


ব্যবসার-হেতুক ভিন্নবর্ণ অর্থাৎ ভিন্নব্যবসায়ী বলিয়া পরিগণিত 
হইলেও ছিজত্ব-হেতুক তাহারা এক শ্রেণীর বা এক জাতির, এবং অসদা- 
চাপ ও অজ্ঞানেরা অপর শ্রেণীর বলিরা কথিত হইত। জ্ঞনাভাব ও 
আচারে বিভিন্ন হওয়াতেই ইহারা শু অর্থাৎ শোধনার্, 'অদ্বিজ, অনাধ্য , 
আদেব+ অব্রত ও মব্রাঙ্গণাদি শবে কথিত হয়। দ্বিজ্জ ও শুদ্ধ যে এই 
সকল কারণেই পৃথক বলিয়া পরিগণিত, তাহা ক্রমে বিবৃত হই- 
তেছে। এক্ষণে বেদবাকোর স্মরণকর্ত। মনু যাহা বলিতেছেন, তাহ 
দেখাইতেছি | 
| ত্রাঙ্ষণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈস্ত ম্বয়ো বর্ণ ছ্বিজাতয়ঃ | 

] চতর্থ একজাতিস্ত্ শূ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥৮ 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-কম্মারা দ্বিজাতি অর্থাৎ বেদে উপনীত ব্রাহ্মণ । 
চতুর্থ বর্ণ শুদ্ধ একমাত্রজন্মবিশিষ্ট অর্থাৎ ইহারা উপনীত ব্রাঙ্গণ 
নয়। ইহারা অনুপনীত ব্রাহ্মণ । এই চারি বর্ণের অতিরিক্ত আর বণ 
নাই । এই খোকের তাত্পন্্য এই ধে, মনুষ্য হইলেই উপনীত অনুপ- 
নীত ভেদে ঢুই প্রক!র, তন্মধ্যে উপনীতেরা ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের হইয়া 
তিন শ্রেণীর ও অন্ুপনীতেরা তদতিবিক্ত অপর শ্রেশীর। ইহারা সংশোধন 
অর্থাৎ সংস্কব ইচ্ছা করিয়! এ ত্রিজাতির সেবা পূর্বক সমাজে থাঁকিলেই 
শৃদ্র বলিয়! পরিগণিত হইবে ; অন্তথী চাতু্্র্ণ-সমাজের বহিভূতি বাহ জাতি 
বা শ্রেচ্ছাদি বলিয়া বিদিত হইবে । 

মনু এই শ্লোকের অর্থ ছুই প্রকার হইতে পারে । যথা, দ্বিজ- 
ধ্মাক্রাস্ত এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের তিন ভাগ হইয়াছেন, এই এক প্রকার ; 
এবং তিন ভাগের লোক দ্বিজবন্মাক্রান্ত হইয়া এক শ্রেণীর হইয়াছেন, এই 
অপর প্রকার। এই দুই প্রকার ভিন্ন আর অন্তপ্রকার হইতে পারে না। 
এই দুয়ের অন্ততর অর্থ অবশ্যই বুঝিতে হইবে। কিন্তু এই দুই অর্থের 
মধ্যে কোনটা অগ্ঠান্ত শান্্কারদের সহিত অবিদংবাদী, ইহা দেখিতে হইলে 


২২ বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণয । 


অথব। অন্ঠান্ত শাস্্রকারদিগের কৃত অর্থ দেখিয়। মনুসংহিতার এই বচনের 
সর্ববাদিসম্মত অর্থ কি, ইহা জানিতে হইলে, গ্রথমতঃই এই মন্থুশাস্ত্রের 
প্রবক্তা ভূগুর মত অন্ত্র কিরূপে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহারই অনুসন্ধান 
করিতে হয়। মহাভারতীয় শাস্তিপর্কের ১৮৮ ও ১৮৯ অধ্যায়ে ভৃগুভার- 
্বাজসংবাঁদে নিয়লিখিত ভূগুবচনগুলি পাওয়া যায় । 
পুর্বে আমরা ষে "ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং” ইত্যাদি বচন উদ্ধার 

করিয়াছি. তাহা ভূগুবহই বচন। বণ সকলের যে জাতিগত কোন? 
প্রভেদ্ নাই, তাহা তিনি এই শান্তিপর্ষের উক্ত অধ্যায়েই বলিয়াছেন । 
এ শ্লোকের পরেই তিনি জাতিগত প্রভেদ দেখাইবার নিমিত্ত তরী অগ্রন্জ 
দ্বিজেরাই কণ্ম হেতু যে ভিন্নবর্ণ বিয়া গণা হইয়া পৃথক্‌ হইয়!ছে, 
ইহাই প্রদশন করিতেছেন । যথা 

“কা মভোগপ্রিয়' স্তীক্ষাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ | 

ত্যক্তস্বধর্শা বক্তাঙ্গাস্ডে দিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥ 

গোভ্যো বৃত্তি সম'স্থায় পীতীঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ। 

স্বধ্ান নানুতিষ্ঠন্তি তে ছিজা বৈস্তাতাং গতাঃ ॥ 

হিংসানৃত প্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ধকশ্মৌপজীবিনঃ। 

কৃষ্ণা শোচপরিভ্রষ্ স্তে দিজাঃ শৃদ্রতাং গতাঃ ॥ 

ইত্যেতৈঃ কর্মমভিব্যন্তা ছিজা বর্ণাস্তবং গতা:। 

ধর্শো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রাতিষেধতে ॥ 

ইত্যেতে চতুরে! বর্ণা যেষাং ব্রাহ্গী সরম্বতী। 

বিহিত ব্রহ্মা পূর্বং লোভাত্বজ্ঞানতাং গতাঃ ॥” 

এস্থলে ছ্বিজশব্দ মূল আরধ্যজাতিকে বুঝাইতেছে। যে দ্বিজের| বিষয়- 

সেবায় অক্টরাগবশতঃ অধ্যাপনা দি ছ্বিজবন্ম না করিয়া তীক্ষ, ক্রোধন- 
শ্থতাঁব ও সাহস অর্থাৎ বাহুবল প্রকাঁশের কার্য অবলম্বন করিয়াছেন, 
ক্াহারা এ অবলগ্থিত কার্ধ্যান্ুসারে রক্তবর্ণ ও ক্ষত্রসংক্ঞক হইয়াছেন। 
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যে দ্বিজেরা গবাদি পণ্ড পালন ও কৃষিকাধ্য কবিয়া জীবিক! নির্বাহ 
করিয়াছেন, উপরি উক্ত জীবিকা পালন করিতেন না, সেই ছিজের! 
পীতবর্ণ ও বৈশ্টানামে কথিত হইয়াছেন। আর যে দ্বিজের! হিংসা দ্বেষ 
ও মিথ্যাবচনপ্রিয় এবং লোভপরতন্ত্ব হইয়া জীবিকার নিমিত্ত কোনও 
প্রকার অকন্ম কৰিতে কুগ্ঠিত ছিলেন না তাহার! কৃষ্ণবর্ণ ও শুদ্রনাম 
প্রাপ্ত হইয়াছেন । এইকূপে কন্ম দ্বারা বিভক্ত হইয়া ছিজেনা ভিন্ন ভিন্ন 
বণঞ্চ ও আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের কাহারও পক্ষে দশলক্ষণ 
বশ্ম ও যজ্ঞানুষ্টান প্রতিষিদ্ধ নয় অথবা ইহাদের কাহারও পক্ষে সমস্ত 
্রাহ্মণ-ধন্ম পলন ও ফজ্জক্রয়া নিষিদ্ধ নয়, অর্থাৎ “শৃদ্রোংপ্যাগম- 
সম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃত: | শুদ্রও আচারে সংশুদ। ও জ্ঞান- 
সম্পন্ন হইলে দ্বিজ হইতে পারে । ইতিপূর্বে প্রজাপতি এই চারি বর্ণেরই 
অর্থাৎ এই ব্রহ্মজাতির কথোপকথনের নিমিত্ত ত্রাঙ্মী নামে এক ভাষা 
বিধান করিয়াছিলেন, কিন্তু বিষয়লোভ বশতঃ তাহারা দে ভাবা এক্ষণে 
ভুলিয়া গিরাছেন+ এনস্বলে মনোযোগ করিয়া! দেখুন যে, এই বচনোক্ত 


শপ পপীশিপাশাশযাশিটা শশী সপ পপ পাশ ৩ পপি পক পাপা পাপা | শশা পাপা পািপাাািতট টিটি 3 তশিশিশ  শিশাশাাশািশিাটিটি 


* অভ্স্ত কথ্মানূনারে মুখাকুতি' আন্তর প্রকৃতি ও বর্ণের পরিবর্ত হইয়া যায়, তাহা 
বিজ্ঞান ও হাতবুত্ত-সিদ্ধ। রাজা হরিশ্ল্্র ও নলাদির উপাখ্যানে তাহা বিবৃত আছে । 
রাজা! হবিশ্চন্ত্র ঈণ্ডাল-কন্্ন কারতে বাধ্য হই এবং রাঙা নল রাজ্যত্রষ্ট ও দুর্দশা গ্রন্ত 
হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ও জ্যোতিঠীন হইয়াছিলেন। দেশভেদেও বর্ণভেদ পুর্ব্বেই প্রদর্শিত 
হইয়াছে । 

1 এতগ্ঘারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, ভূগুর এই সকল বাক্য যখন মহ।ভারতে 
লিখিত হইয়াছিল, ত্বাহার পর্বেবেই বৈদ্বিকী ভাষা অপ্রচল হইয়া! দ্বিজাতিগশের মধ্ো 
সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত হইয্(ছিল । কারণ বাল্মীকি রামাক্সণের হুন্দরাকাণ্ডের ৩* মাগ 
১৮। ১৯ গ্রোকে সীতাকে রামবাত্তা-কথনেচ্ছু হস্ুমানের বচনেও তাহা প্রকাশ পাই- 
'তেছে। “যদি বাচং বদিষ্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কতাম্‌। রাক্ষসং মন্যমানা মাং সীতা 
ভীতা ভবিষ্যতি ॥ অবশ্ঠমেব বক্তবাং মানুষ্যং বাকামর্থবৎ। ময়া সাত্কিভুং শক্যা 
নাগ্থেয়মনিন্দিত| |” অর্থাৎ হনুমান বলিতেছেন যে, “যদি আমি ছিজ জাতির স্যাক় 
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ছিজপব্গুলি মূল ছিজজাতিকে অর্থাৎ আধ্যজাতিকেই বুঝাইতেছে । 
জ্ঞানাজ্জন, জ্ঞানবিস্তার ও আধ্যাস্মিক উন্নতিই এই জাতির চরম উদ্দেশ্য | 
গ্রাচীন ছ্বিজেবা এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ নিক্নলিখিত কাধ্যগুলি আবশ্তক 
বলিয়াছেন। যথ্থ। নিতা শ্লানাদিদ্বারা দেতশুদ্ধি, বিহিত দ্রব্য ভক্ষণাদি 
দ্বার দেহরক্ষা, কামক্রোধাদি ও হিংসাঁদি অকম্ম হইতে নিবুভ্ভি এবং বিষয়ে 
অনাসক্তি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, সত্যকথা, ক্ষমা, দয়া, অধায়ন, অধ্যাপন, দান 
ও সাধু চেষ্টাদি দ্বারা চিত্তের উন্নতি ; ভক্তি দ্বারা আত্মশুদ্ধি ও দেবাচ্চন। 
দ্বারা আন্মরক্ষা, এই ত্রিবিধ শুদ্ধিকার্ধয ও বক্ষাকার্ধ্যকেই তাহারা তপ, 
ব্রত ও নিয়ম অথবা এক কথায় ধশ্ম বলিফাছেন। এই সকল কম্ছে 
জীবন যাপন করাই এজাতির উদেস্ত । এই সমস্ত কার্য ত্যাগ করিয়া 





সংস্কত ভাষাঁ,বলি, তাহ! হইলে সীতা আমাকে রান্স মনে কারয়। তীতা হইবেন । 
অতএব আমাকে অবশ্যই হুপরিস্ফ,টাথ মানুধী ভাঙা বলিতে হইবে, অনথা আমি উতাকে 
সংস্তনা করিতে পারেব না 1” এতদ্দারা ইত ম্পষ্ট যুঝা যায় যে, ভূ ভাত।র এ 
গাকগুলির গরেই যে পিশাচ রাক্ষস প্রভৃতি বিবিধ মরেচ্ছজাতিকে দ্বিজাচারতরষ্ট ও 
ইতজ্ঞান বলিয়াছেন, তাহ।রাও তখন সংস্কৃত ভাষায় কথা কঠিত;, কিন্তু বৈদিক- 
কালের দশ্থাজাতিরা এবং হনুমানের ন্যায় অসভা জাতিরা তৎকালেও আযাজাতির 
লমান ভাষা বাবহার করিত ন1!। স্পষ্ট কথিত হইয়।ছে মে, তাহ!দের ভার্ষ। আ্তিকঠোর, 
অক্ফ,ট, ওভিম্ব। “দনোবিশ ইল্্ মুরবাচঃ সপ্ত যৎপুরঃ শন শারদীর্দত | খণো- 
রপো অনবদ্য অর্ণা যুনে বৃ পুরু :বুৎ্সায় রক্ষী 1৮ ১ খণ্ড ১৭৪ সম ২ ঝকৃ। হে 
ইন্দ্র ! তুমি যখন আমাদিগ্র মঙ্গলার্থ সাতটা শ।রদীয় নগর ধ্বংস ফরিয়াছিলে, তথন 
তুনি স্লেচ্চভাষা-ব্যবহারীদিগকে বশীভূত করিয়াছিলে | হে পবিত্র! তুমি স্ফীত শ্রোত 
সকলকে বাধিত করিয়াছ এবং বুত্রকে পুরুকুৎসের বশীভূত করিয়াছ ! বেদানুবাদশ 
মমুর বাক্যেও, শ্রেচ্ছগণর ভাষার বিভিন্নতা কথিত আছে। “মুথবাহ্রুপজ্জানাং যে 
যাতা জাতয়ো বহিঃ 1 শ্লেচ্ছবাচশ্চাধ্যবাঁচঃ সর্বেধে তে দহ্যবঠ স্তাঃ 0” শ্লেচ্ছভাষা- 
ভাষীত হউক, আর আধ্যভাবা-ভাষীই হউক, ছিজগ্গণের মধ্যে যে সকল জাতি আধ্য- 
কর্তের বহির্ভীগে গিয়া বসতি করিতেছে, তাঁভাদিগকে দন্ট্য বলিয়া জানিবে | 
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ধাহারা কেবল দেবপুজা, দান, ধনুর্বেদের আলোচন। ও ফুদ্ধাদি কার্ষ্যে 
রত হইয়াছেন, পুর্বোক্ত শ্লেরকে তাহারদিগকেই বিষয়াসক্ত ও ত্যক্রস্বধশ্মা 
অর্থাৎ, স্বধর্মত্যাগী ক্ষত্রিয়াদি বলিয়াছেন । এবং ধাহারা ক্ষত্রিয়াদির 
কার্য গ্রহণ না করিয়1 পূর্ব্বোক্ত দ্বিজপন্ের অনুষ্ঠানেই রত, তাহাদিগকে 
নিক্নলিখিত শ্লোক মূল দ্বিজজাতি বলিয়াছেন। স্বয়ং ভৃগু দ্বিজশবের 
এই অর্থ পরোক্ত সা্ধৈক শ্লোকে ব্যক্ত করিষাছেন । যথা__ 
"ব্রাঙ্গণা ব্রহ্মতন্্স্থা স্তপো৷ যেষাং ন নম্খতি। 
ব্রঙ্গ ধারয়তাং নিত্যং ব্রতানি নিয়মাংস্তথ। | 
ব্রহ্ম চৈব পরং স্থষ্টং যেন জানস্তি তে দ্বিজাঃ ॥৮ 
ধাহাব! ব্রহ্মজাতি হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্গজাতিতে অর্থাৎ উল্লিখিত 
উদ্দেশ্যসাধক ব্রহ্গজাতীয় কার্যে স্কিত অর্থাৎ বত, নিত্য ব্রহ্মশাস্ত্ 
('.বদ) অধ্যয়ন ও নিত্য বেদোক্ত ব্রতনিয়মাচরণ করাতে ধাহাদের 
তপশ্তা অর্থাৎ কষ্টোপার্জ্জিত জ্ঞান ও সদাচার নষ্ট হব নাই? তাহার! 
মৃপ্তিমৎ পরক্রক্গ অর্থাৎ বেদ জানেন যে হেতুক অর্থাৎ জানিয়! যে হেতৃক 
আনা'য্সিক জন্ম পাইয়াছেন সেই হেতুক দ্বিজশব্দ-বাচ্য হইয়াছেন । 
এই দ্বিজজাতিই চারি বর্ণের মূল। মন্ু এইরূপ ছিজেরই ষট্কণ্ম গ্রহণ 
উপদেশ করিয়াছেন । এবং ইহাদেরই ষট কশম্ম গ্রহণে ব্রাহ্মণবর্ণত্ধ হয়, বলিয়া- 
ছেন? যুদ্ধাদিকন্মীবলম্বীর প্রতি ষট্‌কশ্মে উপদেশ দেন নাই । যথা-_ 
"ত্রান্মণা ব্রহ্মযোনিস্থা' যে স্বকন্মণ্যবস্থিতাঃ | 
তে সম্যগুপজীবেষুঃ ষট্কম্মীণি যথাক্রমম্‌ ॥%, 
ধাহারা ব্রদ্ষজাতি হইতে উৎপন্ন এবং জাতীয় উদ্দিষ্ট কর্মে স্থিত হওয়ায় 
ধাহার! ব্রাঙ্ষণ-জাতিস্থ আছেন, অর্থাৎ ভোগার্থ যুদ্ধাদি কাধ্যাস্তরে 
ব্যাপৃত হইয়া বাহার! জাতীয় কার্য হইতে বিচ্ছিন্ন ও বর্গীস্তর প্রাপ্ত 
হন নাই, তাহারাই যথাক্রমে ষট্কর্ম অবলম্বন করিগী তাহা ছারাই 
জীবন যাপন করিবেন । 
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অতএব যে ছ্িজজাতি হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈস্ত ও শুদ্র বর্ণ হইয়াছে 
বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত আছে, সে দ্বিজ শবের অর্থ ষট্‌ুকম্মা বা অফটুকম্মা! 
সর্বপ্রকার ছিজের পুত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য এই জ্িব্ণায় 
দ্বিজের পুত্র যাহারা অব্কৃত ও অগৃহীতান্তকন্মী হওয়ায় মূল [ছজ- 
জাতিতে বা' ব্রাহ্ষণজাতিতেই আছে, বর্ণাস্তরত্ব প্রাপ্ত হয় নই, তাহ।বাই 
ঘট কর্মগ্রহণে অভিলাধী হইলে, তাহা গ্রহণে অধিকারী হইবে বলা হইয়!ছে 
ইহাই প্রতীয়মান হয়। প্র;চীনকালের এই অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও দ।নণীল জাতির 
পুজ্রেরাই যোগ্যতা ও ইচ্ছা সার ঘট কম্মাদ, যুদ্গাদি ও বাণিজ্যাদি অ'লম্বন 
করিতেন, ইহার ভূরি ভূবি প্রনাণ পাওয়া যায়। দ্বিজশন্রে উক্তপ্রকার 
অর্থ না হইলে,ক্ষত্রিয়-বৈশ্ত-কম্মাদের ও বংশে ফট কর্ম ব্রাঙ্গণদিগের উৎপত্তির 
সম্ভাবনা হইত না! এবং স্মৃতিপুরাণাদিতেও এ সকল প্রমাণ পাওয়া যাইত 
না। বেদেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, জাতিবিভাগের পুর্বে বুদ্ধ-সংবন্ধীয় 
খক্সমূহে শ্বিত্রী অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ জাতি, দ্বিজ, আধ্য, দেব গরভতি শবে 
ঘাহাদিগকে নিদ্দেশি করিয়াছেন, উহাদের মধো অঙ্গিরার পুজ্র ক্ষভ্রবংশ- 
প্রস্ুত ক্রন্র্ষিকুত্স প্রভৃতি, মহধি কক্ষীনত প্রভৃতি, ব্রহ্মরাজষি বৈদ্য দিবে দাস 
প্রভৃতি, ব্রঙ্গক্ষত্রিয় পুরুরবঃ প্রভৃতি এবং ক্ষত্রিয় স্ুুদাস্‌ প্রভৃতি বহু বনু 
ব্রাহ্মণ (দ্বিজ) &ঁ সংগ্রামে স্বয়ং অক্াদি ধারণ করিয়া অসীম বীরত্ব 
প্রকাশ করিরাছিলেন--ইহার। সকলেই ত্রন্মক্ষত্রিয় এবং ইহাদের সকলেরই 
সস্তানেরা ভিন্ন কন্ম গ্রহণ করিস্তা ভিন্নবর্ণ হইয়াছিলেন। এর সময়ে শিশ্বা- 
মিত্র প্রভৃতি রাজারা'ও ক্ষত্রত৷ পরিত্যাগ করিয়া উক্ত স্ুপ্দানাদির যাজকতা 
কার্ধ্য করিয়াছিলেন । কেবল একবার ক্ষত্রিয়তা অবলম্বন করিয়া পুনরায় 
তৎপরিহার পূর্বক ব্রাহ্মণতা গ্রহণ করাতেই সমাজে আপত্তি হইয়াছিল, 
কেবল ক্ষত্রিয়ের পুন্র মাত্র হইয়া বাল্যাবধি ট কর্শের জন্য শিক্ষিত হইলে 
এ আপত্তি হইত না। কেহ কেহ বলেন, বর্ণধশ্ম সকল বংশানুক্রমে পাল- 
নীয় বলিয়। নির্ধারিত হইরা জাতিবন্ধন দুড়ীরুত হওয়ার পর, বিশ্বামিত্র বণ 
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পৰিবর্তের ইচ্ছা করাতেই সমাজে গোলযোগ হইগনাছিল। কিন্তু পূর্বোক্ত 
অন্ুমানই ঠিক বলিয়া বোধ হয় । কারণ, পূর্বের নিয়মানুসারে বিশ্বামিত্রের 
পূর্ব্বে এবং পরে ক্ষত্রিরাদির পুত্রেরা! কোন কর্ম অবলম্বন ন! করিয়া এক 
কালে ব্রাহ্ষণত্ব লাভে যত্ব করিলে কেহও তাহাতে বাঁধা দ্রেন নাই, এব্প 
অনেক প্রমাণ পাঁওয়! যায়। আবার শেষে বর্ণধন্ম গ্রহণ বংশপরম্পরাতে 
বদ্ধ হইলেও, সকল বর্ণের পূল্রদের সকল বর্ণধন্ধ অবলম্বন কবিবার ক্ষমতাও 
নিবারিত হয় নাই । কারণ, দ্বিজণাণের মধ্যে কণ্ম হেতু বর্ণপ্রাপ্তি, কন্মহেত 
একবর্ণ হইতে অন্য বর্ণে উন্নতি ও কর্্দমাভাবে অন্ত বর্ণে পতন, ইহা মন্ুলংহি- 
হার সর্বত্রই প্রতিপন্ন হইয়াছে । মহধি ভৃগু মনুসংহিতাতে ভৃপগুর উল্লিখিত 
এবং মহাভারতে ব্যাসোল্লিখিত মন্তবচনে উভয়ই "শৃদ্রো ত্রান্মণতামেতি 
ব্রাঙ্গণশ্চৈতি শুদ্রতাম্* ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। ফলত: যুক্তিদ্বারীও 
দেখা যাঁয় ঘে, কম্ম অভাবে দি ব্রাঙ্গণত্ব হইতে পতন নিরমিত হয়, তবে 
কন্ধগুণে উন্নতিও অবশ্যই নিবসিত করিতে হয়। অন্যথা সমাজের সামগ্জন্ত 
থাকে না, দোষের তিরস্কার ও গুনের উৎসাহ দেওয়া হয় না এবং কিছু 
কালের মধ্যে উত্কুষ্ট জাতি ক্রমে পতিত হই হ্রাস পাইলে এবং নিকষ্ট জাতি 
হইতে উন্নতদিগকে সে স্থান পূর্ণ করিতে ন। দিলে, উৎকৃষ্ট জাতি কালে 
নিঃশেষ হইয়ী যায়। এই কারণেই মুনিরা বর্ণধন্ম পুরুষানুক্রমে বধ 
করিয়াও সমরে সময়ে এক একবার বাছাই করিয়! কতকগুলিকে উন্নত 
ও কতকগুলিকে অধোগত করিতেন । মন্বাদি সকল স্থৃতিতেই এই আভাস 
পাওয়া যায় । পঞ্চম ও সপ্তম যুগে যে জাত্যুন্নতি, জাতীয় অধোগতি লিখিত 
আছে, তাহা রাজসহকত ব্রাহ্মণগণ কর্তক এই প্রকার উচ্চশ্রেণীতে উঠান 
ও নিষ্নশ্রেণীতে নামান ব্যতীত আব কিছুই নহে। প্রাক দুই সহত্র বৎসর 
পূর্ব্বে রাজা বিক্রমাঁদিত্যের সময় বর্ণধন্ম সম্পূর্ণরূপে বংশগত হইয়া বর্ণ 
হইতে বর্ণান্তরে উন্নতি ও অবনতির প্রথা তিরোহিত হইয়া যায়। এখন 
হইতে বন্ধবর্ণের মধে।ই তত্বণীয় ক্রিক্সার উন্নতিতে কৌলীন্ত মর্যাদা স্থাপিত 


২৮ বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণষ | 


হইল । বর্ণধর্মবের অভাবেও ব্রাঙ্মণ মৌলিক ব্রাহ্মণ বা মূল ব্রাহ্মণ থাকি- 
তেন, তথাপি ব্রাঙ্মণত্ব-শূন্ত হইতেন না। বৈছ্যরাজাদের অস্তে &ী কৌলীন্যও 
আবার চিরকালের নিমিত্ত বংশগত রহিয়। গেল । আর বাছাবাছিও নাই, 
সমাজে সম্মানপ্রাপ্তির আশা বা অসম্মীনের ভয়ও নাই। আজ মুচির কাজ 
করিলেও মুখোপাধ্যায় কুলীন ত্রাক্ষণ, কিন্তু সুপবিত্র সহস্র কাজেও ঘোঁষ 
অক্রাঙ্ষণ। এইরূপে সমাঁজ-শরীর পুর্ব বমন-বিরেচনাদি দ্বারা! পরি- 
শোধিত ও পবিত্র না হওয়ায় ইহার শোণিত প্রবাহ দূষিত হইতে লাগিল, 
সমাজ রুদ্ধআোত1 নদীগর্ভে ন্তায় শীঘ্রই পক্কিল, জীবনহীন ও রোগের আলয় 
হইল । এই সময়ে যদি উংরাজেরা না আসিত, তবে এ প্রবাহ আর বহিত 
না। প্রবাহ আবার বহিল বটে, কিন্তু অর পুর্ব পথে বহিল না। এনৃত্ন 
পথে আধ্যসমাজের জীবনপ্রবাহ পাশ্চাত্যপ্রদেশগামী হইম্বাছে। এই 
উতপত্তিস্থানে গভীরতা নাই । যে সাগরের জল ব্রিটেন দেশের চরণদেশ 
বিধৌত করিতেছে, সেই ব্রিটিশ সংগরে গিহ? অতকস্পর্শ হইয়।ছে । আধ্য- 
সমাজের জীবন এখন কেবল ব্রিটেনের চর্ণগক্ষালনাথ পশ্চিমে ধাবিত 
হইতেছে । কালের এই শক্ত । «ই উন্নতি ও অবনতি, এই সাহস ও 
ভীরু৬া, এই বশ্মণ্যতা ও তকর্মণ্যতা এ কালেই করিতেছে । জীবেরা সেই 
স্রোতে ভাসিয়! ভাসিয়া যাইতেছে, আপনাদিগকে কর্তা অবর্তা মনে করিয়া 
মুগ্ধ হইতেছে ৷ কিন্তু কি অশম্চর্য্য, য'হারা অ,পন|দিগকে বর্ত। ভাবিতেছে, 
তাহ।রা যদি আপনি? কে বড়কর্তীবর কাধ্য করিবারই বর্ড। ভাবে, অন্য 
কার্য্ের কর্তী নয়ঃ ইহা ভাবিয়। কাজ করে বে চিরকালই কর্তৃত্ব কৰিতে 
পারে ; কিন্তু তাহা কর্তৃত্কালে কেহ ভাবিতে পারে না, কর্তাকে দেখিত্তেও 
পায় না। এইরপে সকলেই কালের অত্স্পর্শ গভীরতায় বিলীন হইফা 
যাইতেছে । 
আমর! একটু কাব্যের দিকে গিয়া পড়িয়াছি, বিস্ত এই তল্প কথার 
মধ্যে জাতীয় ইত্হাস্টা মূল হইতে এ পর্যন্ত সাধার্ণকে দেখাইয়াছি। 


জাত্যর্থ-নির্ণয । ২৯ 


এখন পুনবায় প্ররুত প্রস্তাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করি। এই সকল দেখিয়৷ 
আমাদের বোধ হয় যে, মহাভীরতীয় ভূগুবাক্যে ও মন্তসংহিতার ভৃগুবাক্যে 
দ্বিজ শব্দের অর্থে কোনও প্রভেদ নাই। তবে পূর্ববাক্যে অর্থাৎ মহা- 
ভারতস্থ ভৃগ্তবাক্যে কেবল দ্বিজ কাহাকে বলে, ইহাই মাত্র বুঝাইয়াছেন । 
মনুসংহিতার এই বাক্যে কাহার! ব্রাহ্মণবর্ণের কার্য অবলম্বন করিবেন, 
ইহা দেখাইবার নিমিত্ত সেই ব্রাঙ্গণ বা দ্িজদিগকে দেখাইয়া দিতেছেন। 
অন্যান্য শান্ত্রবচনে এবং এই মন্ুসংহিতার অন্তান্য বচনেও দেখা যায় যে, 
সকল বর্ণীয় দ্বিজের পুজেরা! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রির বা বৈশ্য কাঁধ্য করিরা ব্রাঙ্গণ, 
ক্ষত্রিয় বা বৈশ্ট বর্ণ বলিয়া পরিচিত হইতেন। অতএব এর ছুই বচনে 
ইহাই বুঝাইতেছে যে, দ্বিজপুত্রেরা ষটরকম্মী হন, ইহাই উদ্দেস্ত । জন্মিয়া 
অবপি সকল দ্বিজপুলই দ্বিজ, সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজ্জন 
ও দান করিয়া থাকেন। বিশিষ্ট কণ্ম গ্রহণের সময়ে কেহ যাঁজন ও প্রতি- 
গ্রহ, কেহ রাঁজত্বগ্রহণ ও ষষ্টাংশ গ্রহণ, কেহ কৃষিপশুপালন ও বাণিজ্য 
অবলম্বন করিতেন । প্রায়ই সকলের পিতামাতা পুন্রদিগকে বাবসীয় 
অবলম্বন করাইতে ইচ্ছ! করিয়! তদনুরূপ সংস্কার ও অধ্যাপনাদদি করাতে 
পুক্রদ্দিগের পিতৃব্যবসাঁয় অবলম্বনই নিয়ম হ্ইয়াছিল। পুত্রেরাঁও বাল্যকাল 
হইতে তাহাতে অনুরক্ত ও শিক্ষিত হইতেন। তবে ধদি অনেকের মধ্যে 
কেহ উৎকুষ্টবণায় ধর্ম গ্রহণে অভিলাধী হইয়া তাদৃশ সাম্যের পরিচয় 
দিতেন, তবে তাহাঁতেও কেহ প্রতিবন্ধকতা করিতেন না, তবে কোনও বাক্তি 
পূর্বে একবর্ণের ধর্ম গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ অন্যবর্ণের ধন্ম করিতে উদ্যত হইলে 
তাহাকে তাহাৰ্ প্ররুতি ও অভ্যাসের বিরোধী বলিয়া অস্বাভাবিক এবং 
বহু যত্বেও অভ্যাস ত্যাগ অসম্ভব বলিয়! অসম্ভব বলিতেন। এই জন্য এই 
সমাজবিশ্ঙ্খলকর অনর্থক যত্বে মত দিতেন না, বরং তাহার প্রতিকূলতাই 
করিতেন। অতএব অন্য বর্ণের কশ্মগ্রহণ দ্বারা যাহাদের তপস্তা নষ্ট হয় 
নাই, ইহাই মহাভারতন্থ "তপে৷ যেষাং ন নশ্ঠতি” ইহার তাৎপর্য্য এবং 


৩০ বৈগ্য-বণ-বিনির্ণয় | 


মনুসংহিতায় “যে স্বকশ্মণ্যবৃস্থিতা?* ইহার অর্থও এই যে, যে ঘিজের উদদে্ঠ 
কার্যেই আছে, কোনও বর্ণাস্তর-কাধ্য গ্রহণ করিয়া দ্বিজের উদ্দিষ্ট কার্ধ্য হইতে 
চু'ত হয় নাই,ইহাই বুঝিতে হইবে । অন্তরথা দ্বিজগণের মধ্যে একবর্ণীয়েনু পুন্র- 
দের অপরবণীয়্ কার্ধ্য গ্রহণ ও বর্ণাস্তরে উন্নতি ও অবনতি কোনও প্রকাৰে 
সম্ভব হয় না। এই জন্তই ভরদ্বাজ ত্গুক্ত “ব্রাহ্মণ ব্রহ্গতনস্থাঃ ইত্যাদি শ্লোকের 
পরও, অর্থাৎ যে বাঁক্যে দ্বিজ হইতে সমুদায্ বর্ণের উৎপত্তি বলিয়াছেন, সেই 
বাক্যে এ দ্বিজ শবেবু অর্থ “ত্রাহ্মণ! ব্রহ্মতন্তস্থ1:” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা দ্বিজ 
শব্ের অর্থ বুঝাইয়া দিলেও তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 
"ত্রাহ্মণাঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়ো৷ বা দ্বিজোভ্তম | 
বৈশ্ঠঃ শৃদ্রশ্চ বিপ্রর্ধে তদ্‌ ব্ুহি ব্দতাংবর ॥৮ 

হে ব্রহ্ষর্ষে, হে বাগ্িশ্রেষ্ট, কি গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণ হয়, কি গুণেই বা 
ক্ষত্রিস্ব হয় এবং কি গুণেই বা বৈস্ত ও শৃদ্র হয়, তাহা বলুন । 

ভগ এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রাঙ্মণ-বর্ণ বুঝাইতে অনেকগুলি বিশেষণের 
সহিত “ষট সু কম্মস্থবস্থিত£” এই বিশেষণটী দিয়াছেন, কিন্তু মনুসংহিতার 
শ্লোকে ভূপু “যে স্বকর্মণ্যবস্থিতা* এইরূপ বলিয়া! তাহাদেরই ষট্কন্মগ্রহণ্রে 
বিধি দিয়াছেন । কোন দ্বিজবণীয় পুল্রাপুল্রের কথা বলেন নাই। কেবল 
দ্বিজগণের মধ্যে ষাহার! যাহারা এইরূপ গুণসম্পন্ন হইবে, তাহারা তাহারাই 
উক্ত কন্ম সকলকে উপজীবিকা করিবে, এই বিধানই দিয়াছেন। ব্রাহ্মণের 
'পুল্প হইলেও এই সকল গুণ ও কণ্মসম্পন্ন না হইলে, তাহারও ফট্কর্খকে ব। 
অধ্যাপনার্দি কণ্ধত্রয়কে জীবিকা করিবার অধিকার নাই । ক্ষত্রিয়পুজ্রের 
তাদৃশ গুণ থাকিলে তিনিও বট্কম্ম গ্রহণে অধিকারী হন । যে বংশ হইতে 
জাত হউক, এইরূপ গুণসম্পন্ের। ঘট্কশ্বা হইলে দ্বিজোত্তম দ্বিজা গ্র্য ইত্যাদি 
শব্দ দ্বার! উক্ত হইয়া থাকেন, এই জন্তই এখন দ্বিজোত্তমাদি শব না! বলিলে 
গৃহীত-ষট কম্মাকে বা ব্রাঙ্গণবর্ণকে বুঝা না। মহাভারতে ভূগ্ু ভরঘ্বাজকে 
-যে ব্রাহ্মণবর্পের লক্ষণ বলিয়্াছিলেন, তাহাও দেখুন । 


জাত্যর্থ-নির্ণয়। ৩১ 


ভৃগু বলিতেছেন-_ 
“জাতকর্মাদিভির্স্ত সংস্কাবৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ। 
বেদীধ্যযনসম্পন্নঃ ষটন্ু কর্ধস্ববস্থিতঃ ॥ 
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ. বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ | 
নিত্যত্রতো সত্যপরঃ স বে ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ 
সত্যং দাঁন মথাদ্রোহ আনুশংস্তং ত্রপা স্বণা। 
তপশ্চ দৃশ্তে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি ন্মৃতম্‌ ॥” 
ষে ব্রাহ্মণ (ব্রাঙ্ধণজাতীর বে ব্যাক্ত) জাতকশ্মীদি সমস্ত সংস্কার 
দ্বার! পবিত্র, ১ যিনি সমস্ত বেদ অর্থ সহিত অধ্যয়ন করিয়া প্রতিদিন বেদ- 
শাখাদি অধায়ন করেন, ২ হোম ও পঞ্চ মহাষজ্ঞে দেবাদির পূজা করেন, 
৩ সৎপাত্রে দীন করেন, ৪ অন্য ব্রা্ষণকে দেব পুজা করান, ৫ ফলাশ! 
ব্যতীত অধ্যাপন করেন, ও যাচিত হইয়া সৎপাত্র হইতে দান গ্রহণ করেন, 
যিনি ত্রিসন্ধ্য! ক্নানাদি শৌচকাধ্যদ্বার! স্ুপবিত্র, যিনি দেবতা ও অতিথি- 
দিগকে না দিয়া আহার করেন না, যিন গুরুগণের প্রিয়, ধাহার 
সচ্চবিত্র সদনুষ্ঠান ও শ্রাদ্ধাদি নিত্য নৈমিত্তিক কাধ্য স্থলিত ন! হয়, যিনি 
সতত সৎকন্ম্ে সকথায় ও সত্যবাক্যে রত, ধিনি পরের অনিষ্ট হইতে 
নিবৃত্ত, নিষ্টুরতা হইতে বিরত, অবিহিত কর্মে লজ্জিত, হীনজনে সদয়, এবং 
জ্ঞান ও ধশ্মার্জন নিমিত্ত যিনি শারীরিক মানসিক কোনও কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান 
করেন না, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। এতদ্বারা এইগুলিই ব্রাহ্মণ 
বর্ণের লক্ষণ বলিয়া! কথিত হইয়াছে । মূল দ্বিজত্ব হইতে স্থঘলিত না হইয়া যিনি 
এই সকল গুণে বিভূষিত হন, তিনিই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ ইহা! স্ুচিত হইতেছে । 
অতএব ব্রাহ্মণ হইতে জন্মহেতুক ব্রা্ষণ হইলেও এই সকল গুণ ও 
কর্ম সম্পন্ন না হইলে বর্ণে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না) অর্থাৎ জন্মে বা 
জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও এই সকল গুণ ব্যতীত কাহাকেও বর্ণে ব্রাঙ্ষণ 
বলা যায় না। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। 


৩২ বৈগ্য-বর্ণ-ষিনিণয়ু । 


ইহার পের তিনটা শ্ক্লোকে বেদাধ্যয়ন, ষঞ্জন অর্থাৎ দেবপূজ! এবং 
নান এই তিনটা মাত্র মূল দ্বিজধশ্ম ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সকলেই আছে, 
ইহা দেখাইয়া তাহাদিগের দ্বিজতা, এবং শুদ্রে তাহার অভাব দ্রেখাইয়া 
তাহাবু জা তিত্রষ্টতা দেখাইয়াছেন ; ষথ1-__ 
“সব্বতক্ষ্যরতি নিত্যং সব্বকম্মকরো ইশুচিঃ | 
ত্যক্তবেদত্্নাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতম্‌ ॥”' 
যে ব্দত্যাগী অনাচার হইয়া সর্ধপ্রকাবু ভক্ষ্য ভক্ষণ করে এবং ভাল মন্দ 
বিবেচনা ন। করিয়া সকল কম্মই করে, তাহ।কে শূ্র বলা যায় । 
অতএব ভূৃগুবচনে ব্রাঙ্গণজাতি অর্থাৎ বেদাধ্যায়ী যাজী ও যথাপান্রে 
দ'নণাল জাতিই ব্যৎসায়ভেদে চারিভাগে বিভক্ত হইয়া ত্রঙ্ষণ, ক্ষত্তিয়, 
বৈশ্ত ও শৃদ্র হইয়াছেন, ইহা স্পষ্ট হইতেছে । 
এক্ষণে দ্রষ্টব্য যে, *সর্রবোহয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিশিষ্যতে” 
এই বাক্যে সকলকেই ব্রাঙ্গণ বলাতে, এবং পরেও যাজন অধ্যাপনা দি 
ঘট্কশ্মান্বিত ব্রাহ্মণকে ব্রাঙ্গণ বলাতে ত্রাঙ্গণ শবেের দুইটী অর্থ হইতেছে । 
একটী জাতিবাচক ও অপরটা বর্ণবাচক। 
ভগবান্‌ ভাষ্যকারও ত্রাঙ্গণ শব্দের এই ছুই অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন ; 
ঘথ1-- | 
“তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চেতোতদ্দ ব্রাহ্গণকারকম্‌ । 
তপঃ শ্রুতাভ্যাং যো৷ হীনো জাতিত্রাক্ষণ এব সঃ |”: 
তপস্তা। অর্থাৎ সদ্াচাঁর ও ব্রহ্গপুজা, শ্রুত অর্থাৎ বেদাধ্যম্নন এবং ধোন 
অর্থাৎ ব্রাহ্গণকুলে জন্ম এই তিনটী যাহার আছে, সেই ত্রাক্ষণ অর্থাৎ 
ব্রাহ্মণকণ্মা, কিন্তু যাহার তপস্তা ও ব্দেজ্ঞান নাই সে জাতিত্র।ক্ষণ 
অর্থাৎ জন্মমাত্রে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ শুদ্র; কারণ শূদ্রে ও এরূপ ব্রাহ্মণে 
কোনও বিশেষ নাই৷ শুদ্রও ব্রাহ্ষণকুলে জাত, কিন্তু বেদহীন ও 
ব্রাঙ্মণবর্ণের আচারহীন বলিয়াই বিভিন্ন । 


জাত্যর্থ-নির্ণয় | ৩৩ 


এক্ষণে ব্রাঙ্গণবর্ণ ও ব্রাহ্ণজাতি এই দুই বুঝাইতে যে অন্থান্ঠ শাস্- 
কারেবাও ত্রাঙ্গণ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি । 
“বৈস্তায়াং ত্রাহ্মণাজ্জাতোহস্ষ্ঠো মুনিসভম | 
ব্রাঙ্মণান।ং চিকিৎসার্থং নিদিষ্ট মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥৮ 
পরাশবু । 
এস্থলে 'ব্রা্ষণাৎ এই পদের ব্রাঙ্গণ শব্দটী ব্রাহ্গণবর্ণের বাচক 
এবং 'ব্রাঙ্গণানাং এহ পদের ব্রাহ্ণ শব্দটা ব্রাঙ্গণজাতি অর্থাৎ সমুদায় 
চারি বর্ণের বাঁ দ্বিজাতি মাত্রের বাচক। কারণ, বৈচ্যেরা কেবল ব্রাঙ্গণবর্ণেরই 
চিকিৎসা করিতেন বা করেন ইহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মনও ব্রাহ্গণা্দ 
চাবিবর্ণ অর্থে, ছিজাতি তিনব্ণ অর্থে ও কেবল ব্রাঙ্গণবর্ণ অর্থে ব্রাহ্মণ 
শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । 
চাঁরিবর্ণ অর্থে থা 
“বুদ্ধিনৎস্থ নরা; শ্রেষ্ঠ। নবেবু ব্রাহ্গণা£ স্বৃতাঃ | 
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎস্ কুতবুদ্ধয় ॥ 
কতবুদ্িষু কর্তারঃ কর্তষু ব্রহ্গবেদিনঃ 1?" ১অ ৯৬৯৭ 
এস্থলে বুদ্ধিমান জীবদিগের মধ্যে মন্তুষ্য, মন্ুষ্য-মধ্যে ব্রাহ্গণ ইত্যাদি 
ক্রমে উত্তরোত্তর শ্শেষ্টত্ব বলিয়া শেষে "ত্রহ্মবেদিনঃ* এইরূপ বলাতে 
প্রথমোক্ত ব্রাহ্মণ শব্দ ভাঁরতব্ধ-সমাজের মনুষ্য অর্থে ও "ত্রক্মবেদিন2” 
প্দটী ব্রা্ষণবর্ণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু মহাভারতে ইহার অন্ুবাদ- 
স্থলে নর শবে শূদ্র-সমঘ্িত নরজাতি গ্রহণ করিয়া প্রথম ব্রাহ্গণ শব্দ স্থলে 
ছিজাতি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন 'এবং মন্ুর "ক্রহ্ষবেদিনঃ৮ এই স্কুলে 
"ত্রাহ্মণাঃ” এই পদ গ্রহণ করিয়াছেন | বথা-_ 
“্বুদ্ধিমতস্ু নরাঃ শেষটা নরেষু হি ছ্বিজাতয়ঃ। 
ছিজেষু বৈদ্াঃ শ্রেয়াংসো বৈচেষু কৃতবুদ্ধয়ঃ ॥ 
কতবুদ্ধিষু কর্তার: কতৃষু ব্রাহ্মণঃ স্বৃতাঃ ॥” 


৩৪ বৈদ্য-বর্ণ-বিনি্য় । 


আমাদের পুর্বোদ্ধিত বামায়ণ-বাক্যে জান যায় যে, তৎকালে সংস্কৃত 
ভাষা দ্বিজাতিদের এবং তজ্জাঁতীর অচারভ্রষ্ট রাক্ষসাদি-নামধারী জাতি- 
দেরও ভাষ। ছিল । মনুষ্য-ভাঁষা তাহা হইতে ভিন্ন। এই মনুষ্য-ভাষা 
অবশ্যই ব্রাঙ্গণ-বাঁজ্য আর্ধ্যাবর্তের বহিভূর্তি মনুষ্যদের ভাষা হইবে। 
পরম বিচক্ষণ হন্ুম'ন্‌ কিক্ষি্ধ্যাবাপী বানরজাতির পক্ষে মনুষ্যভাষা 
ব্যবহাঁরই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করাতে আমাদের এই অনুমান আরও 
দু়ীভূত হইতেছে । অতএব মন্ধু স্বীর সংহিতার এস্থলে ব্রাঙ্ষণরাজ্যের 
বহভূতি মনুষ্য হইতে বিভিন্ন করার নিমিত্তই ত্রাঙ্গণরাজ্যের সমুদায় 
প্রঙ্গাকে ত্রাঙ্গণ বলিয়াছেন । ষাহাই হউক, এই অনুবাদ দেখিয়া! মনুক্ত 
এই ব্রাহ্মণ শব্দটীকে বর্ণত্রয়াম্্ক ছ্িজ অর্থে বলিলেও আমাদের ত্রাঙ্গণ 
শকেরে প্রদর্শিত দ্বিতীয় অর্থে কোনও সংশয় হইতেছে না। তবে মন্তু 
যে শুদ্রার্থেও ব্রাঙ্গণশন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা স্বতন্ত্র দেখান আবস্তক 
হহতেছে-__ 
“ন্গীর্থমুভয়ার্থং বা বিপ্রানাবাদচেত্, সঃ 
জাতিত্রাহ্মণ* কম্ত সাহাস্ত কৃতকত্যতা ॥৮ 
ৃ ১৯৪০ অ১১খ্্েো 
স্বসুথার্থই হক, এহিক সুখার্থই হউক, আব উভয় সুখাথই হউক, 
বিগগণের আরাধনা করাই ইহার € শুর ) পক্ষে বিধি। কারণ, জাতি- 
ব্রাঙ্গণ-শব্দবাঁচ্য এই শুর্রের তাহাই কুতক ধ্য হইবার উপার। 
মন্তু যেখানে চ'রৎর্ণেরই উল্লেখ করিয়াছেন, সেথানে ব্রান্মণবর্ণ বুঝাইতে 
কেবল ব্রাঙ্গণ *বেরহ গুয়োগ করিয়াছেন, কেন না তাদৃশ স্থলে সংশয় 
হইতে পারে না ; যথা 
“ক্রাঙ্গণাঃ ক্ষয়] বৈস্তা স্্রয়ো বণ ছিজ।তয়ঃ। 
চতুর্থ একজাতিস্ত শুদ্রো নাস্থি তু পঞ্চম | 
১ অ 


জাত্যর্থ-নির্ণষ । ৩৫ 


“চতুরো' ব্রাঙ্মণস্তাগ্ভান্‌ প্রশস্তান্‌ কবয়ে বিছুঃ | 
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়ন্তৈকমাস্মুরং বৈশ্ঠাশৃদ্রয়োঃ 0৮ 
ঙ্অ 
“ত্রান্মণার্থে গবার্থে বা দেহত্যাগোইনুপস্কৃতঃ | 
স্ত্রীবালাছ্থ্যপপত্তৌ চ বাহানা সিদ্ধিকারকম্‌ ॥% 
১* অ 
এখাঁনে তিনবর্ণীয় দ্বিজার্থে প্রযুক্ত হইলেও সংশয় জন্য দৌষ নাই। 
কিন্তু যেখানে সংশয় জন্য দোঁষ হইতে পারে, সেখানে নিশ্চয়রূপে মূল 
ব্রাহ্গণজাতি বুঝাইব।র জন্য তিনি ব্রাঙ্গণশব্দে বিশেষণ সংযুক্ত করিয়াছেন । 
যথা" 
“ত্রাঙ্গণা ব্রঙ্গযোনিস্থা যে স্বকন্মণ্যবস্থিতাঁঃ। 
তে সমাগ্ুপজীবেঘুঃ ষটুকম্মীণি যথা ক্রমম্‌ | 
১০অ৭৪শ্রো 
এখানে ত্রাক্ষণবর্ণ-বিহিত ঘটকর্মের অধিকারী কোন্‌ ব্রাহ্মণ হইবে, 
ইহা বুঝাইতে মনত যে *ব্রাঙ্গণাঃ” পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে পক্রহ্গ- 
যোনিস্থাঃ” এই একটী এবং “ষে স্বকন্মণ্যবস্থিতা১” এই একটা এই সমুদায়ে 
ছুইটী বিশেষণ দিয়া মূল ব্রাঙ্গণজাতিকে অর্থাৎ দ্বিজমাত্রকে বুঝাইয়াছেন । 
বলিরাছেন যে, যে ব্রাঙ্গণ ব্রাঙ্গণের মূলজাতীম় অর্থাৎ আমাদের পুর্বোক্ত 
ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ের যে পুল্রেরা ক্ষতিয় বৈষ্তাদির কার্যা না করিয়া 
আপনার জাতীয় কন্মে রত হয়, তাহারাই জাতিস্থিত স্বকর্শস্থ দ্বিজ ও 
তাহানাঁই ষট্কর্্ম করিবার অধিকাঁরী। সহজ কথায় দ্বিজেরা ক্ষত্রিয়াদির 
কন্ম গ্রহণ না করিয়া উপনয়নের পর হইতে ক্রমে ক্রমে অধায়ন অধ্যাপ- 
নাদি ষট্কর্দে রত হইলে ত্রাঙ্ষণবর্ণ হয়। যদি এরূপ অর্থ স্বীকার না 
কর! ধায়, তাহা হইলে সমুদায় পুরাণ স্বতি এমন কি বেদ পধ্যস্তও মিথ্যা 
হই] যায়। 


৩৬ বৈগ্ত-বর্ণ-বিনিরণয় | 


ষট্কম্ম কি, তাহাও পরবর্তী শ্লোকে বলিয়াছেন ; যথা__ 
“অধ্যযক়নং অধ্যাপনং ষজনং যাজনং তথা । 
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্‌কন্মাণ্যগ্রজন্মনঃ ॥” 

দ্বিজগণকে বেদ অধ্যাপন করা, ম্বয়ং দ্বিজগণের নিকট বেদ অধ্যয়ন 
করা, দ্বিজ্গণকে যজ্ঞ করান, স্বয়ং দ্বিজসহিত যজ্জ করা, দ্বিজগণকে দান 
করা, স্বয়ং দ্বিজগণের নিকট হইতে দান গ্রহণ করা-_-এই কম্মগুলি যদি 
দ্বিজপুজ্রেরা করে, তবে তাহার! ব্রাঙ্মণবণ । 

এখানে মন্তু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, এই শ্রেণীর ত্রাঙ্গণকেই 
অগ্রজন্মা বলা যায়। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, যখন চারিবর্ণায় 
বিভাগ হয় নাই, যখন ব্রাহ্মণ ও শুদ্র এই ছুইজাতি ও দুই বর্ণ মাত্র ছিল, 
তখনকার সেই ব্রাহ্মণের! ক্ষত্রিয়াদিকণ্মা হইলেও, তাহারা অগ্রজন্ম! ব্রাহ্মণ 
বলিয়া কথিত হইতেন । এই অগ্রজন্মা, ব্রাক্ষণ, দ্বিজ, বিপ্র নামক জাতি ঘখন 
স্ব স্ব অনুষ্ঠিত চাঁরি কম্ম অনুসারে বিভাগ হইয়া গেল, তখন হইতে ব্রহ্ম 
ক্ষত্র ব্যতিরেকে ও অস্বষ্ঠ ব্যতিরেকে কেবল ক্ষত্রিয়া্দিকশ্মীরা আব অগ্রজন্ম। 
ব্লিয়। কথিত হন নাই। কিন্তু তিগ্মতেজা বিশ্বীমিত্র এই শ্রেষ্ঠ নাম 
পরিত্যাগ সহ করিতে না পারিডা ক্ষত্রকার্ধ্য ত্যাগ পৃর্ধক ব্রাহ্মণকণ্মা 
হইতে ইচ্ছা! করিগ়াছিলেন বলিয়াই গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল। যাহা 
হউক, তিনি অসীম প্র ভাবে অবশেষে অগ্রজন্ম! ব্রাক্ষণ বলিয়াই স্থীকুত 
হইয়াছিলেন এবং কন্মহেতুক উন্নতি ও অধোগতির পথ সকলবর্ণীয়দের 
পক্ষেই সম্ভব ইহা দেখাইয়। দিলেন। মনও নিয়ম করিয়াছেন, “তপো- 
বীজপ্রভাবৈস্ত তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে ।  উৎকর্ষঞ্ণপ ক্ষ মনুষ্যেঘিহ 
জন্মতঃ ॥% ্‌ 

বেদাদিতেও বর্ণবিভাগের পর হইতে এরাপ ষটকন্ম স্বিত ব্রাহ্মণ বুঝাই- 
তেই অগ্রজন্মন্‌ প্রভৃতি শব্দকে ব্রাক্মণ পদের বিশেষণে দেওয়া দৃষ্ট হয়? যথা-_ 

"অমিতরাযুধো মরুতামিব প্রাঃ প্রথমজা ত্রাঙ্গণো বিশ্বমিদ্‌ বিহু 
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ছায়ব্ ব্রহ্ম কুশিকাস এরির এক একো দমে অগ্রিং সমেধিরে 1” দেবগণের 
শত্রনাশকদিগের অগ্রগণ্য অতএব বিশ্বের মিত্রম্বরূপ বিশ্বামিত্রকে লোকে 
অগ্রজন্ম! ব্রাহ্মণ বলিয়া! জানেন । যেহেতু বিশ্বামিত্রের বংশীয়েরা প্রত্যেকে 
মাহুতির সহিত ত্রহ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়! ইন্দ্রিয় দমনার্থ অগ্নি সমিদ্ধ 
করিয়াছিলেন । 

অতএব কেবল ব্রাঙ্মণ শব্দ চাতুর্বণ্যবাচক, ত্রিবণীর্স দ্বিজবাচক ও 
্রাহ্মণবর্ণবাচক হইয়া তিন প্রকার অর্থে প্রযুক্ত হইগ্না থাকে । কিন্তু 
দ্বিজ শব্দ ভ্রিব্ণীয় দ্বিজমাত্রবাচক হর । দ্বিজ বলিলে কখনই শুদ্রকে বুঝায় 
না। ব্রাহ্মণজাতি মাত্রকে বুঝায় । | 

আমরা এ পধ্যন্ত জাতি ও বর্ণ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহার সমস্তই 
সর্ধজন'দূত পরম পুজিত বেদের অন্থগত, বেদান্ুগত বিশ্বগন-বন্দিত মন্ধুর 
অনুগত এবং তদীয় শ্রেষ্ঠ শিষ্য পত্রম পূজ্য ভূগুর মভানগত। আর্ষ্যেরা 
কথনই এই সকল মতের বিরুদ্ধে বলেন না । যাহাতে এই সকল মঞ্জতর 
বিরুদ্ধে মন্ড আছে, তাহা অমান্ত ও অপ্রমাণ। বিজ্ঞ লোকের এ্সকল 
জানেন ও তজ্জন্ত বেদবিরুদ্ধ ও মন্ুবিরুন্ধ শান্ত্রসকলকে শান্তর বুলিক্া৷ সম্মান 
করেন ন1। কিন্তু অজ্ঞ ও বেদহীন লোকেরা এই সকল শাস্ত্র'র্থ 'অবগত 
নহেন। তীহারা পদে পদে শাস্ত্রের নানা স্থানে বিষম অনর্থের উৎপাদন 
করিয়া থাকেন, জ্ঞানান্ধতী। প্রযুক্ত অন্যের মোহ উৎপাদন করেন। কেহ 
কেহ বা আপনাদিগকে" সর্দজ্ঞ ভাবিয়া বেদের এবং বেদানুগত মন্থাদিরও 
অবম্ানন। করিয়া আপনাদিগের সর্ধজ্ঞতা বা পাত্ডিত্য প্রকাশে চতুরতা 
করিয়া থকেন। কেহ কেহ মন্বাদি শান্ত্বক্যান্থুলারে আপন|দিগকে 
ব্রাহ্মণ বলিতে পারা যায় ন। ইহা! দেখিয়।, বলপুর্বক এ সর্দবপূরঞ্গিত মনকে 
তাহার সিংহাসন হইতে অপদারিত করিয়া স্বয়ং সে স্থান অধিকার করতে 
উদ্যত, মন্ধ ও তংসহকারে বের ও অন্তান্ত স্বৃতি মকলকে উল্লজ্ঘন করির়! সে 
স্থানে আপনারই আধিপত্য দেখাইতে অভিল্াধী; এবং এ নাস্তিকদের 
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অনুচর বেদভ্রষ্ট স্ৃতিকন্মত্র্ট অপরাঁপবু নাস্তিক সম্প্রদীয়ও বেদ ও মন্বাদির 
স্থানে এ নাস্তিকাধিপতিদিগকেই দেখিতে বড় সন্তোষ লাভ করিয়! থাকে। 
এইরূপ লোকেরাই চাতুর্বপ্য-জাতিবাঁচক ত্রাঙ্ষণ শবের সহিত ব্রাঁ্ষণবর্ণবাচক 
ব্রাহ্মণ শক্র অর্থে গোল করিয়া থাকেন | জন্ম মাত্রকেই কর্মব্রাঙ্ষণত্বের 
লক্ষণ মনে করেন, ক্রিয়া ব্যতিরেকে বৃথা উপবীতমাত্রধারীকে ব্রাহ্মণ 
মনে করেন। এজন্য এস্কলে এ বিষয়টা আরও পরিষ্কতরূপে জানা কর্তব্য । 
কেনন। এস্থলে ভ্রম হইলে জাতি সম্বন্ধীয় সকল স্থলেই ভ্রম হইবে। এজন্ত 
আমরা ব্রাঙ্ষণ জাতি ও ত্রাহ্মণ বর্ণের অর্থ অন্যান্য শাঙ্ীয় প্রমাণ ও দৃষ্টা- 
স্তাদি হইতে, পরিক্তরূপে দেখাইতেছি ; এবং ততসহকারে বিপ্রদ্ধিজাদি 
শবেরও এরূপ জাতিবাচকত্ব ও বর্ণবাচকত্ব আছে তাহাও দেখাইতেছি, 
দেখুন । অভ্রি বলিয়াছেন__ 
“জন্মন! ব্রাঙ্গণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈ দ্রিজ উচ্যতে। 

ক. বিছ্যায়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রাহ্মণাগ্ান্্ কর্মণী।” 

মনুষ্য জন্মমাত্রেই ব্রাঙ্গণ হয় জানিবে (বৃহৎ ব্রহ্মজাতির অন্তর্গত সক- 
রি ব্রাহ্মণ উহা পূর্বেই প্রদশিত হইমাছে )। এ রক্ষণ সংক্গার অর্থাৎ বেদা- 

স্ত-স্র্ক উপপনয়ন-সং্কার প্রাপ্ত হইলে দ্িজ হয়। ই দ্িজ বেদ শিক্ষা 
ও বিষ 4 উর বিপ্রই কর্ধ্ানসারে ত্রান্মণাদি বর্ণ হয়। ' এই গ্লোকে 

ত্ানাসতানত রু্মণা” স্থানে আমরা বঙ্গবাসীর মুদ্রিত পুস্তকে “শ্রোত্রিয়- 

স্িভিরেবচ* এই পরিবন্তিত পাঠ দেখিতেছি। হাহা হউক, তাহাতে 
স্থলে" আমাদের অভিগ্রেতের কোঁমও ব্যাঘাত হইতেছে না। কারণ, 
ইহার পরে স্বয়ং অত্রিই মূল ছ্বিজজাতি মাত্র অর্থে এ বিপ্র শব্দের প্রয়োগ 
করিরা এ বিপ্রেরই কর্ম্ুহেতুক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণত্বের পরিচয় দিয়াছেন এবং 
দ্বিজ শব্দটা ত্রাহ্মণবর্ণ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব মহামুনি অভ্র 
বিপ্র হইতে ত্রা্মণাদি সমস্ত জাতির উৎপত্তি বলাতে তীহীর এ বিপ্র শব্দ 
জাতিমূল ছিজ অর্থের বাঁচক হইতেছে ? যথা_ 
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“বেদান্ত পঠতে নিত্যং সর্বসঙ্গং পরিত্যঙ্জেৎ । 
সাংখ্যঘোগবিচরস্থঃ স বিপ্র! দ্বিজ উচ্যতে ! 
অন্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্বসন্ুথে | 
আরস্তে নিঙ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে ॥ 
কৃষিকম্মরতো ষশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ । 
বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্ত উচ্যতে ॥ 
লাক্ষীলবণসংমিশ্রকুনুন্তক্ষীরসপিষাঁং । 
বিক্রেতা মধুমীংসান।ং স বিপ্রঃ শুদ্র উচ্যতে । 
চৌরম্চ তক্করশ্চৈব সুচকো দংশকস্তথা | 
মংস্ত মাংসে সদা লুন্ধে! খিপ্রে। নিষাদ উচ্যতে ॥ 
্রহ্ধতত্বং ন জানাতি ব্রঙ্গস্যত্রেণ গর্বিতঃ। 
তোটনব চ স পাপেন ব্প্রঃ পশুরুদাহৃতঃ ॥ 
বাপীকৃপভড়াগানাং আরামন্ত সরঃস্ু চ। 
নিঃশঙ্কং রোধকশ্ফ্ৈব স বিপ্রো গ্লেচ্ছ উচ্যতে ॥ 
ক্রিয়াহীনশ্চ মুর্খণ্ঠ সর্ধবধশ্মবিবজ্জিতঃ। 
নির্দিয়: সর্বভূতেষু বিপ্রশ্ঠাাল উচ্যতে 1৮ 
যে বিপ্র বিষরাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ববক নিত্য বেদান্ত পাঠ করেন এবং 
সাংখ্যমতানুযায়ী জ্ঞ। [নযোগ্অবলঘন করিয়া সংসারে বিচরণ করেন, ঝনহাকেই 
, দ্বিজ অর্থাৎ ত্রাঙ্মণবর্ণ বলা যায়। [এখানে দ্বিজ শব্ধ ব্রাহ্মণবর্ণার্থক 7 চরপৌক্ত 
"সংস্কারৈ দ্িজ উচ্যতে” এই ছবিজ শের তায় উপনীত মাত্রার্থক নহে ; পরস্ত 
এস্থলের সর্বত্রই বিপ্র শব্ধ মূল দ্বিজার্থক ব! আদি ব্রা্মণজাত্যর্ক। ] 
যে বিপ্র প্রকাশ্তে ধনুষ্ধারী অর্থাৎ যুদ্ধোদ্ভতদিগকে স্া়বুদ্ধে অস্ত্রাহত 
* করেন এবং যুদ্ধে জটলা উদ্দেশ্য করেন, তাহাকে ক্ষত্রিয় বলা*যায়। 
যেবিপ্র কৃষিকাই্য করেন এবং গবাদি পশুপালন ও বাণিজ্য করেন, 
, স্তীহাকে বৈশ্ঠ বল! যায়। : 
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যে বিপ্র লাক্ষালবণার্দি ছিভগণের অবিক্রেয় বস্ত বিক্রয্ন করেন, তিনি 
শুদ্র বলিয়া কথিত হন। 
যে বিপ্র চৌর, ডাকাইত, বেধক, দংশক, মতস্তমাংসলোভী, সে নিষাদ 
বলিয়া কণিত হয়। 
ষে বিপ্র ব্রহ্মতত্ব কিছুই জানে না, কেবল ব্রন্স্ত্র মাত্র ধারণ করিয়া 
আপনাকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়। গর্বিত হয়, সে সেই পাঁপহেতু পশুতুল্য অর্থাৎ 
নিষাঁদ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। 
যে বিপ্র সাধারণের সেবনীয় জলাশয় ও আবামস্থান রুদ্ধ করিয়া 
নিঃশঙ্কচিভে লৌকের পীড়ার কারণ হয়, সে গ্রেচ্ছ অর্থাৎ পূর্বোক্ত পণ্ড 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট । 
আর যে বিপ্র সৎকাধ্যবিহীন, মূর্খ, নির্দয় এবং কার্য্যাকার্ধ্য কিছুই ষানে 
না, সে চণ্ডাল অর্থা শুদ্রাধম | 
, এই ক্লৌকগুলিতে মহধি অত্রি বিপ্র অর্থাৎ মূল ব্রাহ্মণজাতি হইতে 
সমস্ত বর্ণ বলিয়! ক্রমে ক্রমে পরপরবর্তীর নিকুষ্টতা চিত করিয়াছেন । 
ইনি যেষন দ্বিজ শবদ্ারা ত্রান্মণবর্ণকে বুঝাইয়াছেন, তেমনই চতুর্থ ক্সোক 
হইতে.সমন্ত গ্লোকে শুত্রধারী বা সুত্ররহিত হীনকন্মািগকে তাহারা বিপ্রবর্ণ 
হইতে জাত হওয়ায় জন্মে ব্রাহ্মণ হইলেও, হীনকণ্মনিবন্ধন শূর্র বলিয়াছেন । 
অতএব তাহার মতেও সমস্ত মনুষ্যজাতি ব্রাহ্মণ হুইতে জাত হওয়ায় ব্রাহ্মণ- 
জাতি; কিন্ত কর্মনিবন্ধন ক্ষতরিয়শৃদ্রাদি নাম প্রাপ্তি হইয়াছে, ইহাই উ্ত 
হইরলীছে | বেদে ত্রাঙ্গণবর্ণ অর্থে বিপ্র শব্দ প্রযুক্ত, ষথা__“দেবেতিবিপ্রা 
খাষয়ে! নৃচক্ষসো পিবন্ধং কুশিকাঃ সৌম্যং মধু*__খগ্বেদ ৷ হে ব্রাঙ্গণ খষি 
ও অধব্যগর্ণের উপদেষ্টা কুশিক বংশীয্গণ, তোমরা দেবগণের সহিত 
সোমরস পান কর । 
মনও ব্রাঙ্গণবর্ণ অর্থে ও বণত্রয়সমন্থিত ছ্বিজাতি অর্থে বিপ্র শবের 
প্রয়োগ করিয়াছেন । য্থা-_ 
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সবরীরথমুভয়ার্থং বা! বিপ্রানারাধয়েত্তুসঃ ” 
ইত্যাদি পূর্বব্যাখ্যাত মন্ধশ্পোকে বি প্রশৰে সমস্ত দ্বিজাতি অর্থ স্বীকার না 
করিলে এ সংহিতারই প্রথমাধ্যায়ের 
"“একমেব তু শৃদ্রন্ত প্রভৃঃ কর্ম সমাদিশৎ। 
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রীয! মনহ্য়ুয়। | 
এই ৯১ সংখ্যক শ্লোকের সহিত উহার সঙ্গতি হয় না। কারণ এখানে 
বিপ্র শব্দেরই পরিবর্তে "ই সকল বর্ণ” বলিয়া দ্বিজমাত্রেরই শুশ্রষা 
বুঝাইয়াছেন ; অতএব প্র বিপ্র শব্দের অর্থ সমস্ত দ্বিজাঁতি ইহাই বুঝিতে 
হইবে। 
“কষত্রিয়াদিগ্রকন্ঠায়াং সুতো ভবতি জাতিতঃ 1» 
মনর দশমাধ্যায়ের এই শ্রোকার্দে বিপ্রশব্দটী ব্রাহ্মণবর্ণবাচক, ইহা 
স্বীকার না করিলেও সমুদয় শীল্তার্থের সহিত অসঙ্গতি হইয়া যায়। 
লৌকিক বাবারে ও কথোপকথনাদিতে তাদৃশ প্রয়োগ ছিল, দেখা 
যায় । 
ক্ষত্রিয়ত্বকাঁলে বিশ্বীমিত্র বশিষ্ঠকে বালতেছেন-_ 
“ক্ষত্রিয়োহহং ভবান্‌ বিপ্রস্তপঃস্বাধ্যায়সাধনঃ | 
ব্রাহ্মণেষু কুতো বীর্ধ্যং প্রশান্তেষু ধৃতাত্মস্ু ॥৮ 
রামায়ণ 
"আমি ক্ষত্রিয়, তুমি বিপ্র, তপস্তা ও বেদবিস্তা মাত্র তোমার বল। 
প্রশাস্তচিত্ত ধীর ব্রাঙ্ষণগণে ক্ষত্রবল কি প্রকারে সম্ভবে ?” 
অতএব বিপ্রী শবও মূল দ্বিজজাতি, ব্রাহ্মণ বর্ণ ও দ্বিজাতিত্রয়েরও বাঁচক 
কুয়। 
শুদ্রতাস্থচক বিশেষণাদির যোগে বিপ্রাদি সমুদায় ব্রাহ্মণবাচক শব 
শৃ্রাদিকেও বুঝায় ; যথা, 
পব্রাত্যাত্ত জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মাভৃজ্জকণ্টকঃ” 
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এস্থলে ব্রাতা অর্থাৎ ব্রতহীন বিপ্র বলাতেই-্রী বিপ্রের শুদ্রত্ব অবগম 
হইতেছে । 
ব্রাঙ্মণজাতি বা আধ্যশব্ধ যে মূল ব্রাঙ্গণক্ষত্রিরবৈশ্ঠাত্মক এই দ্বিজাতি- 
্রয়ের বাচক, তাহা আমরা পৃর্ব্বে খণ্ধেদীয় ব5নে প্রদর্শন করিয়াছ; এবং 
অনাধ্য প্রভৃতি শব্ধ যে দ্বিজেতর জাতিবাচক বা শূদ্রাদিবাচক, তাহাও এ 
বেদবচনে দেখাইয়াছি। মন্বাদি অন্তান্ত শাস্কেও তাহা দেখিতে পাওয়! 
বায়; যথা 
"ন্ুবীজমেব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা। 
তথার্ধ্যাজ্জাত আধ্যায়াং সর্বং সংস্কারমহতি ॥ 
জাতো নাধ্যা মনাধ্যায়। মাধ্যাদাধ্ো! ভবেদ্গুণৈ2 | 
জাতোহপ্যনার্ধ্যাদার্ধ্যায়া মনাধ্য ইতি নিশ্চয় ॥৮ 
এস্কলে আধ্য শব্দ দ্বিজজাতবাচক ও অনাধ্য শব্দ দ্বিজেতর জানতি- 
বাচক। এশ্লেচ্ছবাচম্চা্যবাচ:* ইত্যাদি স্থলেও তাহাদের জাতির এবং 
তাষার বিভিন্নতা কথিত হইঘ়াছেঃ। অনবূকোষেও ব্রাহ্মণ।দি ত্রিবর্ণাআক 
বৃহত্জাতি বুঝাইতে আধ্যশবের প্রয়োগ আছে। আধ্যশকের পরি- 
ভাষাও বেদাধ্যায়নাদি ব্রতশীল এ জাতিকে বুঝাইতে কৃত হইয়াছে ; যথা-_- 
"কর্তব্য মাচরন্‌ কামমকর্তব্য মনাঁচরন্‌। 
তিষ্ঠতি প্ররুতাচারে স বা আধ্য ইতি স্মৃতঃ ॥” 
যিনি ব্রাহ্মণশাস্ত্রবিহিত কর্তব্য সকলের অনুষ্ঠান পুর্বক সদাচার 
থাকেন, তাহাকেই আধ্য বলা ধার। এই আর্ধ্যজাতিই ব্রাক্গণাদি 
র্ণত্রয়ের মূল জাতি। 
এখানে বলা কর্তৃব্য যে, বেদে যেমন ব্রাহ্ধণজীতি হইতে ক্ষত্রবৈস্ত- 
শৃদ্রাদির জন্ম কথিত হইয়াছে, তেমনই শৃদ্রবৈশ্ঠাদিক্রমে ত্রাক্গণাদির জন্মও 
কথিত আছে। এ বিষয়ে নিয়োদত শতপথ ও বৃহদারণ্যক শ্রুতি প্রমাণ ঃ 
যথা 
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*্রন্ধ বাঁইদমগ্র আসীদেকমেব ৷ তদেকং 

সন্গ ব্যভবত। স শৌদ্রং বর্ণমস্থজত পৃষণম্‌। 

ইং বৈ পৃষেয়ং হীদং সর্বং পুস্যতি যদিদং 

কিঞ্চ। স নৈব ব্যভবত, তচ্ছেয়োরূপ মত্যহ্থজত 

ক্ষাত্রম্‌। যান্যেতাঁনি দেবত্র। ক্ষত্রাণি ইন্দ্র! 

বরুণঃ সোমে রুদ্রঃ পর্জন্তো! যমো। মৃত্যু 

রীশানঃ | ত্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি, তশ্মাৎ 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় মধস্তাডুপান্তে । বাজস্থয়ে ক্ষত্র 

এব তদ্‌ ঘশে! দধাতি। সৈষ' ক্ষত্তম্ত যোনি 

রদ ব্রহ্ম । তম্মাদগ্যাপি রাজা পরমতাং 

গচ্ছতি। ব্রদ্ধৈবান্তত উপনিঃ প্রম্নতি স্বাং যোনিম্‌ ৮ 

এই শ্রুতির একটা অর্থ পূর্বে বলিয়াছি; সংপ্রতি দ্বিতীয় অর্থটা 
বলিতেছি। অগ্রে কেবল সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরু ব্রদ্ধ ছিলেন। তিনি 
একক থাকিয়া বিভূ হন নাই অর্থাৎ বছু হইতে ইচ্ছা করিয়া শুদ্র বণ 
পুষার স্থষ্টি করিলেন । জগতে যাঁহা কিছু পুষ্টিকর দেখিতেছ, ইহারা বৈস্ত 
বর্ণ এবং এ পুষা হইতে জাত। বৈশ্ঠ বর্ণও পূর্ণতা করিল না। সে হেতু 
তাহা৷ অপেক্ষা শ্রেষ্ট ক্ষত্র বর্ণের স্থষ্টি করিলেন । ইন্ত্র, বরণ, সোম, রুদ্র, 
পজন্ি, ঘম, মৃত্যু ও ঈশান এই দেবতারা ক্ষত্রিয়। সেই ক্ষত্রিয়ের পর 
আর ণাই। দেই হেতু ব্রাহ্মণের, অর্থাৎ বিদ্বন্‌ ক্ষত্রিয়ের! ক্ষত্রিস্ব রাজার 
অধীন হইয়া! তাহার নিকটে থাকেন। বাঁজকার্য্যে ক্ষত্রই সেই 
গৌরব ধারণ করেন, এই পরব্রহ্ম হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্র হইগ্নাছেন 
সেই হেতু অগ্ঠাপি রাজাই শ্রেষ্ঠ সম্মান পাইয়া! থাকেন। ক্ষত্রই ব্রাহ্মণ 
এবং শেষে স্থীয় উৎপত্তির কারণভূত এ ত্রঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
ব্রাহ্মণ হন এবং যোগে তন্ুত্যাগ করিয়া ব্রদ্মে লীন হন। প 
এই মতে ক্ষত্রিয়ের পর আর জাতি নাই। ক্ষত্রিয়জাতি-মধ্যে বিদ্বান 
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ও ষটকণ্মান্বিতেরাই ত্রাণ নামে খ্যাত। ফ্ীমরকোষে ব্রহ্ম বর্ণে 
সর্বাগ্রে ষে বাঁজবীজী ও বাঁজবংশ্ট বলিয়! উল্লেখ আছে, ভাহ! ব্রহ্গ- 
্তিয বা! ব্রাহ্মণ রাজীদেরই বাচক। মনু ও সামান্ততঃ আধ্যজাতির 
কর্তব্যাদি ছয় অধ্যায়ে নিদ্দেশ করিয়া প্রধানত; এই রাঁজজাতির 
বিষয় সবিস্তর লিখিয়াছেন। ভাহাতেও এই রাজা ও তন্তল্য জাতি 
সমাজের ব্রাঙ্গণশ্রেষ্ঠ বলিয়া! সুচিত হইয়াছে । পুরাণেও এই ক্ষত্রিয়- 
গণ হইতেই ব্রীক্ষণগণের উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে । কৌশাম্ব পুরাণেও 
শৃত্রাদিক্রমে ব্রাহ্মণোৎপত্তি বণিত আছে। তদনুসারে অর অর্থাৎ অসভ্য 
শৃদ্র হইতে উৎপন্ন বৈশ্বজাতিই অধ্য বলিয়া কথিত হয়। ইহাদেরই 
কতকগুলি প্রথমে বন্তাবস্থা ত্যাগ কৰিয়! কুষিজীবী হইয়াছিল এবং তথনও 
মৃগমাংসাদি আহার করিত । যথা 

“আদৌ সত্যযুগারস্তে মানব দীর্ঘজীবিনঃ। 

সবলাঃ সরলাচারাঃ আরণ্যাঃ সত্যভাষিণঃ ॥ 

স্বতন্্রী অনভিজ্ঞাশ্চ পশুধর্মেণ ধারশ্মিকাঃ। 

দণ্ডাস্ত্রা হস্তশস্ত্রা বা নির্ভয়াঃ প্রিয়সাহসাঃ ॥ 

ভুঞ্জানা; ফলমূলা'নি মৃগাংশ্চ বিব্ধাং স্তথা । 

স্বেচ্ছয়া রমমাণাশ্চ চরত্তিষ্ম বনাদ্‌ বনম্‌ ॥ 

নাসীদ্‌ ভাষান্ পৌ্ষল্যং ন বেদশ্চ ন চাক্ষরম্ । 

নাসীন্লগরপল্ল্যাগ্। ন বা বাসগৃহীদয়ঃ ॥ 

বনেষু বৃক্ষশাখাফাং গিরীণাং কন্দরেষু চ। 

যাঁপয়স্তি স্ম পিতরো গণৈঃ সার্ধং যথাসুখম্‌ ॥ 

নগ্ন! বস্ধলিনেো বাপি ভক্ষ্যান্বেণতৎপরাঃ | 

খাচ্ছন্ত্যেতে * যতোহবান্তে শ্রেচ্ছাঃ শূদ্রসমাঃ স্থিতাঃ ॥% 





৯৭ পিস 





সপ 


পযন্ত 


* বহু সংরৎসর মেকত্ত বাসাদ্‌ বিদ্রাবিতমৃগং ফল্লাদিরহিতং চ বনং ভবতি। অত 
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আদিতে সত্যযুগেবজআরন্তে মনুষ্যেরা! দীর্ঘজীবী, সবল, সরল, সত্যভাষী, 
বনচান্নী, স্বাধীন, অনভিজ্ঞ ও পশ্তধশ্মীচারী ছিলেন । তখন দণ্ড বা হস্তই 
ইহাদের অস্ত্র ছিল, তাহারা নির্ভয় ও সাহসিক ছিলেন। ভীহারা বিবিধ 
ফলমূল ও পণুমাংস ভক্ষণ করিয়া ও স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করিয়া বন 
হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতেন । তখন তাহাদিগের ভাষার সম্পূর্ণতা 
হয় নাই। বেদ বা অক্ষর রচনা হয় নাই। তখন নগর পল্লী প্রভৃতিও 
ছিল না। আমাদের পিতৃপুকষগণ এক্ষণকার স্তায় বাঁসার্থ গৃহও নিশ্মাণ 
করিতে জানিতেন না। তীহারা বুক্ষের শাখায় অথব! পর্বতগহ্ৰরে 
স্বগণের সহিত সুধে যাপন করিতেন। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র ছিল না। 
উলঙ্গ অথবা বন্থলধারী হইয়া ভক্ষ্য অস্বেষণে তৎপর ছিলেন । বহুকাল 
একস্থীনে বাস হেতুক তত্রত্য মুগপক্ষী সকল পলায়ন করাতে ও ফলমূল 
সকল নিঃশেষিত হওয়াতে ঠাহার। বন হইতে বনাস্তর গমন কবিতেন, 
এক স্থানে স্থিতিশীল হইতেন না, এজন্ঠ তাহাদিগকে 'অর”, শব্দে পণ্ডিতের! 
নির্দেশ করিয়াছেন । গমনার্থক খধাতুর উত্তর অচ. প্রত্যয় করিয়া এই 
পদটী নিষ্পন্ন হয় । 
এই অর শব হইতেই বৈশ্যার্থক অর্ধ্য শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাও প্ী 
পুবাণের এ ক্লোকগুলির অব্যবহিত পরেই উল্লিখিত হইরাছে ; যথা 
"এবং বর্ধসহশ্রেু গতেতবীশ্বরশক্তিতঃ | 
শক্তিরাবিরভূত্তেষাং বুদ্ধিঃ কৃষ্যুপযোগিনী | 
অরাদর্ধ্যঃ সমুদ্ভূতঃ সভ্যো বৈশ্যসমপ্তদা ! 
বর্ষাণি যাপয়ামাস সামান্তা স্ত্বিভূষণৈঃ ॥ 
থাগ্াঞ্চ কষিসত্ততং বভৃবাস্ত প্রধানত: । 
বন্ধং বস্ত্রং তথা বাসস্তুণপত্রময়ন্তরদা ॥৮ 
খচ্ছত্তি বলাদ্‌ বনাস্তরং গচ্ছন্তীতার! অনবস্থানাঃ, খবস্তি হিংসতি বা সৃগানিত্যাও,. 
পূর্ব দৃধাতোরচ, প্রভায়াৎ সাধুঃ । ইতি নীলকণ্টকৃত সারসন্দীপনী টীক]। 


৪৬ বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণয় | 


এই প্রকারে বহু বর্ষসহশ্র গত হইলে ঈশ্বর-শরক্তি হইতে এ পিতৃপুরুষ- 
গণের কৃষিকর্ষ্বোপষোগী বুদ্ধিশক্তি আবিভূতি হইল। এই অর জাতি 
হইতে উৎপন্ন অধ্য নামে নৃতন জাতি হইল। ইহাবা পরস্পর সমাগত 
হইয়া ও মন্ত্রণা করিয়া কার্যযকরণোপযুক্ত সভ্য এবং বৈশ্ঠতুল্য ছিলেন। 
ইহাদের অস্ত্র সামান্য ও ভূষণ অতি সামান্ত এবং বৃক্ষের বন্ধল পরিধেয় 
ছিল। ইহার! তৃণপত্রময় কুটীরে বাঁস করিতেন। কৃষি-সম্ভৃত শস্তা্দিই 
ইহাদের প্রধান খাগ্ক ছিল। এরূপেও ইহারা বু সহস্র বৎসর ষাপন 
করিয়াছিলেন । 

এই কৌশান্ব পুরাণে যেমন অধ্য শক্ষটা বৈশ্ঠার্থে দৃষ্ট হয়, তেমনই 
অমরকোষ অতিধাঁনে বৈস্তার্থে একটী অধধ্য শব্দ দৃষ্ট হয়? যথা__ 

উরব্যা উজ! অর্ধ্যা বৈশ্তা ভূমিস্পশোবিশং |” এবং নরবর্ে বৈস্ত- 
জাতীয় স্ত্রী ও স্বয়ং বৈস্তাকন্মা স্ত্রী বুঝাইতে যথাক্রমে অধ্যাণী ও অধ্যা শব্দ 
দষ্ট হইতেছে যথা__"অধ্যাণী স্ব়মর্ধযা স্তাৎ |” অন্যান্ত অভিধানাদি গ্রন্থেও 
বৈশ্যার্থক অধ্য শব্দ দেখা যায়, ব্যাকরুণের নিয়মানুসারেও অপত্যার্থে বা 
উদ্ভূত অর্থে অর্ধ্য শব্দ হইতে আধ্য শব্দ সিদ্ধ হয়, দেখা ফায় । অতএব নিতান্ত 
সম্ভব যে, এই অর্ধজাতির সন্তানেরাই অর্থাৎ আর্ধ্জাতি হইতে উৎপন্ন মূল: 
অর্যযজাতি এবং ক্রমে তদুতপন্ন ক্ষত্রিয় ও শেষে তছৃৎপন্ন ব্রাঙ্গণেরাই আর্য 
নানে কথিত হইরা আমিতেছেন। পূর্বে যেমন দেখা গিক়াছে যে, মূল 
দিজ্জ হইতে উৎপর্ দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাক্ষণবর্ণ ও তছুত্পন্ন ক্ষত্রিয্ব এবং বৈশ্বর্ণ 
কেও দ্বিজজাতি বল!, যায়, তেমনই এস্থলে মূল অধ্য হইতে উৎপন্ন অধ্য 
নর্থাৎ বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় ও ক্রাঙ্গণবর্ণও আধ্য শব্ষে কথিত হইতেছেন ; 
কিন্তু উন্নত আর্ধে/রা শৃড্রাদিক্রমে আপনাদিগের উৎপত্তি স্বীকার করিতে 
কুন্ঠিত হইয়া এই প্ররুত ইতিবৃত্ত চাপিয়াই বোধ হয় “কর্তব্যমাচরন্‌ কামম্” 
ইত্যার্দি পরিভাষাটী রচনা! করিয়াছেন । যাহ|ই হউক; জগতের সমস্ত 
কার্য্যকারণচন্র মগুলাকারে প্রত্যাবর্তিত হইতেছে । বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ 
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হইতে ফল ইহা দেখিলেও, আবার ফল হইতে বীজ হয়। ইহাই বা কে না 
দেখিতেছেন ? জল হইতে মেঘ, মেঘ হইতে জল 3; জন্মের পর মরণ, মরণের 
পরুজন্ম; উদয়ের পর অন্ত, অস্তের পর উদয়, উন্নতির পর অধোগতি, 
অধোগতির পর উন্নতি__ইহা যখন নিশ্চিত হইতেছে, তখন এই পরিরৃশ্বমান 
ক্রমোন্নতিশীল ও ক্রমাধঃপতনশীল এই জগতে শুদ্র হইতে ব্রাহ্মণ ও 
ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র হওয়ায় আশ্চধ্য নহে। বরং ইহাঁই প্রকৃতি । পরন্থ 
যখন শাস্ত্েও তাহা দেখিতেছি, তখন ইহাতে অবিশ্বাস করার কোন হেতু 
নাই; এবং ইহার অন্যথা! বলিতেও আমরা প্রবৃত্ত নহি। অজ্ঞলোকদের 
নিকট ইহা বিরুদ্ধ বা বিপরীত বোধ হইলেও, বেদবাক্যে ছুটী অর্থ থাঁকিলে 
উভয়কেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; এইজন্য বিজ্ঞেরা এই ছুই 
বিষয়েই দু বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ফলতঃ কৌশান্ব পুরাণেও অর্ম্য 
অর্থাৎ বৈশা হইতে ক্ষত্রের উৎপত্তি কথি5 হইয়াছে ; যথা_ 

"ক্রেমাদ মিথো বিরোধানাং বিপদাঞ্ষোপশান্তয়ে । 

বলবুদ্ধিমতাং শরেষ্টন্তাসী২ কর্ভত্বকারণম ॥ 

সর্র্ৈেরেবা বিবোধেন ক্ষতস্্াণীয় যাচিতঃ। 

ক্ষত্র এবাভবদ্রাজ হ্যর্যা দ্ার্ধা ইতি স্বৃতঃ ॥* 

ক্রমে কার্ষজাত ও বিষয়াশয় লইয়া পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে 

সম্ভাবিত অনিষ্ঠ ও বিপৎ শাস্তির নিমিত্ত বল ও বুদ্ধি বিষয়ে যে বাক্তি 
সকলের প্রধান, তাহাঁরই কর্তৃত্ব হইল। জাতীয় সকল মনুষ্য এ প্রধানকে 
সকলের উপর প্রভূন্ব করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করলেন । এ প্রধান 
পুরুষ ক্ষতত্রাণের নিমিত্ত হইলেন এজন্য ক্ষত্রসংজ্ঞক হইলেন । ইনিই 
রাজা । ইহার উৎপত্তি এ অধ্যগণ হইতে ; অতএব ইনি আর্ধ্য, ইহা 
পশ্ডিতের৷ বলিয়াছেন। এই পুরাণে এবং অন্তান্ত বহু পুরাণেও শূদ্র বৈশ্য 
ও ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে । তাহার প্রমাণার্থ 
বচন ও বিশিষ্ট উদ্রাহরণও প্রদশিত হইয়াছে । এখানে তাহার উল্লেখ 


৪৮ বৈদ্য-ব্ণ-বিনির্ণয় | 


অনাবশ্যক । আর্ধ্যশব্দের বুৎপত্তির নিমিতই এই সকল বচন উদ্ধার 
করিয়াছি । কারণ আর্যাশাস্ত্রীয় এই প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত থাকা 
আর্য্যোস্তব জাতিমাতরের কর্তব্য । 

আধ্য নামক জাতি হইতে এই দ্বিজগণের জন্ম বলিয়া, অথব! ইহারা 
সদ্াাচার জাতি বলিয়া আপনার্দিগকে আধ্যণ্ড বলিতেন। অতএব আমাদের 
পৃব্বোক্ত ব্রিবর্ণাত্মক দ্বিজজাতি ও আর্্জাতি একার্থবাচক। আর্যের! 
জ্ঞান ও বলবীধ্ধযাদিসম্পন্ন বলিয়া আপনাদিগকে দেব বলিম়্াও পরিচয় 
দিতেন । 

“যস্থ। পুরুববো বণায়াবদ্ধয়ন্‌ দন্্যহত্যায় দেবাঃ।* খগ্েদ । হে পুরুরব ! 
দেবের অর্থাৎ আর্যেরা তোমাকে দস্্যনাশের নিমিত্ত রাঁজপদে অভিষিক্ত 
করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন । 

দেব শব্ও আর্্যজাতির ত্রিবর্ণ ব্যতীত অন্যকে বুঝায় না । আধর্যেরা 
আাপনাদিগকে দেব ও অনাধ্যদ্দিগকে অপেব বলিতেন এবং তাহা অস্ভাপি 
প্রসিদ্ধ। 

"মহ খষি দেবজা দেবহতোহস্ত ভ্রাৎ দিন্ধুমর্ণবং নৃচক্ষাঃ | 
বিশ্বামিত্রো যদব্হত স্থুদধাস মপ্রিয়ায়ত কুশিকেভিরিন্ত্রঃ ॥৮ 
খাণ্বেদ' 
দেবজাতি অধ্বর্টগণের উপদেষ্টা মহান্‌ খষি বিশ্বামিত্র অন্তান্ত দেবগণ 
কর্তৃক আহৃত হই জলরাশি সিদ্ধুকে স্তব্ধ করিয়াছিলেন । তিনি পুরোহিত 
হইয়। সুবাস রাজাকে যজ্ঞ করাইগ়াছিলেন। ইন্ত্র কুশিকবংশীর়গণের 
সহিত প্র সুদদাস রাজার প্রতি প্রীত হইপাছিলেন। এখানে খকৃবচনেও 
“দেবজা' ও “দেবহৃতঃ, পদের দেব শব্দ ছারা! আর্্যজাতিকেই বুঝাইতেছে। 
মন্ণও আধ্য অর্থে দেব শব প্রয্নোগ করিয়াছেন--"তং দেবনিশ্মিতং 
দেশং ব্রঙ্গাবর্তং প্রঃক্ষতে।* দেবগণের স্থাপিত শ্রী দেশকে ব্রক্ষাবর্ত 
বলে। 


জাত্যর্থ-নিণয় । ৪৯ 


“চিকিৎসনার্থং দেবানাং ধন্বন্তরি রজায়ত |” গরুড় পুরাণ । ঘন্বস্তবি 
দেবগণের চিকিৎসার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিলেন। এখানেও দেব শব্দ 
আধ্যজাতিকে বুঝাইতেছে ।, “দেবপূর্ব্ং নরাখ্যং হি শশ্মবশ্ধা দিসংযুতম্‌” 
বিষ্পুরাণ। আধ্যদিগের শশ্মবন্মার্দি উপাধির পুর্বে দেব শব্দ প্রয়োগ 
করিবে । “দেব্ন্তা শ্চ স্স্িয়ঃ স্বৃতা* এস্থলের ব্যাখ্যাতেও পণ্ডিতের! 
আধ্যজাতীয় স্ত্রীগণের নামান্তে দেবী শব্দ প্রয়োগের উপদেশ দিয়াছেন । 
অতএব আধ্ধ্য ও দেবশন্দ একার্থক হওয়াতে আর্্যভাষা ও দৈবীভাষ! এক 
ভাষাকেই বুঝাইতেছে। ব্রাঙ্গী ও ব্রাঙ্মণী ভাষাও এ ভাষাকেই বুঝায়। 
বৈদিক ভাষাকে যে দেবভাষা বলে, তাহার আর প্রমাণান্তর আবস্তাক 
হয় না। ইহা নিতান্ত প্রসিদ্ধ। প্র ভাষার অক্ষরগুলিকেও অগ্ঠ।পি 
দেবাক্ষর ব! দেবনাগর্ক অগ্গর বল। যায়। দেব্ণণব নগরে এ সকল অক্ষর 
প্রচলিত ছিল বলিয়া! উহ! দেবনাগ্র । 

এইরূপে দেখা যায় যে, আধ্য ও দেব শব্দ আধ্যোতপন্ন বৈশ্য ক্ষত্র ও 
ব্রাহ্মণ এই ত্রিবণীয়্ দ্বিজের বাচক। দ্বিজ, ধিজাতি,বিপ্র, ব্রন্বন্‌ ও ব্রাহ্মণ 
শব্দও এ ত্রিবর্ণীয় দ্বিজের বাচক এবং মূল ব্রহ্মজাতি বা তহুৎপন্ন কেবল ব্রাহ্মণ 
বর্ণেরও বাচক হয় । কিন্তু অগ্রজন্মন্,অগ্রঞ্জপ্রথমজণ্‌ প্রভৃতি শব্ধ বর্ভেদের 
পর কেবল ব্রাঙ্গণবর্ণকেই বুঝায় । পুর্বে এ সকল শব ব্রাহ্মণবর্ণকে বুঝাই- 
বার নিমিত্ত কেবল ব্রাহ্মণ শব্দের বিশেষণ স্বরূপ প্রদত্ত হইত ; যথা__ 

"অমিত্রাধুধো মরুতামিব প্রযাঃ প্রথমজ। ব্রহ্মণো বিশ্বমিদ্‌ বিহুঃৎ 
এই খকৃবচনে বিশ্বমিদ্‌ ( বিশ্বামিত্র ) পদের বিশেষণে “প্রথমজা। ব্রহ্মণঃ” 
অর্থাৎ অগ্রজ ব্রান্ধণ বল হইয়াছে । 

মন্বাদি খষিরা সর্বত্রই এই অর্থে কেবল অগ্রজন্মন শবের প্রয়োগ 
করিয়াছেন । যথা 

“শৃটদ্রব ভাধ্যা শুদ্রপ্ত সা চ স্বা চ বিশ: স্মতে । 
তে চন্বা চৈব রাজ্ঞঃ ন্স্য স্তাশ্চ স্বাচাগ্রজন্সনঃ ॥” 


৫০ বৈদ্য-বণ-বান্ণয় । 


এক্ষণে দেখুন-_ 

(১) ছিজ, ছ্বিজাতি, ছিজন্মা, বিপ্র, বিদ্বান, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, খষি এই 
সকল শব্দ মূল ব্রহ্ষজাতীয়দের বেদবিষ্ঠাস্থচক সাধারণ নাম । 

(২) আধ্য ও দেব ইহাদের সভ্যতা ও সদাঁচারস্চক এবং য্জমান 
ইহাদের দেবার্চনাস্চক সাধারণ নাম। 

(৩) ব্রঙ্গন বা বর্ষণ ইহাদের জন্ম বাঁ জাতিস্চক সাধারণ নাম । 

(৪) অগ্রজন্মা, দ্বিজৌত্তম, বিপ্রবর্ধা, মুখজ ইত্যাদ ; ব্রহ্মক্ষত্র, ক্ষত্র, 
রাজা, বাহুজ ইত্যাদি ; অর্ধ, বিশ, বৈশ্ঠ, উরুজ ইত্যাদি এবং শৃদ্র, হীন, 
জঘন্যজ, পদজ ইত্যাদি নাম সকল ইহাদের কর্শানচক বিশেষ নাম। 

শ্বেতরুষ্াদি শব শেষে ব্ণার্থে অপ্রচলিত হওয়ায় বেদভাষা ভিন্ন ও 
পুর'ণাঁদিতে তাহ।রই উল্লথমাত ভিন্ন প্রচলিত জাতিধর্ণা্গে কুত্রাপি দষ্ট 
হয় না। 

অনেকে মনে করেন যে অমরসিংহ ব্রহ্মন্গে কেবল ব্রাঙ্গণবর্গেরই কথা 
লিথয়।ছেন; কিন্ত একটি অন্ধ বন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুকিতে পারিবেন 
যে, ভগবান্‌ মন্ত্র যেমন স্ব-সংহিতায় ত্রাঙ্গণজাতীয় সমুদার বর্ণের 'ধর্মোল্লেখ 
একসঙ্গেই করিয়াছেন, তেমনই অমরদসিংহও এই ত্র্গপ্জে বৃদ্ধজাতীয় সমু- | 
দায় বর্ণের আশ্রম ও গুণকম্মাদি এক সঙ্গেই বলিয়াছেন ॥ মন্তু যেমন * 
দশমাধ্যায়ে গ্রত্যেক বর্ণ ও জ।তির বৃত্ত বিশেষ করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেখা- 
ইয়।ছেন, ইনিও তেমনই ক্ষতিয়, বেশ্ট ও শূদ্র বর্ণের জীবিকামাত্র সম্প- 
কীয় বিষয়গুলির নিমিত্ত পৃথক্‌ পৃথক্‌ বর্গ করিয়া তৎসম্পর্কীয় জরব্যাদিই 
তাহাতে সবিস্তর লিখিয়াছেন। মন্থু যেমন বাঙ্গণবর্ণের ধম্মকথনের নিমিত্ত 
স্বতন্ত্র অধ্যায় করেন নাই, সামান্ততঃ বান্ণ[দিবর্ণের উল্লেখ করিয়া বিশেষ 
বলিবার নিমিত্ত সর্বাগ্রে সর্বপ্রধান মুদ্ধীভিষিক্তেরই ধর্শ সপ্তম ও অষ্টম 
অধ্যায়ে বলিয়াছেন, অমরপিংহও তেমনই এই বান্ষবর্গে বুক্ষণাদিবণের 
নামোল্লেখ মাত্র করিয়া সর্ধাগ্রে সর্কগুধান মূর্ধাভিষিক্ত , বুদ্ষণদেরই 


জতত্যর্থ-নির্ণয । | ৫১ 


উল্লেখ করিফ্াছেন যথা-__“- বর্ণাঃ সুযু ব্রণাঙ্ষণাদয়ঃ। বাজবীজী বাজবং্তঃ 
বাঁজ্যন্ত কুলসম্ভবঃ ॥ মহাঁকুলকুলীনার্যযসভ্যসজ্জনসাধবঃ।* তাহার পর 
আবার দেখুন, ছ্বিজাতীয় সকল বর্ণেরই আশ্রম লিথিতেছেন গত্রহ্মচারী ছনহী 
বানপ্রস্থো ভিঙ্কুশ্ততুষ্টয়ে। আশ্রমঃ* এই কথা বলিয়া প্রী চাতুর্বর্ণ.স্থ ও 
চতুরশ্রমস্থ সমন্ত বিদ্বান ও কর্মবান দিগের সাধারণতঃ উল্লেখ করি- 
তেছেন। এখনকার স্তায় তথন ব্রান্ধণবর্ণত্ব বা এই ত্রান্গণকর্মসকল 
দ্বিজাতিত্রয়ের মধ্যে লুপ্ত হয় নাই। পরস্ত একই ব্রাহ্গণজাতি কম্মানুসারে 
ত্রাঙ্মণক্ষত্রিয়াদি বর্ণ হইত। ব্রাহ্মণবর্ণের পুজ যেমন কশ্মানসারে ত্রাহ্মণ 
হত, তেমনই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের পুক্রও কর্দ্দানুসারে ব্রাঙ্ষণ হইত। 
তাই তাহাদিগের মধ্যে যে বেদাধ্যায়ী ও ট্কর্মনিরত হইত, তাহাকেই 
্রাঙ্মণবর্ণ বলিয়া ফ্টখিতেছেন “দবিজাত্যগ্রজন্মভূদেববাড়বাঃ। বিএ্চ 
ব্রাহ্মণোহসৌ ষট্‌্কন্া যাগাদিভিযুতিঃ ॥৮ অনন্তর “বিদ্বান বিপশ্চিৎত 
ইত্যাদি ক্পোকে সাধারণতঃ ত্রিজাতীয় বিধান লোকমাত্রের উল্লেখ করিয়া 
ভ্রিজাতিসাধারণ সর্বপ্রকার অধ্যাপক, ছাত্র, বিবাহ, উড় যজ্জকারী, ব্রতী, 
যজ্ঞ, যজ্ঞীয় সভা, সভ্য ও যজ্ঞসম্বন্ধীয় সমস্ত বলিয়া! শেষে সংস্কারহীন বেদহীন- 
দিগের কথাও বলিয়। এই বর্গের উপসংহার করয়াছেন। 
ক্ষত্রবৈশ্াদিবর্গে তাহাদিগের প্রধান বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা ও তৎ- 
সম্পর্কীয় দ্রব্য, গুণ ও কম্মমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন । ছিজসাধার্ণ তধ্য- 
রন, অধ্যাপন, যজ্ঞ, বিবাহ, দানগ্রহণাদির কথা সমুদায় এই বর্গের বলিয়া 
গিক়াছেন। যদ ব্রন্মবর্গে কেবল ব্রাক্গণবর্ণেরই বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে 
বলা যায়, তাহ! হইলে এই সকল সাধারণ ধর্ম ক্ষত্রাদিবর্গে না থাকায়, 
যুদ্ধবিগ্রহাদি ব্যতীত ক্ষত্রবর্ণের ও কৃষিবাণিজ্যাদি ব্যতিরেকে বৈশ্ব দিগের 
আর কোনও ধর্ম ছিল না-_ইহাই প্রতীতি হয়। তাহাদের বেদাধায়ন, 
যজ্ঞ, বিবাহাদিও ছিল না--ইহাই প্রতীতি হয়। অতএব ব্রঙ্গবর্গে াহ.রা 
কেবল বঙ্গণরাঙ্ষণ্রেই সমস্ত লিখিত আছে মনে করেন, তাহারা নিশ্চক্সই 
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ত্রান্ত। তাহা ক্রমে বিশিষ্ট রূপে অবগত হইতে পারিবেন। এই প্রথ। 
অনুসারে মনৃক্ত সাধারণ দ্বিজধশ্মকে কেবল ব্রাদ্ষণবর্ণের অন্তর্গত জাতি 
বিশেষের ধশ্ম মনে করিয়। কুল্লুক ও মেধাতিথিও এইরূপ ভ্রমে পড়িয়া 
ছেন। দশম অধ্যায়টীর অর্থ আদৌ না বুঝিতে পারায় মৃদ্ধাভি- 
বিজ্ত ও অথ্ষ্টকে সক্ধীর্ণ বর্ণহীন ধর্মহীন বাহ জাতি বলিয়াছেন 
এবং অধ্যায়ের ১৩১৪ শ্লোকে ইহাদিগকে স্পর্শ ফোগা জাতি বলিয়। 
অনুগৃহীত করিয়াছেন । ইহাদের মতে মৃদ্ধাভিষিক্তের হস্তা, অশ্ব ও রথ 
শিক্ষা ভিন্ন ও অস্বষ্ঠের চিকিৎসা ভিন্ন অন্ত কোন পণ্ম অনুষ্ঠেয় নাই । যাহ! 
হউক, সে সকল কথা পরে হইবে, এক্ষণে আমরা বক্তব্যের অনুসরণ করি । 
বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন ষে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ববর্ণ ইহার! 
সকলেই ব্রহ্দজাতির অর্থাৎ ছিজজাতির অন্র্গসটরু বলিয়াই অমরসিংহ 
এই প্রস্তাবের শিরোভাগে ত্রহ্গবর্গ এই শব্দটা প্রয়োগ করিয়া নিয়ে 
প্র তিনজাতীয় ছ্বিজগণেরই সাধারণ বিষয়গুলির উল্লেখ করিয়াছেন অথচ 
ব্রাহ্মণ পর্যায়ে ব্রহ্মন শব্দের উল্লেখ করেন নাই। এতদ্বারা নিশ্চয়ই 
প্রতীতি হইতেছে যে, অমর ব্রদ্ষন শব্দে এক্ষণকার ব্রাঙ্ষণদের স্তায় কেবল 
্রাক্মণবর্ণীয় জাঁতি বিশেষকে বুঝিতেন না; তীহার প্রযুক্ত এই ব্রহ্মন শবদটী 
দ্বিজমাত্রার্ক। ব্রহ্গজাতির অন্তর্গত বলয়া তিনি শেষে বেদহীন সংস্কার- 
হীন নিরাকার শুদ্রতুল্য দিজদিগেরও উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব 
এই ত্রচ্গবর্গের মধ্যে তিনি ত্রিবর্ণীয সাধারণ ধর্মসংবন্ধীয় নাম সকলেরই 
উক্তি করিয়াছেন। বর্ণায় বিশিষ্ট বৃত্তিসকলের ও তৎসম্বন্বীয় দ্রব্য- 
সকলের উল্লেখ হ্বতন্্র করিয়াছেন । ফট্‌কম্মরতা ভিন্ন ব্রান্ষণবর্ণ সংবন্ধে 
অন্য কোন বিশেষ বক্তব্য নাই বলিম্বাই, উহার স্বতন্ত্র উল্লেথ বা 
তন্লিমিত্ত বর্গান্তর করা আবশ্তক বিবেচনা! করেন নাই। মঙ্গ- 
লংহিতাতেও এরূপ সাধারণের ধর্দের সহিত স্থলে স্থলে ব্রাহ্ষণবণের কর্তব্য 
কথিত হইয়াছে । ব্রাহ্মণবর্ণের নিমিত্ত স্বতন্ত্র অধ্যায় লিখিত হয় নাই । 
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ফলত: সমাজের মধ্যে ব্রহ্গক্ষভ্রবংশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণীয় রাজবংশ ও তৎ- 
সহচর এবং তত্,ল্য রাজগুণসম্পন্ন পরিষদ্যোগা ব্রাঙ্গণেরাই প্রধান এবং 
তাহান্দিগেরই ধর্ম মানবসংহিতায় ও পুরাণীদিতে সবিস্তর ও পৃথক্রূপে 
নিদিষ্ট হইয়াছে । ক্রদ্ধ ক্ষত্র ভিগ্ন ত্রিবণীপ্ষ অন্য ছিজগণ সাধারণ, সুতরাং 
তাহাদের ধর্ম ও সাধারণ রূপেই উক্ত হইয়াছে। ্বিজগণ সাঁধা রণ হইলেও শুড্র- 
গণের উপর স্তাহাদের প্রত চিরকালই ছিল। বর্তমান সমাজের পতিত 
ব্রাহ্মণগণ ও বৈগ্যগণ ব্রন্ক্ষত্রিয় ও পরিষদ বরঃদ্ষণদিগের সেই প্রাধান্য লইয়া! 
বিবাদ করেন । কিন্তু রুতকণ্ম্া পুণাবান্‌ পূর্বপুক্ুষগণ সেই সম্মানে সম্মানিত" 
ছিলেন বলিয়া অকশ্মণ্য অধন্যদিগের সে সম্মানের প্রার্থন। করা বিড়ম্বন। 
মাত্র । সেই ভ্রম ও চিরলালিত বিবাদ ভঞ্জনের নিমিত্ত উভয় সম্প্রদায়ের চক্ষু 
উপর চিবাগত আর্ধ্শাস্ত্র ও আধ্ধ্যব্যবহার সকল উদ্ধত করিয়া দেখানই 
এই গ্রন্থকর্ভার অভিপ্রায়। বিবাদ বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া! এই সামা 
জিক বিপদের সমপ্ধ পরম্পন্ন সৌহ্বগ্ভভাবে দ্িনপাত করিতে পাঝিলেই 
সমাজের বু ইষ্ট সাধন হয়। সমাজের মধ্যে ব্রহ্গক্ষত্রদিগকে ও পরিষদ্‌- 
ব্রাঙ্গণদিগকে আমিই প্রধান বলতেছি, ইহা কেহ মনে করিবেন না। 
আমি শাস্ত্র সকলেরই বচন দেখাইতেছি । আমি এই শাস্ত্র সকলের 
অন্রসারেই বলি যে, রাজাধিরাঁজ সমস্ত ভারতের অধীশ্বর এরূপ 
প্তরয়্রাঙ্গণেরও পৃঞ্জনীয় এক সম্প্রদায় আছেন। তাহারা সমাজের 
বাহিরে থাকিয়।ও সমাজের নিয়ন্তা, চাতুর্বপ্যধশ্মের অতীত হইয়াও 
চাতুর্বপাধন্মের শিক্ষা্দীতা । সর্বত্যাগী হইয়াও সমস্ত জগতের প্রভূ । তাহা- 
দের জাতি নাই বর্ণ নাই। তাহাদিগের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম 
আমি এ পর্যন্ত বেদাদির বিরুদ্ধ মন্বার্দির বিরুদ্ধ বা মহাতারত-রামায়ণাঁদি 
প্রসিদ্ধ প্রমাণ্য শাস্ত্র সকলের বিরুদ্ধ একটী কথাঁও বলি নাই এক 
জানতঃ বলিতেও ইচ্ছ। করি না। সত্যান্থন্ধান ও জাতীয় বিবাদ নিরা- 
করণ ব্যতীত অস্মদাদির কোনও অভিপ্রায় নাই । ছিজজাতীত্ব- 
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দিগকে স্বধশ্মপালনে উত্তেজিত করা ভিন্ন আমার অন্ত উদ্দেন্ত নাই।' 
কুল্প,কাদির ভ্রম বা বিদেষাদিকত ব্যাখ্যাপাঠে কুসংস্কারাপন্ন ব্রাঙ্মণদিগের' 
কুসংস্কার উন্মলন করিয়া বৈদ্বাজাতির পরিচয় দেওয়া ও উভয়জা তির: 
সৌন্ৃদ্ধ স্থাপন কর] ব্যতীত অন্ত কোনও উদ্দেশ্ঠয নাই । 

আমর! পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি যে, পূর্বকালে এদেশে বর্ণ ও কাধ্য 
একাধারে থাকাতেই একের দ্বারা অপরের নির্ণয় হইত । এথন যেমন 
আমরা শ্বেতাঙ্গ দেখিলেই রাজজাতি বাঁ যোদ্ধাজাতি বলিয়া বুঝিতে পারি' 
পূর্বেও সেইরূপ বর্ণদবারা লোকেরা ত্রাক্ষণবৈশ্া্দির গুণ ও কার্ধে/র 
পরিচয় পাইত। সেই জন্তই শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদির পরিচয় দিতে বলিয়া- 
ছিলেন পত্রাঙ্ষণানাং সিতোব্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিত: বৈষ্তানাং পীতকো৷ 
ৰর্ণঃ শৃদ্রাণীমসিতন্তথা ॥* মহাভারত শান্তিপর্ব ১৮৯ অধ্যায়। কিন্তু এ ভাব 
কাজে অন্তরিত হইয়াছিল। বহুকাল উষ্ধান্ষঃ বিবিধ দেশাধিবাস 
হেতুকই হউক, অথব! কৃম্কায়দিগের সহিত যৌন সম্পর্ক হেতুকই হউক, 
আধ্য ও অনার্যযদিগের জাতীয় বর্ণের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। * তথন, 
আর বর্ণ দেখিয়া কাহারও জাতি জানা যাইত না। একারণ কম্ম হেতুকই 
জাতির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক হইয়াছিল, এ সকল বাক্য আমাদের 
স্বকপোলকল্িত নহে । জাতিগত বর্ণবিপর্য্যয় লইয়া ঘে একসময়ে সমাজে 
মহা আন্দোলন হইয়াছিল এবং কার্য্যদ্বারাই নির্ণয় করা যে শেষে 
বিধিবদ্ধ হইম্বাছিল, তাহা শাস্তরদ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে । মহাভারতের 
শান্তিপর্ধে ১৮৮ ও ১৮৯ অধ্যায়ে দেখুন,--মহষি তৃগড ও ভরদ্বাজে কি 
কথোপকথন হইতেছে । ভরদাজ বলিতেছেন, “মহাশয়, এখন আর বণ অর্থাৎ 
শরীরগত শুভ্রত্বাদি দেখিয়া জাঁতিভেদ করা যায় না। কেন না সকল 


সপ পি ০৯৯ লাস 





পপ সপ ৮০ পাস পপ পপ 


* এতদ্ধার। জাতিশব্দের ও বর্ণশব্দের অর্থগত বিভিন্বতার শুচনাকাঁল সুতিত 
হইতেছে ॥ জাতি জন্মমাতর ও ক্রিয়াই বর্ণ, ইহ! খধিগণের মীমাংলা। 
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'জাতিতেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লোক দৃষ্ট হইতেছে । আর কিরূপে জাতি- 
ভেদ করিব? কামক্রোধাদি মনোবৃত্তি ও স্বেদপুরীষাদি বাহলক্ষণ সকল 
মনুষ্যেরই সমান । তবে জাতিনির্ণর কি প্রকারে হইবে?” ভরদ্বাজের 
এই সকল কথায় মহধি ভৃগু উত্তর করিলেন, “দেখ, ব্রহ্ম! হইতে সকলেরই 
উৎপত্তি, অতএব সকলেই ত্রাঙ্ষণজাতি। তিনি কাহারও কোন প্রভেদ 
কনেন নাই। লোকে স্ব স্ব স্বভাব ও কার্য্যব্বারাই বিভিন্ন হইয়। পড়িয়াছে। 
তাহাতেই কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্ত, কেহ বা! শূদ্র হইয়া 
অবস্থান করিতেছে । কেহ গৌর, কেহ রক্তবর্ণণ কেহ পীত, কেহ ব! 
'কুষ্ণবর্ণ হইয়াছে ।* এইরূপ অনেক কথোপকথনের পর আবার যখন 
ভরছাজ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “তবে এক্ষণে কোন্‌ কোন্‌ লক্ষণদ্থারা ব্রাহ্মণ 
জান! যাইবে ?* তখন মহধি ভূত বলিলেন, "জাতকন্মাদি সংস্কার এবং 
জীবিকার্থ অবলঘ্বিত কার্ধ্যদ্বারাই জাতি নির্ণয় কবিতে হইবে ।” ধাহার! 
বিদ্া ও চিকিৎসাকে বৈদ্ধের ব্যবসায়গত উপাধিমাত্র বলিয়। বৈছা শবাকে 
জাতিবাচক বলিতে চান না, তাহার! মহধি ভৃগুর এই কথাঁটীতে ও 
অন্থান্ত মুনিগণেরও তাদুশ বচনে একট মনোযোগ করিয়৷ যাইবেন। সমস্ত 
জাতিনামই যে ব্যবসায়গত উপাধি, তাহা দেখিবেন। “জাতকম্মাদিভি- 
নত সংস্কারৈ: সংস্কৃত; শুচিঃ | বেদাধ্যয়নপম্পন্নঃ ষটস্মু কর্মন্ববন্থিতঃ |" 
ইত্যাদি প্লোক হইতে আরম্ভ করিয়! “শৃদ্রে চৈতদ্‌ ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন 
বিস্ততে। ন বৈ শুদ্রো ভবেচ্ছ্রে। ব্রাঙ্মণে। ব্রা্ষণে! ন চ॥” এই পর্যযস্ত 
শ্লোকে মহধি ভূগড জাতিপরিচগার্থ বর্ণের কথ! আর বলিলেন 'ন।, 
এবং জন্ম ও জাতকশ্মাদ সংস্কারমাত্রকেও ব্রাহ্মণত্বের কারণ বলিলেন ন। ; 
কিন্তু জন্ম, জ্ঞান ও সদচারকে দ্বিজত্বের লক্ষণ ও জীবিকার্থ অবলম্থিত 
ক্রিদ্বাকেই বর্ণার্থকজাতির পরিচারক বলিলেন। এক কথায় জন্ম, জ্ঞান, 
সন্দাচার ও জীবিকার্থ অবলদ্বিত কার্য এই ক্রিম্বা-সম্ততিই বর্ণের পরিচায়ক 1 

মহাভারতের বনপর্বে নহুধ-যষাতি-সংবাদে ইহা আরও ক্ষটা্কত, 
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হইয়াছে । এস্থলে সপ'রূপী নহৃষ ধর্মরাঁজ যুধিষ্তিরকে জিজ্ঞাস কবিতেছেন,, 
পহে রাজন্‌ ! ষুদি কার্য্যদবারাই ব্রাহ্মণ জাতি বর্ণ) নির্ণণাদি করিতে হইল,তবে 
জাতি শব্দ বৃথা হইতেছে; কারণ জাতি শবেব অর্থ জন্ম,অথচ কার্য অভাবে. 
জাতি নির্দেশ হইতে পারিল না ।” 

এখানে সাধারণের বুঝিৰার সৌকর্যার্থ আমর স্মরণ করাইয়া 
দিতেছি ষে, আমর] বন্ুব্যক্তিগত ধশ্মসাম্যকে অর্থাৎ গুণ ও ক্রিয়ার সাম্যকেছ, 
জাতি বলিয়াছি। ভারতীয় ব্রাঙ্ষণক্ষতিয়বৈশ্বশৃন্রগণের বর্ণ দেখিয়া 
তাহাদের ষে গুণ ও কর্মগুলি অগ্রে বুঝ! যাইত গুণ ও কর্মগুলিকে আর' 
বর্ণ দেখিয়া বুঝিতে না৷ পারার, গুণকন্মকেই সাক্ষাতরূপে জাতি বলার 
প্রয়োজন হইতেছে । সেইগুলি ইহাদের কথাবার্তায় প্রকাশিত হইতেছে । 
নহুষ বলিতেছেন, “জন ধাতু হইতে উৎপন্প জাতি শব্দের অর্থ জম্ম ; গুণ ও. 
কম্ঘমকে জাতি ৰলিলে তাহ! কি প্রকারে সঙ্গতার্থ হয ?” তাহাতেই যুধিষ্টির: 
ৰলিতেছেন,”হে মুহা সপ? এখন সর্ব] সকল বর্ণের লোক সকল বর্ণের স্ত্রীভে 
সন্তান উৎপাদ্দন করে (তাহাতে এক পুরুষেরই ভিন্ ভিন্ন গাত্রবর্ণের সন্তান হয়) 
স্থতরাং জন্মদ্বারা অর্থাৎ কষ্ণবর্ণ ব! শুভ্রবর্ণ হইতে জন্গিয়] কুষ্ণবর্ণ বা শুভ্রবর্ণ' 
হইয়াছে বলিয়া সেই বর্ণ দ্বার] জাতি ভেদ কর! ঝড় ছুরূহ হইয়! উঠিয়াছে। : 
বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ সকল মন্ধেেরই সমান । তবে এই এক দেখা 
ফাইতেছে যে, আমরা ব্রহ্ম (বেদ) পাঠ করি ও ত্রদ্ধ (ঈশ্বর) পৃজ! 
করিয়া থাকি, সেই জন্যই ব্রাহ্মণশব্ধবাচ্য হইতেছি। এইজন্য তন্বদর্শী 
পণ্ডিতের! বিহিতরূপে ব্রহ্মপাঠ ও ব্রঙ্গার্চন! কাধ্যকেই ত্রাঙ্গণত্তের পরিচায়ক 
ৰবলেন। শাস্ত্রে বিধান আছে যে, নাভিচ্ছেদের পূর্বে যখন পুরুষের 
জাতের হয়) তখন হইতে তাহার মাত! গায়ত্রী (ভ্রাণকর্রী) ও পিতা আচার্য্য 
( উপদেশক ) খাকেন। তথাপি যাবৎ বেদোপদেশ দ্বার! ইহার আধ্যাস্মিক 
জম্ম না হয়, তাবৎকাল এ পুর (দ্বিজ হইতে জাত, রক্ষিত ও বর্ধিত হুইলেও)' 
শুড্তুল্য পাকে । (“বেদোগনয়ন পর্যন্ত শৃদ্রতুল্য থাকে এ কথা বলায়, 
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এন্সপ বোধ হইতে পারে যে, তবে বেদোপদেশমাতেই প্র পুল্র ব্রাঙ্ষণ হইয়া 
যায়, এক.রণ বলিতেছেন ) স্থারভূুব মন্ধু বলিয়াছেন যে, “জাতকন্ম ও 
উপনয়ন হইলেও যদি দ্বিজপুত্রের ব্রাহ্গণবিহিত সদাচাঁর সকল ন]1 থাকে, 
তবে সে ব্রাঙ্ষণবর্ণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাঙ্ষগবর্ণবিহিত কন্মাভাবে 
বর্ণসঙ্কর হয়। *ন্বকর্পাঞ্চ_ ত্যাগেন_ জায়স্তে ব্ণরন্করাঃ ॥” অতএব 
ধাহাতে উক্ভপ্রকার সংস্কার ও সদুত্ব ও সনদ ত্ত উভয়ই আছে, তিনিই ব্রাহ্ষণ।” 
অতএব এখানেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ব্দোদ্দ-জনিত সংস্কার ও 
পূর্বোক্ত সদ্দাচার এই উতয়ই ছিজত্বমাত্রের লক্ষণ। দ্বিজের মধ্যে 
ব্রাহ্মণবর্ণ-বিহিত বেন্গাধ্যয়নাদি ষটকার্য্যই ব্রাহ্মণবর্ণের লক্ষণ। 
্রঙ্গাণ্ড পুরাণে ও অনুশাসন পর্বের এক স্থলে ভগবান্‌ আরও স্পষ্ট 

কৰিগ্া বলিতেছেন যে, “পরমেশ্বর কাহাকেও ব্রাহ্মণাদি বর্ণ করিয়া স্যটি 
করেন নাই। কেবল কর্্ন্বারাই লোকে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শুন 
হইম্মাছে |” স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, “ব্রাহ্মণ হইতে জন্ম, ব্রাঙ্মণ-সংস্কার, বেদাদি- 
পাঠ বা সম্তানা দর ব্রাঙ্গণত্ব প্রাপ্তিও ব্রাহ্মণত্বের কারণ নয়, কিন্ত নিজের 
ব্রক্ষণোচিত জ্ঞান ও কন্মই ব্রাহ্মণত্বের কারণ ।” 

“এভিস্ব্ব কর্মভির্দেবি সর্বৈরাচ রতৈরপি । 

ক্ষত্ো ব্রাহ্গণতাং যাতি খৈশ্ঠঃ ক্ষত্রিযতাং ব্রজেতৎ ॥ 

এভি কর্মফলৈ দেঁবি ন্যনজাতিকুলোস্তবঃ 

শুদ্রোংপ্যাগমসম্পন্রো দিজো৷ ভবতি সংস্কৃতঃ ॥ 

ব্রাঙ্গণো! বাপ্যসদ্ত্বঃ সর্বসঙ্করভোজনঃ | 

্রাঙ্গণ্যং সমহুৎস্জ্য শৃদ্রো ভবতি তাদৃশঃ ॥ 

কর্মভিঃ শুচিভির্দোব শুদদাতসা বিজিতেক্জিয়ঃ । 

শূ্রোহপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মানুশাসনম্‌ ॥ 

স্বতাবঃ কম্ম চ শুভং যদি শূদ্রেইপি ভিষ্ঠতি। 

বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতে বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতি ॥ 
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ন যোনিনাপি সংস্কারঃ শ্রুতয়ে। ন চ সম্ভতিঃ। 

কারণানি ছিজত্বস্ত বৃত্তমেব তু কারণম্‌ ॥ 

সর্বোহয়ং ব্রাঙ্মণে! লোকে বুত্তেন তু বিশিস্ততে । 

বন্তস্থিতস্ত শৃদ্রোহপি ব্রাঙ্মণত্বেন পূজ্যতে ॥ 

্রহ্মস্বভাবঃ কল্যাণি সমঃ সর্বত্র মে মতি । 

নিগু ণং নিম্ধলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স ছ্বিজঃ ॥ 

এতৰ্তে গুহযমাধ্যাতং যথ। শৃদ্রে তবেদ্দিংজঃ | 

ব্রাহ্মণো বা চ্যুতে। ধশ্মাৎ যথ! শৃদ্রত্বমাপ্র,তে। 

ইহার সংক্ষেপার্থ এই যে, জন্ম, সংস্কার, অধ্যয়ন, বা বংশবিস্তার কিছুই 
ব্রাঙ্মণত্ব-বর্ণের কারণ নয়, কিন্তু ব্রাহ্মণবণোক্ত স্বভাব ও কন্মই ব্রাঙ্গণত্বের 
লক্ষণ । এই গুণ ও কম্মে শুদ্রও ব্রাহ্মণ হয় এবং তাহার অভাবে ও 
অসদাচারে ব্রাহ্মণ শৃত্র হয় । 
এক্ষণে দেখুন, জাত শব্দের অর্থ কি হইমা আসিল, বর্ণ শবের অর্থ 

কিহইল। জাতি শবের প্রকৃত অর্থ জন্ম মাত্রে থাকিয়। এখন বর্ণ অর্থ 
হইতে পৃথক্‌ হইয়া পড়িল । বর্ণ শব্ঘ এখন প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করিয়। 
কতকগুল কাঁধ্য অর্থে পরিণত হইল। খধিগণের মীমাংসায় ইহাই 
স্থির হইয়াছিল । বর্ণের অন্তর্গত জাতি শব্ের অর্থ যে আবার কেবল এক 
একটা মাত্র উ পজীবিকার্থ কন্ম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহাও পশ্চাৎ 
দেখাইব। যাহা হউক, ক্রিগ্বাই এই বর্ণ ও জাতি এবং ক্রিয়ার লোপেই 
বর্ণনাশ ব| জাতিভ্রংশ হয়, একথ৷ প্রাচীন ও অধুনাতন গ্ডতেরা সকলে ই 
একমতে বলিয়াছেন । ইহার অন্তথ] হইতেই পারে না। অতএব ক্রিস্থাই 
বর্ণত্বরূপ জাতি ও জীবিকার্থ ক্রিয়াই বর্ণান্তর্বত্তী জাতির স্বরূপ লক্ষণ ; গর্ভ 
হইতে অব্তরণরূপ ক্রিয়ামাত্র সেজাতির লক্ষণ নয়। ইহাই স্থিরীক্ুত 
হইতেছে । 


এই সকল বচন দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ছিজাতির স্ত্রীর গর্ভ হইতে 


জাত্যর্থ-নির্ণয । ৫৯ 


ভূমিষ্ঠ হওয়। মাত্রেই কেহ দ্বিজ হয় না। ব্রাপ্ষণধর্ণ হওয়। নুর্রপরাহত | 
কারণ এ পুত্র স্বাধ্যায় ও স্বকন্মাথিত হিজ হইতে জ.ত হইমাছে কি না,তাহ। 
তাহার আন, সৎস্বভাব ও কন্ম দ্বারাই নির্ণের। উপনয়ন মাত্র দ্বারাও কেহ 
ব্রাহ্মণ হয় না, কারণ উপনয়ন তাহার ধিজত্বমাত্রের অগ্ঠানহচক কাধ্যরস্ত 
মাত্র। তৎপরে শ্বাব্যায় অর্থাৎ স্ববর্ণবিহিত ৫বের প্রকৃত উচ্চরুন ও অর্থের 
সহিত অধ্যন্ননে বিপ্র মর্থাৎ প্রক্কৃতরূপে দিজত্বঘাত্র প্রাপ্তি হয়, তাহাতে 
কেহ ব্রাহ্মণবর্ণ হয় না । সেই পুত্র ষে বংশে জন্মিঘ্বাছে, সে বংশে কেহ 
ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, এতন্মাত্রও কাহারও ছিজত্ব বা ব্রাঙ্ষণত্বচ্চক নহে। 
কিন্তু ছিজ হইতে জন্ম, দ্বিজ-সংস্কার ও বিজন্ব ভাব প্রদর্শনের পর ষে,ষে বর্ণের 
কন্ম গ্রহণ করে, সে সেই বণের দ্বিজ হয়। যে পুত্র ব্রাহ্মণবর্ণবিহিত কন্ম 
সকল করে, সেই ব্রাঙ্গণবর্ণ হইতে পারে। এই জন্তই মনু “ব্রাঙ্গণ! তরঙ্গ - 
যোনিস্থা যে স্বকর্মন্যবস্থিতাং। তে সম্যগুপলীবেযুঃ ঘট কম্মাণি 
'ঘথাক্রম্‌ ॥* 
“অধ্যয়নং অধ্যাপনং ষজনং যাজনং তথা । 
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ঘট কম্মাণ্য গ্রজন্মনঃ ॥” 

অর্থাৎ যে দ্বিজ দিজ্রজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াও মূলদিজত্ব পরিহাৰ 
না করিয়া দ্বিজজাতিতেই থাকে এবং ছ্বিজজাতির পশ্চানুক্ত শ্বজাতিবিহিত 
কার্য সকল করে, তাহারাই এ ছয়টী কম্ম করিবে। 

যথাক্রমে করণীয় এ সকল কার্ধয যথাক্রঃম বলিতেছি-__-“বেদ অধ্যৰ ন, 
বেদ অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ।” এই সকল বলিরা শেষে 
আবার বলিতেছছন “্ষশ্নাস্ত কন্মণামন্ত জীণি কম্মাণি জীবিক 11 যাজনা- 
ধ্যাপনে চৈব বিশুক্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥* এই ষট কর্মের মধো যজন, বেদা- 
ধ্যাপন ও বিশুদ্ধ ব্যক্তির দান এই তিনটা মাত্র ধাহার জীবিকা, তিনিই 
ব্রাহ্মণবর্ণ।* এতন্্ারা যিনি প্রকৃত উচ্চারণ ও অর্থ লহিত বেনাধ্যস্বন না করেন 
তিনি অধ্যাপনে, যিনি যজন না করেন তিনি যাজনে, এবং ধিনি দান ন! 


৬০ বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণয 


করেন ডিনি প্রতিগ্রহে অধিকারী না হইয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না, ইহা! 
অর্থতঃ সিদ্ধ হইতেছে । অতএব এই সকল কর্ম্ধই ব্রাক্ষণত্বরূপজাতি 
ইহা সিদ্ধ । 


ক্রিয়ার উত্কর্ষে জাত্যুগ্ুকর্ধ ও ক্রিয়ানাশে জাতিনাশ । 


জ্ঞান ও কর্্মই মনুষ্যের উৎকর্ষধাপকর্ষের হেতু, সদদশ কারণ হইতে 
সদূশের উৎপত্তি হয়,একজন্য জন্মের উৎকর্ষাপকর্ষও জ্ঞান ও কর্দের উৎকর্ধাপ- 
কর্ধক হয়। অতএব জন্মও উৎকর্ষাপকর্ষের হেতু । জন্ম মান্ছে প্রাধান্ত- 
বু্ি মনুষ্যগণের জ্ঞান ও ক্রিয়ালোপ করে এবং তাহা অধ:পাতের মূল হয়, 
এ কারণ জন্মে প্রাধান্ত-বুদ্ধি হেয় । ব্রহ্ষাবর্তবাসী শুভ্র আধ্যের বনু 
সংবৎসর-জনিত কন্ম ও জ্ঞান দারা পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন । 
সেই জ্ঞান ও কন্মই তীভাদের পরুম তপস্তা এবং তাহাই তাহাদের প্রাধান্তের 
মূল। এই আধ্যদিগের পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত বন্ম জন্য উত্তরোত্তর জন্ে 
তপন্তার় যোগ্যতা! ও তদনুসারে উৎকর্ষ হইয়াছে। অতএব তাদৃশ জন্মও 
তাহাদের প্রাধান্যের কারণ । এজন্ত মন্ত্র প্রভৃতি শাস্্কারেরা জন্ম এবং 
তপস্তা অর্থ € জ্ঞানার্জন ও সতকন্মান্ষ্ঠান জন্ত শক্তিবিশেষকে উৎকর্ষ বা. 
অপকর্ষের কারণ বলিয়াছেন । ও 

*তপোবীজপ্রভাবৈস্ত তে গচ্ছস্তি যুগে যুগে । 
উতৎকর্ষঞ্ণাপকর্ষঞ্চ মনুষে,ঘিহ জন্মভ: 11৮ 

জ্ঞান, কশ্ম ও জন্ম-জনিত শক্তি-বিশেষ দ্বারা মনুষ্যেরা যুগে যুগে উৎকর্ষ 
বা অপকর্ষ লাভ করিয়া! থাকে । 

জীবের জন্ম অসীম। গর্ভাবস্থার পূর্বে জীবের যে জন্ম থাকে, তাহাকে 
পূর্বব জন্ম বলা ম.য়। গর্ভাবস্থার পরও তাহাদিগের প্রতিক্ষণই নৃতন নৃতন 
পরজগ্ম হর । কারণ মূর্তামূর্ের বিশেষ গুণ যে রূপাদি ও জনাদি তাহ! 
ক্ষণিক | পূর্বে জীবের যে বূপাঁদি ও জ্ঞানাদি থাকে, প্রতিক্ষণে অলাক্ষিত 


জাত্যর্থ-নির্ণয। ৬১. 


রূপে তাহারু ধ্বংস হইয়া নব নব রূপাদি ও জ্ঞানাদি হয়। ক্ষিত্যপতজো।- 
মরুদাদি অল্পই জীবদিগের শরীররূপে পরিণত হয়, কেন না, তাহার দ্বারাই 
শরীরের বৃদ্ধি ও তাহার অভাবে শরীরের ক্ষয় এবং এককালে অন্নোপ- 
যোগনাশে শরীবেরও নাশ হয়। অতএব ধখন স্পষ্ট দেখ! যাইতেছে যে, 
পূর্ব পূর্ব শরীরের ক্ষণে ক্ষণে নাশ হইতেছে এবং তাহার বিশেষ গুণা দিরও 
নাশ হইতেছে এবং তৎপরক্ষণেই উপযুক্ত. অন্নাদি দ্বারা পুনঃপুনঃ অন্ত 
শরীবু ও অন্ত গুণাদি উৎপন্ন হইতেছে, তখন অবিনাশী জীবগণের জন্ম. 
পুনঃপুনঃই হইতেছে বলিতে হইবে । অতএব ভূমিষ্ঠ ব্যক্তির ভূমিষ্ঠ হওয়া 
রূপ জন্ম, ব্রাহ্মণ-বীজ হইতে হওয়া হেতুক এ জন্মে ব্রাহ্মণত্ব থাকার সম্ভাবনা 
থাকিলেও তথন ব্রাহ্গণত্বহ্চক কোনও জ্ঞান বা ক্রিয়া লক্ষ্য না হওয়াতে, 
তথন তাহাতে ব্রাক্ষণত্ব আছে এরূপ নিশ্চয় করিয়! বলিতে পারি না। যদি 
পর পর জন্মে অর্থাৎ বয্বোবৃদ্ধি সহকারে তাহা দেখা যায়, তবে 
তাহাকে ব্রাহ্ষণ-জন্ম বলিব, যদি না দেখা যায়, তবে বলিব না। 
ব্রাহ্মণ-জন্ম পাইয়াও সে ত্রা্গণ-কার্ধা না করিলে তাহাকে সঙ্কর- 
বর্ণ বলিতে হইবে। কার্ম্যই জ্ঞানের গ্যোতক; কাধা না দষ্ট হও- 
যাতে তাহার জ্ঞানও প্রমাণ হয় না। এই জন্তই জ্ঞান-স্ভোতক 
আচারই জাতি, ইহা মীমাংসা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "শূর্রে 
চ তদ্‌ ভবে্লক্ষ্যং দ্রিজে তচ্চ ন বিদ্ধতে | ন বৈ শুত্রে' ভবেচ্ছংদ্রো ব্রাহ্মণো, 
ব্রাহ্মণো ন চ 1৮ এই জন্তই বলিয়াছেন “ন যোনি নঁচ সংস্কারঃ শ্রুতয়ো 
নচ সম্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্ত বৃত্তমেব তু কেবলম্‌।॥” এবং এই 
জন্তই এই নীতিরই অনুসরণ বেদজেরা চিরকাল করিয়া আসিতেছিলেন। 
তৃমিষ্ঠতা মাতেই,্রাক্ষণবর্ণ হয়, ইহ! কখনও কেহ বলেন নাই । 
বদি বলেন, অন্নোপষোগ অভাবেও যোগীদিগের শরীরম্থিতি দেখা যায়, 
অতএব অন্বাহার ব্যতিযেকেও শরীর থাকে, তবে অন্নই শরীব হয় ইহা কি 
প্রকারে বলি। আমরা সুক্ষ ভূতাদির সহিত স্থুল অন্ন আহার না করিলে 


নে 


৬২ বৈদ্য-বণ-বিনির্ণয় । 


বাচি ন! বটে, কিন্তু ষোগীর। পত্র শাক বায় আদি ক্রমে উত্তনোত্তর লঘু ও 
হক্তর দ্রব্যের আহার অভ্যাস করেন। এইরপে হুঙ্ম বস্ত মাত্র আহারে 
অত্যাস হইলে, ভূমি-মধ্যে শতহস্ত নিয়ে প্রোথিত করিয়া রাখিলেও 
তাহার! এ সর্বজীবরক্ষিণী পৃথিবী হইতেই সুক্ম আহার পাইয়। থাকেন। 
ত্ধাহাধ্য স্থল আহারের অভাবে তাহাদের শরীরধ্বংস হয় না। মৃত্তিকা 
অল বায়ু প্রসৃতির পরমাণু হইতেই তাহাদের শরীররক্ষা হয়। ভগবানের 
ইচ্ছাই এইরূপ । যদি বল, যোগীদিগের ন্যায় সামাজিকদিগেরও জাতিনাশ 
ইউক। তাহা হইতে পারে না। ভগবান্‌ ষোণিগণ লোৌকিকাচার উত্তীর্ণ 
হওয়ায় তাহা দিগের পক্ষেই লৌকিক জাতিনাশ শ্রেয়স্কর, সামাজিকদিগের 
পক্ষে নহে। এইপে মুক্ত ব্যক্তিরও ক্রিয়ানশ হেতুক জাতিনাশ হয়। 
অতএব কর্মই সর্বত্র জাতিস্চচক। কর্ই জাতি-লক্ষণ। এই জন্তুই মন্টু 
পুনঃপুনঃ জ্ঞানার্জন ও সদাচাররূপ ক্রিয়াকে জাতি বলিয়াছেন এবং এ 
ক্রিয়ালোপে আধ্যগণের শৃদ্রত্ব প্রাপ্তি লিখিয়াছেন, ষথা-_ 
“শনকৈস্ত ক্রির়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। 
বুষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্গণাদূর্শনেন চ ||” 

অল্পে অল্পে বৈদিক ও শ্ার্ত ক্রিয়া সকলের লোপ হেতুক, এবং বেদ 
শাস্ত্ের অনধ্যয়ন হেতুক এই সকল দেশের ক্ষত্রিয় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। 
যদিও পৃজ্যাপৃজ্যতার হেতুহূত হওয়াতেই ক্রিয়াকে সামান্ততঃ জাতি 
বল! হইয়াছে, তথাপি গর ক্রিয়াকে পণ্ডিতের! সাধারণের বোধসৌকত্যার্থে 
প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । যথ! জন্ম, জ্ঞান ও সদাচার । 
পূর্ববর্তী ক্রিরাসম্ততিই মম্ুস্যের উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট জন্মের কারণ হয়। 
এনজন্য এই জন্মপ্রাপ্তিই ইহলোকে পৃজ্যাপূজ/তার প্রথম কারণ। জ্ঞান 
দ্বারা অনুভব, স্মরণ ও সংস্কারের পরিচয় পাওয়ু। যায়, এজন্ত জনকেই 
ইহু সংসারে পুজ্যাপুজ্যতার দ্বিতীয় কারণ বলিয়ছেন। সদদৎ কার্যে 
আবার এইজ্ঞানাদির পরিস্থ পাওয়া যায়, এজগ্ত জাতে সদগং আচার 
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পুজ্যাপূজ্যতার তৃতীয় ও গুধান কারণ বলিয়াছেন, অতএব জন্ম দ্বারা 
প্রকাশিত পুর্বক্রিয়া ও তছুত্তর প্রকাশমান জ্ঞান কশ্মরূপ ক্রিয়া ইহলোকে 
পুজ্যাপৃজ্যতার হেতু হইয়া থাকে । পুজ্যাপূজ্যতার হেতুভূত এই ব্রিবিধ 
ক্রিয়াসম্তুতিই জাতি । এই ক্রিয়াসস্তুতি না থাকিলে, বা বিচ্ছিন্ন হইলে 
জাতি থাকে না। অতএব ক্রিয়াই পুজ্যাপুজ্য জাতির প্রথম, মধ্যম ও' 
চরম লক্ষণ । 

শূদ্র অর্থাৎ নীচপ্রকৃতিক অসদাচার লোক হইতে জন্ম যাহার পুর্ব 
অসৎকশ্মের পরিচায়ক, অথচ পরবতী কম্ম আর্ধ্যতার পরিচয় দিতেছে, 
সে অবস্তই উতৎকর্ষলাভ করিয়াছে, এজন্য সে শুদ্রজন্মা হইলেও প্রশংসনীয়, 
এ পুক্ঞা। প্রাচীনকালে এইরূপ পুরুষেরা উত্তরোত্তর উচ্চজাতীয় কন 
অবলম্বন করিয়া ক্রমে উচ্চজাতি হইবার অধিকার পাইতেন ; এমন কি, 
ক্রমে ব্রাহ্মণতা পর্যযস্ত পাইতেন। আবার ব্রাহ্মণ হইতে জন্ম পুর্ব্ব সৎ". 
কন্মের পরিচায়ক হইলেও যে অনাধ্য কাধ্য করিয়া! অনার্ধযতার পরিচয়, 
দিতেছে সে নিকর্ধ পাইয়।ছে, এজন্য ক্রাঙ্ষণ হইতে জন্মিলেও সে পৃজ্য 
নয় । এই পুরুষেরা উত্তরোত্তর নীচকশ্দমা হইয়া নীচজাতি হইত। 
এইবূপে ব্রাহ্গণও ক্রমে শুদ্রজাতি হইত। কর্মগ্তণেই এইরপে শুদ্র ব্রাহ্মণ 
ও ব্রান্গণ শুদ্র হয়। *শু্রো ত্রাক্মণতামেতি ব্রাহ্ষণশ্চৈতি শূত্রতাম্‌।» 
এজন্য ক্রিয়াই জাতির লক্ষণ, ক্রিয়ারক্ষাই জাতিরক্ষা, ইহা প্রাচীন ও 
অধুনাতন পণ্ডিতগণের মত। 

ইতি প্রথমাধ্যায়ে জাত্যর্থনিণয়ে জাতিবর্ঁণবিচার নামক প্রথম 
অংশ। 


বর্ণান্তর্গত জাতি 


বা 
অবান্তর জাতি । 


ব্রহ্মজাতি হইতে ব্রহ্মজাতীয় স্্মীতে উত্পন্লের! প্রকৃত ব্রাদ্ষণজাতি হই- 
লেও।শৃদ্রের! সেবার্থ সমাজে গৃহীত হইলে তাহারা ও ব্রাক্ষণজাতি বলিয়া গৃহীত 
হইগ্লাছিল। এতন্্ারা স্পষ্ট বোধ হয় যে, অন্তান্ত মনুষ্যজাতি হইতে বিশেষ 
করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণের! স্বীয় রাজ্যের বা স্বসমাজের সমস্ত লোক দিগকে 
ব্রাহ্মণ বলিতেন। শূদ্রজাতি ইহাদের গৃহীত-পুভ্র-তুল্য পোষণীয় ছিল। 
ব্রাহ্মণদের স্বপুত্রদিগের সহিত এই গহীত পুক্রদের বিভেদ বুঝাইবার নিমিত্ত 
স্বপুল্রদিগকে অগ্রজ ব্রাঙ্ষণ ও গৃহীত শৃদ্রদিগকে চরম ব্রাহ্মণ বলি- 
তেন। অগ্রজ ত্রাঙ্গণদিগের মধ্যে অবিদ্বান্‌ ও অসচ্চরিত্রেরাও জ,তিমাত্রে 
ব্রাহ্মণ ও পতিত হইয়া শুদ্রমধ্যে পরিগণিত হইতেন। বিদ্বান ও কর্ম- 
বানেরা বিদ্যার ও স্থ স্ব গৃহীত কর্মের বৈশিষ্ট্য হেতুক ছয় ভাগে বিভক্ত 
হইয়াছিলেন। যে সকল অগ্রজ ত্রাঙ্ষণ লোভদ্বেষাদি-পরিশূন্ত হইয়া 
সমাজের মঙ্গলার্থ অধ্যয়ন, যজন, ক্রমে অধ্যাপন, যাজন এবং প্রতি গ্রহ 
ও দান অভ্যাস পূর্বক শেষোক্ত কর্মত্রয়কে উপজীবিকা স্বরূপ অবলম্বন 
করিয়াছিলেন,ভাহারা ব্রাক্ষণ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্গণঞ্জাতীয় ব্রাঙ্মণকম্ম। বলিয়। 
বিশেষিত হইতেন। এই ব্রাহ্ষণদিগের মধ্যে যাহারা আধ্যাত্মিক ও 
শারীরিক বলে বলবত্তম, তীহাদ্িগরকে সকলে মিলিয়৷ ব্রদ্ধরাজ্যের উপদ্রব 
নিবারণার্থ ও সুচাকুরূপে সমাজধন্্- প্ররিচালনার্থ আপনাদিগের সকলের 
মু্ধাতে অভিষিক্ত করিলেন । ইহারা সর্বপ্রকারে রাগছেষাদিবজ্জিত 
'জিতেন্দ্রিয় সর্বগুণসম্পন্ন দেবতুল্য মহাপুরুষ । ইহারা সমাজের সকলের 
মূর্ধাতে অভিষিক্ত বলিয়া মুর্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ বলিয়! বিশেষিত হইলেন । 
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ইহারা ত্রাঙ্মণজাতীয় ক্ষত্রকন্মা! বা ব্রহ্ধক্ষত্র । ইহারা যাজনাস্থলে তদপেক্ষা 
গুরুতর রাজকার্য্য গ্রহণ করাতে ও ব্রাহ্মণদিগের অন্তান্ভ সমস্ত কার্ধয এই 
রাজকার্ধ্যাধীন হওয়াতে ক্রাহারা যাজনাফলে বঞ্চিত হইবেন না বরং 
অধিকতর ফলভোগী হইয়া অধিক সম্মানার্হ হইবেন, ইহাই ব্রহ্ম ধি-সমাজে 
স্থিরীরুত হইয়াছিল। এইরপে গর ব্রান্ষণদিগের মধ্যে ধাহারা সর্বশা স্্বিৎ, 
ধাহারা আকাশস্থ গ্রহনক্ষত্রাদি হইতে ক্ষিতি, অগ্নি, বায়ু-সমদ্বিত বিশ্বের 
সমস্ত পদার্থের তত্বজ্ঞ, রাগঘ্বেষাদিশৃক্ক, জিতেন্দ্রিয় ষে মহাঁপুরুষেরা ব্রাহ্মণ- 
জাতির মঙ্গলার্থ শাস্তি, স্বস্তায়ন ও চিকিতসা-কার্য্য অবগত হইয়াছিলেন, 
বিদ্চ্ছেষ্ট যে মহীয্মাদিগকে ব্রাহ্গণেরা সমবেত হইয়া চিকিৎসার্থ বরণ 
করিয়াছিলেন, সেই বিদ্চ্ছেন্ঠ বা বৈদ্থত্রাঙ্মণেরা প্রাণিগণের শারীর, মানস 
ও আগন্তজ নানাবিধ ভম্বত্রাণ হেতুক অস্বস্থানীয় অর্থাৎ পিতৃস্থানীয় 
হওয়াতে অস্বষ্ঠ বা সর্বতাত শব্দে কথিত হইতেন, ভেষণ অর্থাৎ রোগন্রাণ 
হেতুক ভিষক্‌ শবেও কথিত হইতেন। ইহারাও যাঁজনার পরিবর্তে 
এই গুরুভার কার্যে বৃত হওয়াতে চিকিৎসাঁ-কারধ্য দ্বারাই নিঃশ্রেয়সের 
অধিকারী হইতেন। এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের! অগ্রজ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্গণ- 
বর্ণ, বিপ্রবর্ধয, দ্বিজমুখ্য ইত্যাদি শবে কথিত হইয়া থাকেন। ইহাদের 
সকলকেই ষট্‌কন্মা ব্রাহ্মণ বল! যায় ; কারণ দ্বিজোচিত অধ্যয়ন, যজন ও দান 
এই তিন প্রধান কার্যের সহিত ব্রাহ্মণের! অধ্যাপনা ও যাজনা এবং 
বৈদ্যেব1! অধ্যাপন| ও চিকিৎস! পূর্বক সংপাত্র হইতে অযাচিত প্রতি গ্রহ 
দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া! ষটকার্য্যের পূরণ করেন এবং মৃদ্ধাভিঘিক্েরা 
সমস্ত বর্ণকে কর্তব্য কর্মে স্থাপন ও প্রজাগণের রক্ষ1! বিধান পৃর্ববক যষ্ঠটাংশ 
বৃত্তি গ্রহণ করিয়া ষট করের পূরণ করিয়া থাকেন। ক্ষং ত্রাণ ইহাদের 
প্রত্যেকেরই কর্তব্য । ত্রাদ্ষণেরা যাজন দ্বারা, বৈদ্ধের। চিকিৎসা দ্বারা 
এবং মুদ্ধাভিযিক্জেরা ধর্ঘকাধ্য শত্রলাশ দ্বারা প্রজাদের ক্ষতত্রাণ করিয়া 
থাকেন, একারণ ইহারা সকলেই ব্রান্ষণবণীগ্ন ক্ষত্র বা বন্ধক্ষত্র। ইহারা 
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চাতুর্বর্থ্যের পৃজনীয্প ও জগতের প্রস্থ । কিস্তুধাহার৷ শেষোক্ত এই ত্রিবিধ' 
ব্রাহ্মণকর্মা পরিত্যাগ করিয়া লোভ বা বিষয়াসক্তি বশতঃ পূর্বোক্ত দবিজ- 
সাধারণ কর্মত্রয়ের সহিত যুদ্বকাধ্যাদি বলম্চক কার্য গ্রহণ করিয়া রাজা 
হইয়াছিলেন, তীহারা ব্রাক্ষণজাতীয় ক্ষত্রিয়, ব্রাঙ্মণবণীপ্পি নয়; এবং 
ধাহারা যুদ্ধকশ্মা) কিন্ত রাজা, রাজপুজ ব! রাজদৌহিত্র নয়, তীহার! মাহিষ্য। 
হাহারা অর্থলোভে ছ্িজসাধারণ-কাধ্যব্রয়ের সহিত কৃষি-বাণিজ্য ও পণ্ড», 
পালন দ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন, তাহারা বৈশ্য । যে ব্রাক্ষণজাতীয়েরা 
কেবল মুর্ধাভিষিক্ত ও ক্ষত্রিয় রাজাদের বংশাবলী বর্ণনা ও তাহাদের, 
কীর্ত্যাদি ঘোষণা করিয়া বা কথকতা করিয়া উপজীবিকা নির্বাহ 
করিতেন তাহারা শৃত ব! ক্ষত্রিয়াপসদ, এইক্প রাজাদিগের নিত্য 
স্বৃতিপাঠজীবী মাগধ বা বন্দী ও সামান্ঠ বস্তর বাণিজ্যকারী বৈদেহকজাতি 
বৈশ্ট'পসদ ছিলেন । এইবধপে একই ত্রাঙ্গণাতির ভিন্ন ভিন্ন কম্মাব- 
লঙ্বী লোকেরা ভিন্ন ভিন্প বর্ণ ও তদস্তগ্ত জাতি বলিয়া বিভক্ত 
হইয়াছিলেন এবং অন্যাপি সেইরূপে বিভক্ত আছেন। কি 
প্রাচীনকালে কি বর্তমানকালে ব্রাহ্মণ ও শুদ্রব্যতীত অন্ত কোন জাতি 
ছিল না! এবং অগ্যাপি নাই । সমাজস্থ লোকদিগকে ব্রাঙ্মণ বা শূদ্র এই. 
ছুই জাতির অস্কতর বলিতে হইবে ; এবং কর্মানুসারে ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য বা শূদ্রবর্ণ বলিতে হইবে। আমরা পূর্ব ষে ছয় জাতি ব্রাহ্মণের 
নাম কৰিরাছি, ইহারা শূদ্র না হওয়ায় পূর্বোক্ত ব্পত্প্মের মধ্যে কোন না 
কোন বর্ণের অন্তর্গত। সমুদ্বায় সংহিতাকারেরা ও প্রাচীন গ্রন্থকর্তারাঁ 
্রাঙ্মণ, মুদ্ধীভিযিক্ত ও অথষ্ঠ এই তিন জাতি ব্রাহ্মণকর্ম্মীকে ্রাঙ্মণবণী 
বলিয়াছেন, ক্ষত ও মাহিষ্যর্দিগকে ক্ষত্রেবণী্ন, এবং কুলীদ বা পণ্যোপজীবী- 
দ্িগকে বৈশ্যবর্ণ বলিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই ব্রাঙ্ষণজাতীয় পুরুষ 
হইতে ত্রাঙ্ষণজাতীয়। ভ্ত্রীতে উৎপন্ল। যখন একই জাতি মধ্যে কর্ম 
লইয়াই বর্ণবিভাগ হইয়াছিল, তখন অবশ্যই বর্ণবিভাগের পূর্বে ব্রা্ষণ- 
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সনাজের বর্ণমূল ও কম্ম সকল, তাঠশ জ্ঞান ও এ সকলজ্ঞান ও কর্মের 
অনুষ্টাতৃবর্গও এর জাতি মধ্যে ছিল এবং তীাহ।দের তদম্ুযায়ী নামও 
গৌরবাদ্িও ছিল ইহ] স্বীকার করিতে হইবে । শ্রুত্যাদিই তাহার প্রমাণ । 
ইহার অন্তথ! প্রম!ণ হয় না । 

যখন এক এক গুণকশ্মীবলম্বী ব্যক্তির এক এক সম্প্রদায়-বদ্ধ হইয়া 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ বর্ণ ও জাতি-নিধন্ধ হইল, তখন হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়দিগের 
বিবাহাদি সংস্কার ও উপজীবিকা'দও বংশানুক্রমে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। 
এই নিয়মে ব্রাহ্ষণবর্ণীয় যাজক, মুদ্ধাভিষিক্ত ও অন্বষ্ঠেরা জাতিতে ভিন্ন 
হইলেও সবর্ণ ছিলেন। এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের! সবর্ণা পত্বীতে যে সকল 
পুল্র উৎপাদন কবিতেন তাহ।র1 সবর্ণ হইয়া! াজনাদি উপজীবিকার অধিকারী 
হইতেন, ক্ষত্রিয়া পত্বীতে যে সকল পুত্র উৎপাদন করিতেন তাহার মুদ্ধা- 
ভিষিক্ত জাতি হইয়! সবর্ণ হইতেন ও ত্রহ্মরাঁজ্যে রাজত্ব করিবার অধিকার 
পাইতেন এবং বৈশ্তজাতীয়া পত্বীতে যে সকল পুজ্রোৎপাদন করিতেন 
তাহারা অন্বষ্ঠজাতীয় হইয়া! সবর্ণ হইতেন ও ব্রাক্ষণজাতির শান্তি শ্বন্ত্যয়ন 
ও চিকিতস।র অধিকার পাইতেন । এইরূপে ক্ষভ্রিয়ের ক্ষভ্রিরাতে জাত 
পুত্র ক্ষত্রিয়ঙ্জাতি হইয়া সবর্ণ হইয়া সামস্তাদি রা্ত্বে অধিকার পাই- 
তেন এবং বৈশ্তাতে জাত পুজ মাহিষ্যজাতি হইয়া ক্ষত্তির হইয়] যুদ্ধাদি 
কাধ্যে অধিকার পাইতেন। বৈশ্বের পত্বী বৈশ্যজাতীয়াই হইত সুতরাং 
বৈশ্তবর্ণ মধ্যে জাতিভেদ ছিল না। সবর্ণা ও অন্যুলোমা বিবাহেরই নিয়ম 
ছিল, এবং এই সকল স্ত্রী ষথাশান্ত্র পরিণীতা হইলে তহুৎপন্গেরাই সৎ 
জাতি বলিয়া গণ্য হইত। +জুন্খ। অপসর বলিয়া নিন্দিত হইত ও মাতৃ- 
জাতীরা হইত। তি | 

ব্রাহ্মণ ও শুত্রে যে সকল জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার বস্ততঃ 
সন্ধর জাতি, কিন্তু উদ্দারূচেতা ব্রাহ্মণের! শুদ্রদিগকেও ব্রাহ্মণ জাতি মধ্যে 
শ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ গুণ সম্পন্ন হইলে 
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তাহাকে ব্রাঙ্মণবর্ণ বলিয়াও স্বীকার করিয়াছিলেন । তাহার সহিত একত্র 
ভোজনাদি করিয়াছিলেন এবং ব্রাঙ্গণ নিয়মে তাহাদের কন্ঠ বিবাহার্থ গ্রহণ 
করিতেন। তাহারা কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্রমিশ্র জ্গাতিকে সঙ্কীর্ণ জাতি ন! 
বলিয়া এই সাধারণ নিয়ম করিয়াছিলেন যে প্রাচীনকাল হইতে জাতীয় 
প্রথা মতে পরূণীতা ন! হইলে তাহাতে জাত পুভ্রেরা সজাতি ও সবর্ণ হইবে 
না। অবিহিত রূপে উৎপাদিত পুক্রেবা মাতাপিতার মধ্যে যে নিককষ্টব্ণীয় 
হইবে তাহাবই ব্ণীয় সংস্কীরাদি পাইবে । 

্িজদিগের কোনও ব্রণ যদি শুদ্রাতে পুল্লোৎপার্দন করে তবে সেই 
পু্রও অনুলোনবর্ণাতে উৎপন্থ হওয়ায় এ সাধারণ নিয়মান্গনারে মাতৃবণীয় 
হইয়া শূত্রই হইবে কিন্তু সঙ্গীর্ণ জাতি হইবে না; তবে যদি নিকুষ্টবণায় 
পুরুষেরা উতকৃষ্ট বরা স্ত্রীতে পুক্রোৎপাদন করে তবে প্র পুল্রেরা সামাজিক 
নিক্পম বহিভূতিরূপে উত্পাদিত হওয়ায় সমাজ বহিভূতি সঙ্কীণ পাতি হইয়। 
পিতৃবরীয় অপসদ্র হইবে । পিতা যত নিকৃষ্ট বর্ণ ও মাতা যত উংকৃষ্ট বর্ণ 
হইবে, পুজ্রের৷ তত নিকৃষ্ট প্রকার বাহা অপসদ হইবে। এইরূপে সর্ব- 
নিকুষ্ট বর্ণ শূদ্র হইতে সর্বে।ত্কষ্ট ব্রাহ্মণবর্ণে যে শূদ্র হয়, দে সকল জাতির 
অধম চগ্াল নামক জাতি হয়। এইরূপে বিবাহের অযোগ্য সম্পর্ক- 
যুক্তা সব্র্ণাতেই হউক বা অনুলোমাতেই হউক, যে সকল পুত্র জন্মে 
তাহারাও সঙ্কীর্ণ জাতি হন্ন এবং তৃতীয়তঃ যে সকল পুরুষ শ্বজাতি-নি দি 
জীবিক! পরিত্যাগ পূর্বক অন্ত জাতির জীবিকা অবলম্বন করে, তাহার।ও 
পতিত ও সন্কীর্ণ বর্ণ হইয়া বাহা জাতি হয়। এই ত্রিবিধ সঙ্কর জাতি 
ব্যতীত ও তাহাদের সম্তানার্দি ব্যতীত অন্ধ কোনও প্রকার সন্কীর্ণ জাতি 
নাই । এই সকল বর্ণ ও বর্ণান্তর্গত জাতির কার্য ও জীবিকার বিষয় লক্ষ্য 
করিয়! খষিরা ভগবান্‌ মহ্থকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন-_ 
“ভগবন্‌ সর্ধবর্ণানাং ফথাবদনুপুর্ববশ£ | 
'অন্তরপ্রভবাণাঞ্চ ধর্ধান্লে। বৃক্তমহসি ॥” মন্থু ২অবঙ্লে! 
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স্থলে অন্তরপ্রভবাণাম্* এই পর্দের অর্থ__“বর্ণান্তর্গতজাতীনাং 
বরাহ্মণমূর্ধাভিষিক্তাঘষ্ঠাদীনাং ক্ুতমাগধাঁদীনাঞ্চ” অন্তত্র *“বর্ণানাং সান্ত- 
ঝালানাম্* ইতাদি বাক্য[ংশের এইরূপ মন্্র সব্দত্র প্রকাশিত। এই বর্ণান্তর্গত 
জাতি মব্যে শ্রেগজতি ব্রাক্মণ, মূর্ধীভিবিক্ত, অশ্বষ্ঠ হইতে নিরুষ্টতম চণ্ডাল 
পর্য্যন্ত সমস্ত জাতি আছে। একটি বর্ণ মধ্যে কতকগ্চলি ধন্ম সাধারণ 
থাকলেও জাতীয় ধন্ম ব। জাবিক! ভিন্ন ভিন্ন থাকে । এই জন্ত বণ. 
সাধারণ ধশ্ম জিজ্ঞাস। করিয়া বর্ণান্তর্গত জাতিধশ্ম বিষয়েও প্রশ্ন করিয়াছেন ॥ 
অন্ুও তত সমস্ত প্রথমতঃ সাধারণতঃ ও পশ্চাৎ নিশেষ করিল! বলিয়াছেন । 
কিন্ত বৈদ্যবিদ্েষী মেধাতিথি কুল্ল,ক প্রভৃতি “অন্তর প্রভবাণাম্* এই শকটা 
পাইয়া ইহার অর্থ লিখিলেন “সন্কীর্জাতীনাধ্শপি* এবং উন্াহরণে "অহষ্ঠ- 
করণক্ষত্প্রতৃতীনাম্* লিখিক়। অন্বষ্ঠদিনকেও সন্কীর্ণজাতি বলিক্না পরিচন় 
দিয়াছেন এবং তাহ!র পরেই ঘথারুচি অন্বঈগণের প্রত তীব্র গালিবর্ষণ 
কৰিয়াছেন। কিন্তু সে সকল কথা পরে হইবে এক্ষণে আমরা জাতিশব্দের 
মন্মই বুঝাইতেছি। কেবল কুললংকাদককত “অন্তর প্রভবাণাম্‌” পদের অর্থটা 
যেঠিক হয় নাই, তাগাই সাধারণকে বনিনা দিতেছি। হহার প্রমাণ. 
প্রয়াগাদি যথাস্থলে কারব। এক্ষণে কেবল এই উপসংহার করিতে ঘে, 
এই আবর্যযলমাজে যত লোক আছেন, তাহারা অবশ্য দ্বিজ বা শৃদ্র হইবেন 1 
শৃদ্রকর্্ে ত্রষ্ট ন৷ হইলে দ্বিজাতে দ্বিজজাতের। শৃদ্র হয় না। দ্বিজ হইলে 
পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণাদি ছয় জাতির মধ্যে অবশ্যই কোন জাতি হইবে । দ্বিজা- 
তির স্ত্রীতে ব্িজাভি হইতে ধাহারা অরবিহ্িতিরূপে উৎপাদিত, তাহার! 
দ্বিজাপদন অর্থ।ৎ দ্বিজমধ্যে নিকইঞাতি হন, তথাপি শুদ্র হন না । সবর্ণাও 
অনুলোম। দ্বিজাতে যাহার! জন্মে তাহারা সকলেই সামাজিক ! এতদতিরিক্ত 
সমাজবাহা সৃতাদি তিন জাতীয় দ্বিজ্ভাপনৰ আহে ইহারাও ট দ্িজসংস্কার পাইয়া 
থাকে। এই সমস্ত অপসদের! জ্ঞান[ধিক্য ও সংকম্ধাদির প্রভাবে শ্রেষ্ঠ- 
ছিজাতি-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিততন এন্সপ নিন ছিল। ইহার 


৭ বৈগ্য-বর্ণ-বিনিণয় । 


যেমন বিস্তা ও আচারা গুণে সন্দিজ-মধ্যে গণ্য হইতেন, তেমনই সন্ষিজের 
পুজেরাও সদাচার অভাবে পতিত হইয়া সঙ্কীর্জাতি-মধো গণ্য হইতেন 
এরূপ নিয়ম চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে । যথাকালে উপনয়ন-সংস্কীর- 
রহিত বিদ্ািহীন ত্রত্তহীন ব্রাত্যনামক ছিজেরা এৰং তৎপুক্র ভৃজ্জকণ্টকাদি- 
রাঁও বাহতর দ্বিজ জাতি। তাহাদের জন্ম ছ্বিজজাঁতি হইতে, শুদ্র হইতে 
হয় নাই। শৃদ্রজাত শূদ্র হইতে তাহাদের এইমাত্র বিশেষ। অন্যথ' 
সাধারণতঃ তাহারা শৃড্র, অপধবংসজ বা পতিত ছিজ বলিয়া কথিত হইয়া 
থাকে । এতদতিরিক্ত শূদ্র মাতা হইতে ৰা শৃদ্র পিতা হইতে যাহাবা জাত, 
তাহারাও অপধবংসঙ্জ ও শূদ্র বলিয়া গণা। মাতাপিত! উভয়ে শদ্র হইলে 
তাহারা শূদ্রই হয়। এইরুপে ছ্িজ ও ছিজাপসদ যত আছে, তাহাবা 
সংস্কার ও কন্মানুসাবে ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্্বর্ণ হয় । দ্বিজেরা এই 
তিন বর্ণ ভিন্ন অন্ত বর্ণ হয় না। ব্রাত্যেরা দিজপুল হইয়া যথাকালে 
দ্বিজসংস্কার না! পাওয়ায় পতিত ও শূত্র হইয়াছে, এইরূপ বিদ্যারহিত অসদা- 
চার ছ্বিজপুত্রের। শৃদ্র হইয়া বাহ্জাতি হইয়াছে । এতদতিরিক্ত শৃদ্রসম্পর্কে 
জাত সমুদায় পুর শুদ্রবর্ণ হয় ।* ত্রান্ষণ-রাজ্যান্তর্বত্বী সমস্থ জাতি এইরূপে 
চারিবর্ণের অন্ঠতম বর্ণ হয়, বর্ণহীন হয় না। ব্রাঙ্গণবাজোব বহিভূ্ত 
ক্তাঁতিবাই বর্ণ নাম পাঁয় না, তাহারা দস্থ্য বা শ্রেচ্ছ নামে অন্িহিত হয় । 
উহার? ব্রাহ্মণ-নিয়মের ত্রাঙ্গণ-শাসনের বহিভূতি। ব্রাঙ্গণ নিয়মে ত্রাহ্মণ 
শাসনে থাকিলে ইহারা ব্রাঙ্গণগণ কর্তৃক গৃহীত ও শূদ্র নামে অভিহিত 
হত । জাঁতি-সংবন্ধে এই সকল বাক্য সর্বশাস্ত্সিদ্ধ, ব্যবহারসিদ্ধ ও 
সদ্যক্তিসিদ্ধ । 
ইতি জাতার্থনির্ণনামক প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় অংশ | 





* শুগ্রগণের বিশেষ বিশেব জাতি নাম এ গ্রন্থে দেওয়া নিষ্প্রয়োজম | 


বর্ণীন্তর্গত জাতি । ৭১ 


বৈদ্যজাতির প্রাচীনত। ও বৈদ্য হইতে 
মুর্ধীভিষিক্ত ব্রাহ্মণের উৎপত্তি । 


অনেকে মনে করেন বৈদ্যঙ্খতি আঁধুনিক। সেটা সম্পূর্ণ ভ্রম। 
ব্রাহ্মণদের জাতিবিভাঁগ ও বর্ণবিভাগ এই ছুইটীই সমকালিক। যে দ্বিজ- 
জাতি [বভভ্ত হইয়া! ভিন্ন ভিন্ন তিন বর্ণ হইয়রাছিলেন, বৈগ্েরা দেই তিন 
বর্ণের অধ্যে প্রথম বর্ণের অন্তর্গত ছিলেন। ইহা সপক্ষ বিপক্ষ সর্ববাদি- 
সম্মত। কারণ বিপক্ষেবা বলেন, “পত্যে বৈস্ভাঃ পিতুস্তল্যা স্ত্রোতায়াঞ্চ 
তথা স্বৃতাঃ” ইহার অন্যথা শাস্ত্র বাবহার বাঁ যুক্তি নাই বলিয়াই তাহারা 
ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহারা "দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তা?” এই 
বাক্যে বৈদ্তগণকে দ্বাপরে ক্ষত্রতুল্য বলেন কিন্তু আমরা! সেই সত্যকালেও 
তাহাদিগকে ক্ষল্রতুল্য বলিয়া থাকি, তাহারা ইহাদিগকে কলিকালে বৈশ্- 
তুল্য বলেন, কিন্ত আমরা সেই সত্যক!লেও তীহাদ্দিগেব অনেককে বৈশ্যতুল্য 
দেখিতে পাই | ক।রণ জাতির মূল এই ত্রাঙ্গণেরাই কতক বৈশ্য, কতক ক্ষজ, 
কতক ব্রাক্ষ" হইয়াছিলেন। আবিভাগকালে ইহাদের ষেযে সম্প্রদায় যে 
'যে রূপ ছিলেন, বিভাগক'লেও সেই লেই সম্প্রদায় সেইরূপ হইয়াই বৈশ্ত 
ক্ষত্রিয় ও ব্রাঙ্গণ বণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন । ইহারা বিদ্বান জাতি 
বলিয়াই ব্রাজ্ণ ও বিদ্বান বলিয়াই বৈষ্নামে অভিহিত । আমরা পূর্বেই 
বলিরাছি, এই মূলজা তির মধ্যে ব্রহ্মষি, মহষি,বৈগ্,ক্ষত্র প্রভৃতি উপাধিধারী 
ব্রাহ্মণ ছিলেন; কিন্তু তাহার প্রমাণ দিই নাই । এক্ষণে তাহার ছুই একটী 
প্রমাণ দিতেছি । দেবাস্তরদের প্রসিদ্ধ বিবাদের পুর্বে যে বৈদ্য ধন্বস্তরি দিবো” 
দাসের জন্মবৃস্তাস্ত মহাভারতাদিতে প্রসিদ্ধ আছে, সমস্ত বেদের আধারভূত 
সমস্ত ব্রাহ্মণের পৃজনীয় মেই বৈস্ঞ দিবোদাস ধন্বস্তরি যে স্বয়ং চাতুর্বর্য- 
বিভাগের পূর্বববত্তা শুদ্রমূল জাতিগণকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত সেই দেবা 
স্ুর-বুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তাহাই নিষ্বোত খক্‌ বচন সকলে দেখাইতেছি । 


২ বৈগ্য-বর্ণ-বিনির্ণয় । 


(১) *শতুমস্মযীনাং পুরামিত্ত্র! ব্যাস্তৎ দিবোদাসায় দাশুষে 1৮ 
(২) “তব ঠিরে দ'সং »ম্বরং হন্‌ গাবো দিবোদীসম্‌ ॥৩1২৬।৫ 
(৩) “অহ্‌ং পুরা হনসান1 কোরং নব সাঁকং নব্ভীঃ শন্বরস্ত | 
শত্তমং বৈদ্যং সর্বতাতং দিংবাদীসমহিতিগ্মং যদাবম্‌ ॥* 
৪ম! ২৬ । ৩৭ 
(১) ইন্দ্র দিবোদাসকে দিবার নিহিত এক*ত প্রন্তরময়ী নগরী 
জয় করিয়াছেন । 


(২) পর্বতের উপত্যকাতে শম্বরদীসকে হনন করিয়ীছ এবং 
দিবোৌদীসকে রঙ্গ] করিয়াছ। 

(৩) আমি উৎসাহিত হইয়া *ম্বরের নিরান্ববইটী নগর ধবংস 
করিয়াছি এবং শততম নগবটী সকলের পিতৃম্বরূপ ( অস্বষ্ঠ ) অত তেজস্থী 
বৈদ্ভ দিবোদাসকে রক্ষা? করিয়া তাহার বাসার্থ প্রদান করিয়াছি। 

বিদ্বান ভিষকৃগণই যে বৈদ্য তাহা এই বৈদ্য নাম দ্বারাই জানা যাস 
এবং এই ভিষক্গণ যে বিওও ত্রাঙ্ষণ শব্দে উক্ত হইয়াছেন তাহা ছিন্ু- 
গণের বর্ণ বিভাগের পৃর্ধক'লের এই খ্বেদেই জানা যাষ। 

যত্রোষধীঃ সম্গীগমৎ বাজান? সমিতাঁবিব। 
বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষগ বক্ষোহামিব চাতন? ॥ ধাখেদ ১০ম ৯৭ন্। 
আমাদের কাজা এই ত্রাঙ্ষণ যেমন রাক্ষস বধার্থ শরপ্রয়োগ করেন 
তেমনই রোগতিনাশার্থ ওষধীরও গ্ুয়োগ করেন। ইহাকে ভিবক্‌ 
বলা ধাক্ব। 
গওষধয়ঃ সমবদস্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা । 
যট্রৈে রণোতি ত্রাঙ্ষণস্তং রাজন পারয়ামসি ॥ খগ্সেদ 
ওষধিরা আপনাদিগের রাজা ওষধীশ চন্দ্রের নিকট বিজ্ঞাপন করিয়া? 
বলিলেন, এই ত্রাঙ্ষণ (বৈদ্ভ) যাহার নিহ্ত্তি আমাদের মুল খনন 
করিতেছে তাহাকে আপনি রোগমুক্ত করিয়! সবল করুন । 


বরীস্তর্গত জাতি। ৭৩ 


ব্রহ্মা সকল বর্ণের মূল পুরুষ বলিয়া যেমন সর্বলোক-পতামহ বলিয়া 
কথিত হইয়াছেন সেইরূপ এই বৈদ্য ব্রাঙ্ষণেরাও সকল বর্ণের মূল দ্রিজজাতি 
বলিয়া অন্ষ্ঠ অর্থাৎ পিতৃস্থানীয় ও পূর্বোক্ত বেদবচনে সর্বতাত বলিয়া 
কথিত হইয়াছেন, বামায়ণে ও এই বৈগ্ধেরা তাতবৈদ্য শব্দে উত্ত 
হইয়াছেন। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বৈগ্ব্র।ক্ষণেরাই দি সকল ব্রাহ্মণের 
মূলপুরুষ তবে তাহার! ত্রাহ্মণবর্ের মধ্যে তৃতীয় জাতি বলিয়া নিদিষ্ট 
হইলেন কেন? আমাঁদের এ্রদশিত জাত্যুৎপত্তি-নুচক আরণ্যক শ্রুতি- 
বচনের দ্বিতীর অর্থ দ্বারা জানা যায় যে ক্রমে ক্রমে উন্নতিশীল এই জগতে 
শৃদ্রবৈশ্তাদিক্রমে ক্ষত্রজাতির উৎপত্তি হইয়াছে ও এই ক্ষত্রিয় হইতেই 
ত্রাঙ্গণ বর্ণের উৎপত্তি হইয়ছে। এক্ষণে এই ব্রঙ্ষণ বর্ণের মধ্যেও 
যদি ত্দন্তর্গত জাতিত্রয়ের উতপত্তিক্রম ধর! যাঁয় তবে এই বৈদ্যজাতিই 
সকলের গুথমে উৎপন্ন বলিতে হয়, মুর্দীভিযিক্ত তীহাঁর পর ও ব্রাহ্মণ 
তাহার পর সকলের শেষে উৎপন্ন হইফাছেন। এইরাপে বৈদ্যব্র।ক্ষণের! 
সকল ব্রাক্ষণের মূলীভূত হইলেও ইহাঁরা গৌরবে প্রথম নন, সর্বশেষে 
উৎপন্ন ব্রাহ্মণ-ব্রাঙ্গণেরাউ ত্রা্গণাত্ের চরমসীমায় জাত হওয়ায় সর্বাপেক্ষা 
গৌরবান্বিত মূর্দীভিষিক্রেরা দ্বিতীয় ও অন্বষ্ঠেরা তৃতীয় গৌরবপদে অধিষ্ঠিত 
হইয়া থাকেন। যেমন শূত্র, বৈশ্থাদি জাতির মূল হইলেও ব্রাহ্গণ।দি 
পরব্ভ্ী জাতি অপেক্ষা গৌরবান্বিত নয়, মুলজাতি বলিয়া আদরণীক় 
হইলেও ব্রাঙ্মণাদি অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়াই গণ্য হয়, তেমনই ব্রাক্ষণদিগের 
শ্রেণীত্রয়ের মধ্যে বৈচ্বোরা মূল দ্বিজজাতি বলিয়া আদরণীয় হইলেও অত্যুন্নত 
্রাঙ্মণ-ত্রক্ষণ অপেক্ষা! নিকৃষ্ট বলিয়াই গণ্য হইয়াছিলেন। শরীর রক্ষা 
সকল শ্রেয়ের মূল হইলেও যে জাতি হইতে সেই শ্রেয়ের পথ প্রদশিত হয়, 
সেই জাতি অবস্থাই সকল জাতির সমধিক গৌববপাত্র। 

একট অনুসন্ধান করিলেই জানা যাঁয় যে, আরণ্যক শ্রত্যুক্ত নিয়মা- 
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নুসারে বৈদ্যব্রা্ষণেরা আবার ক্ষত্রবংশ হইতে উতপক্ন হইয়াছে। 
পুবাণাদি বৃত্তান্ত দর্শন করিলেও এই যুক্তিমূলক বাক্যের আরও দৃঢ়তা 
প্রতিপন্ন হইবে । বিদ্বান ষে বৈদ্যজাতি, মনু যেজাতির আদি রাজা, সেই 
জাতি সুর্য ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া! জগতে প্রসিদ্ধ ; বিদ্বান এই জাতি 
ব্রাহ্মণ বলিয়াও প্রসিদ্ধ বটে, কিন্তু প্র ব্রাঙ্গণশব্দ জাতিবাচক। ইহাদের 
মধ্যে যাহারা রাজা তাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রসিঘ্খ ছিলেন, ইহাঁদেরই 
স্িশে বিবরণ পুরাণে দৃষ্ট হইয়া পাকে । এই উভয় ক্ষত্রবংশ হইতেই 
সমুদায় তেজন্বী ত্রাক্ষণবর্ণের উৎপত্তি দুষ্ট হয়। তন্মধ্যে চন্দ্রবংশীয় 
ক্ষত্রিয়েরা বিশিষ্টরূপ আমুর্বেদ-বিদ্যাহেতুক এ ছুই নামের অতিরিক্ত 
অর্থাৎ ব্রা্ষণ ও ক্ষত্রিয় বা ব্রঙ্গক্ষত্রিয় নানের অতিরিক অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য 
এই অপর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । এই বৈদ্যেরা অতি ধীর, শাস্ত- 
স্বভাব ও বিমলচিত্ত হইয়া থাকেন। এই উভয়-বংশীয় ক্ষত্রগণ হইতে 
প্রথমতঃ বৈদাত্রাঙ্গণেরই উৎপত্তি হইয়াছিল, অনন্তর মৃর্ধীভিষিক্ত ও সর্ব্- 
শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণেরও উৎপত্তি হইরাছিল, ইহা এই রাজাদের বংশাবলী পাঠেই 
স্পট অবগ্গত হওয়া ষায়। এ ক্ষত্রিয়গণ হইতে কেবল যে ব্রাঙ্মণবর্ণেরই 
উদ্ভব হইরাছিল এমন নয়, পরস্ত ব্রাঙ্ষণাদি চারিরেরই উৎপত্তি হইয়াছিল। 
বর্তমান ত্রাহ্মণীদি সমুপায় জাতির মূল এ ক্ষত্রবর্ণোডূত ব্রহ্মষিরাই গোত্ররূপে 
অভিহিত হইরা থাকেন। অজ্জ্বেয় প্রাচীন কালের অভ্র, অঙ্গিরা, ভৃপ্ুঃ 
বশিষ্ঠ, গোতম, ধন্স্তরি, বিশ্বামিত্র বা কৌশিক, জামদগ্ল্য, চ্যবন, মুদগল, 
বাহ্ম্ত, গর্গ, শক্তি, ভরদ্বাজ, শাগডল্য, সাবর্ণি, আদ্য, মধু। বৈশ্বানর, 
শালঙ্কায়ন, আলম্বাল প্রভৃতি খধষিরা ক্ষতবংশোদভূত বৈদ্যব্রাঙ্ষণ ছিলেন। 
তাহাদেরই বংশধরেরা রাজা হইয় মুদ্ধীভিষিক্ত নামে, চিকিৎসক হইয়া 
অন্থঠ নামে, ও ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইয়াছেন । সেই 
সমস্ত খ্বধিদেরই বংশোদ্ভূত ত্রাক্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শূড্রেরা অদ্যা্প 
ধরাতলে তীাহাদেরই নামে আপনাঁদিগের পরিচয় দিতেছেন, কিন্ত সে 
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সমন্তের সবিশেষ বৃত্তান্ত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে দেওয়া যায় ন7া। বৈদ্যগণের 
ধারাবাহিক কুলপরিচয় দেওয়াও এ গ্রন্থের উদ্দেস্ত নহে। বর্ণপরিচয়- 
মাত্র উদ্দেশ্য থাকায় তদর্থ যতটুকু আবশ্টাক,তাহাই ইহাতে কথিত হইবে । 
অনন্তকালের মধ্যে কোন একটা প্রলয়ের পর ব্রহ্ম।র স্থষ্টিকাশ হইতেই 
যেবৈদ্যেরা আছেন, তথ্বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং এই বৈদ্য হইতেই ষে সমস্ত 
বর্ণের উৎপত্তি তবিয়েও সন্দেহ নাই, কিন্তু সে ইতিহাস মনুষ্যের অপ্রাপ্য। 
যদি কেহ বৈদ্যজাতি সম্বন্ধে প্রাচীনতম ইতিহাস জানিতে চান, তবে আমরা 
তাহাকে সেই ইতিহা সের যুক্তিযুক্ত বিজ্ঞানমাত্র দিতে পারি । 
দ্রব্য ও গুণ কখনই পৃথক থাকিতে পাবে না। সুতরাং স্থষ্িকাল 
হইতে দ্রবোর গুণ দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গেই আছে। মনুষ্যের গুণ,দোব,ধম্ম, অধশ্ম, 
কন্ম, অকন্ম,_এক কথায় মনুষ্যের সমুদায় স্বভাব মন্ধষ্যের প্রথম আবির্ভাব- 
কাল হইতেই তাহাব সঙ্গে সঙ্গে প্রস্ফুট বা অস্ফুট ভাবে আসিয়াছে। বস্তর গুণা- 
গুণজ্ঞান এবং বস্তুর সহিত আপনার সম্বন্ধজ্ঞা নও মনুষ্যের জ্ঞানরূপে স্বভাবতঃই 
তাহাতে ক্রমণঃ প্রশ্দ,টিত হইয়া আমিতেছে। মনুষ্যের স্থষ্টির সঙ্গে তাহার 
স্বাস্থা, রোগ এবং মৃত্যুও তাহার সহিত আপিয়াছে। স্ুতবুং কোনও 
কালে মন্থুদ্য নির্দেষ বা নীরোগ অথবা অমব ছিলে ন, ইহা প্রতিপন্ন কর! 
যায় না। কথনও কোনও দেহীর দেহ যদি বাস্তবিকই অবিনশ্বর হইতে 
পার্রিত, তাহা হইলে পরুমযোগী মহামহোপাধ্যায় মহধিগণ একবাক্যে 
"জ(তন্ত হি ধরবো মৃত্যুঞ্রবিং জন্ম মৃতন্ত চ* এই বাক্যে আত্মারই অবি- 
নস্বরত্ব প্রতিপাদনপুর্বক দেহনাশের অবশ্থাস্তাবিতা প্রতিপাঁদন করিতেন 
না এবং নিন্নত ধ্বংসলীল শবীরকে ব্যাধির আলর বলিয়া প্রতিপাদন 
করিতেন না। রোগ মথন নিশ্চঃই সম্ভব, তখন রোগ হইলে তিনি 
প্রতিকার অন্বেষণ করেন নাই এমনও বল। যার না। যখন স্যষ্টি হইতে প্রায় 
সমভাবে স্থিত অনুমতিশীল নিকট জীতোরও স্বভাববশতঃ পীড়া দিতে ওধধাদি 
আহরণ ও সেরন করিম়। প্রতিকারের চেষ্টা করে ও কবৰিত জানা যায়, 
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তখন মনুষ্য যে ওথমাবস্থার় তাহা করেন নাই, এপ হইতে পারে না। 
অতএব মঙগস্য তাহার প্রথম স্থষ্টি হইতেই পীড়াপ্রাপ্ত ও তাহার নিবারণার্থে 
বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং প্ররুতির সাহায্যে কিসে কোন্‌ 
রোগের প্রতিকার হয়, ত্বাহাও অল্প অল্প করিয়া! জানিতেছিলেন। তবে 
প্রথমে রোগণ্ড অল্প ছিল, চিকিৎসাজ্ঞানও অল্প ছিল, এই গুলিই প্রতিপন্ন 
করা যাইতে পারে । এ সময়ে ষেমন সকলেই কিছু কিছু চিকিৎসা জানে, 
সেইরূপ শ্রী সময়ের ত্র অল্পমাত্র চিকিৎসীজ্ঞান সকল লোৌকেরই ছিল ও 
তাঁদুশ জ্ঞান দ্বারাই পরস্পবু সাঁহৃয্য করিত। স্ুত্তরাং এ কালে যত লোক 
তত বৈদ্যই ছিল। এই আদিকালে জাঁতিবিভাগ হয় নাই। সুতরাং 
আমাদের পুর্কপ্রদশ্িতানুসারে ব্রহ্মার পুত্র হওয়ায় বা মূল ব্রাঙ্গণজাতির' 
পুক্র হওয়ায় সকল বৈদ্যই ত্রাণ ছিলেন, ইহা ভংশ্যই স্বীকার করিতে: 
হইবে । অতএব এই বৈদ্যব্রাঙ্গণেরাই গ্ুথমতঃ তিন বর্ণে বিভক্ত ও পশ্চাঁ 
[সই তিন বণের মধ্যে হান্ঘণ্রর্ণেরা আবার তিন ভাগে বাজাতিত ব্ড্ক্ত 
হইয়াছিলেন এবং তখন হইতে ত্াহাদেরই ব্রাহ্ষণবর্ণীয়া জ্রীর গর্ভজাতেরা 
ফাজক, ক্ষত্রিয়বর্ণীয়া স্ত্রীর গর্ভজাতেরা মুর্ধাভফিক্ত ও বৈশ্াব্নীয়া স্ত্রীর 
গর্ভজাতেরা অস্বষ্ঠ নামে পরিচিত হইয়াছেন। জাঁতিবন্কন খন এরূপ 
ছিল না বটে, কিন্তু বশ্মীধীন ব্যক্তিগত বর্ণতা ছিল তছ্যয়ে বিন্দুমাত্ুও. 
সন্দেহ হয় না । জাতি সম্বন্ধে এই সকল রুহস্ত ত্রমে বিবৃত ও পল্লবিত 
হইবে । এন্গণে জাতিশব্দের সামান্ততঃ অর্থজ্ঞানের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট 
হইবে । 

এতদ্দণ রা আ৭)ক শ্রতির হরঘন্‌ *ব ও মহাভারতের ব্রহ্মন্‌ »কদ্ধারা 
যেমূল ব্রদ্মজাতিকে বুকাইতেছে তাহা «এই প্রকার বিদ্বান ও সদাচার' 
বৈদ্কজাতি হওয়াই সমধিক সম্ভবপর । 

কেহ কেহ বাঁলতে পারেন যে ওষধাদি জ্ঞানের স্থায় সৃষ্টিকর্তার 
মহিম! ও দ্নেবাদির শক্তি জানও তী ওথমস্থষ্ট মনুষ্য মধ্যে অন্ফুট ব 
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প্স্ফুট ভাবে ছিল অতএব তাহারা ব্রহ্গজ্ঞ ব্রা্ণই ছিল-_ইহী কেন ন1 বলা 
যাইবে? আমরা বলি তাহা সত্য, কিন্তু উচ্চতর জ্ঞানমার্গে লোকেরা 
এককালেই উন্নীত হয় না, শূদ্রতুল্য অবস্থাতেও এই জাতির সেই জ্ঞান 
থাকিলেও তাহা তখন সমক্‌ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই । এই জাতিতে 
জ্ঞান ক্রমশ:ই দুই একটী লোকে কচিৎ প্রকাশ পাইত, তখন তাদৃশ লোকের 
অসাধারণত্ব ও ক্রান্গণত্ব থাকিলেও তাহাদিগকে ব্যক্তিবিশেষ ব্যতীত 
জাতি শব্দে বলা যাইত না । অপেঙ্গীকৃত নিকৃষ্ট জ্ঞান প্রব্যজ্ঞ।ন, যাহা ব্রহ্ম- 
জ্ঞানের মূল, তাহাই প্রথমতঃ বৈশ্তজাঁতির বহুব্যক্তিগত হওয়ায় বৈশ্ঠেরাই 
বৈগ্যরূপে প্রথম ত্রাঙ্গণ বা ব্রঙ্গজাতি বা আর্ধাজাতি নামে কথিত হতেন 
এবং তীহারাই পরে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণজাতির মূল হইবাছিলেন। 

কেহ কেহ বলেন মৃর্দাভিমিক্ত ও অগ্বষ্ঠ বর্ণ পুর্নকালে থ|কিলে দাঁয়নাগ 
গ্রন্থে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াপুত্র ও বৈশ্ঠাপুল্রকে যথাক্রমে মুদ্ধীভিষিক্ত ও অন্বষ্ঠ 
খলিতেন, কিন্তু দ্রায়ভাগের কোনও স্থলে তাহা বলেন নাই, ক্ষলিগাপুক্ 
ও বৈশ্টাপুল্রই বলিয়াছেন এজন্ত প্রাচীনকালে এ সকল জাতি ছিল না, 
ইাই অনুমান হয় । এই অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রমান্ক। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া- 
পুর ও বৈশ্যাপুজরদিগকে একই দার়ভাগ-নিয়মে আয়ত্ত করিবার অভি প্রায়েই 
এ১ পুন্রদিগকে ক্ষত্রিয়া পুত্র ও বৈষ্ঠাপুভ্র বল। হইয়াছে, মূর্ধ।ভিষিক্ত ও 
অন্বষ্ঠ শকে বলা হয় নাই। তখন য্দি মুদ্ধীভিষিক্ত ও অগ্থঠজাতি না 
থাকিত, তাহা হইলে এ৯ গ্রন্থেরই দায়ভাগাঁংশ ছাড়িগ়া জাতিনির্ণয়াংশে 
গেলে এই সকল নাম দষ্ট হইতনী। পরস্ত এই সকল সংহিতা গ্রন্থ 
বর্ণ ও জাতি-নামস্চক ব্রাঙ্গীভাষা অপ্রচলিত হইরা যাওয়ার পর রুচিত; 
অতএব বর্ণ ও জাতিবিভাগের অনেক পৰে রচিত, ইহা অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে৷ 

সংহিতা-মধো সব্বপ্রাচীন মন্ুসংহতাতেও এই সকল পুক্রদের বর্ণ, জাতি, 
নাম ও কর্খ সাধারণরূপে ও বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে । সাধারণতঃ সংহিতা- 
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কাবেরা সকলেই ব্রাক্ষণমুর্ধীভিষিক্ত ও অন্থষ্ঠ জাতিকে ব্রা্গণ বলিয়াছেন এবং 
মুর্ধীভিষিজের সুবিস্তীর্ণ জাতির ও বৃত্তি সবিস্তর এবং অন্বষ্ঠগণের চিকিৎ- 
সাবৃত্তিরূপ ধর্মবিশেষের সথচনা মাত্র করিয়াছেন । মুদ্ধীভিষিক্তের জাতিধশ্ম 
ও কার্ধাপ্রকার অন্য কোথায়ও না থাকায় তাহার সবিশেষ উক্তি আবশ্টক 
হইয়াছিল, চিকিৎসাধশ্মাংদ অন্তান্ত সংহিতাতে সবিস্তর বিবৃত থাকা 
কেবল তাহা অন্বষ্ঠজাতীয় বুত্ভিরূপে সু চিত মাত্র করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ 
কখন আবশ্যক হয় নাই। মনু যেমন ব্রাঙ্ষণ হইতে ব্রাহ্ধণাআ্রজা-পত্বীতে 
জাত পুজ্রদিগের সহিত ক্ষলিয়ান্মজা-পত্বীজাত ও বৈশ্যাম্মজা-পত্বীজাত 
পুজদিগকে নিব্বিশেষে বান্গণবর্ণ বলিয়াছেন, ব্যাস, যাজ্বন্থা প্রভৃ ত 
সংহিতাকারেরা! ও তাম্ম-ভ্রিলোচনাদি প্রাচীনকালের টীকা ও বিবৃতি- 
কারের।ও তেমনই বলিয়াছেন । অতএব সুপ্রাচীন বেদে যেমন, সেই 
রূপ মন্থদম প্রাচীনকালেও মুদ্ধীভিধিক্ত ও অশ্বষ্টের। ব্রাঙ্গণ ছিলেন ; 
ঘ্াপর ও কলির সন্ধিকালে ব্য।সের সমছ্ধেও মৃদ্ধািষিক্ত ও অন্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। তার পর কলিকালের যে অংশে বল্লালসেন প্রভৃতি রাজত্্‌ 
করিয়াছিলেন, সেকালেও মহামহোপাধ্ায় শান্ত্রসংগ্রহকারঃ শাস্ত্রব্যাখ্যাকার 
ও পরিষদ্ভূত প্রধান প্রধান ব্রাঙ্গণেরা মৃদ্ধীভিষিক্ত ও অন্বষ্ঠদিগকে ব্রাহ্মণবর্ণ 
বলিয়া খ্যাপন কর।তে এবং প্র রাজার৷ স্বয়ং ব্রক্ষণ বলিয়া পরিচয় দেওয় তে 
জানা যায় যে, তখনও তাহারা ব্াঙ্গণ ছিলেন। তবে কখন কাহার কৃত 
কোন্‌ শান্ত্র ঘার। ক কারণে ইহারা ত্রাঙ্গণত্ব হইতে নিরাকৃত হইতে পারেন, 
এই সকল বিষয় আমরা পুজ্থান্তপুক্ধরূপে এই গ্রন্থের বথাস্থলে প্রদর্শন 
করিৰ। 

সংস্কৃত পুরাণাদি অনেকের জানা নাই, কিন্তু গ্রীক প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে 
রষ্তি মার্শমান নামক ইংরাজ কৃত ইতিহাসে অনেকেই পালবংশীয়দিগকে 
ব্রাহ্মণ বলিয়া! এবং সেন রাজাদিগকে বৈদা বলিয়া! ধর্ণিত দেখিয়াছেন, ইহা 
'আব্রর। অনুমান করিতে পারি । বদি তখনও এই বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণ ছিলেন, 
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ইহা শাস্ত্র ইতিহাসাদি হইতেও দেখাইতে পাবি এবং তাহাদের পর হইতে 
বর্তমান কাল পর্যাস্ত ইহাদের ব্রাহ্মণবৃত্তিত্ব দেখাইতে পাঁরি, তবে ইহাদের 
ব্রাহ্মণত্বও স্বীকার করিতে হয় । অন্তান্ত বেদ-লোপের স্তায় বঙ্গদেশ 
হইতে আযুর্বেদের লোপ, চিকিৎসা-বৃত্তির লোপ ও তাহার সহিত তছৃপ- 
জীবিক বৈদ্যগণ্রে লোপ কুক্রাপ শুনা ফাধ না। শাস্ত্রে দেখা যায় না । 
স্রতরাং অন্তান্ট ব্রাঙ্মণজাতির স্তায় বৃতিযুক্ত বৈদ্দের ব্রাহ্ষণত্ব লোপ ইহা 
কোনও ক্রমে বল! ষাঁয় না। আমরা এই সকল বিষয় সবিস্তর পর পর 
অধায়ে প্রকাশ করিব। এক্ষণে আমরা এই প্রস্তাবের প্রথমচ্ছেদে ষে 
ত্রিবণীয় ছয় দ্বিজজাতির কথা বলিয়াছি, কেবল তাহাঁরই একটা তালিকা 
এই স্থলে প্রদর্শন করিতেছি । 

(ক) “সজাতিজানস্তরজাঃ যট্‌ সুতা দ্বিজধর্শিণঃ 1১ 

(খ) “বিপ্রস্ত ত্রিষু বর্ণেষ নৃপতেবণয়োছয়োঃ | 

বৈশ্টন্ত বর্ণে চৈকশ্মিন্‌ ষড়েতেহপসদাঃ স্থৃতাঃ ॥* 

এই অপদদদিগের স্বতন্্র জাতিনাম নাই। ইহারা কানীন, পৌনর্ভব 

গুড়োৎপন্ন ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হইয়া সমাজমধ্যেই থাকে । 
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ব্রাহ্মণ বা দ্বিজজাতি। 


(ক) ত্রান্ধণ বর্ণ । | (খ) ত্রিবণীয় ছয় অপদদ। 

ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাঁ্গণজাতীয় পত্বীতে... । অপদ্বীতে ব্রাঙ্গণাপসদ 
যাঁজক-ত্রাঁক্গণ 

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়জীতীয় পত্বীতে... | অপত্বীতে ক্ষত্রিয়াপসদ 
মুদ্ধীভিষিক্ত- ব্রাহ্মণ ূ 

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যজাতীয় পত্বীতে .. |. অপর্থীতে বৈশ্যাপসদ 
অন্বষ্ট-_বাঙ্ষণ ' 
কৃত্রিয় বর্ণ । ৰ 

ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়জাতীয় পত্বীতে... ূ অপতুীতে ক্ষত্রিয়াপসদ 
রাজা_ ক্ষত্রিয় | 

ক্ষভ্রিয় হইতে বৈশ্যজাতীয় পত্তীতে... | অপত্বীতে বৈশ্যাঁপসদ 
মাহিষ্য--ক্ষত্রিয় | 
বৈশ্যবর্ণ। ূ 


বৈশ্য হইতে বৈশ্যজাতীয় পত্বীতে বৈশ্য 


এতস্তিনন প্রতি লোমানস্তরজ তিনটা বর্ণসহ্কর অপদদ আছে, তাহারা ও 


ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাপসদের মধ্যে পড়িকে। 


অপত্বীতে বৈশ্যাপসদ 


"বৈশ্যাৎ মাগধবৈদেহো ক্ষত্রিয়াৎ সত এব তু। 

গ্রতীপমেতে জায়ন্তে খিজিদপসদাস্ত্রয়; ॥” 
ক্ষক্জিয় হইতে  ব্রাহ্গণীতে-_স্ৃত-_ক্ষত্রিয়াপসদ 
বৈশ্য হইতে  ব্রাক্ষণীতে-বৈদেহ- বৈশ্যাপসদ 
বৈশ্য হইতে ক্ষতরিয়াতে__মাগধ-_বৈশ্যা পস€ 
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অপধবংসজ । 
শুদ্র হইতে বা শুদ্রাতে জাত পুত্র মাত্রেই শুদ্ধ জাতি । হতি দ্বিজতি- 
ষট কের তালিকা । 
ইতি প্রথমাধ্য য়ে জাত্যর্থনিয়ে তৃতীয় অংশ । 


মুদ্ধীভিষিক্তের ও বৈদ্যব্রাহ্মণের প্রাধান্য ও 
তাহ। হইতে সমস্ত জাতির উতপন্তি। 


আনরা পূর্বে যে ব্রাঙ্ধণবর্ণের উৎপত্ত দেখাইগাছি ও ব্রাঙ্মণবর্ণের 
শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া ছ,তাহ। এ বর্ণান্তর্গত জাতিত্রর লইয়াই বপিয়াছি। কারণ, 
্রাহ্মণবর্ণের শ্রেষ্ঠতা তদন্তর্মত কোনও জাতিবিশেষে সর্ধাঙ্গীণ হইতে পারে 
নাই। ত:ব কোন্‌ বিষয়ে কাহার প্রাধান্ত, ইহ! ষনি কাহারও জানিতে 
ইচ্ছ। হয়, আমরা বলিব বিবিধ বেদসংযুক্ত আঘুর্ব্বেদ-জ্ঞানে বৈদ্ভের, বেদত্রয় 
ও বাজশক্তি বিষয়ে মুর্ধাভিযিক্তের এবং দৈবজ্ঞত! ও অঞ্চন1 বিষয়ে যাজকেরু 
প্রাধান্ত । প্রথমাবস্থায় অল্প অল্প বিবিধ-জ্ঞান-সংযুক্ত আযুজ্ান-হেতুক ষে 
বৈদ্য নাম ইহার। সকলে পাইয়াছিলেন, সেই সম্মানজনক নাম,সর্ববেদজ্ঞতা- 
হেতৃক মুদ্ধাভিষিক্তেরা ও আযুর্ষ্বেদ-প্রকাশ-হেতুক অন্ষ্ঠেরা রক্ষা! করিয়া- 
ছিলেন। অগ্যাপি অদ্বষ্েরা সেই জ্ঞান ধারণ করিয্া জগতের অশেষ মঙ্গল 
সাধন করিতেছেন। বেদাস্তাদি দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞানহেতুক ও আত্মতত্বো- 
পদেশ-হেতুক যাজকেরাও অগ্ভাপি জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছেন । 
মূর্ধ(ভিবিক্ত জাতি এখন নাই, এখন সমাজে মৃদ্ধায় গ্রেচ্ছেরই আলন 
হইয়াছে । মৃদ্ধীভিবিক্তেরা অধ্ষ্ঠ জাতির সহিত, ক্ৃচিৎ বা বাঁজক জাতির 
সহিত, মিলিত হইয়াছেন। শ্রেচ্ছরাজার প্রভাবে তাহারা নিশ্রভ হইয়া 
আছেন। দ্বিজদিগের সকল জাতীয় বৃত্তি রাঞ্জজাতি স্বয়ং লইয়াছেন এবং 
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তাহাদের সেই সকল বৃত্তি ভারত-মধ্যে লুটাইস্া দিয়াছেন। এখন সকলেই 
সকল কশ্ম করিতেছে । এখন আর সে আধ্যজাতি নাই, এখন সেই 
প্রাচীন আধ্যজাতি হইতে হিন্দু নামে এক নূত্তন জাতি মুসলমান অধিকার 
হইতে উৎপন্ন হইসা! ক্রমশঃ রূপান্তর প্রাপ্ত হইতেছে । মুসলমান রাজস্ব- 
কালেও সব্বপ্রধান ক্ষত্রিয় জাতি রাঁজার সহায়ত পাইয়াছিল, কিন্তু ইংরাজ- 
রাজত্বের নিয়মে আত্মত্রাণার্থও একখানি অস্ত্র শক্ম বাখিতে হইলে ব্যয় 
পূর্বক রাজার অনুমতি লইতে হয়। পাঁচ জন লোক আত্মরঙ্ষার্থ সমবেত 
হইলেও পুলিস কর্তৃক ধৃত ও লাঞ্ছিত হইতে পারে । তখন রাঁজার রাজন্থ দিয়! 
সকল হিন্দুই ্থ স্ব জ্ঞাতীয় কণ্ম করিয়া তদ্দারা জীবিকা নির্বাহে সমর্থ হইত, 
এখন প্রায় সকলকেই স্বকশ্ম পরিত্যাগ করিয়া শৃত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে 
হইতেছে । এইরপে শ্লেচ্ছের রাজ্যে শান্ত্রবাক্যান্ুসারে সকলেই শুদ্র 9 
শ্লেচ্ছভাব?পন্ন হইয়া সন্করত্থ পাইয়াছেন। এইরপ শর ও সঙ্করেবাই 
আবার এ শ্লেচ্ছরাজ্যে প্রধান বলিয়া গণা, তাহারাই অর্থবান্‌ ও ক্ষমতাবান্‌। 
সেরূপ না হইলে অর্থ ও ক্ষমতা] পাওয়া যায় না। এমন কি, জীবিকাও 
চলে ন৷। কাজেই সমাজকেও তাহাদ্দিগকেই প্রধান বলিয়া স্বীকার কৰিতে 
হইতেছে, তাহাদ্িগের সহিত সম্পর্ক, আদানপ্রদান ও একত্র ভোজন করিতে 
হইতেছে । কেহ আপনাকে এক্সপ সম্পর্কশৃন্য বলিতে পারেন না। সকল 
দ্বিজজাতিই অগ্রে অস্পস্ত হেয় চগ্ডাল বলিয়া ষাহাদের নিকট হইতে সরি! 
যাইতেন, এখন তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে পারিলে, আপনাকে কৃতার্থ 
ভাঁবিয়া থাকেন । অতএব ষেজাতির কথা বলিতেছি সে জাতি এখন 
কোথায়? তবে ইতিহাস জানা আবস্তক, আধ্যশান্ত্র জান! হিন্দুরও 
'আবশ্তক, এই জন্তই তাহা হিন্দুমাত্রকেই দেখাইতেছি। ক্ষত্রিয় জাতির, 
অভাবে সমস্ত জাতির দুর্দশা, সমঘ্ত জাতির যে কিরূপ পতন হয়, ও ভবি- 
স্যতে হইবার সম্ভাবনা, তাহাই সংক্ষেপে দেখাইলম। ক্ষত্রিয় অভাবে. 
আমদের জাতি যে বাস্তবকই নীচ দাসজাতিরূপে পরিণত হইবে না, ইহা 


বর্ণান্তর্গত জাতি । ৮৩ 


বর্ধমান লক্ষণ সকল দেখিয়া, কে মনে করিতে পারেন ? জাতীম্ব উন্নতি 
* কোথায় ? েখানে জীবিকার্থ দিন দিন ছ্িজগণের অধোগত হইতে হইতেছে, 
সেখানে আবার উন্নতির আশা কি? এদেশে যখন ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রান্ষণত্ব 
পাওয়া অসম্ভব হইতেছে, তখন সকলের স্বাধীন বৈগ্ঠবৃত্তি ও স্ব ধান শুদ্রবৃত্তি 
গ্রহণ অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ উপায় আর কি আছে? লোকের! যত দিন ম্লেচ্ছেক 
চাকরীর জন্ত সচেষ্টিত থাকিবে, তত দিন দেশ ক্রমশঃই অধঃপতিত হইবে। 
এই জন্ঠই বলি, হিন্দুস্থ।(নের মাড়োগ্নার প্রভৃতি অগ্তাপি কথঞ্চিং জাতি রক্ষা 
কতিতেছেন, ধন্মহীন বাঙ্গালীরা! ক্রমশ:ই জাতিভ্রষ্ট হইতেছেন। 
সমাজের লোকদের সর্বাগ্রে শরীরটা সুস্থ ও সবল রাখিতে হয়। তার 
পর বণ-কৌশপাদি শিথিষা আত্মত্রাণ ও স্বদেশরক্ষা করিতে শিখিতে হয় । 
এই রূপে দেশের কুশল, শাস্তি ও শরীরের শান্তি হইলে তত শেষে দেবপুজা, 
দেবাচ্চনা। কথাতেই বলে, “আত্ম রেখে ধশ্ম” শান্ত্রেও বলে “শরীরমাছ্াং 
খলু ধশ্মসাঁধনম্।* 'ধিম্মার্কমিমোক্ষাণামারে!গ্যং মূলমুত্তনম্‌।” অর্থাৎ 
আরো গ্যই ধশ্ম, অর্থ, বিষম্মভোগ ও মোক্ষের মূল। অশুএব সকলের 
প্রথমেই বৈগ্, দ্বিতীয় তঃ মুদ্ধীভিষিক্ত, তৃতীয়তঃ যাজক ৷ কিন্তু আধ্যাত্মিক 
কার্যে যাজকগণেরই সর্বশ্রেষ্ঠত। ; এজন্য যাজক সর্বশেষে উৎপন্ন হইলেও 
সকপেরু অগ্রগণ্য ও মাননীয়। মৃদ্ধাভিষিক্ কর্মে দ্বিতীয় হহলেও রাজ্য 
রক্ষার মূল বলিয়া সমস্ত সমাজের মাননীয়। আধ্যাত্মিক কার্থযাবলম্বী- 
বিগকেও ইহার যথেষ্ট সম্মান করতে হইবে এবং সমাজের সর্বোচ্চ পদে 
অ.ভষিক্ত করিতে হইবে । অন্যথা সকল নষ্ট হম্ন। সমস্ত সমাজের মঙ্গলার্থ 
সকণকেই হুহার অধীন থাকিতে হইবে। সকল শ্রেষ্ঠ বিদ্বানগ:ণব ইহাকে 
সৎ্পরামর্শ দিতে হইবে, , ক্ষত্রিরগণকে ইহার অভপ্রেত কান্যে .সহায়ত। 
কবিতে হইরে এবং সকল বৈদ্ভগণকে ইহার ও ইহার সহায়দিগেব শরীর, সুস্থ 
ও সবল র্লাখার চেষ্টা, করিতে হইবে ॥ . বৈদ্য ইহাদের মধ্যে জাতিগণনায় ও 
জ্ঞানে ম.ঘ্ভ হইলেও উচ্চতায় ইনি সকলের, শেষে গণনীয়, তৃতীয় জ্বাতি 
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হইতেছেন। অতএব জন্মে বৈদ্য প্রথম, মুদ্ধাতিষিক্ত দ্বিতীর ও যাজক. 
তৃতীয় । -সমাজকর্মে মুদ্ধীভিষিজ্ত প্রথম, বৈদ্য ছ্িতীর, যাজক তৃতীয়। 
কিন্তু সম্মানের উচ্চতায় যাজক প্রথম, মুদ্ধাতিধিক্ত দ্বিতীয়, ও বৈদ্য তৃতীয় 
জাতি। ইহাদের প্রত্যেকেরই বিদ্যাতে ও ম্বকশ্মে উতকর্ষই প্রাধান্তের 
কারণ এবং প্রত্যেকেই অন্টোন্তের মাননীয় । যাজক যেমন মৃদ্ধীভি'বক্ত ও 
বৈদ্ের পুজা করিবেন মৃদ্ধাভিষিক্ত ও বৈদ্ভও তেমনিই যাজকের পৃজা করি- 
বেন। অগ্রজন্মা, দ্বিজাগ্র্য, দ্বিজোত্তম ইত্যাদি পদে এই তিন জাতীয় 
ব্বাঙ্ষণকেই বুঝায় । ইরা আর আর সমস্ত জাতির মাননীয়। এই জন্ত 
বর্ণবিষয়ে সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণ ন।মে ইহাদেরুই উল্লেখ হইয়া থাকে। 

উপরি উক্ত কথাণুলি যে আমারই ঘুক্তি বা আপোষের কথা, তাহ। 
নয়। শাস্ত্রই এই | যাজকেরা ষে এই সমস্ত ব্রাহ্মণর পৃজনীয়তা আপনা- 
দেরই সম্প্রনায়ের প্রত আরোপ কারয়া শাস্ান্ধতা প্রকাশ পুর্বক সমাজের 
অপপ্ণ এক শ্রেষ্ঠ জাতিকে অবহেলিত করিতেছেন, তাহাই আমাদের প্রন- 
শঁনীয় হইতেছে । সমাজের মধো সর্বববিদ্যাতে ও বঙ্গে মৃর্দাতিষিক্ত ব্রাহ্মণেরাই 
ষে সকলের শ্রেষ্ঠপদে আবদঢ় এবং বৈদাপুরোহিতযাজকাদি যে তাহাদের 
সমাজের উদ্নতির নিমত্ত তাহাদেরই সহচর, তাহা সমস্ত প্রধান প্রধান 
প্রাচীন শাস্ত্রে কথিত আছে। এই গুলি বুঝিতে হইলে আধ্যজাতির 
সমাজ-সংস্থান কিছু কিছু জান। আবশ্যক, এজন্য আমরা তদ্িষয়ক কোন 
কথা বলিবার পূর্বে স্থানে স্থানে নানা প্রকারে জাতীয় সংস্থানের আভাস 
দ্িরা আসিষ্বাছ ; এখানেও ব্রাঙ্গণ-বর্ণীস্তর্গত জাতী আভাস দিলাম। 
কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত আবস্তাক কথাগুলি বলা ন! হইবে, ততক্ষণ ইহ! 
সম)ক্রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে না । সেই সমাজের জাতীয় ইতিহান না৷ বলি্পে 
এক্ষণকার সমাজের লেকিদের অন্তঃপটে শাস্ত্রীয় ভাবগুলি চিত্রিত কর! 
সহজ হইবে না, এজন আমর! জাতির অর্থ হইতে ক্রমে ক্রমে জাতিমধ্যে 
অবতরণ করিতেছি । এক কালে সমস্ত বলিতে পারিতেছি না, এবং 


বণান্তর্গত জাতি : ৮৫ 


'সনেকের নিকট ইহা অ.ভনব শুনাইবে বণিষ্মা এক বিষয়ে পুনঃ পুনঃ মন 
আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইজেছি। এজন্য. পাঠক মহাশয়ের! বিরক্ত হইবেন 
না। এখানে আমরা কেবল জাত্যর্থমাআ বুঝাইবার নিমিত্ত মূর্ধীভিষিক্ত 
জাতির উত্পত্ত্যাদদি ধলিতে বাধ্য, এখানে আমর! ব্রাঙ্গণদ্দিগের কোন- 
জাতিরই সবিশেষ পরিচয় দিব না । দেখাইব যে ষেজা।ত হইতে ভারতে 
চারি বর্ণের উৎপত্ভি হইয়াছে সেই জাতিই এই মুদ্ধীভিষিক্ত ত্রান্মণজাতি । 
আমরা পুর্বে ফে' আরণ্যকশ্রুতি ভুলিয়াছি, তাহাতে ব্রহ্মজাতি হইতে উৎপন্ন 
যে ক্ষত্রের প্রধানত কুচিত হইয়াছে ও যাহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ জাতি নাই বলা 
হইয়াছে, সে সামন্ত ক্ষত্রিয় নয়,সে ব্রাহ্মণবর্ণীয় ক্ষত্রজাতি__সেই জাতিই এই 
মুদ্ধাভিষিক্ত ইহা অপেক্ষা প্রধান জাতি ভারতে ছিল না। তিনিই ইন্দ্র 
বরুণ প্রভৃতি দিকপালের সমুদয় গুণ ধারণ করিতেন। বেদে যেমন 
প্র জাতিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, বেদের অনুবাদকর্ত। স্বতিকারদিগের 
মধ্যে সন্বপ্রাচীন ও সকলের পৃজনীয় মনুও এই মৃদ্ধাভিিক্তকে সমাজের 
সর্বোচ্চ পদ দিয়া তাহাকেই সকল জগৎ ও সকল বর্ণের প্রস্থ বলিয়াছেন 
এবং তাহার্ই ধশ্ম কন্ম বলিতে গ্রন্তের অনেক পৃষ্টা পুরণ করিয়াছেন। 
সর্ববেদদশা মহাভাবতকারও সব্বাগ্রে এই মৃদ্ধাভিষিক্ত-সম্ঘলিত ব্রাচ্ধণ- 
ব্র্ণীয় জাতিত্রয়েবু উৎপত্তি বর্ণন। করিয়া তাহাদ্দিগকেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে 
প্রজাপতি বলিয়াছেন। যদি বৈদ্গণকে পরিহার করিবার জন্ত ব্রাঙ্গণ- 
'মহাশয়দের এই ত্রিজতীয় ব্রাহ্মণের উৎপত্তি স্বীকার করিতে ইচ্ছা না 
হয়, তবে এ প্রজাপতি শবের অর্থে মুদ্ধীভিষিক্ত ব্রাঙ্ষণ ইহ! অবশ্ঠই 
স্বীকার করিতে হইবে । আমরা এস্থলে এ গ্লোকটী উদ্ধার কিতেছি। 
"অস্জদ্‌ ব্রাঙ্মণানেবং পূর্বং ব্রহ্ম! প্রজাপতীন্‌ । 
আত্মতেজোহভিনির্কত্ত।ন ভাস্করাগ্রিসমপ্রভান্‌।” 
মহাভারত শাস্তিপব্ঘ ১৮৮ অধ্যায় । 
এথানে প্রজাপতি ব্রাহ্মণ বলাতেই রাজা-ব্রাহ্মণ বা ক্ষজিক-ত্রান্মণ অর্থাং 


৮৬ বৈদ্য-বর্ণ-বিনিরয় । 


মূর্ধীভিষিক্তকেই বুঝাইতেছে। দেবগণের মধ্যে যেমন লোকপালেরা বা' 
প্রজাপতির! প্রধান, তেমনই তৃদেব ব্রাঙ্মণগণের মধ্যেও প্রঙ্জাপতি বা লোক- 
পাল ব্রাহ্মণের! অর্থাৎ ব্রাহ্মণ রাজারা বাহাদের নাম মূর্ধাভিষিক্ত ছিল তীাহা- 
রাই প্রধান । জাত্যুৎপত্তিকথন-প্রস্তাবেও ব্রন্মঞজজাতি হইতে উতপন্ন সর্ববেদজ্ 
ও দেবব্রত এই ক্ষত্রিয়েরই সর্বত্র প্রাধান্ত কীর্তিত হইয়াছে এবং সর্বাগ্রে 
তাহারই গণন। হইয়াছে । যাজকাদি ব্রাহ্মণদ্দিগের ভাহাবুই সমীপে অবস্থান 
পূর্বক পক্ষপাতশূন্ত হইয়া উচিত ও সত্য কথা দ্বারা তাহার সাহাষ্য 
করার কথা মাত্র আছে। মুর্ধাভিষিক্তের কার্যে সহায়ত! করাই ব্রাহ্ষণ- 
ত্বের লক্ষণ বলিয়! উক্ত হইয়াছে । 
"সংসিদ্ধায়ান্ত বার্তায়াং ততস্তাসাং স্বয়স্তৃব্ঃ ! 
মর্যাদা? স্থাপয়ামাস যথারক্ধাঃ পরম্পরম্‌ ॥ 
যে বৈ পরিগৃহীতাবস্তাসামাসন ব্ধাত্মকাঃ। 
ইতরেষাং ক্ষতস্ত্রাণাৎ স্থাপর়ামাস ক্ষত্রিয়ান্‌ ॥ 
উপতিষঠস্তি থে তান্‌ বৈ যাবস্তো নির্মমাস্তথা | 
সত্যং ব্রহ্ম বথাভূতং ক্রবস্তে। ব্রাঙ্গণাস্ততে ॥ 
ষে চান্তেহপ্যবল। স্তেধাং বৈস্তকং কর্মসংজ্ঞিতম্‌।” 
ব ক ও ক ঙ 
মহাভারত । 
এখানে অগ্রে ক্ষত্রিয়ের গণনা, পম্চাৎ অন্তান্ত ব্রাহ্মণের পশ্চাঁৎ, 
বৈশ্তাদির গণনা হইয়াছে । 
প্রত্যেক বায় লোকেরা স্ব স্ব বর্ণধন্দ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়! 
পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়া সমার্জ-বিরুদ্ধ কার্য করিয়া ফেলিলে, 
্রঙ্গা তাহাদিগের ক্ষমতাি বুঝিয়া আবাঁর তাহাদের কাহাকেও গৃহীত 
কার্যে রাখিলেন, কাহাফে বা কাধ্যান্তরে দিয়া পুনরায় জাতিসংস্কার 
করিয়াছিলেন । এই সংস্কীরও নিরগ্রকাধে কথিত হইয়াছে । 


বর্ণান্তর্গত জাতি । ৮৯ 


“পুনঃ প্রজাস্তত৷ মোহাত্তান্‌ ধন্মান্‌ নান্বপালয়ন্‌। 
বর্ধধ্ৈরজীবস্ত্যোব্যরুধ্যস্ত পরম্পরম্‌ ॥ 

রক্ষা! তমর্থং বুদ্ধ! তু যাথাতথ্যেন বৈ প্রভৃঃ | 
ক্ষত্রিয়াণাং বলং দণ্ড যুন্ধমাজীবমাদি শৎ 
যাজনাধ্যাপনঞ্ধেব তৃতীয়ঞ্চ পরিগ্রহঃ | 
ব্রাহ্মণানাং বিভু স্তেষাং কম্মাণ্যে তান্তথা দ্িশৎ | 
পাশুপাল্যঞ্চ বাণিজ্বাং কৃষিঞ্চেব বিশাং দদৌ । 
শিল্পাজীবং ভূতিঞ্চে শদ্রাণাং ব্যদধাৎ প্রতুঃ ॥ 
সামান্ানি তু কশ্মাণি ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং পুনঃ | 


যাজনাধ্যয়নং দানং সামান্তাহি ততস্ত তে ॥* 
মহাভারত । 


মর্থ_স্ুপরিষ্কট। এখানেও মরে রাজাদেরই উল্লেখ আছে, পশ্চাৎ 
্রাহ্মণাদি বর্ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৈদিক পুরাণাংশে পঞ্চলক্ষণ পুরাণ 
গ্রন্থে এবং স্বত্যাদি শাস্ত্রে অগ্থে রাজার উল্লেখ আছে, অভিধানেও 
ব্রাঙ্গণ রাজার উল্লেখ আগে দেখাইয়াছি। এইরূপে এক্রঙ্গ! বিপ্রঃ প্রজা- 
পতিঃ* ব্রদ্দন শবের অর্থ বিপ্র ও প্রজাপতি অর্থাৎ ব্রাহ্ধণও প্রজাগণের 
মধীশ্বর ইহাই লিখিত হইয়াছে । 

আমর! জাত্যুৎপত্তি-প্রসঙ্গে যে ব্রাক্গণের সর্বাগ্র উৎপত্তি বেদ হইতে 

দেখাইতেছি এ বেদেই ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্ত লিখিত হইয়াছে বলিয়ছি। 
তার পর ্রক্রন্ধার পন্রেরাও যে প্রঙ্জাপালনার্গই প্রজাপতি শব্দে উক্ত 
হইয়াছেন, তাহাও দ্বেখাইতেছি। যথা__ 

"যেংপি মন্ুনামধেয়া ত্রহ্ষণঃ পুত্রাক্কেংপি প্রজাপালত্বাৎ ক্ষাত্রয়া এব । 
এবং বৈবস্বতমনুরপি যন্ম(দরমী মানবাঃ। স চরাজংশ্মগ্রহণাৎ ক্ষত্রিয় এবেতি 


শ্রত্যাদয়ো বদস্তি। অন্জ গ্রমাণম্‌-- 
“অম্বং হি বৈবস্বত মনু আদ্যো রাজা। অল্মাম্মানবাঃ।* শ্রুতিঃ 


৮৮ বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণয় | 


মন্ধু নামক ত্রাহ্গণপুত্রের! প্রজাপালনধন্গ্রহথণ-হেতুক ক্ষত্রিয়ই | বৈবস্বত' 
মন্ত বাহার নামে এই মানবেরা প্রসিদ্ধ, সেই মনও বাঁজধর্শ্মগ্রহণ-হেতক 
ক্ষত্রিয় ইহা শ্রুত্যাদিতে বলিয়াছেন, ভাহাতে শ্রুতিবাক্যই প্রমাণ_-“যিনি 
আদি রাজা মন্ধ তিনি বেবস্বত মন্তু। তাহার প্রজা ঝলিয়াই মানবেরা 
মানৰ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে 1৮ 

এই মন্টু ব্রহ্মার পুর বলিধা জাতিতে ব্রাহ্মণ, শ্রুতি ও তপস্ঞাঁদরূপ 
ষটুকম্ম।বলম্বী এজন্য ব্ণেও বাচ্গণ, এবং ক্ষত্রিয়ধম্ম।বলম্বী বলিয়া ক্ষত্রিয় । 
ক্ষিয় ধন্মাবলম্বী এইরূপ ব্রাঙ্গণকে ব্রঙ্গক্ষজিয় বলে । উহার অর্থ ব্রক্ষণ 
বাজা। অতএন ব্রঙ্গক্ষতেরা সামান্য ত্রান্ষণ নহেন । তাহারা সকলের 
শ্রেষ্ট ব্রা্গণ। ইহাদেরই অপর নাগ মুদ্ধাভিষিক্ত। 


“বৈবস্থতো! মন্ুর্নাম মাননীয়ো মনীষিণাম্‌। 
আসীন্মহীক্ষিতামাগ্যঃ প্রণবশ্ছন্দসামিব | 
রদুবংশ । 


যে মন্ধু বাজা ছিলেন, ৫সই খমন্ুর নামেই এই সংহিতা প্রচলিত 
আছে। বর্তমান ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বণেধিই লোক 
এই মন্ুর প্রজ্ঞা। ইহা বেদাদিতে প্রসিক্ষ। সুষ্যের পুত্র এই মনুর 
বংশে যে সকল বেদবিগ্যাসম্পন্ন রাজা ছিজ্ন,. তাহারা ,সামান্ধ ক্ষত্রিয় 
নহেন; তীহারা 'সকলেই ত্রন্ধক্ষত্রিয় রাজা । উহ'দের মধ্যে অনেকে 
খক্‌ৃন্ক্তের আবিঘর্তী খষি। মহধষি মান্ধাতা ৪ যুবন।শ্বপুজ হারিত 
অনেক অনেক সুত্তের আবিঙর্ভী'। “ভক্মন মণ্ডলদ্রষ্টা মইাখফিমণন্ধাতী? 
__পবাগ্বেদ-ভাঁষ্য | 

"্হরিতো যুবানশ্বশ্য হারিতা ভূরয়ঃ স্থৃতাঃ। এতে হাঙ্গিরস: পুল্রাঃ 
ক্াাজোপেতা দিজাতয়ঃ 1” বাযুপুরাণ |. 

চন্দ্রবংশীয় রাজ পুরূরবর বষ্ঠ পুরুষ ননুষও 'বভ শৃক্তের আবিষ্র্তা। 
রাজা য্যাতিও ব্রাহ্ষণরাজা। ইহা ছুই গত্বীর হধো একটা ব্রাহ্মণ 


 বর্ণীস্তর্গত জাতি । ৮৯ 


শুক্রাচার্যোয় কন্ঠা দেবযানী ও একটা ক্ষত্রিয় বৃষপর্বরা জার কন্ঠ! শর্শিষ্ঠা ৷ 
যঘাতি ব্রাক্ষণবর্ণ না হইলে দেবয়ানীর তনয়েরা সত হইয়া শঙ্কর হইতেন 
এবং উক্ত বিবাহও বিধিিজ বলিয়া গৃহীত হইত না। এই যযাত্তির 
পূরু প্রভৃতি যে পাঁচ পৃত্র হয়, তন্মধ্যে পুরু রাজার বংশে জাত রাজ 
মতিমারের তংস্ু, সুবাহু ও অপ্রতিরথ নামে তিনটা পুন্র ও গৌরী নামে 
এক কন্তা হইয়াছিল। .প্রথমপুল্র তংস্থ হইতে প্রসিদ্ধ রাজা ছুশ্বস্ত । 
ততপুল ভরত রাজা ভূবনবিখ্যাত । ইহারই নামে এই দেশের নাম 
ভারভবর্ষ। স্বতীয়' পুন অপ্রতিরথ। এই অপ্রতিরথের পুর মহষি 
কঞ। ইনি প্রসিদ্ধ শকুস্তলার প্রপিদ্ধ পালক-পিতা । এই কথ ব্রন্মষি। 
কগের পজ মেধাতিথ ইনিও ত্রাঙ্গণ। কাথাযন ব্রাঙ্ষণের। এই মেধা- 
তিথির বংশ, পিতৃপ্ূরুষ কথের নামে কাথায়ন নামে প্রসিদ্ধ । “অপ্রতি- 
রথ কথস্তম্তাপি মেধ'তিথিঃ হতঃ কাঁধারনা ছিজা বভূবুঃ।* বিষুপুরাণ ও 
অন্যান্য সমস্ত পুর:ণের এই রূপ উক্তি । এইরূপ ক্ষত্রিয়ত্রাহ্ণ হইতে 
বধ বন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের উৎপত্তি ও বংশবিস্তৃতি শানে দৃষ্ট হয়। 

উ পূরূরবার বংশে আ্ুহোত্রের কুশ$ কাশ ও গুঘসমদ নামে তিন পুন 
ছিল। কূশের আরও তিনটা নাম ছিল; ভীম, হন্তী ও বুহৎ। এই 
হস্টীই হ্তিনাপরের সংস্থাপক | হন্তী বাঁকুশের বংশে কুরুবংশের শউৎ- 
পত্তি। কুরুবংশীয় প্রতীপ রাজার তিন পুত্র, দেবাপি, শাস্তন্থ ও বাহলীক 
ক্ষত্রধশ্মাবলম্বী । শান্তনু কুরুদেশের রাজা হইলেন। বাহলীক স্বনাম- 
খ্যাত দেশ (1321) ) স্থমপন করিলেন । কিন্তু জোষ্ঠ দেবাপি ব্রাহ্মণ 
হইযাছিলেন। 

“ততাষ্টিষেণঃ কৌরবো ব্রহ্গণাং শংসিতব্রতঃ | 
তপসা মহতা রাজন্‌ প্রাপ্তবানৃষিসত্বমঃ ॥* 
| মহাভারত শল্য পর্ব | 
শান্তম্নর সত্যবতী ও গঙ্গা নামে ছুই জ্ত্ী। তন্মধ্যে সত্যব্তীর 


৯০ বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্পঘ | 


অনুড়ীকালের গর্ভে পরাশর ব্রাহ্মণ হইতে ব্যাস ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। 
গঙ্গার গর্ভে ভীন্ম ব্রন্ধক্ষত্রিয়। শান্তন্গর অপর ছুই পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও 
বিচিত্রবীরয্যও ক্ষত্রিয় । সকল পুরাণেই এইরূপ । 

ব্যাস হইতে বিচিত্রবীর্ষের জ্্রীতে ধৃতরাষ্্ ও পার জন্ম হয্ব এবং 
শূদ্রাতে বিহুরের জন্ম হয়। ক্ষব্রিয়াতে জাত ধৃতবাষ্ট ও পাও ক্ষত্রিয়, 
শৃত্রাতে জাত বিছুর শৃদ্, কিন্তু জ্ানহেতুক ব্রান্ষণবৎ মাননীয় ছিলেন। 
সকল পুরাণেই এইরূপ । 

্রন্ধক্ষত্রিয় স্মহোত্রের দ্বিতীয় পুত্র ক্ষত্রিয় কাশী বা কাশের বংশে 
আট্টিষেণ ও দীর্ঘতপা নামে ছুই পিতা-পুভ্র মহাতজা ব্রাঙ্ষণ ছিলেন। 
এই বংশেই দীর্ঘতপার পুত্র দিবোদাস ধন্ন্তরির উতপত্তি। এই 
ধন্ৃস্তরি ব্রাহ্মণ, রাজা, অন্বষ্ঠ ও বৈদ্য বলম্বা কথিত হন। সকল পুরাণেই 
এইরূপ । ও 
এ সুহোন্রের তৃতীয় পুত্র গৃৎসমদ, ঘ্ৃৎসমদ বা গৃংসমতি বেদেৰ বু 
সুক্তের প্রণেতা অদ্দিতীয় তেজ্সস্থী ব্রহ্মষি ছিলেন । ইহার পুত্র শুন হইতে 
'শীনকবংশীয় ত্রাঙ্গণগণের উৎপত্তি । ভাগবত নন্ক, ১৭অ, ১৩ 
ও প্রান্থ সকল পুরাঁণেই এইরূপ | 

এইরূপ অন্বরীষ বাজার পুল্র সিদ্ধুদ্দীপ এবং বীতহব্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ! 
এতদ্দারা ক্ষত্রিয়ধন্ম। ত্রাঙ্ষণের পুন্রেরাই ব্রহ্গবেদী ব্রাঙ্গণ হইয্া ছিলেন, 
ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে । 

ইতিহাস দ্বার] জান যায় যে, ব্রাহ্ষণ ব্রাহ্মণ হওয়াই ব্রাহ্মণজাতির 
উত্তম গতি, শূদ্র হওয়া নিক্টগতি। দ্বিজপুত্র হইয়া পূর্ববাবধি ব্রাহ্গণ- 
বণীন বশ্ম অভ্যাস করিয়া! তাহাতে কৃতকাধ্য হইলেই লোক ব্রাক্ষণ-বণ 
বলিয়া গণ্য হইত। আগ্রে ক্ষত্রিয়াদির কাধ্য অবলম্বন করিয়া গুহস্থা- 
বস্থাতেই ব্রাঙ্গণ বলিয়। গণ্য হইতে চেষ্টা কর! প্রথাবিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু সে 
 প্রথাও বিশ্বামিত্র প্রভৃতির যত্ধে অসত্যমূলক বলিয় প্রতিপাদিত হইয়াছিল । 


বর্ণাস্তর্গত জাতি । ৯১ 


“গাধেরতৃম্মহাতেজা সমিদ্ধ ইব পাঁবকঃ। 
তপন ক্ষাত্রমুৎস্জ্য যো! লেভে ব্রহ্মবর্চসম্‌ ॥” 
ভাগবত । 
গাধি বাজার এক পুত্র প্রজ্ঘলিত অনল-তুল্য মহাতেজন্বী হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন। তিনি অবলম্বিত ক্ষত্র ধন পরিত্যাগ করিয়] ব্রাহ্মণ বর্ণীয় ধর 
গ্রহণপূর্বক তপস্ত। বলে ব্রাঙ্মণ হইয়াছিলেন । এই বিশ্বামিত্র বা কৌশিক 
হইতে কৌশিক গোত্রের অনেক ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র উৎপন্ন 
হইয়|ছেন। 
“ততো ব্রাঙ্গণতাং যাঁতো বিশ্ব।মিত্রো মহাতপাঃ 
ক্ষত্রিয়; সোহপ্যথ তথা ব্রহ্মবংশস্ত কারক ॥৮ 
মহাভারত ও সমুদায় পুরাণ । 
এই সকল প্রমাণ ব্যতীত ছাত্রদিগের পাঠ্য অমরাভিধানের ব্রহ্গবরগন্থ 
বাজবীজী ও রাজবংশ্য এই দুই শব্দ দ্বারাও জানা যায় ষে, ব্রাহ্মণের 
প্রথমত: ক্ষবিয়-বংশ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ৷ ক্ষত্রগণই তাহা 
দের পূর্বপুরুষ । অনন্তর তাহাদের বংশ হইতে ঘে পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ঠার্দি বণ কম্দম অনুসারে হইবে, তাহাও আশ্চর্য নয়। বেদেযেব্রহ্ষমব 
ই্দমগ্র আসীৎ* বলির! ব্রহ্মজাঁতির উল্লেখ আছে, ও ব্রহ্মজাতি বা ব্রাঙ্গণ- 
জাতি ও ব্রাহ্মণবর্ণ যে অর্থতঃ প্রভিক্ন, তাহা আমর! পূর্বেই প্রদর্শন করি- 
মাছি । এবং এ ত্রহ্ষজ।তি যে যুন্ধ করিয়া! ও কষ্ণবর্ণ জাতিকে পরাজিত 
করিয়া এদেশে আপনাদের ক্রদ্মাবর্ত স্থাপন করিতে পারিয়্াছিলেন, 
'ভীছাও পুর্বে প্রদর্শন করিয়াছি। যুন্ধকার্ধ্য ব্রাদ্ষণবর্ণের বিরুদ্ধকাধ্য, 
স্থতরাং এ ব্রচ্গঙ্জাতিকে পশ্চাদ্বিভাগজাত ব্রাহ্ষণকন্মা ব্রাহ্মণ ব! 
ব্রাহ্ষণবর্ণ বলা যায় না। অতএব ক্ষত্রিয়-ব্রাঙ্ণ হইতে ব্রাহ্মণবর্ণের 
সউরৎপত্তি, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 
'বর্ণবিভাগ হওয়ার পর ত্রাণ হইতে যেমন ত্রাঙ্ষণাদদি বর্ণ 


৯২  বৈদ্য-বণ-বিনির্য় | 


চতুষ্টয় হইয়াছে, তেমন ক্ষব্তিয়, বৈশ্য ও শুদ্ধ হইতেও ত্রাক্গণ হওয়ার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন জ্ঞান ও কর্মই ব্রাক্ণতার কারণ, তখন 
তাহা হওয়ায় আশ্চর্য্য কিছুই দেখ যায় না। অগ্যাঁপি াহাব প্রমাণের 
অভাব নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা গুটীকতক শান্ীয় প্রাচীন? 
প্রমাণ টির 
"“নাভাগারি্টপুজৌ দৌ বোশ্ী ত্রাঙ্ষণতাঁং গতৌ ।* 
হরিবংশ বিফুপুরাণ | 

প্রঈস্তাপি ধাঈকিঃ কত দমভবৎ |” বিষুপুবাণ প্রভৃতি । বৈশ্য 
ধুগের পুজ ক্ষত্রিয় হইয়াছিল । 

“করুষান্মীনবাঁদাসন ক.রুষ.£ ন্বত্রজাতঃঃ।” ভাগবত নস্ক ২অ 
১৬শ্লো! ৷ আর্ব্যাবর্ডেব বাহা বরুষজাতীয় মন্তষ্য হইতে কারুষ ক্ষত্তিয়- 
গণের উৎপত্তি হইয়াছে । 

মন্বাদি-কথিত শদ্রেরও ব্রাহ্মণ হইবার বিধি বেদানথসারেই লিখিত 
হইয়াছে । আমরা সেই বেদ হতেও দুতউ একটা উদাহরণ প্রদর্শন 
করিব? কেন না. তগ্যতীত অধুন:তন কুসংস্কারাপন্ন জাতিকে তাহা 
ব্কান ফাইবে না। তবে (বদশ্মতি ৬ভৃতি শাস্ত্র সকল এবং বর্তমান 
ব্যবহার সকলও ধাহার। মানেন ন" ধীহারা প্রত্যক্ষেরও অপলাপ 
কবিতে চান, সে অন্ধদিগের পক্ষে সর্জপ্রকার দর্পণই অকিঞ্চিংকর। 
চক্ষে দিবাঁর ক্ষমতা! তগলনেবই আছে । 

“খাঘয়ো বৈ সরম্থত্যাং সত্রমাপত। তত কবষ ?মলুষং সোমাদনয়ন্‌ 
দ্া্াঃ পুভ্তঃ কিতবোহ ত্রাণ কথং নো মধ্যে দীক্ষিষ্টেতি। ++ 
+ তে খষয়োইক্রবন্‌ 'কছার্কাহীমং দেবা উপেমং হরয়ামহা ইতি। 
তথেতি তমুপ-হুবয়ন্তে, তমুপ়য়ে তদপো নপ্তীয় মকুর্বত প্রদেবত্রা 
ব্রক্মণে গাতুরেত্বিতি” ৷ কৌধীতকী ব্রা্ষণ_ 

গহিগণ সরম্থভীতীবে যজ্ঞ করিয়াছিলেন । তীহাঁরা বলিলেন, এলুষপুত্র 


বর্ণান্তর্গত জাতি। ৯৩. 


কবষ শৃদ্র, সে কি প্রকারে আমাদের মধ্যে দেবযজ্ঞে থাকিবে ?-_এই 
বলিয়! তাহাকে সোমযজ্ঞ হইতে দূর কবিয়া দিলেন । (অনন্তর সে যখন 
খক্ছান্দে ব্রন্মের স্তব করিল তখন ) খমিরা বলিলেন, মহাঁশয় আপনারা 
দেখন, দেবতারা ইহার হৃদয়স্থ হইয়াছেন ৷ আম্মন, ইহাকে আহ্বান করি। 
তাঁভাতে তাহারা সম্মত হইয়া ভাভাকে আহ্বান করিলেন, ভীভাঁকে তাহাদের 
যজ্জীয় জল স্পর্শ কবিতে দিলেন এবং ব্রাঙ্গণগণের সহিত ব্রঙগগ'ন 
করুন এই বলিয়া পূনগ্রহণ করিলেন । 

ত।র পর আবার আহারের সমব যখন ব্রাঙ্গণেরা তীহার সহিত 
একত্র ভোজন করিতে অনিচ্ছক হইলেন, তখন বলিালন, প্দাস্তী বৈ 
ত্বং পলোইসি, ন বয়ং ত্বয়া সহ ভক্ষয়িষ্যামঃ)* “তুমি দাসীপুত্র, 
আমবা তোমার সহিত আহার করিব নী” তথন কবষ দশম 
মগ্ডলেধ ত্রিংশত্তম হইতে চতুস্থিংশত্তম পর্যাস্ত খক্‌ রচন। পূর্বক ব্রহ্গ- 
স্তন করিলে সকলে হাহার অপূর্ব ব্রক্ষণা দর্শনে বিস্মিত হইলেন 
এবং তাহাকে সমাদব পূর্বক স্বশ্রেণীমধো লইয়া আহাব করিলেন। 
এই কবযেব পল্র তুর পরীক্ষিৎ-পুল্র জনমেজযের পৌরোহিতা বা 
র।জ্যাভিষেক-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন । 

এতেন হ ব! রন্দত্রেণে মহাভিষেকেণ তুরঃ কাবষেম্ধং জনমেজয়ং 
পরীক্ষিত মভিধিষেচ, তল্মাদ জনামজয়ং পাঁরীক্ষিত;ঃ সমন্ততঃ পথিবীং 
জয়ন পরীয়ায়। অীতরেয় ব্রাহ্মণ ৮ পঞ্চিকা ১১ 

কবষ পত্র তুর এই ইন্দ্র মন্দ্রাবা পবীক্ষিৎ পুত্র জনমেজয়ের 
অভিষেক কার্ধা সম্পদন করিয়াছিলেন । সেই মন্ত্বলে জনমেজয় সমস্ত : 
পৃথিবী জয় করিয়া বেড়াইয়।ছিলেন । 

মমতানাক্সী শূদ্রা গর্ভজাত দীর্ঘতম। নামক ত্রাঙ্গণ দুত্যন্তপূত্র ভরতের্‌ 
অভিবেক-কাপ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন । 

এতেন হ বা তীন্দ্রেণে মহাভিষেকেণ দীর্ঘতমা মামতেয়ো ভরতং 
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'দৌস্যস্তিমভিষিষেচ তক্মা্ৎ তন্পতো। দৌধ্যস্তিঃ সমস্ততঃ পৃথিবীং জয়ন্‌ 
-পরীয়ায় । 
এতরেক়্ ব্রাহ্মণ ৮, পঞ্চিকা ২৩ 

এই দীর্ঘতম কর্তৃক অঙ্গরীজ-মহিষীর উশিক্নাম্নী দাসীতে উৎ- 
পাঁদিত কক্ষীবান্‌ খধি এই স্ুক্তের প্রণেতা । এতদ্যতিরিক্ত তিনি আরও 
বু খকের প্রণেতা বলিয়া বহব্‌কের প্রবর খবি বলিয়া কথিত হন। 
*মহধি কক্ষীবান্‌ বহব্‌চাং প্রবরঃ। উশিকসংজ্ঞায়া অঙ্গরাজন্ত মহষ্যা 
দাস্তাং দীর্ঘতমসোতপাদিত: কক্ষীবানস্ত স্ুক্তস্তষিঃ। খাপ্থেদে 
 সর্ববানুক্রমণিকা । 

মনুসংহিতাতে ভৃগু ও মহাভারতে ব্যাস উভয়েই একমতে শুদ্রের 
কশ্মান্ুসারে ব্রাহ্গণতা এবং ব্রাঙ্গণেরও কম্মানুসারে শুদ্রতা বলিয়/ছেন। 
প্শুত্রোব্রাঙ্মণতামেতি ত্রাঙ্গণশ্চৈতি শৃদ্রতাম্‌।” নীচকম্ম-হেত্ুক উচ্চ 
জাতীয়্ের পতন পূর্বেই বলা হইয়াছে, এবং তাহা প্রসিদ্ধ 'আছে, 
তবে এস্বলেও পুরাণ হইতে ছুই একটী দৃষ্টান্ত দেখাই । “পৃষপ্রস্থ 
গুরুগোবধাচ্ছ্রত্ব মগমত্ বিষুণ । রাজা পষণ্র গুরুর গোবধ করিয়া 
শৃদ্রত্ব পাইয়াছিলেন । “শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাত* ইত্যাদি ক্লোকেও শুদ্রত্ব- 
প্রাপ্তি কথিত হইক্সাছে। 

ইতি জাত্যর্থ-নির্যয়-নামক প্রথমাধ্যায্ে মূর্ধীতিষিক্ত ব্রাঙ্ণ হইতে 
সর্বজাত্যুত্পন্তি-নামক চতুর্থাংশ । 


বর্ণান্তর্গত জাতি । ৯৫ 


মন্তব্য । 


কাঁলের কি আশ্চর্য্য প্রতাব | পুর্বকালে জাতি কর্নগত হওয়ায় কর্ণানু- 
সারেই সমাঙ্জে জাতীয় উচ্চত। ও নীচতা প্রাপ্তি,কৌলীন্ত ও অকৌলীন্,পুরস্কার, 
ও তিরস্কার স্বরূপ গ্াকয়া, সমাজের উন্নতি সাধন করিত ; কিন্তু কালে এই 
জাতি আবারদেশের শাস্তির নিমিত্ত বংশবিশেষে জন্ম ও কর্ম উভয়গত হইল। 
বল্লালসেনদেবও এ বংশগত জাতির মধ্যেও কণ্মানুসারে ক্বৌলাশ্ঠ অকৌলীন্ট 
নিরূপণ করিয়া সে উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিলেন ; কিন্ত 
দেনরাজতবনাশের পর যখন সমাজ যাজকদের হস্তে পড়িল, তথন 
সানান্ত দোষেও ইহারা লোককে হঠাৎ জাতিচ্যুত করিতেন কিন্তু সহ্র 
সদৃগুণেও কাহাকেও জাতিতে বা কুলে উন্নত করিতেন না। ইহাতে 
তিরঙ্কার রহিল, 'কন্ত পুরুস্কার উঠিয়া গেল। তার পর এক্ষণে তিরস্কারও 
নাই, পুরস্কারও নাই। ঠমি শতদোষ কর, তোমার জাতিনাশ হইবে 
নাঃ শতগুণ গাক,শ কর; ভোমার জাতুন্ততি হইবে না? সমাজ এখন 
জেয়ার-ভাটা-শৃণ্ঠ বন্ধজলের ন্যায় ক্রমে শুষ্ক ও মলিন হইয়া যাই- 
তেছে। কশুকগুলা জ্ঞানশূন্ত অকর্ম্ণ্য লোক প্রদ্ুহীন সমাজে প্রভু 
লইত্তেছে, আর কতকগুলা জ্ঞানশুন্ত লোক তাহাদিগকেই বাস্তবিক প্রভু 
ভাবিয়া] তাহা.দর মতানুবত্তী হইতেছে। বর্তমান বাজজ।তির ধশ্ম-. 
মত অন্যদিকে বহিতেছে, লোকদের ধশ্মমত স্বস্বানুন্ধপ বন্ধা বিভিন্ন, 
প্রতারকদের মত স্বার্থের দিকে, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রবল 
তরঙ্গে সমাজ উপ্প্রত। এই তরঙ্গে পড়িয়া সমাজের লোকেরা কর্ণ 
ধারহীন পোতাবোহীদের স্কায় ভণ্ড ও প্রতারকদের অনির্দিষ্ট ইচ্ছাঁধীন 
হইতেছে। প্রকৃত জানবান্‌ ও দেশহিত্ৈষী লোকেরা, ধাহার! পূর্ব- 
কালে ্রহ্ষজ্ঞ্রাঙ্গণ বলিয়া সমাদৃত ও অনুস্থত হইতে পারিতেন, তাহার! 
প্রকৃত কারপাদি ব্যতীত অব্রাহ্ষণ, জাতিচ্যুত, সমাজের পরিত্যক্ত বা. 


৯৬৬. বৈদ্য-বণ-বিনিণয় । 


সমাজে হীন বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। লোকদের এই শাস্ত্রান্ধত 
ও জ্ঞানান্বাত1 প্রদুক্তই তাহাদের প্রকৃত গুণের গোরব হইতেছে না । 
চতু্িক্‌ নীচ স্বরর্থ২পরতার বেস্টিত। এই অজ্ঞ লোকেরা শাস্ত্রের মন্ম 
বুঝেন না, বুঝিতে চেষ্টাও করেন ন', স্থাথের নিমিত্ত শাস্তের অর্থ 
স্বাতিপ্রীয-মতে ফিরাইবা তাহাদের অপেক্ষাও ঘোরতর অজ্ঞ সমাজে 
প্রচারিত করিয়া প্রস্ৃতা প্রদর্শন করেন। প্রকৃত জ্ঞান ইহাদের নিকট 
স্থাফ্রিতা পয় না । চাষারু গ্রাম পাইয়া 'কন্তব' খস্্বং পণ্ডিত যেমন প্রকৃত 
পণ্ডিতের ছুর্দধ। সাধন করিয়।ছিলেন, এই মজ্ঞ দেশে তেমনই এই প্রবল 
কম্তনের দল প্রন্ুত জ্ঞানীদের সব্বনাশ সাধন করিতেছেন, দেশেবও সব্বন।* 
সাধন করিতেছেন । চিন্তাশীল আধ্যগণেব প্রকাশিত জ্ঞানে স্তব্ধ হইয়া অলস 
অকনম্মণ্য হতাশ মন্ুষ্যের। তাহ'তে প্রবেশ করাও তাহাদের অসাধ্য ভাব" 
তেছে। এ্রথানেই অনন্ত জ্ঞানের জস্ত হইল মনে করিতেছে, তাহাদের জন্য 
যে এখনও দয়়াময়ের অনস্ত ভাগার খোলা রহিয়াছে, তাহ মনে কনে 
না। ধশ্ম যেন কি এক অলৌকিক পদার্থ। তাহা যেন লোকদের 
বুঝিবার জন্তও নয়, অবলম্বনের জন্কও নয়, এরূপ মনে করিতেছে । 
'শরস্থকার্দের কখিত ধশ্মভন্ বুঝিয়া তাহার পর যে আরও ধম্মতন্্ অন্ত- 
সম্ধানের ভার তাহাদের উপর অপিত আছে, তাহা মনে করে 
না । তাহাদের মন ও আম্ম। যেন তাহাদের কাজের অন্য নয়। 
তাহাদের নিমিত্ত তাহাদের পূর্ববপুরুষেরা এ পর্যাস্ত বভুধন রাখিয়া 
গিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কি ধনী মানুষের কুপুহের 
মত মহামূল্য শাস্ত্রে সঞ্চিত অর্থ নাশ করিতে হইবে ? এ ধনের ভোগও 
তাহার সদ্ব্যবহার ও তাহার বুদ্ধি করিতে যত্ব করিবে না? উহা! কি 
'অনুব্যের--পরমেশ্বরের পুল্রের অসাধ্য ? তবে তাহারা কেন স্বয়ং নিশ্েট 
হইয়া অপরদিগেরও অনুৎসাহ জন্মাইয়া দের? এরূপ মনে করিলে 
আম।দের পূর্ববপুরুষগণও ঘে ভাদুশ জ্ঞান ও সদাচার-ুক্ত হইতে পারিত্েন 
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না, তাহা তাহার! একব।ব্‌ও ভাবে না । আমাদের মহাভাগ পুর্বপুরুষগণ 
যোগে সকল জানিয়াছিলেন এবং তপস্ত।-বলে সকল করিয়াছিলেন সত, 
কিন্ত সেযোগ কি? এবং সেই তপস্তাই বা কিরূপ? যোগ কি মনোযোগ 
নর? ধেয় বিষয়ে চিন্তার বিষয়ে মনোনিধান নয়? তপস্ত। কি সৎকম্ম 
সাধন জন্ত কষ্ট স্বীকার নয়? ইহা ভিন্ন কে ব্রাঙ্গণ হইতে পারে ? চারি 
সহস্র কি অধুত বৎসর তপস্তা করা কি ব্যক্তি-বিশেষেরই তত বৎসর 
চেষ্টা? সেই জাতীয় বা সেই বংশীয় বছ ব্যক্তিগত চেষ্টা 
নয়? আঁত্ক্ষ আত্মতত্ব সকল কি মনুষ্য জন্মিয়াই স্বকীয় চেষ্টাব্যতীত 
প্রাপ্ত হয় অথবা লক্ষ লক্ষ বৎসর এই চেষ্টায় থাকিতে হয়? স্থূল তত 
ছাড়িক্।ও কি স্ুল্ তন্বে যাওয়। যায়? গ্রহস্থ না হইয়া গৃহস্থের 
সমুদায় কর্তব্য সাধন না করিয়া কি কেহও কোনও জন্মে যোগী 
হইতে পারে ? গৃহস্থের উপযোগী জ্ঞান ও ধশ্ম অতিক্রম করিয়া কি কেহ 
এককালে মহাযোগে প্রবৃত্ত হইতে পারে? যাঁদ তাহা কেহ পাবে দেখ! 
যায়, তবে তাহার পূর্বজন্মে গৃহস্থধশ্ম সমাপ্ত করা হইয়াছে কুঝিতে হইবে। 
কিন্তু যাহারা তাহা পরে না, তাহাদের জানা উচিত ধে, তাহাদের গৃহস্থধন্ম 
সমস্ত পালন করা হর নাই। গৃহস্থ-জনোচিত জ্ঞানাজ্জন করা হয় নাই, 
এবং তজ্জন্ত সুযোগ সকলও অন্বেষণ কর। হর নাই। এই নিমিত্ত বিশিষ্ট 
আগ্রহ সহকারে জানপথে ও কম্মপথে সকলেরই যত্বু সহকারে চলা কর্তব্য, 
সহত্ত্ প্রতিবন্গক সন্ত তাহাই মোক্ষের একমাত্র প্রথম সোপান, ইহা 
ভাবিয়া তাহাতে আরোহণের চেষ্টা কর! কর্তব্য । ইহাতে তাহার নিজের 
দেহগত প্রত)ক্ষ ফল ন! দ্রেখিলেও অবিনশ্বর আত্মগত ফল হইবে, ইহাতে 
প্রত্যক্স বাখিয়! জ্ঞানাঞ্জন কর। ও সৎকশ্ম অভ্যাস কর! সকলেরই কর্তব্য । 
অন্তায় না করিয়া নিজের মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে জগতের ৰা দেশের 
মনুষ্যগণের মঙ্গল হয় এমন চেষ্টা করাই আধ্যগণের কর্তব্য । ইযুরোপীক়্ 
লোকদের এই জান সকলেরই আছে এবং 'আর্াসস্তানের! ভাহা হারাই- 
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যা্ধে। এই জন্তই আধ্যদের স্থল তাহার! অধিকার করিয়াছেন। সমগ্র 
ভারতবর্ধ-মধ্যে কতজন সেরূপ লোক আছেন? কতজন দেশহিতকর নৃতন 
জানের বা কার্য্যপ্রণালীর অথব! উত্কুষ্ট জীবিকার আবিফার করিয়া 
দেশের বুক্ষার চেষ্টা করিতেছেন? কতজন এই আপতকালে আপদ্ন্মে. 
থাকিয়ও জাতিরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন 1 কতজন সতাজানের 
বলে দেশের উপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? বৈস্তবৃত্তি এবং এই 
আপতকালে শুত্রবৃত্তি স্বীকার করির়াও সত্যজ্ঞান লাভের চেষায় কতজন 
এই ভারতে ব্যাপত আছেন ? ইহাই প্রাচীন ব্রাহ্মণদের প্রধান কম্ম ছিল, 
অথচ সেরূপ ত্রাঙ্গণ আমরা এক্ষণে কতজন দেখিতে পাই? শরীরকে 
ন্ুস্থ ও পর্ব না রাখিতে পারিলে কি কেবল হরি বা গৌরাঙ্গের 
নাষে দেশ উদ্ধার হয়? শবীরের শুদ্ধি ব্যতীত সে অমোঘ মন্ত্র 
ফলে না। 

সত্যজ্ঞানই বেদ। তাহাতে কেবল জন্ম জন্ত কোন জাতিবিশেষের' 
একাধিকারু নাই । 

বেদ শকের অর্থ জান বলিলে অমনই এখনকা বু ব্রাঙ্মণে মনে করিবেন, 
এজ্জান একটী অলৌকিক পদার্থ, যাহা পৃথিবীর লোকের পক্ষে অসম্ভব 
এতাদুশ ব্র্ষজ্ঞান । কিন্তু সত্যজ্ঞানই যে ব্রদ্ধ ( সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ) 
এবং তাহা অধিকার করিলেই যে ব্রাহ্মণ হওয়া! যায়, তথ্যতিবিক্ত সম্ভব নয়, 
তাহা কি তাহার জানেন না? ব্রাহ্মণ শবের অথই বিদ্বান। অনেক, 
বিষয়ে ষে বিছবান্‌ সেই প্রকৃত বাঙ্ষণ, তাহাকেই ব্রহ্ষজানসম্পর বল! যায়। 
শব্দার্থমাত্র জানে ব্রাহ্গণ হয় না। অভএব খক্‌, যজুঃ, সাম শবের অর্থজ্ঞান 
ব। তাহার অধ্যয়ন করেন নাই বলিয়া আমি কাঁহাকেও অত্রাক্গণ বলিতেছি 
ইহা মনে করিবেন না, তবে তাহাও অক্তান্ট। জানের সহিত কিছু কিছু 
জানা আবন্তক, ইহা আমি অন্থীকার করি 'না.।) শাস্ত্রে বলিয়াছেন, খ ₹,.. 
যজুঃ, সামে, যে বিবিধপ্রকার জান আছে,সেই জ্ঞান লাত ও লক ব্যতীত. 
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ব্রাহ্মণ হওয়। যাঁয় না। ব্রাঙ্গী ভাষায় সেই সকল গ্রন্থ হইতে সে জান 
হয় ভালই, নচেৎ সংস্কত ভাবায় অন্ুবাদিত এ সমন্ত বেদবাক্য এবং 
তাহার পরেও বিদিত অনন্ত জ্ঞানভাগারের জ্ঞান যাহা মুনিখবিগণ 
প্রকাশ করিয়াছেন, এবং যে সকল জ্ঞান এ সকল মূল জ্ঞানের বিরোধী 
নয় তাহাতেও বেদপাঠ ফল হইয়া থাকে । ফলত মন্বাদি খবিরা ততৎ- 
কালের একত্র কৃত ও অক্ষরে লিখিতবেদনামকএ জ্ঞানভাগ্ারকে ই বেদ 
 বলিতেন এবং ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ছন্দঃ প্রভৃতিকে বেদাঙ্ষ বলিতেন। 
ইহাই অপর বেদ বা বিদ্ভা। এততিন্ন যে বিগ্য। হবার আত্মতত্ব জানা 
যায়, সেই বিদ্যা পর! বিদ্যা! অর্থাৎ সর্বোচ্চ বেদ । 

“তত্রাপর। খগ্বেদে। ষজুব্বেদঃ সামবেদোহ্ধর্ববেদে। অথ পরা বয়! 
তদধিগম্যতে 1” সে বেদ কুত্রাপি লেখ। নাই। তাহা যোগগম্য। 

এখনও পদদার্থসংবন্ধে যে সকল নূতন নূতন জ্ঞান ভিন্র তিন্ন জাতি 
কর্তক আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাও বেদ। কিন্তু যাহা ভ্রান্ত বলির। স্থির 
হয়, তাহা বেদশব্দবাচ্য নয়। যাহ! দৃঢ় প্রতীত হইবার যোগ্য, তাহাই 
বেদ। সত্য জ্ঞানই বেদ। মাতা, পিতা ও স্বজাতীয় লোকের 
নিকট এই বেদ অগ্রে শিক্ষা কর দ্বিজগণের কর্তব্য, ইহা মন্বাদি 
খবিরা বলিয়াছেন। তহুক্ত আচার সকলও বাল্যকাল হইতে অভ্য- 
সনীয়, অতএব বালকদের উপযোগী শরীর মন ও আত্মার স্বাস্থ্য বল 
ও পবিভ্রতা-কারক বলিয়া নিশ্চিত সাধু আচার সকল যাহাকে খবির। 
দ্বিজধর্ম বলিয়াছেন, তাহাই ত্বিজগণের বালকদ্দিগকে তাহাদিগের 
স্বীয় ভাষায় অগ্রে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । ইহাই খবিগণের মত। 
তাই তাহার! একবাক্যে বলিয়াছেন-_ 

“যোঙনধীত্য দ্বিজোবেদ মন্ত্র কুরুতে শ্রমম্‌ । 
স জীবন্েব শুদ্রত্ব মাস গচ্ছতি সান্বয়ং ॥” মনু 
কিন্ত এই খ্বিগণের ভাব! ব্রাঙ্মীভাব! ছিল, ব্রাহ্মী ভাষা রহিত হইয়! 
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গেলে সংস্কৃত ভাষায় বেদাস্তাদি শান্রপাঠেও এ দ্বিজধর্্ম রক্ষিত হইত।। 
সেই হেতু অত্রির স্বতিতে “বেদাস্তং পঠতে নিত্যম্‌” ইত্যাদি “পাংখ্য- 
যোগবিচারস্থ” ইত্যাদি পদদ্বার! ব্রাহ্মণত্ব ব্ুক্ষার কথা বলিয়াছেন । 
এখন সে সংস্কৃতও অপ্রচল হইয়াছে এবং তাহার 'স্থানে নানা তাখ। 
উদ্দিত হইয়াছে । সুতরাং যাহাদের যে ভাষা, তাহাদের সেই ভাষাতেই 
সতাজ্জঞান ও সভাধর্ম শিক্ষা করা কর্তব্য । অন্যথা তাহা শান্ত্রোক্ত 
নির্দিষ্ট কালের মধ হৃদরস্থ হওয়া সম্ভব হয় না। পরে দ্বিজজাতির 
যধ্ো যাহারা! খিশেষরূপে ব্রাঙ্গণত্বলাত ইচ্ছা করিবেন, তাহারা মূল 
বেদও পাঠ করিতে পারিবেন যদি কেহ খধষিগণের এতাদ়শ তাত্পর্ষ্যে 
আপান্ত করেন, তবে উহাদের স্বীকার করিতে হইরে যে, অন্ততঃ বঙ্গে 
ব্রাহ্গণ নাই । যদি আমাদের উপরি উল্লিখিত ধর্মকে কেহ দ্বিজধন্ধ্ব 
বলিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে প্রাচীন শান্্ষতে গভাধান, 
জাতকশ্ম্, পুংসবনাদি সংস্কার রহিত হওয়ায় অন্ততঃ বঙ্গে ত্রাঙ্গণ নাই 
এই কথাটাও তাহাদের স্বীকার করিতে হইবে। 

মূল ধর্ম সর্বদাই সর্বত্র ও সর্বজীবে স্থির থাকে, কিন্তু অবান্তর 
ধর্ম দেশ কাল ও পার-তেদে ভিন্ন হয়, দেশাদির পরিবর্তে ধর্মের 
পরিনর্ভ হইরা যায়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং 
এককালের নিণীঁত সকল ধর্মই অন্যকালের অবলম্বনীয় হইতে পারে 
না_ইহাও স্বীকার করিতে হইবে । অন্থা এখন৪ ততৎকালোচিত 
অম্বাদ্দির সকল মত জানিয়া চলিতে হয়। আযাদের বর্তমান 'অবন্থ! 
আপদের 'অবস্থা- ইহাঁও শান্ত্রজ্ঞমাত্রফে স্বীকার করিতে হয়। একালে 
মন্বাদির উক্ত আপদ্ধন্ন অবলম্বন করাই আমাদের শ্রেয়স্কর। দদু- 
সারে এলে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সর্বোচ্চজ্ঞানষম্প্ন হিন্দুরা ব্রাহ্মণ, 
নূতন জ্ঞান প্রকাশ বাজ্ঞান দ্বারা কোন নূতন তব্বের উত্তাবন যাহার! 
করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহারাও ব্রাহ্মণপদবাজ্য হইতে, পাবেন, 
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বাহার। স্তায়ানুসারে স্বীয় মতে, বাক্যে ও কার্ষ্যে দৃঢ়, কোনও ক্রমে 
বিচলিত হন না তাহারা ব্রাহ্মণ, আর ধাহারা গবর্ণমেণ্টের উচ্চ উচ্চ 
কার্যে থাকিয়া নির্ভয়ে নিঃস্বার্থ স্বমত প্রকাশে সমর্থ তীহা- 
রাও ব্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিয়। বাহার! কৃব্যাদ্দি কার্যে জীবন নির্বাহ 
করেন, প্রাণান্তেও দাস্তবৃত্তি অবলম্বন করেন না, তাহারাও উৎকুষ্ট 
দ্বিজাতি। এতত্তিন্ন যাহারা পরের অভিপ্রায়মত কলম চালিয়। বা 
আত্মবিক্রয়' করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, তাহার! শড্র ব্যতীত আর 
কিছুই নহে। অসদাচার নীচকন্শারা কর্্মান্ুসারে হেয় চগালাদির 
হ্যায় পরিবজ্জনীয়। আপত্কাঁলে জাতিগণের এইরূপ নিম্রভতাই 
শাস্ত্রে লিখিত আছে এবং এ সময়ে এই প্রকার ভিন্ন তাহাদের 
পরিচয়ের অন্য উপায় নাই। প্রমাণদ্বারা আমাদের এই সকল 
মত স্থাপন উদ্দেত্য নয়। তবে খবিগণের উক্তি অন্থসারে এইরূপ 
সামান্ত কম্মপকলই যে বর্ণত্বের লক্ষণ, ইহাই আমার বলার উদ্দেগ্য। 
জন্ম বা গললম্বিত সুত্র মাত্র বা আপনার ইচ্ছান্ুসারে বর্ণনাম কথন- 
মাত্র যে বর্ণলক্ষণ নয়, ইহাই আমাদের বলার উদ্দেশ্য | 

আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য এই ঘে, পূর্বে বর্ণ কর্ম্মগত হওয়াতে উহা 
একই জাতির মধ্যে একই বংশমধ্যে একই গৃহমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত 
ছিল। পৃব্ধে বর্ণনিদ্দিষ্ট কম্ম করা ব্যতীত কেহও কখনও আপনাকে 
্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেন না। ব্রাঙ্গণ পরিচয় 
দিয়া ব্রাহ্মণকর্ম্বের পরিচয় দিতে না পারিলে লোকে তাহাকে জাতিত্রাহ্ষণ 
অর্থাৎ শূদ্রই মনে করিতেন। অতএব তাদৃশ ব্রাঙ্গণশব্দে বেদহীন 
বৈদ্য যহাশয়েরা ও ব্রহ্মহীন ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা যেন গর্ধিত মা হন। 

ইতি প্রথমাধ্যায়ে জাত্যর্থনিপয়ে মন্তব্যনামক পঞ্চমাংশ। 
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জাতুযুৎপ্তি 'গ জাঁতি-বিভাগ। 


পুর্বে একই পরিবারমধ্যে একজনেরই পুত্রের! কর্মীহ্থসারে ক্রাঙ্গণ” 
ক্ষত্রিয়'বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বৃত্তির হইয়া! থাকিতেন-_-ইহ|! কি প্রকারে 
সম্ভব হয়, তাহা বুঝিতে আপাততঃ সাধারণের ভ্রম হইতে পাবে ; এজন্য 
শাস্ত্র ও দৃষ্টান্ত দ্বার! তাহ! বুঝাইয়া দিতেছি । 

পূর্বে এক্ষণকার ন্যায় জন্মান্ুসারে বর্ণতেদ ছিল না । এক এক 
বংশের দ্বিজেরাই পৃথক পৃথক কর্ম অবলম্বন করিতেন এবং তদনুসারে 
কর্মগত উপাধি বা বর্ণনা পাঁইতেন ; অতএব তখন কার্যবিভাগ 
হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যজন্য নাম প্রাপ্ত বর্ণের! বিতক্ত হয় নাই। সেই 
জন্যই মন বলিয়াছেন-_- 

“সব্বেষান্ত সনামানি কম্্াণি চ পৃথক্‌ পৃথক্‌। 
বেদশব্েত্য এবাদো পৃথক সংস্থাশ্চ নিশ্খ্মে |” 
মন ১অ২১ শ্লোক। 

সেই হিরণ্যগর্ভ বর্ণবিভাগের অগ্রে বেদোক্ত ব্রাঙ্গণাদি জাতি- 
বাচক শব্দ হইতে পৃথক্‌ করিয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলের পৃথক পৃথক নাম, 
কর্খ ও পদ স্থ্টি করিয়াছিলেন। ূ্‌ 

জাতি সৃষ্টি করিবার পূর্বে কিন্ধপে নাম স্থষ্টি করিলেন, ইহা বুঝিতে 
আপাততঃ একটু কষ্ট বোধ হইতে পারে, কিন্তু পরোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা সে 
ভ্রম নিবারিত হইবে । 

প্রাচীন ব্রাহ্মণের! এখনকার হিন্দুদিগের ন্যায় বা ইংরাজাদি জাতির 
নায় প্রথমে এক গৃহে এক পরিবার মধ্যে থাকিয়াই এ চারিশ্রেণীর 
কার্য্যগুলির মধ্যে ইচ্ছা ও যোগ্যতা অনুসারে কোন একটী অবলম্বন 
করিয়! জীবিকা নির্বাহ করিতেন । এখন যেমন ইংরাজদের বা হিন্দ- 
দের এক পন্সিবারে ভিন্ন বালকের তিন্ন তিন্ন রূপ অধ্যয়নাদি করিয়া 
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ভিন্ন ভিন্ন কারের উপযোগী হইয়! ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, 
সর্ব প্রথমে আধ্যেরাও তাহাই করিতেন ও স্ব স্ব কার্য্যান্ুসারে 
এক পরিবারেরই সন্তানদের মধ্যে কেহ ব্রাঙ্গণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, 
কেহ বা শূদ্র হইতেন। এরূপ প্রত্যেক পরিবারেই হইত। সমব্যব- 
সায়ীদের পরস্পর ঘনিষ্ঠতা হইত ও স্ব স্ব বালকবালিকাদিগের আদান- 
প্রদান দ্বার৷ বৈবাহিক স্ত্রে পরস্পর সন্বদ্ধ হইত। বাল্যকাল হইতে 
পুত্রকন্তারা মাতাপিতার কাধ্যাদি দেখিয়! শুনিয়া স্বভাবতঃই তাহাদের 
পিতৃকার্ষ্যে সংস্কার ও গ্রীতি জন্মিত। তাহার পর এ কার্যের সবিশেষ 
চচ্চা ও তত্তদ্বিযয় অধ্যয়নাদি করিলে শিক্ষিতবিগ্ভা শিক্ষার শ্ঠায় 
তদ্ধিষয়ে অনায়াসে অল্প সময়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিত। সুতরাং 
অনর্থক অর্থব্যয় বলক্ষয় ও সময়াতিপাত হইত না। ইহ দেখিয়া স্ব স্ব 
প্রীতি ও সৌকর্যযবুদ্ধিতেই এক এক বংশীয়ের। আপনা হইতেই এক 
এক প্রকার জীবিকা ও কাধ্য অবলম্বন করিয়া! পৃথক্‌ পৃথক্‌, এক এক 
দল হইল। তখনও এখনকার ন্যায় জাতিবন্ধন হয নাই, তাই দল 
বলিতেছি। এখন যাহাদিগকে ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়াদি বলিতেছি, তখন 
ভাহারা একই জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবপায়ীদের ন্যায় থাকিত, 
পরস্পর কন্ঠাদির আদানপ্রদান ও ভোজনাদি করিত; এখন 
যেমন একজাতি হইলে অথবা জাতি না মানিলে, উকীল, মাষ্টার, 
অধ্যাপক, দোকানদার, কনষ্টেবল, সৈনিক পুরুষ সকলেই পরম্পর 
আদানপ্রদানভোজনাদি করিতে কুণ্ঠিত হয় না, জাতিভেদ ন৷ থাকায় 
তখনও আধ্যেরা পরস্পর এরূপ কাধ্য করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না। 
এখম যেমন এক পরিবারের বালকদিগের মধ্যে কেহ আড়তদারঃ 
কেহ মাভিষ্রেটু, কেহ ইঞ্জিনিয়ার, কেহ শিক্ষক, কেহ বাণিজ্যব্যবসায়ী 
হইলে তাহারা পরিচয় দ্বিতে কষ্ট বোধ করে না, তখনও এরূপ কেহ 
প্রথম শ্রেণীর কাজ, কেহ দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ, কেহ বা তৃতীয় শ্রেণীর 
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কাজ করে, এরূপ পরিচয় দ্রিতে কুস্িত হইতেন না, এবং তদনুরপ 
স্বাতাপিতার পরিচয় দিতেও কুন্ঠিত হইতেন না। এখন যেমন শিক্ষকের 
পুত্র ইঞ্জিনিয়ার হইলে ব! ইঞ্জিনিয়ারের পুত্র শিক্ষক হইলে দোষ হয় 
না, তখনও সেইরূপ ব্রাহ্মণের পুত্র বৈশ্ত বা বৈশ্বের পুক্র ব্রাহ্মণ হইলে 
দোষ হইত না। এখন যেমন শিক্ষকের কন্তাকে মাজিষ্টরেট বা মাজি- 
ট্রেটের কন্যাকে শিক্ষক বিবাহ করে তাহাতে দোষ হয় না, পূর্বেও 
সেইব্নপ ব্রা্গণের কন্ঠাকে ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়ের কন্তাকে ব্রাহ্মণ বিবাহ 
করিলে দোষ হইত না। এখন যেমন কেহ পিত। মাজিষ্টরেটে আর 
মাতা অধ্যাপকের কন্যা অথবা পিতা অধ্যাপক ও মাতা মাজিষ্টেটের 
কন্তা ইহা বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, তখনও এরূপ কেহ পিতৃ- 
মাতৃকুলগত বা সমাজগত কার্যের পরিচয় দিতে কুষ্ঠিত হইত না। 
ইংরাজদের যেমন চারি সহোদরের একজন কলেজের প্রফেসর বা 
ধন্দমমন্দিরের বিশপ, একজন সৈম্টাধ্যক্ষ, একজন বাণিজ্যব্যবসায়ী, ও 
একজন দরজি ,বা কম্্রকারু হয় আর এখন হিন্দুদিগেরও চারি সহো- 
দরের মধ্যে একজন মন্ত্র দাতা বা অধ্যাপক, একজন পুলিশের 
ইন্সপেক্টর, একজন বিলসরকার ও একজন ভুতোর দোকানী হইতে 
কুন্ঠিত হইতেছে না, তখনও সেইরূপ হইত ন1।* কিন্তু কালক্রমে 
আপন আপন ইচ্ছ। বা যোগ্যতা অনুসারে গৃহীত কর্ম দ্বার যে সকল 
লোক তিন্র ভিন্র ব্যবসায়ী হইয়াছিল ; তাহাদিগকে উক্ত কার্য্য বা 
ব্যবসায় অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন চারি শ্রেণীতে বিতক্ত করা হইল । তাহা- 


শোপিস শিপ 
পপি শপিশী শি ্ীশীশিশ টি িটিাশী িাশাীশীশিশী্িশিশীীশাশাটি 


* পাঠক মহাশয়েরা এখানে লক্ষা করিবেন যে, ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে: 
যে, আমাদের প্রাটীন জাতিবন্ধন ক্রমে ভাঙ্গিয়া গিয়া এখন ইংরেজদের ম্যায় জাতি- 
নিয়ন আমাদের যধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে | কিন্তু সাবধান, বেন অর্থই 
জীতি-কর না হয়, বিদ্যাবিনয়াদি সদ্গুণই যেন জাতি হয়। এরূপ চেষ্টা থেক 
সমাজে হয়। 


জাত্যুৎ্পনভি ও জাতি-বিভাগ | ১০৫ 


দিশের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কার্য্যাবলম্বীদিগকে ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর 
কার্যযাবলম্বীদ্দিগকে ক্ষত্রিয়, তৃতীয় শ্রেণীর কার্যযাবনশ্বীদিগকে বৈশ্য ও 
চতুর্থ শ্রেণীর কাঁধ্যাবলম্বীদিগকে শূদ্র বলা হইল। অতএব যে সকল 
উপাধি প্রথমে ব্যক্তিগত ছিল, তাহ? এখন শ্রেণীগত বা জাতিগত 
হইল। 

 ব্বর্ণবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ম হইল যে যিনি যে শ্রেণীর হই- 
লেন, তাহাকে ও তাহার বংতায়দিগকে সেই শ্রেণীরই কার্য্য করিতে 
হইবে। এক জাতি অপর জাতির কার্ধ্য অবলম্বন করিলে তাহাকে 
জাতিচ্যুত হইয়া অর্থাৎ পিতামাতা ও স্বজনবর্গের নিকট হইতে 
তাড়িত হইয়া, যে জাতির কাঁধ্য অবলম্বন করিয়াছেন, সেই জাতি- 
মধ্যে পরিগণিত হইতে হইবে এবং কুলক্রমাগত সস্তানাদগকে 
দেই জাতিরই কার্ধ্য দ্বারা জীবিক নিব্বাহ করিতে হইবে। 
আর শদ্র উচ্চ জাতির কার্ধ্য অবলম্বন করিলে রাজার বধ্য হইবে 
বা নির্বাসিত হইবে ও অপর কোন দ্বিজাতি শদ্রকার্ধ্য করিলে 
শদ্রজাতিমধ্যে নিবিষ্ট হইয়া শৃ*কম্ম করিতেই বাধ্য হইবে। 
ব্রাহ্মণাদি জাতি পরস্পরের ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিলে সমাজের 
হেন হইবে। যদি কাহারও উৎকর্ষ লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, তবে 
জাতিমধ্যে থাকিয়াই যে যত জাতীয় উৎকর্ষ সাধন করিতে পাৰে 
করিবে । ক্রমাগত সাত পুরুষের উৎকর্ষ দেখিলে এ বংশ উন্নত 
হইত ও ইচ্ছা করিলে এ বংশের পুভ্রেরা সমাজকর্তাদ্দের অনুমত্য- 
ক্ুসারে উচ্চতর বর্ণে যাইতে পারিতেন | কিন্তু ্বেচ্ছাক্রমে জাতীয় 
কর্খ ত্যাগ করিলে তিনি পতিত ও সম্তীণণ বর্ণ বলিয়া সমাজের হেক্ 
হইতেন। এইরূপে প্রথম জাতিবিভাগের নামই জাত্যুৎ্পন্তি। 
ইহার পূৃর্ধেই সমাজের উদর-মধ্যে জাতির স্থষ্টি বা উৎপত্তি হই- 
লেও তাহ! সাধারণের লক্ষ্য হয় নাই বলিয়া তাহাকে জাত্যুৎপত্ভি 


১০৬ বৈদ্য-বণ-াবানণয় । 


বল! হয় নাই। জাতির উৎপত্তি জাতিজ্ঞান হেতুক জাতিজ্ঞান-সম- 
কালে মনুষ্যের মনোমধ্যে হয় । জাতির সত্তা ষে সময় হইতে আরম্ভ 
হয়, সে সময় কাহারও লক্ষ্য হয় না। বেদের মধ্যে যে বচনটিকে 
লোকে জাত্যুৎপত্তি-বিষয়ক বলে, তাহাও এই জাতিবিভাগ-বিষয়ক 
মাত্র । এতদ্‌ ভিন্ন শ্রুতিতে জাতিবিযয়ক আর আর যে সকল বচন 
আছে, তাহ! এরূপ জাতিবিতাগ-বিষয়ক নহে । তাহা মনুয্য-স্থটির 
আদি অবস্থা হুচনার্থ দেবস্থষ্টি-বিষয়ক | উহাতে শৃদ্র বর্ণেরই আদি জন্ম 
স্চিত হইয়াছে । যাহা হউক জাতিবিভাগ ব1 জাত্যুৎ্পত্তি-বিষয়ক 
খণ্েদোক্ত এ বচনটী সব্বাপেক্ষা প্রাচীন । জাতি-বিষয়ে ইহা অপেক্ষা 
প্রাচীন বচন মহধিরাও দেখেন নাই, মুনিরাও শুনেন নাই। সুতরাং 
উহা অপেক্ষা প্রাচীন বচন আর নাই বলা যাইতে পারে । এ বচনই 
পৃথিবীর সমস্ত জাতিবিবরণের যূল। উহা! অবলম্বন করিয়াই খষিগণ 
জাতিবিভাগ বচন সকল লিখিয়াছেন। অতএব জাতি-বিষয়ক এ 
বচনটী বিশেষরূপে জানা জাতিমাত্রেরই নিতান্ত কর্তব্য । এজন্ট 
এ বচনটী তত্রত্য আর কয়েকটী বচনের বাধ্যার সহিত এ স্থলে 
লিখিতেছি । এইরূপে দেখা যাইবে যে, পুরুবস্ক্তের এ বচনটা 
জাতিবিভাগস্ষচচক জাতির উৎপত্তিস্চচক নহে। কিরাট্‌ পুরুষের 
বর্ণনা হইতেছে 7; 
“সহত্রশীর্ষা পুরুষঃ সহক্রাক্ষঃ সহত্রপাৎ। 
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাইত্য তিষ্ঠদ্দশাজুলম্‌ ॥ ১৮ 

সেই পুরুষের সহস্র সহত্র মস্তক, সহস্র সহস্র চক্ষু ও সহস্র সহস্র 
চরণ। সেই পুরুষ পৃথিবীর সমস্ত স্থান আক্রমণ ও বেঞ্টন করিয়! 
অবস্থা ও গুণের অতীত হইয়! আছেন। “অত্যতিষ্ঠদশাঙ্গুলম্” এই 
পাঠে অর্থ এই হইবে যে, তিনি ভূমির চতুর্দিকে সমস্ত স্থান অধিকার 
করিয়া আমাদের হৃদয়মধ্যেও আছেন । ১। 


জাতুযু্ুপত্তি ও জাতি-ব্ভাগ । ১০৭ 


“পুরুষ এবেদং সব্ধং যড়ৃতং যচ্চ ভাব্যম্‌। 
উতামৃতত্বস্তেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২ ॥৮ 
ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান যাহা কিছু জান। যাইতেছে, সে সকলই এই 
পুরুষ । অন্ন দ্বারা যে অমৃতরস উৎপন্ন হয়ঃ ইনিই সেই অমুতের প্রভু । 
ইনিই আমাদিগকে জীবিত রাখেন। ২। 
এই শ্লোকের পর এ পুরুষ হইতে অনেক উৎপত্তির বর্ণনা আছে। 
“যাহা কিছু জানা যাইতেছে, সকলই তিনি” ইহ! উক্ত হওয়াতে আর 
সেগুলি সমস্ত বলিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য 
বিষয়ই বলিতেছি। 
“যত পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্‌। 
মুখং কিমস্য কৌ বাহু কা উর্ূপাদা উচ্যেতে ॥১১।৮ 
দেবতার৷ যে পুরুষকে (বিশ্বরূপ পুরুষ-শরীরকে ) বিভাগ করিয়া- 
ছিলেন, কয় অংশে তাহার বিভাগ করিয়াছিলেন? কোন্‌ অংশ 
ইহার মুখ, কোন্‌ অংশ বাহু, কোন অংশ উরু এবং কোন্‌ অংশই 
বা হঁহার চরণরূপে কথিত হয় ? ১১। 
পুরুষ অর্থে চারিবর্ণে বিতক্ত এই চরাচর বিশ্বত্রদ্দাওকে বুঝাইলেও, 
এস্থলে বুঝিবার স্ববিধার নিমিত্ত আমাদের বর্তমান প্রয়োজনান্ুপারে 
কেবল মন্ুষ্য-সমাজই গ্রহণ করা যাউক | তদনুসারে ইহার সুপরি- 
স্কট অর্থ এই হইবে ষে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা মনুষ্য-সমাজকে কয়- 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন? সেই মনুষ্য-সমাজরূপ মহা পুরুষের 
কোন্‌ অংশ মস্তকস্বরূপ, কোন্‌ অংশ বাহু, কোন্‌ অংশ উরু ও কোন্‌ 
অংশ চরণরূপে কথিত হয়? ইহার উত্তরস্বরূপ দ্বাদশ শ্লোকটাতে 
কথিত হইতেছে ;-_ 
“ব্রাঙ্মণোহস্য মুখমাসীঘ্‌ বাহ্‌ রাজন্যঃ কৃতঃ। 
উর তদস্ত যদ্‌ বৈশ্যঃ_ পদৃভ্যাং শুদ্রোঅজায়ত ॥ ১২ ॥ 


১০৮ বৈদ্য-বর্ণ-বিনিণয় | 

ব্রাহ্মণ ইহার মুখ হইয়াছিল, ক্ষত্রিয়কে বাহু কল্পনা করা হইয়া- 
ছিল, যে বৈশ্য সে ইহার উরু, পদকার্ষ্যের জন্য শূদ্র জন্মিয়াছিল। 
অথবা পদ হইতে অর্থাৎ নীচাংশ হইতে শুদ্র জন্মিয়াছিল। ১২। 

এস্থলে পদকার্য্যের নিমিত্ত অর্থে নিকৃষ্ট কার্য্যের নিমিত এরূপ 
বুঝিতে হইবে; এবং পদ হইতে শুদ্র জন্মিয়াছিল, এরূপ অর্থে 
সমাজের নিকৃষ্ট ভাগ হইতে শুদ্র হইয়াছিল বা সমাজের নিকৃষ্ট ভাগই 
শদ্র হইয়াছিল, এরূপ বুঝিতে হইবে । যেরূপ করিয়া বুঝা যাউক, 
ফলিতার্থ একই হইবে। ব্রাহ্মণের! মানপিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি 
করিয়া অন্ত সকলকে উপদেশ দ্িবেন। হহ। প্রধানতঃ মস্তকের 
বা সমস্ত জ্ঞানেন্দিয়ের আধারস্বরূপ মুখভাগেরই কার্য । একারণ 
ব্রাহ্মণবংশকে সমাজ-শরীরের উত্তমাঙ্গস্ব্ূপ বা যুখ বলা হইয়াছে । 
রাজন্তেরা বাহুবল প্রকাশ করিয়া সমাজরক্ষা করিতেন এজন্য সমাজ- 
শরীরের রাজন্যাংশে বাহুত্বের আরোপ করা হইয়াছে; এবং 
কৃষিকার্যে ও বাণিজ্যে হলচালনাদ্দি উপলক্ষে উর্ুবল আবশ্তক, এজন্ত 
সমাজশরীরের বৈশ্ত-অংশকে উকু বলা হইয়াছে । এদিকে মুখাদি- 
স্বরূপ বলাতে উত্তরোত্তর নিয়স্থানত্বের আরোপ-হেতুক ইহাদের 
উত্তরোত্তর অপকর্মও সুচিত হইয়াছে। পশ্চাৎ সকলের নিয়স্থানবর্তী 
শৃদ্রদিগকে পদন্বরূপ বা সমাজের পরস্থানীয় বল! হইয়াছে । শরীর- 
কাধ্যে যেমন এই সকল অঙ্গের প্রয়োজন তদভাবে কোনও কার্য 
সিদ্ধ হয় না, তেমনই সমাজের কার্য পরিচালনার্থও এই চাতুর্বর্যের 
প্রয়োজন, তদতাবে সমাজের কোনও কার্ধ্য সিদ্ধ হয় না। এই 
জন্যই পুরুষ-শরীর সাঘৃপ্তে সমাজে পুরুষত্ব কল্পনা করা হইয়াছে 
ও এই জন্যই এই সুক্তটীর নাম পুরুষ-সুক্ত । * | 


শ্রীমদৃভাগৰতেও এইরূপ অর্থ হুচিত হইয়াছে যথা *মুখতোইবর্ভৃত ব্র্ধ পুরুষহ্চ 
কুরন্বহ | যঙুম্তুখত্বাৎ ৰর্ণাণাং মুখ্যোহভুদ্ব্রাক্ষণো রুহ 1২৯।  বাহুভ্যোহবর্তভ: 


জাতুযুৎ্পর্তি ও জাতি-বিভাগ । ক 


আধ্যত্ব বা দ্বিজত্বরূপে পূর্বোক্ত & ভিন বর্ণের একত ও শ্দ্র 
হইতে উহাদিগের বিভিব্রতা সুচনার্থ প্রথষ তিনটির একরপে ও 
শেষোক্তটীর বিতিন্নরূপে নির্দেশ কর] হইয়াছে । প্রথম তিনটান্তে 
প্রথমান্তপদ ও চতুর্থটীতে পত্যাম্‌ এই পদটী প্রযুক্ত হুইয়াছে। 'পঞ্ত্যাম্ত 
এই পদটী দেখিয়া ইহার অপাদানে পঞ্চমীত্ব কল্পনা করিয়া পদ 
হইতে শূদ্রের উৎপত্তি এরূপ অর্থ করিয়া! অপর প্রথমান্ত পদগুলিরও 
অর্থ উন্টাইয়া সামপ্রস্য করা উচিত নয়। কেন না, এক পদের 
অর্থের নিমিত্ত তিনটি পদের অর্থ পরিবর্তনে গৌরব হয়। বরং 
ইহার পূর্ববর্তী প্রন্সথক্তটী দেখিয়। পত্যাম্‌ পদের অর্থ পরিবন্তিত 


কি হটে নিল 


ক্ষত্রং ক্ষব্রিষস্তদন্ধরতঃ| মো জীতস্ত্রাযতে বর্ণান পৌরুবঃ কণ্টকবতাৎ ০১ 
বিশাইবর্তত তন্যোর্কোলোকরুত্তিকরী বিভোঠ। নৈশ্স্তছুষ্তবো বার্তী+ নৃণাং যত 
সমবর্তয়ৎ ॥৩১] পঞ্ত্যাং ভগবতো জজ শুক্রাষা ধর্মসিদ্ধযে। তশ্মাজ্জাতঃ পুরা শূড্রো! 
ষদ্বৃত্ত্য! তুষ্যতে হরিঃ ৩২] ৩ স্বন্ধ ৬অ। 

পুরুষের মুখ হইতে বেদ প্রকাশিত হয এজন্য বেদাধ্যায়ী ও বেদোপদেশক 
ব্রাহ্মণপ্দিগকে মুখ-কাযা হেতুক নাম প্রাপ্ত হওয়ায় মুখ হইতে জাত ও মুখ্য ব্রান্ধণ, 
কলা যায়। বান দ্বারা প্বত্র তেজ প্রকাশিত হয়, সেইজগ ক্ষত্রতেজঃ-প্রকাশ- 
ব্রত দস্থ্য-চৌরাদির উপদ্রব হইতে ত্রণকারী সেই নারায়ণাংশকে বাহু-কার্ধা-হেতৃক 
নাম প্রাপ্ত হওয়ায় বাহু হইতে জাতি বা বাহুজ ত্রাঙ্গণ বা ক্ষত্রিয় বলা যায়। উরু 
দ্বার] জীরপোষণ-কর-কৃষ্যাদি বুত্তিকে বিশা বলা যায় এজন্য নারায়ণের সেই অংশকে 
উক্তকাধা হইতে নাম প্রাপ্ত হওয়ায় উরুজ বা বৈগ্ঠ বলা যায়। আর দ্বিজগণের 
অভীষ্ট কাধ্য সিদ্ধির নিমিত্ত তাহাদের আজ্ঞাধীন নিয়পদে থাকিয়া যে তাহাদের 
শুজব। ও ইতভ্ততঃ গতায়াতাদি তাহাতে ভগবানেরও প্রীতি হয়। এ কাধ্য সকল 
কষ্টকর হইলেও তাহ! শরীরশুদ্ধির নিমিত হয় এজন্য এ কার্য্যকে শুধ, বলা যায় এবং 
& কাধ্যকারীদিগকে শূত্র বলা যায়। সেবা শুশ্রনাদি পাদস্থানীয় অর্থাং সর্বনিম্ন 
পুরুর্লাংশের কাধ্য ; এজন্য উহাদিগকে পদকাধা হইতে নাম প্রাপ্ত হওয়ায় পদজ' 
বলা ঘায়'। 


১১০ বৈদ্ভ-বর্ণ-বিনির্ণয় | 


করা যুক্তিসঙ্গত। উহাতেই বক্তার অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রকাশ পাই- 
তেছে। প্রশ্বস্থক্তে জিজ্ঞাসা হইতেছে বিরাটের সমাজরূপ দেহে 
কোন্‌ অংশ মুখ, কোন্টী বাহু, কোন্টী উরু ও কোন্টা পদ । ইহার 
উত্তরে ব্রাহ্মণ মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্ত উরু বলিয়া শেষে “পদ্ভ্যাং 
শূর্রোঅন্জায়ত” বলিয়! শূদ্রের সময় এ ক্রমের পরিবর্ত করায় বক্তার 
অবশ্য কোন অভিপ্রায় আছে দেখিতে হইবে । এ অভিপ্রায় উহাদের 
পৃথক্ত্ব সুচনা ভিন্্রআর কি হইতে পারে? বস্ততঃ বিরাট কিছু 
আমাদিগের ন্যায় মুখাদিবান্‌ পুরুষ নন যে, তাহার মুখাদি হইতে এক 
সময়ে ব্রাহ্মণার্দি বর্ণচতুষ্টা় বিনির্গঠত হইয়াছিল। ব্রাঙ্গণাঁদি বর্ণ 
সমাজে ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকার করিয়াছিল, ইহাই বচনের প্ররুত 
তাৎপর্য্য এবং সেই জন্তই মহামান্ত ভগবান্‌ তাগবতকার এ খকের 
অন্থবাদে লিখিয়াছেন, “ত্রঙ্মাননঃ ক্ষব্রভূজে৷ মহাত্মা বিভূরুরজ্বি,শ্রিত- 
কৃষ্ণবর্ণঃ |” এস্থলে অর্থ হইতেছে যে, এ মহাত্মা বিরাটের ত্রাহ্মণই 
মুখ, ক্ষত্রিয়ই বাহু, বৈশ্তই উরু, কৃষ্ণবর্ণেরা অর্থাৎ শুত্রেরা তাহার 
চরণস্থান আশ্রয় করিয়াছে। এই অর্থ তিনি অন্তত্রও প্রকাশ 
করিয়াছেন; যথা_-“পুরুবস্য মুখং ব্রহ্গ ক্ষত্রমেতস্য বাহবঃ। উরু- 
বেশ্ো ভগবতঃ পত্তযাং শৃদ্রো ব্যজামতত ॥” অতএব, ভর্গবান্‌ মন্বাদি 
খবিগণের “লোকানান্ত বিবৃদ্ধার্থং মুখবাহ্রুপাদতঃ| ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং 
বৈশ্যং শদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ।” “মুখবাহ্রুপজ্জানাং পৃথক কর্মাণ্য- 
কল্পয়ৎ” ইত্যাদি বচনে “মুখবাহ্রুপাদতঃ” ইত্যাদি পদের অর্থ সমাজের 
মুখ-বাহু-উরু-পাদান্ুক্রমে উত্তরোন্তর নীচস্থানীয় লোক হইতে ব্রাঙ্গ- 
ণাদির উৎপত্তি অথবা ব্রাহ্মণাদ্িই মুখাদিস্বরূপ, এইরূপই অর্থ 
করিতে হইবে । অন্যথা বেদার্ধান্থসারী মন্ুর বেদার্ধান্ুসারিতাতে 
আপত্তি পড়ে, এবং “ন বিশেষোহইন্তি বর্ণানাং সর্ধং ব্রাহ্ম মিদং 
জগৎ। ব্রক্ষণা পূর্ধস্থষ্টং হি কর্দ্দভি বর্ণতাং গতম্‌।” অর্থাৎ '্রক্ষ 


জাত্যুত্পত্তি ও জাঁতি-বিভাগ। ১১৯ 


কাহাঁকেও ব্রাহ্মণ কাহাকেও শূদ্র করিয়া স্থষ্টি করেন নাই, কর্মের 
দ্বারাই লোকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হইয়াছে বেদধ্যাসধূত এই ভ্গুবচনের 
সহিতও বিরোধ হইয়া পড়ে। ভৃগুর জ্ঞান মন্ত্র হইতে, সুতবাং 
ভূশু মন্ুমতান্থসারেই উহা বলিয়াছেন, অতএব তৃগুপ্রোক্ত এ 
মন্নবচনের ব্যাখ্যা এরূপ কর! ভাল হয় না। ভগবান বশিষ্ঠও 
বন্ধার ব্রাহ্মণাদি স্থষ্টি বিষয়ে যুক্তি বলিয়াছেন। 

“গায়ত্র্যাশ্ছন্দসা ব্রাহ্মণমস্থজণ্ড ব্রিষ্ট ভা রাজন্যং জগত্যা বৈশ্যং 
ন কেনচিচ্ছন্দস! শুদ্রমিত্যসং-স্কার্ষেযা বিজ্ঞায়তে” ৪ অধ্যায় ব্রহ্ধা মনুষ্য- 
দিগের যোগ্যতান্থসারে কতকগুলিকে গায়ত্রীছন্দ শিখাইয়া ব্রাহ্মণ 
করিলেন, কতক গুলিকে ব্রিষ্টত. ছন্দ শিখাইয়া ক্ষত্রিয় করিলেন 
এবং কতকগুলিকে জগতী ছন্দ শিখাইয়া বৈশ্য করিলেন । বুদ্ধি- 
হীনত। ও কর্ম্হীনতা-হেতুক অযোগ্য শদ্রদিগকে কিছুই শিখান, 
নাই। ইহাতেই জানা যায় যে, তাহারা উপদেশাদি সংস্কারের 
অযোগ্য । উহারা আদি অবস্থাতেই রহিল। 

অতএব মনুর এরূপ অর্থ করিলে ভগবান্‌ বশিষ্ঠের বচনের 
সহিতও বিরোধ হয়। শ্রত্যন্তরের সহিতও বিরোধ হয়, যথা-_ 

“এই ব্রক্ধই অগ্রে একমাত্র ছিলেন। সেই ব্রহ্ম একমাত্র 
থাকিয়া বিভু হন নাই। তিনি শ্দ্রবর্ণ পৃষার স্থষ্টি করিলেন” ইত্যাদি ।* 
এই বচন অনুসারে ব্রহ্মজাতি হইতে প্রথমে উৎপন্ন একজাতি ও, 
তাছ। হইতে উতৎ্পন্ধেরা বেদাদি সংস্কারে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
এই ঘ্বিজের! উত্তরোত্তর উত্কৃষ্টু তিন বর্ণে বিভক্ত হইয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে যূদ্ধীভিষিক্ত জাতিই সমাজে সর্বোচ্চ গৌরবের আম্পদ। 
ইহা? এই শ্রতিবাক্যের শেষাংশে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। সেই 
হেতু ক্ষত্রিয় অপেক্ষা উতকষ্টতর আর কোনও সম্প্রদায় নাই। 


পাপা 


* পূর্ষে প্রষ্টব্য। 


১১২ বৈদ্য-বণ-ধিনিরয় | 


ক্ষত্রিয়ের উৎকর্ষ হেতু ব্রাহ্মণেরা সমাজকার্য্যে ক্ষত্রিয়ের অধীন । 
এ বাঁজহুয়ে ক্ষত্রই যশ ধারণ করেন। ব্রহ্গ হইতে ক্ষত্রের উৎপত্তি 
সেই হেতু অগ্যাপি ভূম্বামী বা রাজা ব্রাহ্মণসমাজে শ্রেষ্ঠপদ পাইয়া 
থাকেন এবং অস্তে অর্থাৎ বান্প্রস্থাদি আশ্রমে ব্রাহ্মণমাত্র হইয়াই 
ব্রা্ষণদিগের সহিত মিলিত হন। ] 

এই সকল শ্রুতিবচনে শৃদ্রেরই উৎপত্তি অগ্রে কথিত হইয়াছে, 
তদনন্তর ক্রমে বেশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্গণের উৎপত্তি বলা হইলেও 
উত্তরোত্তর জাত বর্ণের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়! ব্রাহ্মণেরই 
সব্বশ্রেষ্ঠতাঁ কথিত হইতেছে । অতএব পৃব্বোক্ত পুকধন্ক্রটাকে 
বিভাগবচন বলিলে এতিদ্বয়ের বিরোধ হয় না, কিন্তু উতৎ্পত্তি- 
বিষয়ক বলিলেই বিরোধ হয়। অতএব খগ্রেদের পুরুষস্ক্তের & 
যে বচনটীকে সাধারণে জাত্যুৎ্পত্তি-বিষয়ক মনে করেন, তাহা 
বস্ততঃ জাত্যুৎ্পত্তি-বিষয়ক নহে; উহা জাতিবিতাগস্থচচক মাত্র 
এঁ বিভাগবচনে ব্রাহ্মণ প্রধান, ক্ষত্রিয় তাহার' অবস্থানে দ্বিতীয়, বৈশ্য 
তাহার অধঃস্থানে তৃতীয় এবং শদ্র'সকলের অধঃস্থানে চতুর্থ পদ 
পাইয়াছেন, ইহাই হুচিত হইয়াছে । ব্রাহ্মণ মুখ হইতে অগ্রে উৎপন্ন 
ও শ্রেষ্ঠ, এরূপ অর্থ পাওয়া যায় না। অতএব কুল্লক “দৈবীশক্তি 
হেতুক ব্রহ্মার মুখাদি হইতে ব্রাহ্ষণাদির উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাতে 
কেহ দশ্পেহে করিবেন না”--এই কথা বলিয়াই যে শ্গান্ত হইয়াছেন, 
তাহাতে শিঞ্ছরই বোধ হইতেছে যে, তিনি এই পুরুষকে বাস্তবিকই 
পরিমেয়' নএরারুতি একটা দেহী তাবিয়া তাহারই মুখাদি হইতে 
ব্রাঙ্গণাদি বর্ণচতুষ্টয় বহির্গত ২: ।দ্. ঈহাই ভাবিয়াছিলেন, তাহাজে 
অণুযাত্র সন্দেহ নাই। তাই নিজের সা্দঞ্ধ বিষয়ে এরূপ অপরের 
সন্দেহ নিবারণ করিতে চেগ্ঠা পাইয়াছেন।! অথবা বেদবচনক্েও 
আত্মতুল্য ভণ্ড ব্রাহ্মণের বচনব মনে করিয়! তাহার গ্রন্থের সর্বত্র 


জাত্যুৎ্পর্ভি ও জাতিশাবভাগ । ১১৩ 


নিজের নান্তিকতা ও উচ্ছঙ্খল ন্বতাবের পৰিচয় দিয়াছেন। তিনি 
নে করিয়াছেন যে, পুরে ব্রাঙ্গণেরা এইরূপে মিথ্যা কথা বলিয়াই 
মুর্খপমাজে আপনাদের প্রীধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণদের ইহাই 
কর্তব্য ! 

কলতঃ এ বিশ্বব্যাপী বিরাট পুরুষের শরীর নরারৃতি কোন 
পরিমেয় জীববিশেষের শরীরের ন্যায় নয় এবং তাহার মুখাদি হইতেও 
উ জাতিচতুষ্টয়ের উৎপত্তি হইয়্াছে। ইহা বলা এ বেদুক্তের তাঁৎ- 
পর্য্য নয়। মনুষ্যসযাজরূপ বিরাট শরীরে ত্রাঙ্মণাদিই যুখাদি- 
স্বক্ূপ. ইহা বলাই প্র বচনের তাৎপর্য । ব্রহ্মা স্বয়ং ব্রাঙ্মণাদি চারি 

ংশে ব্যক্ত হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন, ইহাই যুক্তি ও 

শ্রুতিসিদ্ধ কখা। কারণ, তাহার এইরূপে আবির্ভাব বা বিস্বৃতিই 
সৃষ্টি এবং তিরোভাব বা সঙ্কোচই সংহার | 

এই সকল পুর্বাপর বচন দ্বারা দ্রেখা যাইতেছে যে প্রাচীনকালে 
কেবল জন্ম (বা কম্ম )দ্বারা জাতিনির্ণয-প্রথা থাকিলেও পরে তাহ! 
ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি, অধ্যয়ন, জ্ঞানাজ্জন ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়- 
কার্ধ্য দ্বারা সমাজের লোকেরা! আপনা হইতেই যে চারি প্রকারে 
বিভক্ত হইয়াছিল, খবিরা! তাহাকেই ঈশ্বরক্ৃত বিভাগ বলিয়া স্থির 
করিয়াছিলেন এবং সমাজে তদন্ুসারেই তিন্ন ভিন্ন জাতির সম্মানাদি' 
নট করিয়া শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন । মহাতারতের নিয়লিখিত 
বচনপ্রমাণ স্বারাও ইহাই" সিদ্ধাস্ত হইতেছে, যথা-_ 


' “সংসিদ্ধায়ান্ত বাত্তীয়াস্ততস্তাসাং স্বয়স্ত,বঃ। 
যর্ধযাদাঃ স্থাপয়ামাস যথারবাঃ পরম্পরম্‌ |. 
যে বৈ পরিগুহীতারস্তাসামাসন্‌ বধাত্মকাঃ। 
ইতরেষাং ক্ষতন্ত্রাণাৎ্সস্থাপয়ামাস ক্ষত্রিয়ান্‌ ।। 
উপতিষ্ঠস্তি যে তান্‌ বৈ যাবস্তো দির্দমাস্তথা । 
সত্যং ব্রঙ্গ যথাভূতং ক্রবস্তে। ত্রাঙ্গণাস্ততে” ইতালি, এ 


১১৪ বৈদ্য-বর্ণ-বিনিরয় | 


এইরূপে সেই প্রজাগণ যথাযোগ্য যথারুচি জীবিকা ও কার্য গ্রহণ 
করিলে পর, যে যে বৃত্তি ও কার্য অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাকে সেই 
বৃত্তি ও সেই কার্ধ্য দিয়াই নিয়ম বন্ধন করিয়! দ্রিলেন। ধাহারা সমা- 
জকে শক্রর উপদ্রব হইতে রক্ষার নিষিত্ত শক্রবধাত্মক বৃত্তি অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ক্ষতত্রাণহেতুক ক্ষত্রিয় করিলেন। ধাহারা 
রাগদ্েবশৃন্য হইয়া তীহাদের সাহাধ্য লইয়! যথাযুক্ত উপদেশাদি দিতেন, 
সত্য কথা বলিতেন.ও বেদপাঠ করিতেন, তাহারা ব্রাহ্মণ হইলেন ? 
ইত্যাদি । 

এই সকল শ্রুতিবচন, স্বৃতিবচন, পুরাণ, ইতিহাঁসাঁদি সত্তেও হয়ত 
কেহ বলিবেন ষে, ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ব্রহ্মার মুখাদি স্থান হইতেই 
বাহির হইয়াছেন, এবং শ্রুতির অর্থই এরূপ, অতএব তাহা! 
কি প্রকারে অস্বীকার করা যায়, এবং কি প্রকারেই বা বেদ- 
বচন অমান্য করিয়া তোমাদের এই বৃথা কথ! শ্রবণ করিব? হয়ত 
বলিবেন যে, ঘে ব্রহ্মার মুখ হইতে জন্মিয়াছে, সে ব্রাহ্মণই থাকিবে, 
তাহার সম্তানেরাও ব্রাঙ্গণই হইবে, সহঅ দোষেও তাহারা ব্রাহ্মণ, 
ভিন্ন ভন্ত বর্ণ হইবে না, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মানিতেই হইবে? 
যাহার! কষত্রিয়সস্তান, তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মানিতেই হইবে, 
তাহারা কোনও ক্রমে নিকৃষ্ট ও অমান্য হইবে না, ইত্যাদি অর্থ ও তাৎ- 
পর্য্যই ঠিক, তোমাদের কথা ঠিক নয়, ইত্যাদ্দি। ভাল, আমর! যেন 
এ বেদার্থ বুঝিতে পারি নাই, আমাদের অপেক্ষা এ শান্ত্রকার-_এ 
ধন্দশাস্্কার মুনিগণ ত ভাল বুঝিতেন এবং তদন্ুসারে কর্ম করিতেন 
এবং সমাজকে তাদ্ৃশ উপদেশ দিতেন | যদি ব্রাহ্মণাদি ব্রহ্মার মুখাদি 
হুইতে উতৎপর হইয়াছেন হয়, তবে মুনির| তাহার বিপরীত কথা 
বলেন কেন এবং বিপরীত কার্য্যই বা করেন কেন? কিজন্ত তাহারা 
বঙ্গেন, “মর্য্যাদাঃ স্থাপয়ামীস যথারন্ধাঃ পরম্পরম্‌।” কিজন্য তীহারা। 


বণাস্তর্গত জাতি.। ১১৫ 


বলেন “কর্্মতিবর্ণতাং গতয্”। কি জন্যই বা বলেন “ন যোনি নচ 
সংস্কারঃ এ্রতয়ো ন চ সম্ততিঃ1 কারণানি দ্বিজত্স্ বৃত্তমেব তু কারণম্‌॥” 
এবং কি জন্যই বাঁ পুনঃ পুনঃ বেদাধ্যযনাদি কার্য্য ও সদ্বত্ত রক্ষার 
কথা বলিতে বলিতে কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়াছেন? যদি ব্রহ্মার মুখাদি 
হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রত্যেককে কার্য্যব্যতীতও সেই সেই জাতীয় 
বলিয়া সন্্ান করা কর্তব্য হয়, তবে মুনিগণ পুনঃ পুনঃ জাতুযন্রতি ও 
জাতিত্রংশের কথা বলিয়াছেন কেন? ক্ষত্রাদি হইতে ব্রাঙ্গণাদিতে 
উন্নতি ও ব্রাঙ্গণাদি হইতে ক্ষত্রাদিতে অধোগতি অথবা ক্ষত্রিয়াদি 
হইতে ব্রাঙ্গণার্দির উত্পত্তি ও ব্রাঙ্গণাদি হইতে ক্ষত্রিয়াদির 
উৎপত্তি বলিয়াছেন কেন? বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়াদিজীতি- 
গণকে ব্রাহ্মণ করিঘ়্াছিলেন কেন? এবং বর্ণচতুষ্টয়ের বিহিত 
কার্য না করায় লোকদ্বিগকে জাতিহ্রষ্ট করিয়াছিলেন কেন? 
কেনই বা জাতির উন্নতির জন্ত তাহারা এত ব্যস্ত ও উতৎকণ্ঠিত 
হইয়া সেই সেই নিয়ম সকল করিয়াছিলেন? স্ব স্ব কার্ধ্য- 
তাবান্ুরূপ বিগ্যাজ্জন ঈশ্বরাচ্চন। ও সদ্বত্ততা রক্ষা করিবার জন্য 
তাহাদের কারমনোবাক্যে এত চেষ্টা হইয়াছিল কেন? তাহারাও 
কি গলদেশে এক এক যজ্জোপবাত লন্বিত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে 
পারিতেন না? এ কশ্রুতিবচন কি তাহাদের বোধগম্য হইত না? 
এখনকার পঞ্চিতগণই কি তাহ! বুঝিষ়াছেন, তাই নিক্কন্ম। হইয়াছেন, 
অথব। নিষ্বর্্_ী হইয়াছেন বলিয়াই এরূপ ব্যাথা করিয়াছেন ? এই 
সকল বিষয় কি কেহ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারেন ? আমর! 
বিনত হুইয়ং সাদরে তাহার বচন শ্রবণ করিব । 

অন্যথ! সর্বধন্মর্থতত্ববি২ বেদজ্ঞ প্রাচীন ধর্মশান্্রকারগণের 
কথাই সকলকে মানিয়। চলিতে হইবে। হে অবোধ মন্ুয্তগণ-_হে 
ত্রাঙ্মণসস্তান্গগণ ! তোম্ববা ধর্মকর্মসকল ভুলিয়৷ গিক়ান্থ বলিয়াই 
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কলির প্রারন্তে স্বয়ং ভগবান্‌ জন্মগ্রহণ করিষ়। তোমাদিগকে পুনরায় 
তাহ! স্মরণ করাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহাতেও যদ্রি কলি 
তোমাদের উপর প্রভূত্ব করেন তবে সে তোমাদেরই দোষ_- 
তোমাদের অদৃষ্টের দোষ । শাস্ত্রের বা ভগবানের দোষ নহে । তোমা- 
বধের অদৃষ্টই তোমাদের প্রতি বিরপ। ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণরূপে অজ্ভবনকে 
যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই বেদব্যাস সমস্ত বেদের মর্মস্বরূপ বলিয়া 
তোমাদিগের *বিজ্ঞাপনার্থ মহাভারতের মধ্যে তগবদনীতা নামে 
সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়ছেন। দেখ তাহাতে স্বয়ং ভগবান্‌ 
অর্ভবনকে কি উপদেশ দিয়াছেন ৫-- 
“চাতুব্বণ্যং ময় স্থষ্টরং গুণকর্্মবিতেদতঃ | 
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধাকর্তারমব্যয়ম্‌ ॥” 

আমিই গুণ ও কর্শতেদে ব্রাঙ্গণাদি চারি বর্ণের সমাজ ৃষ্ট 
করিয়াছি, অর্থাৎ অবিভক্ত মন্ুষ্গণকে গুণ ও কর্ম ভেদে পুথক্‌ 
করিয়। আমিই ত্রাহ্মণাি বর্ণতেদ হৃষ্টি করিয়াছি। অতএব মনুম্তরূপী 
আমাকে জাতিভেদের কর্তা (ব্রহ্মা) বলিয়া জান। নিগুণ নিরীহ 
অব্য পুরুষরূপে আমাকে অকর্ত (ব্রহ্ম) বলিয়। জি অর্থাৎ 
নিগুণ নিরীহ পরমেশ্বর কিছুই করেন না । 

এখানে গুণ ও কর্দ্মতেদে বর্ণের সৃষ্টি ভগবান্‌ বলিয়াছেন এবং 
মনুষ্ঠরূপ ব্রহ্গমৃন্িই ভাহার কর্ভা, বলিয়াছেন । মনুষ্য থে ব্রন্মের যুক্তি, 
তাহা আমাদের সকল শাস্ত্রে আছে। ধাহার! প্রত্যহ শিবপুজা 
করিয়া থাকেন তাহারা মহাদেবের অষ্টমূর্তির মধ্যে যে যজমানমুক্তির 
পৃজ1 করেন, সেই মৃক্ভিই মন্ধুষ্যা। যে ব্রাহ্গণেরা মহাদেবের এই অষ্ট- 
মৃর্তিকে নিত্যদর্শন জন্য সামান্যবোধে অবজ্ঞা করে, তিনি তাহাদের 
দৃষ্ট হইয়াও দৃষ্ট হন না। বেদের প্ররুতার্থও তাহারা বুঝে না। 

এই মনুষ্য যে সে মনুষ্য নয়. ইনি যজমান অর্থাৎ ঈশ্বরপূজক, 
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ষাহারা ঈশ্বরকে এইরপে জানিয়। ঈশ্বরের পূজা করেন ও তদর্থ 
আবশ্যক শম, দম, সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষমা, সারল্য প্রভৃতি সদৃগুণ 
অবলম্বন করিয়! জগতের হিতে শ্রীরুষ্৫ের সহিত একভাবে নিযুক্ত 
থাকেন তাহারাই সেই যজমান। অতএব ব্রাহ্ণই এ যজমানমযৃত্তি | 
যে ব্রাঙ্গণকে জানে না, মে কি প্রকারে মার্ধ্যশব্দ বাচ্য হইবে, ক্রি 
প্রকারেই বা শাস্ত্র বুবিবে? অনাধ্য ও নাস্তিকদিগের নিমিত্ত এই 
শাস্ত্রীয় অনুসন্ধান নহে। 


ইতি জাত্যর্থনির্ণয়াভিধ প্রথমাধ্যায়ে বষ্ঠাংশ। 


প্রথমাধাযের উপলহভার। 


-$*$ 


এখানে গোটাকতক কথায় একটী প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া এ 
অংশের উপলংহার করিব । 
ভ্রাতৃগণ অথবা বন্ধগণ, যদি জাতি শব্দের অর্থ বুঝিয়া থাক তবে 

ঈশ্বরে ভক্তি, জ্ঞানে অন্ুুরক্তি ও সচ্চরিত্রে আসক্তি করা কর্তব্য । 
সদ্ধত্ত রক্ষা ও শমদমাঁদির অভ্যাসই তপস্তা। তদ্ব্যতিরেকে যথার্থ 
জ্ঞানলাভ ছুরূুহ। জ্ঞানব্যতিরেকেও সদ্বত্ত রক্ষা ও শমদমাদির 
অভ্যাস হয় না। এ ছুইটী পরম্পর সাপেক্ষ । কিন্তু উহার! 
উভয়েই ভক্তি সাপেক্ষ । ভক্তি না গাকিলে জ্ঞানও হয় না কর্্মও 
হয় না। যখন ভক্তি জ্ঞান ও কন্ম একত্র হয় তখন সিদ্ধির দ্বার 
উন্ুক্ত হয় । তীতের তয় হয়, তক্তি হয় না। ভতক্তেরই ভক্তি হয়, 
ভক্তি অদ্ুষ্টব্যতীত হয় না। এক্ষণে সেই অদৃষ্ট কর্্মব্যতীত আর কিছুই 
নহে । অতএব প্রথমতঃ জ্ঞানের নিমিত্ত স্দাচার রক্ষার চেষ্টা সব্বাপেক্ষা। 
সহজ উপায়। জ্ঞান ও সদাচার একত্র হইলে ভর দূর হয়। ভতয়দুর 
হইলেই ভক্তির ক্রমশঃ উদ্রেক হইতে থাকে, সেই জন্য তববন্ধন- 
মোক্ষের উপায় প্রথমতঃ জাতিবিষয়ক আচারাদি রক্ষা দ্বারাই করিতে 
অন্বাদি সমস্ত সংহিতাকারের। উপদেশ দিয়াছেন । যথা, 

আচারঃ পরমে। ধন্মঃ শ্ত্যুক্তঃ স্মার্ত এব চ। 

তস্মাদশ্রিন্‌ সদ যুক্তো। নিত্যং স্যাদাত্মবান্‌ দ্বিজ;। 

অহিংস! সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নি গ্রহঃ | 

এতং সামাসিকং ধর্ধং চাতুব্বণ্যেহত্রবীন্মনুঃ ॥ মন্ু। 

“আচারঃ পরমো ধর্শঃ সর্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ 1” 

__-বশিষ্ঠ। 
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অধিক বল] বহুল্য, জাতিমাত্রেই জ্ঞাত আছেন যে, সকল ধর্মের 

মধ্যে আচারকেই বিজ্ঞেরা প্রথম গণন। করিয়াছেন | যথা 
আচারে। বিনয়ে। বিদ্ধ! প্রতিষ্ঠা তীর্ঘদর্শনম | 
নিষ্ঠ। বত্তিস্তপো দ্ানং নবধা কুললক্ষণম্‌ ॥ 

মহাজনগণকর্তুক শাস্ত্রে নিদি্ট সদাচার, পুরুষপরম্পরাগত বৃদ্ধ 
বিদ্বান প্রভৃতির মর্ধ্যাদা রক্ষার্থ শিষ্টাচার, নান! শান্ত্র হইতে জ্ঞানা- 
জ্জন, জলাশয়দেবমন্দিরাদির যথোপযুক্ত স্থানে স্থাপনা, পবিত্র মাহাত্ম্য 
সচক স্তানসকলের দর্শন, ধর্থে বা ঈশ্বরে দৃ়তা, কুলক্রমাগত 
জীবিক] রক্ষা, ধন্মার্থ সমুদায় কষ্ট সহ করা, অর্থাদি দ্বারা পরোপকার 
এই নয়টা সদৃবংশের লক্ষণ । 

সকল ধশ্মশাস্ত্রেরে সারস্বরূপ এই বচনগুলি মানিয়া চলিলেই 
জাতি রক্ষা হইতে পারে। তাহার অন্যধাচরণ করিয়! জাতায় 
গৌরব করা কেবল মূঢ়তা মাত্র । ইহার অন্যর্থাচারীরা কি পাতিত্য 
ও শত্রত্ব পায় নাই ? 

জাতিরক্ষার অর্থ জন্মরক্ষা। জন্মরক্ষা কার্ধযরক্ষা করিলেই হয়। 
অর্থাৎ জন্ম অনুসারে কার্য করিলেই জাতিরক্ষা করা হর। দেবজন্ম 
পাইয়া! পশুজন্মের কাঁধ্য করিলে জন্মরক্ষা হয় না; জন্ম নাশ হয়। 
তাহাই মরণ, তাহাই পতন, তাহাই নরক। মানসিক বাচিক বা 
কারিক কন্মমাত্রই জন্মরক্ষার বা জন্মবিনাশের হেতু হয়। এই হেতু 
সামান্য হইতে গুরুতর প্রত্যেক কাধ্যে সাবধান হওয়া কর্তব্য। 
কাধ্যের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই এ কথা বিজ্ঞ লোকে বলেন না। 
কারণ কার্যই আমাদের সৎ ব! অসৎ পথের নেতা । যত কার্ধা কৰিব, 
ততই তাল বা মন্দদ্রিকে অগ্রপর হইব। এইরূপ কাধ্য কারিতে 
করিতেই অনেক দুর অগ্রসর হইব। গন্তব্য পথের বিপরীতে কিয়ন্দ,র 
গিয়! পুনরায় ফিরিয়। আসা বড় কষ্ঠ। সমস্ত সময় মন্দকরন্মে নাশ করিয়। 


১২০ বৈদ্ভ-বণ-বিনিণয় । 


তার পর ভ্রম জানিতে পারিলে বড় যাতনা। সে ভুল শুধরাইতে 
আর সময় পাইব কিনা জানা নাই; কিন্তু লুপ্ত হইব না, থাকিব, 
ইহাই বিশ্বজনীন প্রবৃত্তি | 

যেমন পুর্বপুকুষদিগের সম্পত্তি ও অর্থ পাইযা তাহা কার্ষো উপ- 
যোগী করিতে ও ততসহকারে স্বযং সম্পত্তি ও অর্থ উপাজ্জন করিয়া 
সংসারে চলিতে হয় তেমনই পুর্বপুরুষদিগের নিকট লন্দ জ্ঞান ও 
স্বোপাক্জিত জ্ঞান উভয়েরই রক্ষা ও বুদ্ধি সাধন পূর্বক সংসারে চলা 
কর্তবা।  পুর্বপুর্ব মনুষ্যসাধারণের জ্ঞানে পরপরবর্তী মনুষ্য 
সাধারণের অধিকার আছে । জগতে যাহা কিছু ছিল, আছে ও 
থাকিবে, হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে ভাহা ব্রন্দেরই আবিভাবমাত্র | 
ব্রহ্ম অনস্ত। ব্র্গজ্ঞান মন্তষোর সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্তি সম্তাবিত নহে। 
বহুল জ্ঞানসম্পন্ন এবং শ্রীরুষ্ণের প্রির সম্পাদনে অর্থাৎ আপনার সহিত 
সমস্ত জীবের বা জগতের মঙ্গলজনক কার্ধ্য সম্পাদনে নিয়ত সচেষ্ট 
ব্যক্তিকেই ব্রা্গণ বলা যায় । ঠাহার নিকট জাতি বা বর্ণভেদ নাই। 
শুঁচি বা অশুচি নাই, ভাল বা মন্দ নাই। তিনিই যোগী । তিনিই 
্রহ্মবেদী ব্রা্গণ_-তিনিই সনব্বশ্রেষ্ঠ পদস্থ ব্রাঙ্গণ। তিনি শিবময়। 
তাদৃশ ব্রাহ্মণ ভইবার পুর্বে স্বীয় ক্ষুদ্র জাতিমণ্ডলের মধ্য থাকিয়া 
কার্ষ্য ও জ্ঞান অনুণীলন করিতে হয়। ইহাই শাস্ত্রীয় বচন ও শাস্ত্রের 
তাৎপর্য । 


ইতি জাভ্যর্থনির্ণয়নামক প্রথমাধ্যায়ে উপসংহাবনামক 
সপ্তমাংশ। 


প্রথমাধ্যার সমাপ্ত । 


তন্বচ্যজ্জাভ্ভিল্র ণলন্বিনিলল্জ | 


স্টট্রস্টস বেস পর” 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


7৩০9 ক ০2 


সমাজ সংস্থান । স্ত্রীপুরুধ, ববাহ 'ও অপত্য | 

আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে জন্মহেতু জাতি প্রথমতঃ কেবল ছুইটা 
মাত্র; বান্ষণ ও শদ্র। আমর। ইহাও দেখাইয়াছি যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
ও বৈশ্য এই তিনটা বর্ণ জাতিতে ভিন্ন নয়, কেবল ভিন্ন ভিন্ন কর্মহেতুক 
ব্রাঙ্গণদেরই এই তিনটা নাম হইয়াছে । ইহাদের এই বিতেদকে 
বর্ভেন বলে। অতএব দ্বিজাতিমধ্যে ব্যবপাব়হেতুক যে জাতিভেদ 
তাহাই নাম বর্ভেদ। এই বিভাগের পরও ইহার। বহুকাল পধ্যস্ত 
আপনাদের মধ্যে চির প্রচলিত বিবাহ ও ভোজ্যান্নতা পরিত্যাগ 
করেন নাহ বরং ( শদ্রদিগকে জাতিমধ্যে গ্রহণের ) কিছুকাল পরে 
শদ্রদিগকেও বিবাহীর্থ গ্রহণ কারয়াছিলেন। কিন্তু কুফল দর্শনে 
এই [ববাহ কুলীনের জাতিহীন মৌলিকবিবাহের ন্ায় অতিনিন্দনীয় 
বলির! শেষে গণ্য হইয়াছিল এবং সেই বিবাহে উত্পন্ন পুন্রও নিন্দনায় 
হইত। শুদ্রাবিবাহ জ্াতিভ্রংশকর বলিয়। শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। 
দ্বিজাতিমধ্যে ব্রাঙ্ষণ ক্ষত্রির ও বৈপ্ত ইহারা বথাক্রমে জ্যেষ্ঠকুল, 
মধ্যমকুল, ও কনিষ্ঠকুল বলির! পরিগণিত হইয়াছিল। অতএব এখন 
যেমন এক জাতিতে এই ত্রিবিধ কুল প্রচলিত আছে তখনও তেমন 
এক দ্বিজজাতিমধ্যে ব্রাহ্মণ বর্ণ, ক্ষত্রিয়বর্ণ ও বৈশ্যবর্ণছিল। অতএব 
-বর্ণ শব্দ তবন কেবল কুলার্থে ব্যবহৃত হইত। জ্যেষ্ঠ কুলের পুরুষ 


১২২ বৈগ্-বর্ণ-বিনিণয় । 


অগ্রে স্বকুলে বিবাহ করিয়া পরে ইচ্ছা হইলে যথাক্রমে মধ্যম ও. 
কনিষ্ঠকুলেও বিবাহ করিতে পার্িতেন, কিন্তু নিক কুলের পুরুষ 
উৎকৃষ্ট কুলে বিবাহ করিতে পারিতেন না। এরূপ সংঘটন। জাতি- 
নাশের কারণ হইত । এখন যেমন উৎকৃষ্ট ও নিকুষ্ট কুলজাতা পত্রীতে 
জাত পুভ্রদের মধ্যে বর্ণসাম্য হইলেও উত্কুষ্ট কুলজাতা পত্রীর পুজ্রের 
“কুলীনের দৌহিত্র বলিয়া সম্মান অধিক হয়, তথনও সেইরূপ হইত । 
কিন্তু এইরূপ সন্মানের ইতরবিশেষ কেবল পিতার গুহে পিতৃধন ভাগ 
প্রাপ্তি বিষয়ে । অন্যথা সকল পুলরই নিব্বিশেষে পিতার স্ঠায় জাত্যংশে 
মাননীয় । ব্রাঙ্গণপত্রীর, ক্ষত্রিয়পত্রীর, বা বৈশ্ঠপত্রীর পুভ্র বলিয়া 
সমাজে ব্রাহ্গণত্ব অংশে ব্রাঙ্গণের কোন পুজ্রেরই হীনতা হইত না, 
প্রত্যুত যিনি গুণবান্‌ ও বিদ্যাবান্‌ হইতেন, তাহার নিপুণ ও বিদ্যাহীন 
অপেক্ষা পৃজ্যতা হইত | ইহা আর্ধ্যশান্ত্রের সব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে, 
ইহার অগ্তথা কোনও শান্তর হইতে কেহও দেখাইতে পারেন না। 
আধুনিক যাজকদের কৃত বৃহদ্বন্মশান্ত্র ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণাদির যে সকল 
কথা বেদ ও স্বতির বিরুদ্ধ এবং মহাভারতাদি পুরাঁণেরও বিরুদ্ধ সেই 
সকল বিদ্বেষকলুধিত অপ্রমাণ কথাকে আমরা প্রমাণ বলিয়া গ্রান্ত করি 
না| তাহ। প্রক্ষিপ্তই হউক আর মুলগ্রন্থেরই হউক উভয়তই অগ্রাহা । এ 
বিষয়ক হেতু আমরা সবিস্তর অন্ঠত্র প্রদর্শন করিব। এক্ষণে আমরা 
পূর্বোক্ত বাক্যের প্রমাণার্থ দ্ুই একটী বচন উদ্ধার করিয়া অর্থ সহিত 
সকলকে দেখাইব তাহা! হইলেই তাহার! অস্বদুক্ত তাৎকালিক 
সমাঁজপসংস্থানের বাস্তবিকতা-পক্ষে নিঃসন্দেহ হইতে পাব্রিবেন। 

“সবর্ণাগ্রে ছিজাতীনাং প্রশস্ত দারকর্মণি। 

কামতত্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্ুযুঃ ভ্রমশে। বরা? ॥ 

শ্রেব ভার্ধ্যা শূদ্রস্ত সা চ স্ব চ বিশ? স্থতে । 

তে চস্ব! চৈব রাজ? স্থ্যুস্তীশ্চ স্বা চাগ্রজন্মন: 1৮ অন্থু। 


সমাজ সংস্থান । ১২৩ 


দ্বিজাতিগণের পক্ষে অগ্রে সবর্ণাবিবাহ করাই প্রশস্ত । আধিক 
বিবাহে ইচ্ছা হইলে নিম্নলিখিতরূপে ইহাদের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা 
জানিবে | শুদ্রা বিবাহই শূদ্রের পক্ষে শ্রেষ্ঠ, বৈগ্গের পক্ষে শূদ্রা ও 
বেগ্ত, ক্ষত্রিয় পক্ষে শুদ্রা, বৈশ্যা ও ক্ষ্রিয়া, ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রা, বৈশ্যা, 
ক্ষত্রিয় ও ব্রাঙ্গণী ৷ 

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বিবাহ করিতে হইলে ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করা 
উচিত। অধিক বিবাহে ইচ্ছা হইলে তৎ্পরে ক্ষত্রিয় কন্ঠাকে ও 
তত্পরে বেশ্তকে বিবাহ করাই কর্তব্য । শুদ্রকন্ঠ। বিবাহও ব্রাহ্মণ 
করিতে পারেন কিন্তু শূদ্রা দ্বিজেতর হীনজাতি হওয়াতে তাহার পক্ষে 
নিন্দার কারণ হয়। যথা _ 

“হীনজাতিস্ত্িয়ং মোহাহ্দ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ | 
কুলান্তেব নয়স্ত্যাশুড সসন্তানানি শুদ্রতাম্‌॥” 
মনু _ 

দ্বিজাতির। মোহপ্রযুক্ত শদ্রজাতির স্ত্রীকে বিবাহ করিলে সন্তান 
সহিত সমস্ত কুল শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়। 

পৃব্োক্ত বিবাহবিধি-অন্ুসারে সমীনবণা ক্ত্রীবিবাহকে সবর্ণ 
বিবাহ ও উত্তরোতরবত্তী বণের স্ত্রীবিবাহকে অন্নুলোমবিবাহ বলে 
এবং তাদৃশ বিবাহে উৎপন্ন পুত্রকে অন্থলোমজ বলে। নিকষ্টবর্ণ 
কর্তৃক উৎকৃষ্ট বর্ণাবিবাহকে প্রতিলোম বিবাহ বলে ও তাদুশ বিবাহ 
জাত পুত্রকে প্রতিলোমজ বলে। প্রাতলোমবিবাহের বিধান নাই, 
উহ] জাতীয় উন্নতির বিদ্র করাতে অবৈধ, এজন্য তজ্জাত পুভ্রও অবৈধ 
ও অতিনিন্দনীয় হয়। 

কোনও সমাজের জাতি বুঝিতৈ হইলে ততৎসমাজের প্রচলিত 
নিয়মাদি, পতিত্ব ভার্্যাত্ব পুক্রত্বাদি সংবন্ধ, উহাদের সামাজিক পদ ও 
দ্রায়ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয় জান। নিতান্ত আবগ্তক । তাহা না 


১২৪ বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণয় | 


জানিলে জাতি এবং জাতীয় উৎকর্ধাপকর্ষ বুঝিতে পারা নিতান্ত 
অসস্ভব ; এজন্য এস্থলে বিবাহ ও পুজ্রাদি সংবন্ধে আরও কয়েকটী কথা 
বলা প্রয়োজন হইতেছে । 

সবর্ণা ও অন্ুলোমা বিবাহ প্রণীলীভেদে আট প্রকার--ত্রীক্গ, দৈব, 
আধ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব, রাক্ষস, আস্ুর ও পেশাচ। তন্মধ্যে পূর্বোক্ত 
চাবিপ্রকার বিবাহে মন্ত্রপাঠ পুর্বক উভয়ের পরিণয় সংস্কার হয়। 
এই চারি প্রকার বিবাহ ব্রাঙ্গণাদি সকলের পক্ষেই প্রশস্ত । ক্ষত্রিয়ের 
পক্ষে গান্ধব্ব ও রাক্ষল বিবাহও প্রশস্ত। আস্গুর ও পেশাচ 
বিবাহ সকলের পক্ষেই নিন্দনার। পেশাচ বিবাহ অতীব 
ঘ্বণাকর। 

দ্বিঙ্জগণের মধ্যে প্রচলিত বভউমান প্রকারেপ বিবাহ ব্রাহ্ম বিবাহ । 
বরকগ্ঠার পরস্পর সঞ্মতিক্রমে_যে_ বিবাহ তাহার নাম গান্ধবর্ব। 
_বলপুববক লইরা কন্ঠাকে বিবাহ করার নাম রাক্ষসবিবাহ। কন্ঠাকে 
ও কন্যার মভিভাবকদিগকে টাকা কডি দিয়। ইচ্ছান্ুসারে উপভোগ 
করার নাম আস্ুুর এবং নিদ্রাভিভূতা মত্তা বী অনবধান। স্ত্রীকে 
নিক্নে পাইর। তাহাকে উপভোগের নাম পৈশাচ | 

বাক্ধাদি চারি প্রকার বিবাহে পুত্র সব্বগুণসম্পন্ন হয়, ক্ত্রিয়ের 
গান্ধব্ব ও রাক্ষস বিবাহে গাত পুন্বেরা বার, পরাক্রমশালা, ভোগবান্‌, 
বশব্বী ও দীর্ঘজীবা হয়, কিন্তু আস্তর ও পৈশাচ বিবাহে জাত পুত্রের। 
ক্রুব্কর্ম্মী, মিথ্যাবাদী ও অধান্মিক হয়। পরস্থ্ীতে পুল্র উৎ্পার্ষন 
অতি নিন্দনীয়। কেবল বংশরক্ষার্গ অন্তমত উৎপাদন ব্যবহার- 
সিদ্ধ ছিল। 

এইরূপ অনিন্দ্য ও নিন্দনীয় বিবাহাদিতে জাত পুত্রের! সব্বসমেত 
বাদশ প্রকার । উতকর্ষান্ুসারে সংখ্য! দিয়া দেখাইতেছি-_ 
১। ওুঁরস-_স্বীয় পরিণীতা স্ত্রীতে স্বয়মুৎপাদ্িত পুভ্রই ওরস। 


খ্। 


শি 


৭ | 


৮ | 


নি । 


সমাজ সংস্থান ! ১২৫ 


ক্ষেত্রজ- নিযুক্তা। স্ত্রীতে উৎ্করুষ্টবর্ণ বা সপিগু দ্বারা বিধানান্ুসারে 
উত্পাদিত পুক্র। 
পুক্রিকা পুত্র-_এই কন্ঠার পুত্র হইলে সে আমার পুত্রস্থানীয় 
হইবে এই বলিয়া পরম্পর সম্মতিক্রমে দাতা ও 
গ্রহীতার সম্প্রদধান ও আদানের পর এ কন্যাতে এ 
গ্রহীতার যে পুণ্র হয় সে দাতার পুত্রিকা পুত্র । 
পৌনভব -বিবাহ দিব বলিরা এক জনকে বাক্যদান করিয়। এ 
কম্ত। অপরকে সম্প্রদান করিলে এ কন্তাকে বাগ দত্তা 
পল। ধায় । বিবাহসংঞ্চারের পর অক্ষতযোনি অবস্থার 
পতির মরণারদি হইলে কণ্ঠা যদ পুনরার অপরকে 
প্রদত্ত হয় তবে তাহাকে পুন৫সংস্কতা বলে। এই 
বাগদর্তী ও পুনঃ সংস্কত। উভয়েহ পুনভূ | ইহাদের 
পুজেরা পৌনভব । 
বানান কগ্ঠাকালে অর্থাৎ ব্রাহ্মাদি বিহিত বিবাহের পুৰ্ধে 
উত্পন্ন পুক্র। 
গুঢোতপন্ন _্্রীর স্ত্গুহেই পতিভিন্ন পুরুষকতৃক গুঢ়বূপে 
উত্পাদিত পুত্র । 
সহোঢ় -গভ হওয়ার পর এ গভের সহিত যে স্ত্রী উ়া হয় 
সেই স্ত্রী ও এ গভসম্তৃত পুল্রকে সহোট় বলে। 
দত্তক-_ন্বপুল অন্যকে দান করিলে সে গ্রহীতার বর্ণ পাইয়া 
তাহার দত্তক পুত্র হয়। 
ক্রাতক--অন্ঠের নিকট ক্রীত পুন্র, এই পুত্র ক্রেতার গোত্রাদি 
প্রাপ্ত হয়। 


১*। স্বয়মুপাগত স্বয়ং আসিয়া যে যাহাকে পিতা বলে সে তাহার 


স্বয়মুপাগত পুত্র । স্বীকর্তার গোত্র প্রাপ্ত। 
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১১। অপবিদ্ধ-_মাতাঁপিতার পরিত্যক্ত হইঘ্বা যাহা কর্তৃক গৃহীত 
হয় তাহার পুক্র। কাহার পুত্র জানা না গেলে 
গ্রহীতার গোত্রাদি পায়। 

১২। ত্র কচনোত্পাদিত--স্্রী স্বগৃহভিন্ন অন্থত্র কোথাও গিয়া অন্ত 
কর্তৃক পুত্র উৎপাদন করাইলে এ পুত্র স্্ীর 
পাণিগ্রাহ পতির গোত্রাদি প্রাপ্ত পুত্র হইয়া এই 
নাম প্রাপ্ত হয়। জানা গেলে যাহার উত্পাদিত 
তাহার পুল্র হয় এব জননী জনকের মধ্যে 
যে নীচবর্ণের তাহার বর্ণ প্রাপ্ত হয়। 

এই সকল পুভ্রের মধ্যে রস পুর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সকলেই 
যাহার পুত্র বলিরা স্বীকত তাহার বর্ণ পায়। পৌনর্ভবাদি আবহিত 
রূপে উৎপাদিত পুত্রের! গ্রহীতৃবর্ণের অপসদ হয়। 





বৈদ্যজাতির বর্ণত্ববিষয়ে শান্ত্রদাধারণের মত । 


ওরস পুজেরা এবং অনোরস সবর্ণজ ও অন্ুলোমজেরা সকলেই 
মাতৃবর্ণায় হয়। তন্মধো উরসদের মাতা শিত। সমান বণের হওয়ায় 
তাহাদিগকে মাতৃবর্ণ বা পিতৃবর্ণ বল! উততরই সমান । ইহাদের মাতা 
পিতা সবর্ণ বলিয়। ইহাদিগকে সবর্ণজ পুল্রও বলা যায়। কিন্তু অনৌ- 
রস মাতৃদোষদূষিত সবর্জ ও অন্থুলোমজ পুল্েরা অপসদ। মন্থু 
পবিত্র ও দূষিত এই সকল পুক্রকে একত্রে ফেলিয়া মাতৃবর্ণ বলিয়া 
ছেনঃ কেবল প্রতিলোমজদিগকে পিতৃবর্ণায় অপসদ বলিয়াছেন। 
ইহারা অতি দুষিত সঙ্কার্ণ জাতি । মনু নিক্নলিখিত দুইটা শ্লোকের 
মধ্যে সবর্ণা, অন্গুলোম। ও প্রতঠিলোমাতে জাত সমস্ত জাতির বর্ণ নির্ণয় 
করিয়! দিয়াছেন। যথা 
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“সর্ধবর্ণেষু তুল্যাস্ত ( নারীঘ্ ) পত্রীপ্ঘক্ষতযোনিষু ॥ 

আকুলোম্যেন তুল্যাস্ু জাতা। জ্ঞেয়াস্ত এব তে ॥ ৫ ॥ 

সত্রীঘনস্তরজাতাসু দ্বিজেরুৎপাদিতান্‌ সুতান্‌। 

সদৃশানেব তানাহু মণতৃদোমবিগহিতান্‌ ॥ ৬ ॥ 

সবণীয় স্বোটাতে, সবণীয়া পবোঢ়াতে, স্বোঢাও নয় পরোঢ়াও 
নয় এরূপ সবর্ণীয়। অক্ষতযোনিতে, এইরূপ অন্ুলোম বর্ণীয়া স্বোট়াতে, 
অনুলোমবণীয়! পরোঢাতে ও অন্ুলোমবণীয়া অক্ষতযোনিতে, এই 
সকল স্্ীর মধ্যে যাহারা যে স্ত্রীতে জন্মে তাহারা তাহারই জাতীয় 
হয়। অর্থাৎ তাহারই বর্ণ পাইয়া সেই বর্ণীয় সংস্কার প্রাপ্তির যোগ্য 
হয়। এই নিয়ম সকল বর্ণে। এই শ্রোকে পত্রীযু পাঠ হইলেও এ 
অর্থ। যথা-_সবণীয়া বা অন্ুলোমবণীয়া পত্রীতে বা ভার্য্যাতে 
( অন্ুলোম বিবাহে পত্রীরা পতির সবর্ণ হয় ইহা পরে দেখান হইবে ) 
সবর্ণা বা অন্ুলোমবর্ণা পরপত্রীতে বা পরভার্ধ্যাতে এবং সবর্প বা 
অনুলোষা অক্ষতযোনিতে যে যে ব্ণীয়৷ স্ত্রীতে জন্মে সে তাহারই 
বর্ণের সংস্কার পায়। € | কিন্তু সবণীয়া পত্রীতিন্ন স্ত্রীমাত্রে (সবর্ণ) 
দ্বিজেরা, কি অন্রুলোমা কি প্রতিলোমা অনন্তরবর্জাতা পত্বীভিন্ন 
স্ত্রীমাত্রে দ্বিজেব। অর্থাৎ নিকুষ্ট বর্ণমাত্রের জ্ীতে উত্কুষ্ট বর্ণের দ্বিজেরা 
এবং উৎকৃষ্ট বর্ণযাত্রের স্ত্রীতে নিকৃষ্ট বর্ণমাত্রের দ্বিজেরা (এখানে 
দ্বিজ হইতে শুদ্র হইয়াছে বলিয়৷ দ্বিজ শব্দটী শদ্রকেও বুঝাইবে অতএব 
এ পক্ষে দ্বিজ শব্দটী উপলক্ষণ) যে সকল পুক্র উত্পাদন করেন 
তাহারা মাতৃদোষ হেতুক নিন্দিত হম, তন্মধ্যে অন্রুলোমজেরা পুর্ব 
শ্লোকান্ুবৃত্তিক্রমে মাতার সদৃশ ও প্রতিলোমজেরা উতৎপার্দকের সদৃশ 
বর্ণ হয়। ৬ 
এই ব্যাখা অস্ুসারে ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবর্ণীয়া পত্বীতে জাত 

পুত্রের মাতৃবর্ণ হইয়াও পিতৃবর্ণ হয়। কারণ পত্তী ও পতি ভিন্ন 
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বর্ণ হয় না। ইহা! পরে প্রদশিত হইবে । সুতরাং ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়! 
ভাধ্য। ও বেগ্ত। ভার্যযার পুত্রেরাও ব্রাহ্মণ হয়। ক্ষভ্রিয়ের বৈশ্যাভার্ধ্যার 
পুল্রেরাঁও ক্ষত্রিয় হয়। ব্যাসাদি অন্ঠান্ত সহিতাকার ও সংহিতা- 
ব্যাখ্যাকারেরাও এই রূপই বলিষ়াছেন। 


“ভটার়ান্ত সবর্ণায়ামন্ঠাং বা কামমুদ্বহেত। 
তশ্যামুখ্পাদিতঃ পুজ্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে ॥ 
উদ্বহেৎ ক্ষত্রিরা- বিপ্রো বৈগ্াঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশম্‌ । 
ন তু শদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিৎ নাধমঃ পুব্ববর্ণজাম্‌ ॥ 
বিপ্রবদ্‌ বিপ্রবর্ণাস্ু ক্ষত্রবিন্নাস্থ ক্ষত্রবৎ। 

জাতঃ কন্মীণি কুব্বীত বৈগ্ঠবিন্নাস্ু শব । 
বৈশ্যক্ষত্রিয়বিপ্রেত্যো জাতাঃ শূদ্রাস্থু শুদ্রবৎ ॥” 


সবর্ণা বিবাহের পর ইচ্ছা হইলে পরবণীষাকে বিবাহ করিবে । 
ইহাতে উৎপাদিত পুত্র সবর্ণ হইতে হীন হর না। ব্রাহ্মণ অন্ুলোম 
বিবাহে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাকে এব ক্ষত্রিয় বৈপ্তাকে বিবাহ করিবে । 
কিন্ত কোন দ্বিক্গ শদ্রাকে বিবাহ করিবে না এবং নিক্ষষ্টবর্ণ উৎকুষ্টু 
বর্ণজাত কন্তাকে বিবাহ করিবে ন। (ব্রাঙ্গণের উঢ। ম্্ীভে জাত পুক্র 
ব্রাহ্মণ বর্ণের কার্ধ্য করিবে, ক্ষত্রিয়ের উঢ়ান্ীতে জাত পুত্র ক্ষত্রিয় 
বর্ণের কার্য করিবে এব* ইবশ্যের উড়্ান্্রীতে জাত পুত্র বৈগ্য বর্ণের 
কার্ধ্য করিবে কিন্তু বৈগ্ঠ ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ হইতে শদ্রাতে জাতের! 
শদ্রবর্ণের কার্ধা করিবে )। 

ভীম্মও প্রর্ূপ বলিয়াছেন, যথা-_ 


“তিক্রে। ভার্ষ্যা ব্রাঙ্গণন্ত দ্বেভাষ্যে ক্ষত্রিয়স্য চ। 
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমস্তবেত ॥ 


গঁ ঙ্গ সর 


সমাজ সংস্থান । ১২৯ 


ত্রিষু বর্ণেষু পত্বীষু ব্রাহ্মনাদ্‌ ব্রাহ্মণো ভবেৎ | 
অন্ুশাসনপর্ধ ৪০ অধ্যায় । 
ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণস্ুতা, ক্ষত্রিয়স্থৃতা ও বৈশ্যস্থতা এই তিন ভাষ্য 
এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়স্থুতা ও বৈপ্রস্তা এই ছুই ভার্ষ্যা এবং বৈণ্তের 
কেবল বৈগ্যস্তা এক তার্ধ্যা। এই সকল স্বকীয় স্্ীতে ইহাদের 
পুক্র পিতারই সমান বর্ণ হয় । 
ব্রাহ্মণের ভিন্ন ভিন্ন পত্রীতে যে থে পুত্র হয় তাহারা ব্রাহ্মণ হয়। 
যাজ্ঞবন্ধ্যও বলিয়াছেন _ 
“সবর্ণেত্যঃ সবর্পাস্ত্র জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ | 
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুজাঃ সন্তানবদ্ধনাঃ |” 
কি স্বোঢ়া কি পরোটা কি অনুঢা সবর্ণ। নাতে সবর্ণ হইতে সবর্ণই 
জন্মে। তন্মধ্যে যাহারা অনিন্দনায় বিবাহে সবর্ণাতে সবর্ণ হইতে 
জন্মে তাহারাই বংশবদ্ধন পুজ হয়। তিনি ইহার পরই বিবাহে জাতি 
সযুদ্রায় পুত্রের নাম করিয়াছেন। তন্মধ্যে অনিন্দ্য বিবাহজাত 
মুদ্ধীতিষিত্ত ও অশ্বষ্ঠেরও নাম আছে। 
বিষুঃও বলিয়াছেন 
“সমানবর্ণাস্ু পুত্রা সবর্ণা ভবন্তি। অনুলোমাস্থ মাতৃবর্ণ 
প্রতিলোমাস্থ আধ্যবিগহিতাঃ॥” সমানবর্ণাতে জাত পুন্রেরা 
সবর্ণ হয়। অন্ুলোমাতে জাত পুত্রের অন্থুলোম বর্ণ হয়। 
প্রতিলোমাতে জাত পুন্লেরা আধ্যগণের নিন্দিত পুত্র । 
এক্ষণে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে মনু পত্রীজাত পুত্রদিগকেও 
মাতৃজাতীয় বলিয়াছেন। অতএব ত্রাঙ্গণের ক্ষত্রিয়াপত্ীর পুত্রের! 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাপত্রীর পুত্রের! বৈশ্য না হইয়! ব্রাহ্মণ হয় কেন? ইহার 
কারণ এই যে পতি ও পত্বীর বর্ণ বিভিন্ন হয় না। অন্ভুলোমবর্পে 
জন্মিলেও বিবাহ সংস্কারে এ পত্রীরা পতিবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণী হয়, 


১৩০ বৈষ্য-বর্ণ বিশির্ণয | 


ইহ] সব্বশাস্ত্রসম্মত। অতএব ব্রাহ্মণ্রে ক্ষত্রিয়বর্ণজাতা এবং বৈশ্তবর্ণ- 
জাত। পত্ীও ব্রাঙ্মণী হয় । এবং উভয়ের পুত্রও ধোক্ষণ হয়। ইহার 
বিপরীতবাদীর! শান্তরার্থ জানেন ন1। 
দ্বিজছুহিতারা যে জাত্যংশে সকলেই সমান তাহা পুর্বে 
দেখাইয়াছি । ই'হাঁরা কখনও স্বতন্ত্র নহেন, জীবিকার্থ স্বয়ং কোনও 
কর্ম অবলম্বন করেন না-_-এজন্য ইহারা কোনও বর্ণ নহেন। বেদ- 
মন্ত্রের বারা কোনও সংস্কার না হওয়াতে ঠাহার। সকলেই শুদ্রতুল্যা । 
দ্বিজ বালকেরা যেমন (“শূত্রেণ হি সমস্তাব যাবদ্‌ বেদে ন জানতে”) 
বেদমন্ত্রে উপনয়ন সংস্কার পর্য্যন্ত শ্দ্রতুল্য থাকে, তেমনি ইহাদের 
বালিক্াারাও উপনয়নতুল্য বিবাহস-স্কারপধ্যস্ত শূদ্রাতুল্যাই থাকেন । 
“বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারে বেদিকঃ স্বৃতঃ। 
পতিসেব৷ গুরো বাসো গৃহার্ধোহখ্রিপরিক্ষিয়াঃ ॥ 
এব প্রোক্তে। দ্বিজাতীনামৌপনায়নিকো বিধিঃ | 
উৎপত্তিব্যঞ্কঃ পুণ্যঃ।-” মনু ২অ ৬৭,৬৮। 
দ্বিজন্ীদগের বৈবাহিক অনুষ্ঠানই তাহাদের বৈদিক উপনয়ন 
সংঙ্কার। ইহাই তাহাদের দ্বিতীয় জন্মব্যঞ্জক পবিত্রতানাধক 
অনুষ্ঠান, পতিকুলে থাকিয়া পতিসেব। করাই তাহাদের গুরুকুলে বাস 
ও গুরুশুশ্রাষা এবং গৃহে রন্ধনাদি ঝ্জর্য্যই তাহাদের অগ্মিতে হোম 


করা ও ষজ্ঞানুষ্ঠান। 
এই সকল বচন দ্বার! বিবাহেই ইহাদের দ্বিজত্ব সিদ্ধ হইতেছে । 


এখন দ্বিজ হইয়] দ্বিজমধ্যে কে কোন্‌ বর্ণে ধাইবে ? যে বর্ণের কন্তা ছিল 
সেই বর্ণ ই পাইবে কি যে বর্ণে বিবাহ হইল সেই বর্ণ পাইবে? 
অথবা যথেষ্ট অন্য কোন একটী বর্ণ পাইবে ? সমস্ত শ্বৃতিতেই বলেন 
ইহার! পতিবর্ণীয়া হন, ইহার অন্যথা কেহ কখনও কোনও শাস্ত্রে 


বা ব্যবহারে দেখাইতে পারেন না। বৃহস্পতি বলেন-_ 


সমাজ সংস্থান । ১৩১ 


“পাণিগ্রাহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ। 
পতিগোজ্জ্রেণ কর্তব্যাস্তসম্তাঃ পিগ্ডোদ কক্রিয়াঃ ॥ 
আয্নায়ে স্বতিশাস্ত্রেয লোকাচারে চ সর্বথ!। 
শরীরার্ধং স্বৃতা জার! পুণ্যাপুণ্যকলে সম! ॥” 

বৈবাহিক মন্ত্রসকল উচ়া দ্রীলোককে পিতৃগোত্র ত্যাগ করাইয়া 
পতিগোত্র করে, অতএব পতিগোত্র ধরির়াই তাহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য 
সম্পন্ন করিবে । বেদে স্মতিতে এবং লোকাচারে স্ত্রীকে সব্বপ্রকারেই 
স্বামীর শরীরাদ্ধ বলিয়াছেন । দ্ী পতির পুণ্য বা পাপ সকল বিষয়েই 
সমান অধিকারিণী। 

“অর্জোহবা এষ আতম্মনে সজ্জীয়৷ তস্মাদ্‌ যাবজজায়া, ন বিন্দতে 
নৈতাবত্ প্রজায়তে অসব্যে। হি তাবৎ ভবতি। অথ যদৈব জায়াং 
বিন্দতে অথ প্রজায়তে তহি সর্ধো ভবতি” _ ক্রুতি | 

গোত্র শব্দের অর্থে যদি কোনও ব্যক্তির সন্দেহ থাকে তবে তিনি 
অমবের এই বচনটী দেখুন __ 

“সম্ততির্গোব্রজননকুলান্টভিজনানয়ো 
বংশোহম্ববায়ঃ সন্তানঃ” ইত্যাদি__ 

সগোত্র অর্থে যদি সন্দেহ থাঁকে তবে দেখুন জ্ঞাতি অর্থ হয় 
কিনা? 

“সগোত্রবান্ধ বজ্ঞাতিবন্ধুস্বস্বজনাঃ সমাঃ । 

স্ত্রী যে কুলে পরিণীতা৷ হয় সেই কুলে জাতার ন্যায় তদীয় বর্ণাদি 
প্রাপ্ত হয় । স্বয়ং মহধি বাল্ীকিও তাহা রামায়ণ মধ্যে উপমাযুখে 
প্রকাশ'করিয়াছেন । 

“বৃত্তশীলে কুলে জাতা আচারবতি ধান্দিকে । 
পুনঃসংস্কারযাপন্নাং জাতামিব চ দুঙ্ধুলে ॥” 

সাধুণীল আচারযুক্ত ধার্ম্মিকবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ( এই সীতা 


১০ 


১৩২ বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণয় । 


অশোৌকবনে ) যেন ছুছ্ুলে বিবাহ স্ংস্কারহেতুক পুনব্বার হুক্কুলে 
জাতার ন্যায় (মলিন ও নিশ্রভ ) হইয়াছেন । অন্যথা] সদ্বংশে জন্মিয় 
এরূপ মলিন হওয়ার কারণ কি? 

এই শ্লোকের টাকায় রামানুজও পরিস্ফটরূপে লিখিয়াছেন “স্ত্রীণাং 
বিবাহ্তৈবোপনয়নবদ্দিতীয়জন্মস্থানত্বাৎ ইতি ভাবঃ।” অর্থাৎ এরূপ 
বলার তাৎপর্য এই যে ক্ত্রীগণের বিবাহই উপনয়নস্থানীয়, উহা 
তাহাদের দ্বিতীয় জন্ম বা দ্বিজত্বের কারণ ও পতিকুলে জাতার ন্যায় 
পতিবর্ণ প্রাপ্তির কারণ হয়। শান্ত্কারেরা ইহ| বলিয়াছেন বলিয়া 
কবি “তৎকুলে জাতার স্যার” বলিয়াছেন। 

ইহাতেও যদি কাহারও সন্দেহ নাযায় তবে মনু কি বলিয়াছেন 
দেখুন__ 

“যাদৃগ, গুণেন ভর্ভ্‌। স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি | 
তাদৃগগুণা সা ভবতি সমুত্রেনৈব নিশ্গা ॥” 

তরী যাদৃক্‌ শুণযুক্ত ভর্তীর সহিত শান্ত্বিধানান্ুসারে সংযুক্ত অর্থাৎ 
পরিণীত হন, তাঁদৃশসমস্তগুণ বিশিষ্ট হন? যেমন নদী সাগরে সংযুক্ত 
হইয়া একা ত্বা হইয়া সমগ্র সাগর গুণবিশিষ্টা হয়। 

এস্থলে সাগরসঙ্গতা নদীর যেমন সাগর হইতে কোন অংশে 
প্রভেদ থাকে না, সম্পূর্ণরূপে একায্মীভাব হয়,সেইরূপ পতিসঙ্গতা স্ত্রীর 
পতি হইতে কোন অংশেই প্রভেদ থাকে না, ইহা স্পষ্ট কথিত 
হইতেছে । 

ইহাতেও দি কাহারও সন্দেহ থাকে এবং সবর্ণা এই শব্দটা 
দেখিলেই যদি কাহারও সে সন্দেহ ভর্জন হয় তবে মহাতারতের 
আন্রশালনিক পর্বের ৪৬ অধ্যায়ের শেষভাগে দায়বিভাগস্থলে 
ভীম্মদেব ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণবর্ণজাতা পত্বীর ন্যায় ক্ষত্রিয়বর্জাঁতা ও 
বৈশ্যবর্ণজাতা পত্ীরও যে স্বামীর সহিত সবর্ণত্ব ও সদ্বশত্ব বলিয়াছেন 
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ও তাহাদ্িগের জ্যেষ্টকনিষ্ঠত্বাদিভেদে যে তাহাদের পুত্রগণেরও 
জ্যেষ্ঠত্ব মধ্যমত্ব কনিষ্ঠত্ব মাত্র বলিয়াছেন তাহ। দর্শন করুন । 
“সবর্ণাম্বাপি চৈতাস্থু ভার্য্যাস্থু সদৃশান্বপি। 
জ্যেষ্ঠ এবাপ্র য়াঙ্ছেষ্ঠমংশং তেধু পিতুর্ধনাৎ ॥ 
মধ্যমশ্চাণু,যান্মধ্যং কনিষ্ঠশ্চ কনিষ্ঠকম্‌ ॥” 
মহাভা রত-_ 

এই সকল ভার্ষ্য! ( ব্রাঙ্গণজা ক্ষত্রিয়জা ও বৈগ্তজা তার্যযা) পরি- 
ণেতার সবর্ণা হওয়াতে পরস্পর সমান হইলেও তাহাদের পুভুদের 
মধ্যে মাতামহ-বর্ণান্ুমারে যে জ্যেষ্ঠ হইবে সেই পিতৃদায়ের শ্রেষ্ঠ 
অংশ উদ্ধারাদি প্রাপ্ত হইবে, যে মধ্যম সে মধ্যমাংশ, আর যে' কনিষ্ঠ 
সে কনিষ্ঠ অংশ পাইবে । এ স্থলে সকল ভার্য্যাকেই সবর্ণা বল৷ 
হইরাছে। 

এ স্থলে পুজ্রদের জ্োষ্ঠজাদি যে মাতামহ বর্ণান্ুসারে ধৃত হওয়া 
প্রচলিত ছিল তাহাও মন্গাদির সহিত একবাক্যে এ মহাভারতেই উক্ত 
হইয়াছে যথা 

“যদি স্বাশ্চ পরাশ্চৈব বিন্দেরন্‌ যোধিতো দ্বিজাঃ | 
তাসাং বর্ণক্রমেণ স্তাঁজ্ঞ্োষ্ঠ্যং পূজা চ বেশ্ম চ॥৮ 
সৃশস্ত্রীযু জাতানাং পুক্রানামবিশেষতঃ | 
ন মাতৃতো৷ জ্যৈষ্ঠমস্তি জন্মতে৷ জ্যেষ্ঠ্যমুচ্যতে ॥ মন্ধু 
যদ্ধি দ্বিজাতিরা স্ববণাঁয়। * ও অনন্তরবর্ণায়া স্ত্রী বিবাহ করেন তবে 


ক্ষ স্ববর্ণাযা বলাতে এখানে সবর্ণার মধ্যে যাজক কন্যা, মুদ্ধীভিযিক্তকন্যা ও 
অপ্ব্ঠকন্যা পাওয়। যাইবে । ক্ষত্রিয় বর্জীত ও বৈশ্টবর্ণ জাত পত্বীতে জাত পুত্রদের 
সহিত তুলনায় উপাঁর উক্তদের সবর্ণতা ও জোষ্ঠতা হইবে; কেননা ক্ষত্রবর্ণীয়া ও 
বৈশ্ববর্ণায়া মাতারই ন্যনতা আছে ব্রাঙ্গণবর্ণায়া মাতার (মৃদ্ধীভিযিক্তকন্যার ও 
অন্বষ্ঠকন্তার ) ন্যুনত1 কথিত হয় নাই। 


১৩৪ বৈগ্য-বর্ণ-বিনির্ণয | 


এঁ স্ত্রীদিগের জন্মবর্ণান্ুসারে জ্যেষ্ঠতা পুজা ও পদগৌরব হইবে। 
কিন্তু যদি সকল স্ত্রীই জন্মে সমান বর্ণের হয় তবে এ সকল স্ত্রীতে জাত 
পুজদের মাতার বয়োজ্যেষ্ঠতাতে জোষ্ঠতা হয় না। কিন্তু তাহাদের 
নিজের বয়োজ্যোষ্ঠতাতেই জ্যষ্টত্ব হয়। পরন্ত বিদ্ভাদি গুণবস্তাও 
জ্যেষ্ঠতার কারণ হয়। 
ভীম্ম দারভাগংসবন্ধে মন্ুর মতটা তদীঘ বাঁকোযর সহিত অবিকল 
উদ্ধার করিয়া! অনুশাসন পর্ধে বলিতেছেন-- 
“পুল্রঃ কনিষ্টো জোষ্ঠীঘাঁং কনিষ্ঠায়াঞ্চ পুববজঃ | 
কথং তত্র বিভাগঃ স্যাদিতি চেখ সংশযে! ভাবে ॥ 
একং বৃষভযুদ্ধারং সহরেত স পুৰ্জ? | 
ততোইপরেইজোষ্ঠবৃষা স্তদনানা” স্বমীতুভঃ 
জ্যোষ্ঠন্ত জাতো জ্যোষ্টায়াং হরেদ বৃষ 5ঝোড়শাঃ। 
ততঃ স্বমাতৃতঃ শেষ। ভজেরনিতি ধারণা ॥ 
মনু ও মহাভারত 
যদ্দি জ্যোষ্ঠবর্ণের পত্রীতে জাতপুল্র কনিষ্ঠ হয় এবং কনিষ্ঠবর্ণের 
।পত্রীতে জাত পুত্র জ্যেষ্ঠ হয় তবে সেস্থলে কি প্রকার ভাগ হইবে এ 
সংশয় হইলে এ কনিষ্ঠা জাত পু একটা বৃষ উদ্ধার পাইবে তদনন্তর 
জ্োষ্ঠবর্ণে জাত কনিষ্ঠ পুক্র ও অন্ঠান্ত পুল্রেরা আপন আপন মাতামহ 
কুলের জ্যেষ্ঠত| অন্ুসারে অংশ পাইবে । কিন্তু জোগ্ঠবর্ণা পত্রীর 
পুল্র যদি জ্যেষ্ঠ হয় তবে সে ১৬্টীবৃষ উদ্ধার পাইবে, অনস্তর অব- 
শিষ্টের! মাতৃজন্মবর্ণান্ুসারে ভাগ লইবে। 
বৃহস্পতি বলেন বদি ব্রাঙ্গণের তিনবর্ণীর়া পত্ধীতে তিনটা পুত্র 
থাকে ও তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়াজাত গুণবান্‌ হয় তবে ব্রাহ্মণীপুজের সহিত 
সমান অংশ পাইবে । বৈশ্ঠাপু্র খগুণবান্‌ হইলে সে ক্ষত্রিয় পুত্রের 
সমান অংশ পাইবে । বোধায়ন বলেন সবর্ণাতে জাত ও অনন্তর বর্ণাতে 
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জাত পুক্রদ্ধয়ের মধ্যে বদি অনন্তরবর্ণাজাত পুজর গুণবান্‌ হত তবে সে 
জ্যেন্ঠের শ্রেষ্ঠ ভাগ পাইবে কারণ এ পুত্র অবশিষ্ট সকলের পালনকর্তী 
হহয়৷ থাকে । দায়ভাগবিষরে মাতার জ্যেষ্ঠতাদি অনুসারে পুত্রদের 
এরূপ ভাগমরধর্যাদা হইত,কিন্ত জ্যোতিষ্টোমাদ্ি যজ্ছে জন্মজ্যেষ্ঠ পুভ্রেরই 
মাতৃজ্যে্ঠতানির্বিশেষে জ্যেষ্ঠত। হইত । বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্রই যজ্জে 
ইন্দ্রকে আহ্বান করায় সম্মান পাইতেন। 
“জন্মজ্যেষ্ঠেন চাহবানং সুব্রঙ্গণ্যাস্বপি স্থৃতম্‌। 
ঘময়োশ্চেব গভেবু জন্মতো জ্যেষ্ঠত! স্বৃতা ॥” ৯অ ১২৬ 
সুত্রঙ্ষণ্য নামক মন্ত্রে জন্মজ্যেন্ঠ পুভ্র কর্তক আহ্বানই পগ্িতের। 
বলিরাহেন। যমঞ্জপুজদ্বর়ের মধ্যেও থে অগ্রে ভূমিষ্ঠ হয় তাহারই 
জ্যেষ্ঠত। বপিরাহেন। পরানিব্বিশেষে বয়োজ্যেষ্ঠেরই শ্রেষ্ঠতা মন্ধু 
অন্ঠান্ত স্লেও বলিরাছেন যথা _ 
জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুক্রীভবতি মানবঃ। 
পিতণাষনুণশ্চৈব স তন্মাৎ্থ সব্ধমহতি ॥৮ 
৯অ ১০৬ শ্রো 
“জে: কুল; বন্ধ্নতি বিনাশয়তি বা পুনঃ | 
জ্যে্কঃ পূজ্যতমে। লোকে জ্যেষ্ঠঃ সভ্ভিরগহিতঃ ॥” 
৯অ ১০৯ পলো 
প্রথমপুজের জন্মমাত্রেই মনুষ্য পুল্রবান্‌ হইয়া পিতৃখণ হইতে মুক্ত 
হন। প্রথম পুত্র পিতার মুক্তির কারণ বলিগ তিনি পিতার সমস্ত 
খস্ততেই অধিকারী হইতে পাঁরেন। ১০৬ এই প্রাচীন নিয়ম এখান 
হইতে পাশ্চাত্য ইংলগা দি দেশে গিয়। অগ্যাপি আছে । 
জ্যেষ্ঠপুত্রই কুলের গৌরববৃদ্ধির বা গৌরবনাশের কারণ হন, 
(কারণ কনিষ্ঠেরা তদন্ুসারেই চলিয়া। থাকে) সেই হেতু কুলের 
গৌরববর্ধক জ্যেষ্ঠ পুত্র জগতে পুজিত হইয়। থাকেন । ১০৯ 


১৩৬ বৈদ্য-বণ-বিনিণয় । 


এই সকল প্রমাণ এত পাওয়া যায় যে তৎসমুদয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে 
সংগ্রহ করা অসম্ভব। এক একটী বিষয়ের প্রমাণ দিতে দিতে মুল 
বক্তব্য বিষয় ক্রমে দূরবর্তী হইয়া পড়ে একারণ মূল বক্তব্য ধরিয়া 
আমরা আবার দেখাইতেছি যে ব্রাহ্মণের তিন জাতীয় স্ত্রীতে এই 
ওরস পুত্রেরাই পিতার বর্ণ ও সংস্কারাদি পাইত । 
তীল্ম _“ত্রিষু বর্ণেষু পত্রীষ্‌ ব্রাঙ্গণাদ্‌ ব্রাহ্মণো৷ ভবেৎ 1” ব্রাহ্মণ হইতে 
তিন বর্ণের পত্রীতে জাত পুত্র ব্রাঙ্গণ বর্ণ হয় ইহা বলিয়াই তদনম্তর 
আরও নিঃসংশয় রূপে বলিয়াছেন -- 
“ব্রাহ্গণ্যাং ব্রাহ্গণাজ্জতে। ব্রাঙ্গণঃ স্যাদসংশয়ম্‌। 
ক্ষত্রিয়ায়াঞ্চ যঃ পুজো ব্রাঙ্গণঃ সোহপ্যসংশয়ম্‌। 
তথৈব ব্রাঙ্গণশ্চ স্যাৎ্ বৈশ্যারামপি ব্রাঙ্গণাৎ্,॥” 
অনুশাসন পর্ধ ৪০ অ 
ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণ বর্ণীয়া পত্রীতে জাত পুক্র নিঃসংশয় ব্রাহ্মণ 
হয়, ক্ষত্রিয়া পত্রীতে যে পুল্র হয় সেও নিঃসংশয় ব্রাহ্গণ হয় এবং বৈশ্য 
পত্রীকে যে পুভ্র হয় সেও নিসংশয় ব্রাঙ্গণ হর অর্থাৎ সকলেই ব্রাঙ্গণ 
বর্ণীয় সংস্কারাদি পাইবার যোগ্য হয়| ৃ 
ব্রাহ্মণ হইবার কারণ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । অর্থাৎ ক্ষত্রিয়জাতা 
ও বৈশ্যজাতী কন্যারাঁও বিবাহ মন্ত্রদার। সংস্কত হওয়াতে ব্রাহ্মণের 
সহিত একাত্ম! হইয়। পতিবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তখন উহারা উভয়েই 
ব্রাঙ্মণপত্রী ও ব্রাঙ্মণী। ব্রাঙ্মণীতে ব্রাঙ্গণের উৎপাদিত পুত্র ব্রাঙ্গণ 
অবশ্তই হইবে । তাই হারীত স্বীয় সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন__ 
প্রাঙ্গণ্যাং ব্রাহ্গণাদেবমুৎপনে! ব্রাহ্গণঃ ম্মৃতঃ |” 
তবে যে উহাদিগকে ক্ষত্রিয় ব বৈশ্য! শব্দে বলা যায় তাহা কেবল 
উহাদিগের মাতৃজাতি বা পিতৃবর্ণ বুঝাইবার নিমিত্ত । 
জাতিসংবন্ধে ম্ন্ুবচনের এই তাৎ্পর্য্যে পাছে লোকের সন্দেহ 
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হয় এই জন্যই ভীম্ম এই দুরূহ শ্লোক ব্যাধ্যাতে প্রত্যেকেরই নিঃসন্দেহ- 
স্চক পদ প্রয়োগ করিয়াছেন । 
কাহারও কাহারও মনে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে যদি 
ব্রা্গণের পরিণীতা ক্ষত্রিয়া ও বৈগ্ঠারও ব্রাহ্মণীত্ব হয় তবে পরিণীত। 
শূদ্রারও তাহা কেন না হয়। তাহার কারণ “বেবাহিকো। বিধিঃ 
সত্রীণাম্‌” ইত্যাদি শ্রোকে মনাদি সংহিতাকর্তীর। দ্বিজাতি স্ত্রীদিগেরই 
পত্রীত্ব বলিয়াছেন, শূদ্রীদিগের পত্রীত্ব বলেন নাই। কারণ যে মন্ত্র 
সংস্কত হইলে দ্বিজকন্তাঁদের পতিজাতিত্ব প্রাপ্তি হয় সে মন্ত্র শৃদ্র। 
পরিণয়ে পাঠ হয় না। বাস বলিয়াছেন-_ 
“ন বৈতাঃ কর্ণবেধান্তা মন্ত্রবঙ্জং ক্রিয়াঃ স্ত্রিয়াঃ। 
বিবাহো মন্ত্রতস্তস্যাঃ শূদ্রস্তামন্রতো দশ ॥৮ 
দ্বিজাতি স্্রীগণের কর্ণবেধান্ত নয়টী সংস্কার মন্ত্রহীন হয় কেবল 
বিবাহসংস্কার মন্ত্রপাঠ পূর্বক হয়, আর শূদ্রদের এই দশ সংস্কারই 
মন্ত্রহীন । 
পরন্ত মন্থু-_ 
“এষ প্রোক্তে দ্বিজাতীনামৌপনায়নিকো বিধিঃ | 


উত্পত্তিব্যঞ্রকঃ পুণ্যঃ_-” 
২অভ৬্ল্লে। 


এই শ্রোকে দ্বিজাতি স্ত্রীগণের অর্থাত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কন্তা- 
গণের এই বিবাহসংস্কারকেই উপনয়নের ন্যায় দ্বিতীয়জন্মস্থচক 
বলিয়াছেন। এতদ্বারা! স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে ষে দ্বিজাতীয়' স্ত্রীরাই 
বিবাহে পতিবর্ণত৷ পান, শূত্রা স্ত্রীরা তাহা পান না। এই জন্যই প্রসিদ্ধ 
বৈগ্যপ্ডিত গঙ্গাধর কবিরাজও পরিস্ফটরূপে বলিয়াছেন _ 

“ব্রাঙ্গণেন মন্ত্রেণোঢ়া ব্রাহ্মণ কন্ত। ক্ষত্রিয় কন্তা। বেশ্য কন্তা চ ব্রাহ্মণ্যেব 
ভতবতি ন ক্ষত্রিয় ন চ বৈশ্যা ৷” 


১৩৮ বৈগ্য-বর্ণ-বিনিণয় । 


“ন চ শদ্রায়া দ্বিজত্বং সম্ভবতি সমন্ত্ক-সংস্কারাভাবাৎ 1” 
বিবাহে মন্ত্রসংস্কারের পূর্বে কেহই ব্রাহ্মণী ছিলেন না। ব্রাহ্গণ- 


কন্তাও ব্রাঙ্গণী ছিলেন না, কারণ ব্রাহ্মণ-পত্রী না হইলেও তিনিও 
ব্রাহ্মণী হইতে পারেন না। কারণ বিবাহসংস্কারই সকলের দ্বিতীয় 
জন্মকারক অর্থাৎ পতিজাতিকারক,. উপনয়নের পূর্বে যেমন 
ব্রাঙ্ষণাদির সত্তানেরা ব্রাঙ্গণ নয় “সহি শদ্রসম স্তাবদ যাবদ বেদে ন 
জাঁয়তে ইত্যাদি বাক্যান্ুসারে শুদ্রতুল্য, তেমনই ব্রাঙ্গণাদির কন্ঠারাঁও 
“সাহি শদ্রপমা তাঁবদ্‌ যাবদৃবেদে ন জারতে”--বিবাহকূপ উতৎপপত্তিব্যঞ্ক 
ংস্কারের পুর্রবে সকলেই শদ্রতুল্য। তবে যে ত্রাঙ্গণী ক্ষত্রিরা প্রকৃতি 
বলা যার সে কেবল পিতুজাতির পরিচর়হ্চচনার্থমাত্র । ইহাদের 
সম্মানের তারতম্যও পিতার সম্মানহেতুক, অগ্ঠ কোনও হেতুক নহে । 
সব্বদা স্মরণ রাখা উচিত ধষে এই সকল বচনে পুক্রদিগকে যে 
বর্ণার্থে ব্রাহ্মণ শব্দে বলা হইয়াছে তাহ। ব্রাঙ্মণবর্ণার সংস্কারপ্রাপ্তির 
নিমিত্ত । কারণ কন্ধব্যতীত কেহও কখনও ব্রাহ্গণবর্ণ হয় না। 
জন্মমাত্রই বাঙ্গণত্ব কাবক নহে ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া 
আসির্াছি। অতএব বাহাদিগকে আমর এই সকল স্থলে ব্রাঙ্গণ 
বলিতেছি উহাদিগের ব্রাহ্মণ শান্্াদি শিখিবার ও খ্রাঙ্গণ কার্ধ্য করি- 
বার অধিকার জন্ম জন্য হয় ইহাই বুবিতে হইবে । ব্রাহ্মণ বর্ণনিদ্দিষ্ট 
কর্ম করিলে পরে ইহার ব্রাঙ্গণবর্ণ হইবে ইহাই শান্ত্রীয় তাত্পর্য্য | 
কেবল যে ব্রাঙ্গণের ক্ষত্রিয়াপুভ্র ও বৈগ্ঠাপুল্র সংবন্ধে এই তাৎপর্য্য 
তাহাঁও কেহ মনে করিবেন ন1। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্গণীপুভ্র ও এরূপ জন্ম 
জন্য অধিকার পায় কিন্তু কর্ম্মব্যতীত ব্রাঙ্গণবর্ণ হইতে পারে না। 
এক্ষণে ব্রৈবণিক বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে । সবর্ণা বিবাহই চলিত 
আছে। সুতরাং এখনকার লোকে পরিণীত! সবর্ণাকেই পত্ধী বলিয়া 
জানেন, জন্মাবধি তাহাদের এই সংস্কারই আছে। পূর্বে ব্রাহ্মণের 


সমাজ সংস্থান । ১৩৯ 


পত্রী বলিলে যে নির্বিশেষে পরিণীতা ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্তা 
ও বেণ্ঠ কন্ঠাকে বুঝাইত এবং ইহারা সকলেই যে তুন্গযরূপে ব্রাঙ্গণী 
ছিলেন এ কথা এখনকার সমাজের লোকের পক্ষে আশ্চর্য্য ও অসম্ভব 
বলিয়া বোধ হয়, তাই তাহারা প্রাচীন শাস্ত্র সফলের অর্থ বুঝিতে মহা 
সন্কটে পড়িয়া! থাকেন। প্রাণটী যেন সেরূপ অর্থ বুঝিতেই চায় না, 
জাতি যাওষার ভয়ে যেন হাপাইয়া উঠে। কিন্তু দ্বিজাতি হওয়াতেই 
যে ইহারা! সকলে একই জাতির কন্ঠা কেবল ইহাদের পিতার অব- 
লন্বিত জীবিকাত্রয়ের ভেদে পরস্পর ভিন্ন নামে আখ্যাত একথাটী 
তাহাদের মনেই আসে না, ইহার সকলে যে তাহাদের পুব্বপুরুষদের 
পরিবারের মধ্যে থাকিম্বা মাতা মাতুলানী মাতৃস্থসা পিতৃস্বসা ভগিনী 
ভাঁগিনেবী হইয়। রন্ধনাদি করিত এবং এইরূপে ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রি- 
রাঁতে বা বেগ্ঠাতে উত্পন্ন তাহাদের পিত। পিতৃব্যাদি ও জ্যেন্ঠ কনিষ্ঠ 
ভ্রাতাদি যে পরম গ্রীতিসহকারে এঁ অনাদি পরম্পর আহার করিত 
ও করাইত তাহ! ভাবিতে যেন ইহাদের মন শিহরিযা উঠে। চির- 
সংস্কারের এমনই মহিমা । তাই বলি, এই সকল প্রাচীন শাস্ত্রের 
আধুনিক টাকাকারেরা ও এক্ষণকার যাজক ব্রাঙ্গণেরা বর্ণ, জাতি, পত্রী 
প্রভৃতি বহু বহু শব্দের তাত্কাঁলিক অর্থ সমাক্‌ রূপে হৃদৃগত না করাতে 
বর্ণ ও জাতি ব্যাখ্যার সর্ধত্রই শান্ত্রার্থের বিরুদ্ধ বলিয়ীছেন। অথবা 
শান্্রার্থ বুঝিয়াও সম্প্ররাষবিশেষের প্রাত বিদ্বেষবশত তারশ বিরুদ্ধ 
অর্থের প্রতিপাদনার্থ যত্র পাইয়াছেন। কিন্তু এ শান্ত্রচিন্তানীল জাতি 
শান্ত্রার্থ বুঝেন নাই ইহা কখনও হইতে পারে না, ভবে সম্প্রদায় 
বিশেষের প্রতি বিছেষবশতই শাস্বার্থের এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
ইহা অবশ্যই শ্বীকার করিতে হইবে এবং তাহা আমর] পরে প্রমাণিতও 
করিব। এক্ষণে শব্দার্থের অনভিজ্ঞতাহেতুক ভীন্মাদির ব্যাখ্যাতেও 
যে আধুনিক লোকের সন্দেহ হইতে পারে তাহাই প্রদর্শন করিতেছি। 


১৪০ বৈগ্য-বণ-বিনিণয । 


কেহ কেহ বলিয়] থাকেন যে হা, ব্রাহ্মণের! ব্রাঙ্গণকন্ত। ক্ষত্রিয়কন্যা। 
ও বৈশ্তকন্তাকে বিবাহ করিতেন ৰটে এবং সকলেই ভার্ষ্যা হইত 
বটে কিন্তু সকলে পত্রীশব্দবাচ্য হইত না। কারণ পত্রীর অর্থ ধর্্পত্ী। 
ধন্মার্থ একটী বিবাহই শ্রেয় । দ্বিতীয় তৃতীয় বিবাহ রত্যর্থ। কিন্ত 
একথা সম্যক নয়। একন্ত্রী ও একমাত্র পুভ্রই যদি ধর্মার্থ যথেষ্ট 
হইত তাহা হইলে একটী পুক্রোৎ্পাদনের পর ব্রাহ্মণ অপর পুত্রোৎ- 
পাদনে যত্র করিতেন না এবং সেই পুক্রই ব্রাহ্মণ হইত অপরে ব্রাহ্মণ 
হইত না। শাস্ত্রে স্্ীদিগকেই গৃহলক্মী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন 
এবং স্ত্রী ও পুত্র কন্তাই সংসারের শোভ। সুখ সম্পত্তি বল ও ধর্মের 
বস্ত বলিয়াছেন। তদ্বযতীত সঃসারীর সকল ধর্মই বিলুপ্ত হইয়া যায় । 
এই জন্যই মনু বলিয়াছেন 


“অপত্যং ধ্মকন্মীণি শুশষা রতিরুত্তম। | 
দারাধীনস্তথা স্বর্ণঃ পিতৃণামাত্মনশ্চহি |” 


যাহার জন্ম হইলে জন্মদাতা পিতার নরকে পতন নিবারণ হয় 
এতাদৃশ অপত্য অর্থাৎ রস পুত্র স্বকীয় জায়াতেই জন্মে, সংসারের 
যাহ! কিছু ধর্ম কম্ম তাহাও জায়ার সাহায্যেই হয়, সেবা শুজবা জায়! 
হইতেই যেরূপ তক্তিসহকারে ও অকুষ্ঠিত চিত্তে হয় এরূপ আর 
কাহারও হইতে হয় নাঁ। ধন্দ্সঙ্গত পবিত্র ব্ুতি স্বকীয় জায়াতেই 
হয় অতএব এই রতি দ্বার। ও শুশ্রধাদি দ্বারা ইহকালে নিজের ও 
অপত্য জন্মদ্বার! ও ধর কর্মদ্বারা নিজেরও পিতৃলোকেরও যে ইহকালে 
ও পরকালে স্বর্গ সুখ হয় তাহা! জায়! হইতেই হয়। অতএব বিবেচন। 
করিয়৷ দেখিলে বিধানান্থুসারে পরিণীতা। স্ত্রীমাত্রেই ধর্মপত্তী এবং 
তিনিই সপুত্র। হইলে জায় নামে কথিত হন। এই অধ্যায়ের ৪৫ ও 
৪৬ শ্লোকে জায় ও পুরুষের একা স্মত। বলিয়াছেন ও তাহাদের এইরূপ 
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সংবন্ধ বিধাতৃপ্রেরিত ও অভেগ্য বলিয়াছেন। ইহারা যেমন অভিন্ন 
তেমনই ইহাদের জাতপুত্রও ইহাদিগের হইতে অভিন্ন ও একাস্মা, 
অতএব পতি পত্রীও ওরসপুভ্র যে একই বর্ণ হয় তাহ। এখানেও 
স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে যথা-_ 

“এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াতৰা প্রজেতি চ। 

বিপ্রাঃ প্রাহস্তথা চৈতদ্‌ যে! ভর্তী সা স্বৃতাঙ্গনা ॥৮ 

জায়! ও পুরুষ এবং পুক্র ইহারা একাত্ম ইহা পণ্ডিতের! বলিয়াছেন। 
তর্ভাও যে স্ত্রীও সেই ইহারা অভিন্ন। তর্তী আপনাতে আপনা হইতে 
আপনিই হয়। শ্রতিতেও উহ্াই বলিতেছে যখা__ 

“অর্দোইবাএষ আত্মনেো যজ্তভীয়া, তস্মীদ যাঁবদ্‌ জায়াং ন বিন্দতে 
নৈতাবৎ প্রজায়তে । অসর্যো হি তাবদ্‌ ভবতি। অথ যদৈব জায়াং 
বিন্দতেহথ প্রজায়তে তহি সর্কো ভবতি ।”-_ বাজসনেয় ব্রাহ্মণ 

জায়! পুরুষাকআ্বীর অদ্ধাস্রা, সেই হেতুক যে প্্যন্ত পুরুষাত্মার 
জায়াগ্রহণ নাহয় সে পর্য্যন্ত তিনি পূর্ণাত্সা হন না, তিনি অপূর্ণ ই 
থাকেন। তার পর যখন জায়াগ্রহণ করেন ও তাহাতে পুভ্রব্ূপে 
হন তখন তিনি পূর্ণ হন। পুরুষাত্মাই যে স্বয়ং পুল্ররূপে জায়াতেই 
উৎপন্ন হন তাহা৷ শ্রত্যন্তরে ও স্বত্যন্তরেও বলিতেছে যথা-_ 

“আত্মা বে জায়তে পুল্রঃ” 

আত্মাই পুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ পুরুষে ও পুতে প্রভেদ 
নাই। 

“পতিভার্য্যাং সম্প্রবিপ্ত গর্ভোভূত্বেহ জায়তে । 
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ ॥” 
মনু 
পতি স্বীয় ভার্ষযার জরায়ুমধ্যে প্রবেশ করিয়৷ শিশু হইয়। পুনর্বার 
জন্মগ্রহণ করেন, সেই জন্যই তাহার নাম জায় হইয়াছে এস্থলে পুত্রের 
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জন্মকে ভার্ধ্যাতে স্বয়ং পতিরই জন্ম বলাতে পিতা ও গুরস পুত্র 
কোনও প্রভেদ নাই বলা হইতেছে । এবং আমর পুর্বে ও এক্ষণে 
উঢ়া স্ত্রীর পতি হইতে অভিন্নতা শ্রত্যাদি হইতেও পুনরায় দেখাইলাম 
অতএব পতি তাহার উড়া স্ত্রী ও তাহাদের জাত পুল্র এ তিনে কোনও 
প্রতেদ নাই ইহ প্রতিপন্ন হইতেছে । এখন পত্রী শব্দের অর্থ 
দেখাইতেছি। “পতুযুর্নো যজ্ঞৰলংযোগে” এই পাণিনিস্ত্রে পতির 
সহিতষে প্রা দেবার্চনাদি ধর্মকার্্যে সংযোগ আছে সেই স্ত্রীকে 
বুঝাইতেই পতি শব্দের স্্রীলিঙ্গে পত্রী এই নকারযুক্ত দীর্ঘ ঈকারাস্ত 
পদ হইবার বিধান আছে। এক্ষণে দেখুন দ্বিজাতিমাত্রের মন্ত্রোঢ। 
সবর্ণজা ও অন্থুলোমজা দ্বিজকন্ঠামাত্রেরই সেই পত্রীত্ব আছে যথা 
“প্রজনার্থং স্ত্রিরঃ স্থষ্টাঃ সন্তানার্ঘঞ্চ মানবাঃ। 
তন্মাৎ সাঁধারণো ধন্মঃ এতো পত্া। সহোদিতঃ ॥” 
_মন্ত 

যেহেতু প্রজাপতি প্রজাস্বষ্ট্যর্থ এবং বংশবিপ্তারার্৫থ নারী ও নরের 
স্পষ্ট করিরাছেন ( অর্থাৎ যেহেতু নরের গভাধান ও নারার গভধারণ 
বাতিরেকে প্রজা সৃষ্টি হয় না, এবং যেহেতু প্রজাপতিনিদ্দিষ্ট, প্রজা- 
পতির ইচ্ছাঘ পরুষ্পর সহাশীহূত মগ্্পূত পতি ও পত্র ব্যতাত উতকপ্ত 
প্রজা উৎপন্ন হয় ন|) সেই হেতু পুরুষের অগ্ঠান্ত সমস্ত ধণ্মকন্মও এ 
পত্রার সহিত কর্তব্য ইহা ঞরতিতে বলিরাছেন। ইনিই সহধন্ষ্িণী। 
ইনিই ধর্পত্রী। 

এই বাক্যে বিধানাগুসারে পরিণীতা স্ত্রীমাত্রেরই পত্রীত্ব কথিত 
হইয়াছে । বিশেষ করিঘ্া কেবল পরিণীতা সবর্ণারই পত্রীত্ব বলা 
হয় নাই। এমন কোনও শান্দ দেখ। যায় নাই যাহাতে সবর্ণারই 
পত্বীত্ব বলে; বরং সকল বণায়! পরিণীত। দ্বিজাত্মজার পত্রীত্ব অন্ঠান্ত 
শান্ত্রেও দেখা যায়। 


ক 
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যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন__ 
“সত্যামন্যাং সবর্ণায়াং ধন্মকার্ষ্যং ন কারয়েখ। 
সবর্ণাস্ বিধো ধর্মে জ্যেষ্ঠয়া ন বিনেতরাঃ ॥” ১অ, ৮৭ শ্রী 
সবর্ণজা স্ত্রী থাকিতে অন্য স্ত্রীকে যজ্ঞাদি ধর্্কার্ধ্য করাইবে না। 
সবর্ণজ! অনেক থাকিলে তাদৃশ ধর্ম্ানুষ্ঠান কাধ্যে তাহাদিগের মধ্যে 
জ্যেষ্ঠাকে ছাড়িয়া কনিষ্ঠাদিগকে করাইবে না। এতদ্ার! সবর্ণজার 
অতাবে বা তাহার পীড়াদিবাঘাতে পরবর্ণীয়ার সহিতও যজ্ঞে 
সংযোগ দৃষ্ট হইতেছে । অতএব তাহাদেরও পত্রীত্ব সিদ্ধ হইতেছে । 
বিধুও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন__ 

“সবর্ণাস্থ বহ্ভার্ধযাস্থ বিগ্যযানাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্মকার্ধ্যং কুর্ধ্যাৎ। 
মিশ্রাস্থ চ কনিষ্ঠয়াপি সমাঁনবর্ণর।, সমাঁনবর্ণার়া। অভাবে নস্তরর়ৈবাপদি 
চ। ন ত্বেব দ্বিজঃ শদ্রয়া।” এতত্ঘার] স্পন্থ দেখা যাইতেছে যে 
দ্বিজ্বণীয়। সকল স্ত্রীরই যজ্জে সংযোগ থাকাতে সকলেই পত্রীশব্দবাচ্য 
হইতেছে, কেবল অমগদ্্রসংস্থত শদ্রা স্ত্রীরই পত্রীত্ব নিবারিত হইতেছে । 
অতএব ব্রাঙ্গণ হইতে ব্রাহ্মণপত্রীসম্তত মৃদ্ধাভিষিক্ত ও অন্বষ্ঠের 
ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হওয়াতে ত€ুভয়জাতীয়। ব্রাহ্মণস্ত্রীরাও যে অন্ঠান্ ব্রাহ্মণ 
জাতীয়া স্ত্রীর ম্যায় সবর্ণা বলিয়া উক্ত হইতেন তছ্িষয়ে আর সন্দেহ 
থাঁকিতেছে না। 

কেহ কেহ মবৃক্ত অপত্বীভূতাতে জাত কানীন অন্বষ্ঠদর্শনে শ্রেষ্ঠ 
অন্বষ্ঠকে এবং মুদ্ধীভিষিক্তকেও এরূপ অপত্রীজাত ও অপসদ মনে 
করেন। সেটাও তাহাদের ভ্রম। মনুক্ত এ অন্বষ্ঠ যে পত্বীজাত 
নয় তাহ তাহার স্বীয় উক্তিলক্ষণে, উদ্দাহরণে ও উপজীবিকাদ্বারা 
জান! ধাইতেছে। 

মনু যে অন্বষ্ঠের উদ্বাহরণ দিয়! বৃত্তি নিদ্ধীরণ করিয়াছেন তাহাকে 
স্পষ্টই কন্ঠাজাত বলিয়াছেন উঢ়াজাত বলেন নাই যথা--“ব্রাঙ্গণা্ষ, 
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বেশ্যকন্তায়ামন্তষ্ঠো নাম জায়তে” অ ১০।৮ শ্লো, কন্তাশব্দটী এখানে 
অনুঢ়া বা পরোটার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কন্তাশব্যে অনুঢ়া নবযৌবন! 
বালিকাকে বুঝাঁয়_-“কন্াত্বজীতোপযমী সলজ্জা নবযৌবনেতি” সেই 
অনুঢ় বেপ্তবালিকাতে ব্রাঙ্গণ হইতে উৎপন্ন পুত্রকেই এখানে অন্বষ্ঠ 
বলাতে এই অন্বষ্ঠ কানীন অন্বষ্ঠ হইতেছে, সুতরাং এই অন্বষ্ঠ 
অবষ্ঠাপসদ, শ্রেষ্ঠ অন্বষ্ঠ নহে। ইহার বৃত্তিও অপসদযোগ্য নিন্দিত- 
বৃত্তি বিহিত হইয়ীছে যথা-_ 

“যে দ্বিজানামপসদ যে চাপধবংসজা: স্বৃতাঃ | 

তে নিন্দিতৈবর্তয়েমুদ্ধিজানামেব কর্ম্মতিঃ ॥ 

স্ুতানামশ্বসারথ্যমন্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্‌ ॥ ৪৬1৪৭ 

যাহার। দ্বিজাপসদ অর্থাৎ যাহারা দ্বিজ হইতে অবিধিক্রমে দ্বিজাতে 
উৎপন্ন এরূপ অন্বষ্ঠাদি ও কুতাদি এবং যাহারা অপধ্বংসজ অর্থাৎ 
বাহারা দ্বিজ হইতে নিষিদ্ধ শুদ্রাতে জাত হওয়ায় পাঁপজন্মা ব। জঘন্য 
হইয়াছে এরূপ নিষাদাদি ইহারা দ্বিজগণেরই কার্য্যদ্বারা জীবিকা 
নির্বাহ করিবে; কিন্তু তাহাদের জন্মের নীচত। অনুসারে সজাতীয় 
দ্বিজগণের যে কার্ধ্যগুলি নীচ সেই সকল কাধ্যই জীবিকার্থ অবলম্বন 
করিবে । সৃতনাম্‌ক ক্ষত্রিয়াপসদেরা ক্ষত্রিয়দিগের সাহাষ্যার্থ নীচ 
ক্ষাত্রয়কার্য্য অশ্বচর্ধ্যা ও সারথ্যকন্ম করিবে, অন্বষ্ঠ নামক ব্রাঙ্গণা- 
পসদেরা অনষ্ঠঙ্ঞাতীর় ব্রাঙ্গণদের সাহাধ্যার্থ নীচ অষ্ঠ কার্ধ্য শুদ্রের 
ও অশ্বগবাদির চিকিৎসা ও অস্ত্রপ্রয়োগাদি কার্য করিবে। 
সদন্বষ্ঠ ও অন্বষ্ঠাপসদ এই দুইয়ের বৃত্তি তুল্য হইতে পারে না। 

ঘি বল কানীনরূপ অশ্বষ্ঠাপসদব্যতীত সদন্বষ্ঠ বলিয়া আর কিছু 
নাই এজন্য আমর! ব্রাহ্মণপত্রীজাত অন্বষ্ঠনামক সদ বাঁন্ষণদিগকে 
দেখাইবার নিমিত্ত যাজ্ঞবন্ক্যের প্রথমাধ্যায়ের ৯০১ ৯১১ ৯২ শ্লোকে 
মনোযোগ দিতে বলিতেছি। 


সমাজ সংস্থান । ১৪৫ 


“সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাস্থ জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ। 
অনিন্দ্যু বিবাহেষু পুত্রাঃ সম্তানবর্ধনাঃ ॥৯০ 
বিপ্রাৎ মূর্ধাতিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃক্ত্িয়াম্‌। 
অন্বষ্ঠঃ শূত্র্যাং নিষাদে। জাতঃ পারশবোহপিবা ॥ 
বৈশ্যাশৃজ্োস্তরাজন্ান্মাহিষ্যোগ্র স্ৃতৌ স্বৃতৌ ॥ 
বৈশ্ঠান্ত করণঃ শৃ্র্যাং বিশ্লাম্বেষ বিধিঃ স্মতঃ | 


সবর্ণ হইতে সবর্ণা ক্্রীমাত্রে অর্থাৎ কি স্বোটা, কি পরোটা, কি 
অনুঢা সবর্ণা স্ত্রীমাত্রে যে পুজেরা! জন্মে তাহারা সবর্ণই হয়। কিন্তু 
অনিন্দ্যবিবাহে অর্থাৎ দোষরহিত পূর্বোক্ত ব্রাঙ্মাদি বিবাহে উড়া 
পত্ীসকলে যে সকল পুর উৎপন্ন হয় তাহারা পিতার বংশবর্ধনকর 
হয় অর্থাৎ তাহারা পিতৃবরীয় হইয়। এ বর্ণের সংখ্যা বিস্তার করে, 
নিন্দিত বিবাহে উডঢ়া স্ত্রীতে জাতেরা বংশবদ্ধন হয় না। যেমন 
ব্রাহ্মণের অনিন্দিত ক্ষত্রিয়াবিবাহে জাত মৃদ্ধাতিষিক্ত ও অনিন্দিত 
বেশ্তাবিবাহে জাত অন্বষ্ঠ বংশবর্ধন হয়, কিন্তু শদ্রাবিবাহ ত্রাঙ্মণপক্ষে 
নিন্দিত হওয়ায় শদ্রাতে জাত পুন্র নিষন্্ন অর্থাৎ পতিত হইয়া নিষাদ 
নামপ্রাপ্ত ও সন্তান বলিয়া পরিচয় দ্রিতে “পার” অর্থাৎ সক্ষম হইয়াও 
“শব” তুল্য অর্থাৎ পিতার নরকত্রাণে অসমর্থ হওয়ায় পারশব এই নাম 
প্রাপ্ত হয়| এ বৈশ্য! ও শুদ্র। বিবাহে জাত ক্ষত্রিয়ের ছুই পুত্র মাহিস্ 
ও উগ্র নমে হয় (তন্মধ্যে উগ্র নিন্দিত বিবাহে জাত)। বৈশ্তের 
শূদ্রাতে জাত পুত্র করণও নিন্দিত বিবাহে জাত হওয়ায় পতিত ও 


শূদ্র বলিয়! গণ্য । কারণ দ্বিজের পক্ষে শৃদ্রা বিবাহ নিন্দিত। 
যাঁজ্ববন্ধ্য এস্লে নিন্দ্য ও অনিন্দ্য বিবাহে উত্পন্ন সকল পুজ্রেরই 


নাম করিয়া শেষে “এই সকল পুভ্র বিবাহে জাত পুত্র” বলিয়া! পরিচয় 
দিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে অনিন্দ্য বিবাহে জাতের] সবর্ণ ও নিন্দ্য 
বিবাহজাতেরা অর্থাৎ শদ্রাজাতেরা শুদ্রই হইবে ইহা! বুঝিয়া লইতে 


১৪৬ বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণষ | 


হইবে। কারণ শূদ্রা বিবাহই দ্বিজপক্ষে নিষিদ্ধ সুতরাং নিন্দনীয় । 
অন্য বিবাহ নিষিদ্ধ নয় সুতরাং অনিন্দনীয় ইহ] যাজ্বক্ধ্য স্বয়ংই 
ইতিপূর্বে ৫৬ ও ৫৭ শ্লোকে বলিয়াছেন যথা-- 

“যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শদ্রান্দারোপসংগ্রহঃ। 

ন তন্মম মতং যম্মাত্তত্রাত্সা জায়তে স্বরম্‌ ॥ 

তিজো বর্ণাঙ্থপুব্ব্েণ ছে তথৈকা যথাক্রমম্‌। 

ব্রাঙ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভাব্যা স্ব! শব্রজন্মনঃ ॥ 

অর্থাৎ কেহ কেহ দ্বিজগণের শদ্রাদার পরিগ্রহে মত দিয়াছেন 
তাহা আমার অভিমত নঘ কারণ তাহা হইলে শৃদ্রাতে জন্মহেতুক 
পুরুষকে শৃদ্রজন্না হইতে হয়। অতএব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ের 
যথাক্রমে সবর্ণা লইয়া তিন দুই ও এক তার্ধা বিহিত ; শ্দ্রজাতির 
শদ্রা ভার্ধযাই বিহিত । 
এই সুপরিস্ফ,ট অর্থ গ্রহণ না করিয়া অন্যার্থ করিলে পুব্বোক্ত 

মন্ত প্রভৃতি কোনও স্বতির সহিত যাঁজ্ঞবন্্ের এবিষয়ে সঙ্গতি হয় না । 
ভগবান্‌ ভাক্ষোক্ত মতের সহিতও সঙ্গতি হয় না। অন্থশাসনপব্রের 
৪০ অধ্যায়ে অশেষধর্্মবিদ, ভীম্ম মহারাজ যুধিষ্টিরকে এই বিষয়ে 
উপদেশ দিতেছেন। ও 

“তিআ্রো ভার্ধ্যা ব্রাঙ্মণস্য দ্বে ভার্ষ্যে ক্ষত্রিয়স্ত চ। 

বৈশ্যঃ স্বজাভ্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমসন্তবেৎ ॥ 

ব্রাহ্মণী তু ভবেচ্ছেষ্ঠ। ক্ষত্রিয়! ক্ষত্রিরস্ত তু । 

রত্যর্থমপি শদ্রা স্তাদিত্যাহুরপরে বুধাঃ ॥ 

অপত্যজন্ম শদ্রায়াং ন প্রশংসন্তি সাধবঃ। 

শূদ্রায়াং জনয়ন্‌ বিপ্রঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তে যতঃ । 

বাক্ষণঃ ক্ষত্রিয়! বৈশ্যন্্রয়ে। বর্ণ। দ্বিজাতয়ঃ | 

এতেষু ধর্ম বিহিতো। ব্রাহ্গণস্ যুধিষ্ঠির ॥ 


সমাজ সংস্থান] ১৪৭ 


বৈষম্যাদথবা লোভাৎ কামাদ্বাপি পরস্তপ । 

্রাহ্মণস্য ভবেঙ্ছদ্রা ন তু ধন্মীর্থতঃ স্বতা ॥ 

ত্রিষু বর্ণেধু যে পুত্র! ব্রাঙ্গণস্ত যুধিষ্ঠির । 

বণয়োশ্চ দ্ধয়োঃ স্তাতাং দবৌরাজন্স্ত ভারত ॥ 

একো বিড্‌ বর্ণএবাথ তথা ব্রবোপলক্ষিতঃ | 

তরিনু বর্ণেবু পত্থীষু ব্রাহ্গণাদ ব্রাহ্গণোভবেছ ॥ 

ব্রাহ্মষ্াংব্রাঙ্গণাজ্জাতে। ব্রাহ্মণ€স্যাদসংশয়ম্‌ । 

ক্ষত্রিয়ায়াঞ্চ যঃ পুজো ব্রাহ্গণঃসোহপ্যসংশয়ম্‌ ॥ 

তথৈব ব্রাঙ্গণন্ স্তাদ্বৈশ্তায়ামপি ব্রাহ্মণাৎথ |” 

মহাভারত 
ব্রাহ্মণ ব্রাঙ্গণারদ্দ তিন বর্ণ হইতে ভার্্যা গ্রহণ করিবে, ক্ত্রির 

ক্ষত্রিযাদি ছুইবর্ণ হইতে এবং বৈশ্ঠ স্বজাতি হইতে ন্বজাতীয় ভার্ধ্যা 
মাত্র গ্রহণ করিবে । ইহাদগের প্রত্যেকের সকল তার্যযাতে থে 
সকল পুক্র ব। কন্ত। হইবে তাহার। বর্ণে সকলেই সমান হইবে। এই 
সকল ভার্যার মধ্যে ব্রাঙ্গণের ব্রাঙ্গণা ভা্য। অন্ঠ সকল ভাধ্যা হইতে 
প্রশংসনীয়। ক্ষত্রিয়ের ক্ষপ্রিয়া প্রশংসনীয় । কোন কোন ব্রঙ্গজ্ঞ 
বলেন যে ইন্দিয়স্ুখের নিমিত্ত ইহাদিগের এদ্রা ভাষ্যাও হইতে পারে 
কিন্তু সাধুরা শদ্রাতে পুক্রোৎপাদন ভাল বলেন না; কারণ যে 
ব্রাহ্গণ শদ্রাতে পুক্রোৎ্পাদন করেন তিনি প্রায়শ্চিক্তাহ হন। হে 
যুধিষ্টির! ব্রীঙ্গণের ব্রা্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈগ্ত এই তিন বর্ণে বিবাহ ধন্ম- 
শান্্রবিহিত। বুদ্ধিবৈষম্যহেতুক, লোতহেতুক অথবা কামপ্রবর্তনী- 
হেতুক ব্রাহ্মণের যে শূদ্রা বিবাহ হয় তাহাকে ধন্মকাধ্যের নিমিত্ত বল 
যায় না। হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণের ব্রাঙ্গণাদি তিন বর্ণের আ্ত্ীতে ষে 
সকল পুত্র হয়, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াদি ছুই বর্ণের স্ত্রীতে যে সকল পুত্র হয় 


এবং বৈশ্থের বৈশ্যবর্ণ স্্রীতে যে সকল পুল্র হয় তাহাদিগেরই বর্ণ 
৯৬১ 


১৪৮ বৈদ্য-বর্ণ-বিনিণয় 


বিষয়ে এস্থলে বলিতেছি। ব্রাক্গণাদি তিন বর্ণের পত্রীতে ব্রাহ্মণ 
হইতে জাত পুজ্রেরা ব্রাহ্মণ হয়। ব্রাহ্মপপত্রীতে ব্রাঙ্গণ হইতে জাত 
পুত্র ব্রাহ্মণ হয় ইহাতে সংশয় নাই; ব্রাঙ্গণের স্বোঢ়? ক্ষত্রিয়াও ব্রাহ্মণ 
পত্রী ও ব্রাহ্গণী অতএব এ ক্ষত্রিয়াতে জাত যে পুক্র সেও নিঃসংশয় 
ব্রাঙ্গণ হয়, এইরূপ ব্রাহ্মণের স্বোটা বৈশ্যাও ব্রাহ্মণ-পত্রী ও ত্রাহ্মণী 
অতএব এ বৈশ্তাতে জাত পুভ্রেরাও ব্রা্মণ হয়। 
ইহা অপেক্ষা মন্ুসংহিতার উৎকৃষ্ঠুতর টীকা আর কি হইতে 

পারে ? এরূপ সন্দেহ ভঞ্জন আর কোথায় হইতে পারে 2 কেবল 
এস্লে নয়, তিনি দ্ায়ভাগপ্রকরণেও এই রূপ স্পরিপ্ষুটভাবে 
বলিয়াছেন। তাহাও সাধারণের দর্শনার্থ নিয়ে প্রকাশ করিতেছি । 

“তিঅঃ কৃত্বা পুরা ভাধ্যাঃ পশ্চাদ বিন্দেত ব্রাহ্মণীম্‌। 

সাপি শ্রেষ্ঠী সাপি পুজ্যা সা ভার্ধ্যা স্যাদ গরায়সী ॥ 

লক্ষণ্যং বষভং যানং যং প্রধানতমং ভবে । 

ব্রাহ্মণ্যান্তদ্ধরেৎ পুল্র একাংশং বা পিতুধনাত ॥ 

শেষন্ত দশধা কৃত! ব্রাঙ্গণন্যং যুধিষ্ঠির | 

তততস্তেনৈব হর্তব্যা শ্হ্বারোহংশাঃ পিতৃধ নাৎ ॥ 

ক্ষত্রিয়ায়াশ্চ যঃ পুজো! ব্রাঙ্গণঃ সোহপ্যসংশয়ম্‌। 

স চ মাতুবিশেবাত্ত, ত্রীনংশান্‌ হর্ত মহতি | 

ব্রাহ্মণাচ্চৈব জাতস্ত বৈশ্যায়াং ব্রাঙ্মণশ্চ যঃ। 

দ্বিরংশস্তেন হর্তব্যে। ব্রাহ্মণস্বাদ্‌ যুধিষ্ঠির” ॥ 

ব্রাহ্মণ যদি পূর্বে ব্রাহ্গণাদি তিন বর্ণ হইতে দারপরিগ্রহানস্তর 

আবার ব্রাঙ্গণজাতাকে ভার্ষ্যা গ্রহণ করেন তাহা হইলেও এ ভার্ধ্যা 
জ্যেষ্ঠার স্ঠায় পুজনীয় ও ক্ষত্রিয়াদি জাতা ভাষ্য হইতে গৌরবান্বিত। 
& ব্রাহ্মণীর পুত্র পিতার ধন হইতে জ্যোষ্ঠাংশস্বরূপ প্রধান বৃষত ও 
যান যাহা! থাকে তাহা অগ্রে পাইবে । তাহার পর অবশিষ্ট ধন যাহ! 
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থাকিবে তাহ] দশভাগ করিয়া এ ব্রাঙ্ষণজাতার পুল্র তাহার চারি 
ভাগ লইবে। ক্ষত্রিয়জাতাঁর যে পুত্র সেও নিঃসংশয় ব্রাহ্মণ কিন্ত 
ব্রাহ্গণজাতার পুল্র অপেক্ষা সম্মানে ন্যুন বলিয়। তিন অংশ পাইবে 
আর বৈশ্যজাতাতে যে ব্রাহ্মণ পুক্র জন্মিয়। ব্রাহ্গণ হইয়াছে সে ব্রাহ্মণ 
ধন হইতে দুই অংশ পাইবে । যে হেতু মাতার জন্ম-বর্ণের বিশেষ- 
হেতুক পুল্রদেরও বিশেষ হয়। 
ইহা অপেক্ষা মন্ুর স্পরিষ্কত প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা আর কি হইতে 

পারে? এই সকল বাক্যেণ উত্তরে মহারাজ ধন্মরাজ যুধিষ্ঠিরও সংশয় 
নিরাকরণার্থ যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং ভীম্মও তাহার যেরূপ 
উত্তর দিয়াছেন তাহাও এস্কলে লিখিতেছি । 

“বাঙ্গণ্যাং ব্রাঙ্গণাজ্জাতে। ব্রাঙ্গণঃ স্যানন সংশয় | 

ক্ষত্রিয়ায়াং তখৈব স্টাদ বৈশ্যাবাঞ্চ তখৈবচ ॥ 

কম্মাত্ত, বিবমং ভাগং ভজেরন্‌ নৃপসত্তম | 

যতস্ত তিস্থণাং পুল্লাস্তয়োক্ত ব্রাঙ্গণাইতি ॥ 

ব্রাঙ্গণজাতা৷ পত্বীতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত ব্রাহ্মণ হয় সন্দেহ নাই। 

ক্ষত্রিয়জাতা ব্রাহ্মণপত্রীতে উৎপন্ন ব্রাঙ্গণ পুল্রও এরূপ নিঃসংশয় ব্রাহ্মণ 
এব” হৈশ্তজাত। ব্রাঙ্গণ-পত্রীতে উৎপন্ন ব্রাঙ্গণ-পুলও এরূপ নিঃসংশয় 
বাঙ্গণ। তবে ইহাদের পিতৃধনে তাগ সমান নয় কেন? আপনি ত 
বলিয়াছেন যে এ ঠিনের পুভ্রই ব্রাহ্গণ। ভীম্ম যদিও পূর্বেই 
বাহ্গণী-স্বীর শ্রেষ্ঠত বলিয়। গিরাছেন তথাপি তদ্ধেতুক তৎপুত্রেরও 
ধত্রিয়া ও বৈশ্যা স্ত্রীর পুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব ও তদনুসারেই এইরূপ 
দায়ভাগ কি না এই সংশয়ে পুর্বোক্ত প্রশ্ন করিলে ভীম্ম আবার যেরূপ 
দত্তর দিতেছেন তাহাও লিখিতেছি যথা 

"দার! ইত্যুচ্যতে লোকে নায়ৈ:কন পরন্তপ। 

প্রোক্তেন চৈব নায়াহয়ং বিশেষঃ স্থমহান্‌ তবেখ ॥ 


১৫০ বৈদ্য-বণ-বিনিণয় । 


তিঅঃ কৃত্বা পুরা তার্যযাঃ পশ্চাদ্‌ বিন্দেত ব্রাহ্মণীম্‌। 

সা শ্রেষ্ঠা সা চ পুজ্যা স্যাৎ সা চ ভাধ্যা গরীয়সী ॥ 
ইত্যাছ্যক্ত 1 _ 

ব্রাহ্মণ্যাঃ সদৃশঃ পুত্রঃ ক্ষাত্রয়ায়াশ্চ যো তবে । 

রাজন্‌ বিশেষো যত্তত্র বর্ণোরুভয়োরপি ॥ 

ন তু জাত্যা সমা লোকে ব্রাহ্মণ্যঃ ক্ষ্রিয়াত্মজ।। 

ব্রাহ্মণ্যাঃ প্রথমঃ পুজো ভুয়ান্‌ স্তাপ্রাজসত্তমঃ ॥ 

ভূয়ে। ভূয়োহপি সংহাধ্যং পিতৃবি তং যুধিষ্ঠির | 

যতে। ন সদূৃশা জাতু ব্রাহ্মণ্যা; ক্ারয়াতজা ॥ 

ক্ষত্রিয়াধা স্তথা বেগ্রা-স্থুত। ন সদ্ূণা ভবেৎ ॥ 

হে শক্রনিবহ্ৃণ, ইহারা সকলেই আদরের পাত্র এই জন্ত দারা 

এই শব্দ দ্বারাই উক্ত হইয়া থাকে ইহা সত্য, কিন্তু এ আদর কিংবা 
সন্মানের কি বিশেষ নাই ? প্রত্যুত বিলক্ষণ বিশেষই আছে । ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় ও বৈগ্তজাত৷ স্ত্রীরা পুর্বপরিণীতহ্ হেতুক জ্যেষ্ঠ হইলেও 
ইহাদের পর পরিণীত। ব্রাহ্মণ কন্ঠা প্রশংসনায়।, পুঙ্জয। ও গোৌরবান্বিতা 
হইয়! থাকে, ইত্যাদি বলিয়। আবার বাঁলতেছেন ব্রাহ্গণের ক্ষতিয়া- 
পত্রীর পুন্র ব্রাহ্গণাম্রজা-পত্রীর পুদ্রের সৃশই বটে কিন্তু উহাদের, 
জননার জাত্যংশ ধারয়া উহাদের বিশেষ হয়। ক্ষ্িরজাতা পহী৷ 
জন্মাংশে ব্রাহ্গণাত্মজা পত্রীর তুল্যা নয়, সেই হেতু ব্াাঙ্গণীপুল্রের 
ক্ষত্রিয়ার পুল্রের অপেক্ষ। সম্মান অধিক, আবার এ ব্রা্গণাতে যদি 
ব্রাহ্মণের প্রথম পুঞ্র হর তবে তাহার সম্মান আরও অধিক হয়। সে 
পিতৃধনে জ্যেষ্ঠাংশ অনেক পার। এই রূপে ক্ষত্রিয়াত্জাতে জাত 
পুজ্ও বেগ্যানম্মজাতে জাত পুত্র অপেক্ষা অধিক সম্মানিত হয় ও তাহার 
বিভ্তাংশ অধিক হয়। যে হেতু ইহাদের জননীদের জন্মবর্ণাংশে 
পরম্পর বিশেব আছে। অতএব ভীম্ম স্পষ্টই বলিতেছেন যে, ইহা 


সমাজ সংস্থান । ১৫১ 


মাতামহবর্ণশগত মর্ধ্যাদা বা কুলমর্যযাদা যাহা অগ্ভাপি অশ্বদেশে 
প্রচলিত আছে। ইহাই অন্বষ্ঠগণের ব্রাঙ্গণবর্ণ মধ্যে তৃতীয় জাতি 
হইবার হেতু । 

ব্রাঙ্গণ মহাশয়েরা দেখুন, ইহা অপেক্ষ। মনুসংহিতার প্রা্ল 
ব্যাখ্যা আর কি হইতে পারেঠ কে কোথায় দেখাইতে পারেন? 
কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মহাভারতের এই সকল বচনের ব্যাখ্যায় 
টাকাকার নীলকণ্ঠ একস্থলে লিখিয়াছেন যে ব্রাঙ্গণের ক্ষত্রিয়া ও 
বৈগ্ঠাপত্রীর পুজেরা বধা নয় বলিয়াই ইহাাদগকে ব্রাঙ্গণ বলা হইয়াছে! 
নালকগের কি ক্ষগ্ষা বুদ্ধি! ঠাহার মতে যেন সকলেই বধ্য, কেবল 
ব্রাহ্গণ বধ্য নয়, তাই ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলির ইহাদের অবধ্যতা 
খ্যাপন করিয়া ইহাঁদিগকে বদ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তীম্ম এই 
কথাগুলি বলিয়াছেন, যেন বধ্যাবধ্যতা বিষয়েই যুধিষ্ঠিরের সংশয় 
হইয়াছিল তাই ভাম্ম যৃধিষ্টিরের সেই সংশয় ভর্তন করিতেছেন! কি 
চমৎকার ব্রঙ্গজ্ঞান। নালকগ কি গঞ্জিকা-ধৃমপানপৃর্ববক বৈদ্যবধার্থ 
ত্রিশল ধারণ করিয়াও কেবল অবধ্য বলিয়াই এখানে নিরস্ত হইয়াছেন 
না কি? পুর্বপ্রদর্শিত মনু ও ব্যাসের বচনসকলও কি উহাদিগের 
অবদধ্যত] স্চনার্থ লিখিত ? 

ঘাহাই হউক আমরা নীলকগের এ মৃত্তিতে আস্থা করিতে পারি- 
তেছি না । মনু, ব্যাস, তীক্ষ, বাল্সীকি প্রস্ৃতির বাক্যে ও বেদবাক্যে 
অনাস্থা! করিয়া তাহার মতে প্রাধান্য দিতে পারিতেছি না । আমরা 
তাহাদের সহজ সুগম কথাই বুঝিয়! মুদ্ধীভিষিক্ত ও অন্বষ্ঠগণকে 
ব্রাহ্মণই বলিব । যেতাবে বর্তমান ধীজক সম্প্রদায়কে ব্রাহ্মণ বলি 
সেই ভাবেই ইহাদিগকেও ব্রাঙ্গদণ বলিব, এবং কানীনান্বষ্ঠের ন্যায় 
এই পত্ীজাত পুত্রদ্দিগকে কখনও ব্রাহ্গণাপসদ বলিব না। পরাশর 
উশনঃ প্রভৃতি মুনিরা এই পত্রীপুল্রাদগের জীবিক। নিন্দিত ( শূদ্র ও 
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পশু প্রভৃতির ) চিকিৎস! বলেন নাই; প্রত্যুত অতি সন্মানহৃচক 
ব্রাহ্ণাদির চিকিৎসাই নিদ্ধারিত করিয়াছেন যথা 
“বৈশ্যায়াং ব্রাঙ্মণাজ্জাতো! হান্বষ্ঠো মুনিস্তমঃ | 


ব্রাঙ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দিষ্টো যুনিপুঙ্গবৈঃ ॥” 
বৃদ্ধ পরাশর । 


ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে বৈশ্তাতে বিদ্বান্দিগের শ্রেষ্ঠ অন্বষ্ঠ জন্মিয়াছেন। 
ব্রাহ্গণজাতির অর্থাৎ দ্বিজাতিগণের চিকিৎসার নিমিত্ত সাহতাকার 
মুনিরা তাহাকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন । 

উশনাও এই অন্বষ্ঠগণের পত্বীজাতত্ব হেতুক সদ্ব্রাঙ্গণত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছেন ষথা-_ 

“বৈপ্তায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহান্বষ্ঠ উচ্যতে |” 

ব্রাহ্মণ 'হইতে বিধিপুব্বক সংস্কতা বৈশ্তাপত্রীতে জাতপুভ্রকে 
অন্বষ্ঠ বলে। 

আমরা উপরি লিখিত বৃদ্ধ পরাশর বচনের “মুনিসত্তমঃ” পদের অর্থ 
যে “বিদ্বচ্ছেষ্ট' লিখিয়াছি ভাহার কারণ এই থে ইহারা মুনিগণের স্তাষ় 
সর্ধবেদে পারদর্শী ছিলেন বলিয়াই ইহাদ্দিগকে বৈদ্যশব্দে নির্দেশ 
করিয়াছেন ষথা__ | 

«“বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্যাদন্বষ্ঠে। ব্রহ্মপুল্রকঃ” | 
শঙ্খ । 

অন্ষ্ঠ ব্রাহ্মণের পুভু। বেদে বিশিষ্ট জ্ঞান হেতুক এঁ বেদশব্দ 
হইতেই ইহার বৈচ্চ নাম হইয়াছে । ইহার টিকাতে ধরণীধর ও 
লিথখিয়াছেন-__ 

“বেদাৎ বেদজ্ঞানাৎ। যথা বেদবাচকব্রন্ষশব্বাৎ ব্রাহ্গণশব্দে] 
ব্যুৎপন্নস্তথা বৈচ্যোহপি বেদশবাদিত্যর্থ 1” বেদাৎ এই পদের অর্থ-_ 
বেদজ্ঞান হেতুক। যেমন বেদবাচক “ত্রহ্মন্” এই শব্দ হইতে ব্রহ্ষ- 


সমাজ সংস্থান । ১৫৩ 


জ্ঞাননিপুণ এই অর্থে ব্রাহ্মণ শব্দ সিদ্ধ হইরাছে সেইরূপ “বৈদ্য” শব্দও 
বেদজ্ঞাননিপুণ এই অর্থে বেদ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে । অগ্যাবধি 
প্রসিদ্ধ চিরকালাগত এই বৈদ্য শব্দের হ্যায় ইহাদের কবিরাজ সংজ্ঞ 
ও তাদৃশ অর্থ প্রকাশ করিতেছে । কবি শব্দের অর্থ প্রজ্ঞাবান্‌, 
বিদ্বান প্রভৃতি । ফলিতার্থ এই যে বিবিধ বিগ্ভাতে পারদশী না 
হইলে ও তত সহিত আয়ুব্বেদে নিপুণত। ন। থাকিলে বৈদ্ভ বা কবিরাজ 
এ উপাধি পাওয়৷ যাইত না। কবি অর্থযে স্বভাববিদ্ধান ও বাগ্মি- 
শ্রেষ্ঠ তাহা নিয়লিখিত অমরাভিধানে পাওয়া যাইবে । সিংহশার্দল 
নাগরাজাদি শব্দের শ্রেষ্ঠার্থবাচকতাও উহাতে পাওয়া যাইবে 
যথা 


“বিদ্বান বিপশ্চিদ্দোবজ্ঞঃ সন্‌ স্ুধাঃ কোবিদে। বুধঃ। 

ধারে। মনীষী জ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ সংখ্যাবান্‌ পগতঃ কবিঃ ॥” 
ইত্যাদি। এই পর্যযারটী ব্রহ্মবর্ণে “বিপ্রশ্চ ব্রা্গণোহসৌ বট্‌কম্ম। 
যাগাদিভিযুতিঃ” এই ষট্কন্মা ব্রাঙ্গণের পর্যায়ের অব্যবহিত পরেই 
লিখিত আছে । তদনন্তর শ্রোত্রিয়ঃ ছান্দস, অধ্যাপক; গুরু, আচাধ্য 
প্রভৃতি ভপাধি লিখিত হইয়ছে। উভয় দিকেই ব্রাহ্গণবাচক শব্দ 
সকল আছে। এখন মধ্যগত এই প্রকৃত ব্রাহ্মণের পরিচায়ক পদ- 
গুলিকে যদি কেহ ব্রাহ্গণবাচক বলিতে ইচ্ছা না করেন সে তাহার 
স্বতন্ত্র ইচ্ছা, কিন্তু অভিধানকার যথাক্রমেই যথোপযুক্তরূপেই সকল 
বলিয়াছেন এবং আমরাও সেইরূপ বুঝিয়া থাকি । কারণ শাস্ত্রাদির 
অনুশাসন অন্ুসারেই আমাদের জ্ঞান, কুসংস্কার বা বিদ্বেষ অনুসারে 
আমরা শাস্ত্রের অর্থ অন্যথা ফিরাইর! দিতে চেষ্টা করি না; এবং 
তন্দারা সমস্ত শাস্ত্র দুর্গম ও পরস্পর অসঙ্গত করিয়। শাস্ত্ার্থ 
বিলুপ্ত করি না। যাহা হউক এখন “কবিষু রাজেব কবিরাজ: ১ 
এই সমাস পাঠশালার বালকেরাও জানে এবং “সিংহশীর্দ'ল নাগাগ্যাঃ 


১৫৪ বৈগ্য-বর্ণ-বিনির্য় | 


পুংসি শ্রেষ্ঠার্থবাচকাঃ” এই অমরবাক্যও বোধ হয় অনেকেই জানেন। 
ইহার অর্থ এই যে সিংহ শার্দ ল নাগ প্রভৃতি-_সুতরাং ইন্দ্র, রা 
প্রভৃক্তি পুংলিঙ্গ শব সকল শ্রেষ্ঠার্থের বাচক হয়। অতএব কবিরাজ 
অর্থ বিদ্বান্দিগের মধো অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । অতএব 
কবিরাজ অর্থেও বৈচ্যশব্দার্থের ন্ায় ব্রাঙ্গণ-শ্রেষ্ঠ অশ্বষ্ঠকেই বুঝাই- 
তেছ্ছে। বৈদ্য শব্দটা সর্ববেদসম্পর আমুর্ধেদবিৎকেই বুঝাইত | পরে 
এ টবগ্ভগত ধন্্রকে ই ভাগে বিভক্ত করাতে “সর্বজ্ঞভিষজৌ বৈদ্যো” 
এই বাক্যে বৈদাশকের "*সর্ধবেদজ্ঞ ও ভিষক” এই ছুই ভিন্ন অর্থ হই- 
যাছে। কলতঃ কবিবাঁজ শবের মুখার্থ যেমন চিকিৎসক, বৈছ্শন্দের 
মৃব্যার্থও তেমনই চিকিতৎসকে রহিয়াছে । দর্পণকারও বলিয়াছেন যে 
শব্দের ব্যুৎপত্তিনিমিত্তক অর্থ ও রূঢার্থ বিভিন্ন হইয়া থাকে.যেমন “গচ্ছতি 
এই অর্থে নিষ্পন্ন “গো” শব্দে যে চলে তাহাকেই বুঝাইতে পারিত কিন্তু 
ইহার প্রসিদ্ধ অর্থ কেবল গরুতেই আছে ; তেমনই বৈদ্য ও কবিরাজ 
শব্দ বিদ্বচ্ছেষ্ঠ সমুদায় ব্যক্ডিকেই বঝাইতে পারিত কিন্তু ইহার প্রসিদ্ধ 
অর্থে চিকিৎসককেই বুঝায় । “কবিরাজের নিকট বাও' কি 'বৈছোের 
নিকট যাও? বলিলে ব্যাস বা বালীকির নিকট যাইতে,.হইবে এরূপ 
কেহ মনে করেন না। এই সকল প্রমাণ দ্বার অন্বষ্ঠ জন্মাংশে 
ক্্রাঙ্গ ণীপুত্র ও ক্ষত্রিয়াপুত্র হইতে কনিষ্ঠ হওয়াতে ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত 
তৃতীয়া জাতি হইলেও জ্ঞানাংশে ইনি তৃতীয় নন। কারণ মন্ধর “বিপ্রা- 
ণাং জ্ঞানতো জ্োষ্ঠম্‌* বিপ্রগণের মধ্যে জ্ঞানের প্রাধান্টেই প্রাধান্য 
বলিয়াছেন, এতএব সর্ববেদজ্ঞতা হেতুক জ্ঞানাংশে অন্বষ্ঠেরই প্রাধান্ত 
বলিতে হইবে । অতএব বিগ্ভার অসমান্তি কাল পর্্যস্তই ইনি তৃতীয়া 
জাতি থাকেন অনস্তর বিষ্ভাসমাপ্তি হইলে ইনি সকল দ্বিজের উপর 
ভ্রিজ অর্থাৎ দ্বিজ্লাতিম্াত্রের মাননীয় বলিয়! কথিত হইয়া থাকেন। 
এই জন্যই মহদ্ি চরক বলিয়াছেন-__ 


সমাজ সংস্থান । ১৫৫ 


“বিদ্ভাইসমাপ্তে ভিষজন্ততীয়া জাতিরুচ্যতে | 

অশ্ুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈস্যঃ পুর্ববজন্মনা ॥ ৮৯ 

বিদ্ভাসমাপ্তো ব্রাহ্গং বা সত্বমার্্যমথাপি বা। রর 

ফ্রবমাবিশতি জ্ঞানাৎ তষ্মাদ্‌ বৈগ্যন্ত্রিজঃ স্মতঃ ॥ ৮২ 

চিকিৎসিতস্থানে রসায়নাদ্দি কথনং নাম প্রথমাধ্যায়ঃ। বিদ্যার 

অসমাপ্তিকালে ভিষকের। তৃতীয়! জাতি বলিয়া কথিত হয়। এই 
ভিষকই বৈগ্ঠ নাম প্রাপ্ত হন। তাহার এই বৈদ্য নাম গর্ভাবতরণরূপ 
জন্মমাত্রে হয় না, কিন্তু বেদবিদ্যাসমাপ্তি হইলে ব্রাঙ্গণ জ্গীবন অথবা 
আধ্যজীবন ইহাতে আবিষ্ট হর সেই জ্ঞানরূপ জীবন হেতুক ত্রিবার, 
অর্থাৎ একবার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়াতে, একবার উপনয়ন সংস্কার 
হওয়াতে ও তৃতীয়বার বেদ সমাপ্তিতে এই তিনবার, জাত হওয়ায় 
ব্রিজ হইলে ইনি বৈদ্য নাম প্রাপ্ত হন। 

যে রসায়নসংযোগ! বৃদ্যষোগাশ্চ যে মতাঃ। 

যচ্চোৌষধং বিকারাণাং সর্বং তদ্বৈস্যসংশ্রয়ম্‌ ॥ 

প্রাণাচার্য্যং বুধস্তস্মাদ্‌ ধামস্তং বেপপারগম্‌। 

আশ্বিনাবিব দেবেন্দঃ পুজয়েদিতি শক্তিতঃ ॥ 

চরক, চিকিতৎসিত স্থান । ১অ, 
সমস্ত রসায়নষোগ ও বাজীকরণ যোগ এবং সমস্ত বোগনাশক 

ওষধ বৈগ্যের আশ্রিত। অতএব ইন্দ্র ষেমন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে পুজা 
করিতেন পণ্ডিতগণও সেইরূপ ধীমান্‌ বেদপারগ অর্থাৎ বৈগ্ অন্বষ্ঠকে 
বখাশক্তি পুজা করিবেন । 

“অমরৈরজরৈস্তাবদ্বিবুধৈঃ সাধিপৈ ফ্বৈঃ। 

পৃজ্যেতে প্রধতৈরেবমাশ্থিনৌ ভিষজাবিতি | 

মৃত্যুব্যাধিজরাবশ্তৈদ্ ৫থপ্রায়ৈঃ স্ুখাথিতিঃ। 

কিং পুনভিষজে। মতত্যৈঃ পুজ্যাঃ স্ুযুর্নাতিশক্তিতঃ ॥ 


১৫৬ বৈগ্য-বণ-বিনির্ণয | 


শীলবান্‌ মতিমান্‌ যুক্তে দ্বিজাতিঃ শান্বপারগঃ | 
প্রাণিতিগ্ড রুবৎ পুজ্যঃ প্রাণাচার্ধ্যঃ সহি স্মতঃ ॥ 
চরক, চিকিৎসিত স্থান, ১অ। 

এক্ষণে পুজার হেতু প্রদর্শন করিতেছেন-_যাহাদিগের মৃত্যু নাই, 
জর] নাই, হ্বাস বৃদ্ধি নাই, এবং যাহারা সর্ববুদ্ধিসম্পন্ন এ প্রকার 
দেবতাব্রা যখন আপনাদিগের অধিপতি ইন্দ্রের সহিত প্রযতভাবে 
অশ্বিনীকুমারদ্ধয়কে কেবল চিকিৎসক বলিয়াই পুজা করি! থাকেন 
তখন যাহাদিগের মৃত্যু ব্যাধি ও জরার অধীন হইয়। প্রায়ই হুঃখতোগ 
করিতে হয়, যাহাদ্িগের সে ছুঃখ দূর করির। স্বখী হইতে ইচ্ছ]। হয় 
এরূপ মানবের কেন না বৈদ্ভগণকে যথাশক্তি পুজা করিবে? (তবে 
কি “বৈদ্য” এই নামমাত্রে পশ্বাদির চিকিৎসককেও পুজা করিবে ? 
এজন্য আবার বলিতেছেন ) সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান, যুক্তিজ্ঞ, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ 
অন্বষ্ঠ ব্রাঙ্ণ ( অন্ত ব্রাহ্মণ নয়, কারণ যাজক ব্রাঙ্গণের চিকিৎস! কার্য 
তাহার পক্ষে অস্পৃগ্ত হওয়ার উপযুক্ত পাতিত্যজনক ) ও বহুশান্ত্রজ্ঞ 
অর্থাৎ এইরূপ অন্ষ্ঠ বৈদ্যই ( অন্বষ্ঠাপসদ্ নয়) প্রাণিগণের গুরুর. 
সায় পূজনীয়। কারণ ইনিই ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারিবর্গের 
হেতুভৃত প্রাণবক্ষার্থ সৃষ্ট হইয়াছেন এবং তজ্জন্যই প্রাণাচার্যা বলির। 
কথিত হন। 

বৈদ্ধজাতি সংবন্ধে অন্যান্য কথা আমরা বেগ পরিচয়াধ্যায়ে 
সবিশেষ বলিব। এক্ষণে ইহার ব্রাহ্গণত্ববিষয়ে অজ্ঞ ব্রাহ্ণদিগের 
সন্দেহ দূরীকরণার্থ আমরা মন্ুুসংহিতার টীকা ও অন্ঠান্ত ব্যাখ্যা 
দেখাইতে অগ্রসর হইতেছি। 

ইতি বৈদ্যঙ্জাতি বর্ণবিনির্ণয় নামক গ্রন্থে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তদ্বিষয়ে 

শান্ত্সাধারণের মত নামক দ্বিতীয় অংশ। 
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মনুনংহিতার জাতি সংবন্ধে কয়েকটী শ্লোকের 
শাস্সনজত ব্যাখ্যা । 

এইরূপ শত সহজ জাজ্বল্যমান প্রমাণ সত্যাদ্দি চারিষুগে প্রসিদ্ধ 
মন্ধুপ্রভৃতি পষি প্রণীত সমুদায় ধর্মশান্ত্রের বচনে পাওয়া যায়। এই 
সকল বচন মেধা তিথি, কুল্লক, গোবিন্দরাজ অথবা তাহাদের শিয্যেরা 
দেখেন নাই. ইহাদের অর্থ জানিতেন না বা! মানিতেন না, তাহা 
আমর] জানি না। দ্বাপর যুগের প্রসিদ্ধ পরাশরাদি খষির ও দ্বাপর- 
কলিতে ব্যাসাদির কৃত সংহিতা দেখিয়াছিলেন কি না এবং তাহার 
অর্থ গ্রাহ্া করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা জানি না। কিন্ত 
জগন্মান্স আদি ব্রাঙ্গণ রাজা ও আদি স্মৃতিকর্তী খধি অন্ুপমতেজঃ- 
সম্পন্ন বৈবন্বত মনু যেমন চারি বেদের সার স্বীয় সংহিতায় প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, সেই অদ্বিতীয় বেদতত্ববিদ্‌ ব্যাসদেবও তেমনই চারি 
বেদের সার স্বীয় সংহিতায় প্রচার করিয়াছেন । এতত্ব্যতীত মহামান্য 
ব্রহ্মক্ষত্রিয় গঙ্গানন্দন ভীম্মদেবের উক্ত সুবিস্তৃত মনুব্যাখ্যাও ব্যাসদ্দেব 
স্বপ্রণীত মহাভারতের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন । এই ব্যাখ্য। 
যেমন বিস্তৃত তেমনই প্রাঞ্জল। এই ব্যাখ্যা দর্শনে শাস্ত্রে জন্মান্ষেরও 
নয়ন উন্মীলিত হয়। এগুলিও এ ব্রাঙ্ষণদিগের নয়নগোচর হইয়া 
ছ্থিল কি না, অথবা ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল কি না তাহাও 
আমরা জানি না, কিন্তু ধাহার৷ মহাঁভারতাদিকে শান্ত্র বলিয়া জানেন 
এবং ব্যাসদেবকে অমিততেজঃসম্পন্ন পরম ব্রহ্ধজ্ঞ ব্রাঙ্গণ বলিয়] জানেন 
তাহাদিগেরই দর্শনের নিমিত্ত & জগন্মান্ত ব্যাসদেব স্বয়ং শান্তিপর্ধের 
৩৭ অধ্যায়ে ভীম্মের এই সকল ধর্ম্মোপদেশবিষয়ে যে কিরূপ মত 
প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন__কিরূপ তাহার প্রাধান্য খ্যাপন করিয়াছেন 
তাহাই এখানে দেখাইতেছি। বিস্তার নিবারণার্থ আমরা অনুবাদমাত্র 
দেখাইতেছি। 
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কলিকালের প্রারস্তে ভারতবর্ষের সম্রাট ধর্ম্পু্র যুধিষ্ঠির যখন 
ব্যাসদেবের নিকট ধর্্মতত্ব জিজ্ঞাসা ককব্রিয়াছিলেন তখন তিনি যুধি- 
্টিরকে কি বলিয়াছিলেন তাহাই এ স্থলে অবিকল অনুবাদ করিয়া 
দিতেছি । ব্যাস বলিতেছেন-_-: “ 

“মহারাজ, ষদি তোমার সমগ্ররূপে ধন্মতত্ব জানিতে ইচ্ছা হইয়া 
থাকে, তবে কুরুপিতামহ বৃদ্ধ ভীম্মের নিকট গমন কর। ধন্দখ্রহস্য 
বিষয়ে তোমার অন্তঃকরণে যে সকল সংশয় আছে, সব্বধর্থমীভিজ্ঞ সব্বজ্ঞ 
গঙ্গাপুল তীন্ম তৎ্সমস্ত ছেদন করিতে সমর্থ হইবেন । সেই পবিভত্র- 
জীবন গঙ্গা ধাহাকে প্রসব করিয়াছিলেন, যিনি এককালে ইন্দ্রাদি 
দেবগণ ও বৃহম্পি প্রভৃতি দেবষিগণের মুন্তি প্রতাক্ষ দর্শন করিয়া 
নানা উপচার দ্বারা তীহাদিগের অঙ্গন! পূর্বক সমস্ত রাজনীতি বিদ্যা 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ; দৈত্যগুকু শুক্র ও দেবগুরু বৃহস্পতি যে সকল 
শান্র ও যে সকল ধন্ন অবগত আছেন কুরুসত্তম ভীম্ম তাহাদিগের 
নিকট তৎসমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন, বিশেষত সেই মহাবাহু ভাম্ম যথাবিধি 
ব্রত অবলম্বন করিয়। পরশুরাম, শুক্রাচার্য, চ্বন ও বশিষ্ঠের নিকট 
সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্ত বেদ অধ্যন করিয়াছেন। পুর্বে তিনি অধ্যাত্ম- 
বিদ্যার সারতন্বজ্ঞ বহ্ধার জ্ষ্ঠপুজ্র প্রদীপ্ততেজ। মহাত্সা সনত্কুমার 
খষির নিকট সমস্ত আধ্যাত্মবিদ্যা অবগত হইয়াছিলেন এবং মাকগ্ডেয় 
বির মুখে সমস্ত ঘতি ধর্ম শ্রবণ করিয়াছিলেন । এতত্ব্যতীত .এই 
পুরুষশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র ও পত্রশুরামের নিকট হইতে সমস্ত অস্ত্রবিদ্তা .শিক্ষা 
করিক্াছিলেন ! যিনি. .মন্তুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ইচ্ছামৃত্যু 
লাভ করিয়াছিলেন, এবং অপত্যবিহীন হইলেও যাহার পুণ্যপ্রভাব 
সমন্ত লোরুমধ্যে বিশ্রুত হইম্নাছে, অধিক কি পবিজ্রাত্মা ব্রহ্মরিগণ 
নিয়ত ষাহার সভাসদ হইয়া থাকিতেন এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ে 
খবাহার কিছুই অবিদিত নাই পেই স্ুল্ধন্মার্থতত্বজ্ঞানবিশারদ ভীন্ম 
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তোমাকে উপদেশ করিবেন । পরস্ত সেই মহাত্মার জীবনবিসর্জনের 
পৃর্কেই তুমি তাহার নিকট গমন কর।” এ পর্ধেরই ৫৪ অধ্যায়ে 
সর্ঘযোগেশ্বর ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ ভীম্মকে বলিয়াছিলেন, “ভীম্ম, তুমি 
প্রশ্নানুসারে ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যাহা উপদেশ করিবে এই বন্ুধাতলে 
তাহা বেদোক্ত বাক্যের ন্যায় প্রমাণীকৃত হইবে। যে ব্যক্তি সেই 
প্রমাণানুসারে কার্য্যান্তুবর্তী হইয়া লোকযাত্রা নির্বাহ করিবে সে 
পরলোকে সমস্ত পুণ্যফল অনুভব করিতে সমর্থ হইবে ।” এই সকল 
দেখিয়াও যদি কাহারঞ ভীম্মবাক্য অমান্য করিয়া মেধাতিথি 
কুল্পকাদির বাক্য মান্য করিতে ইচ্ছা হয়, যদি তগবানের উক্ত অর্থকে 
ব্যর্থ করিতে কোনও ভগবদৃতক্তের ইচ্ছা হয়, আমাদের তাহাতে 
কিছুমাত্র বক্তব্য নাই । অসুরের! ত চিরকালই সত্যবিদ্বেবী। অত- 
এব আমরা প্রধানত ইহাদেরই মত উদ্ধার করিয়া অনুষঙ্গ ক্রমে 
অন্যান্ত শান্সেরও মত দেখাইব। মনু ভীম্ম ও ব্যাসাদি খষিগণের 
এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উক্তির বিরোধা কোন শাস্ত্রবাক্যকে প্রযাণ 
বলিয়া অবলম্বন করিব না। বৈদ্যবিদ্বেষী ব্রঙ্গজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ 
নামধারী নাস্তিকেরা এঁ সত্যজ্ঞাননিরাকরণার্থ ও স্বমতসংস্থাপনার্থ 
যেখানে যেরূপ বাক্যজাল বিস্তার কারয়াছেন তাহ! সকলকে 
দেখাইব। মনুর জাতি ও বর্ণনির্ণায়ক দশম অধ্যায়ের কিয়দংশ 
ব্যাখ্যা করিয়া কুল্পকাদির ব্যাখ্যার সহিত তুলনা করিয়া তাহাদের 
ব্যাখ্যার অসারত্ব সাধারণ জনসমাজে প্রচার করিয়া দিব। সমাজস্থ 
বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ মহাশয়ের অবলোকন করিবেন । 

জাতি ও বর্ণ সংবন্ধে আমরা আর্ধযসমাজে সমাদৃত বেদাদি সমস্ত 
প্রাচীন ধর্শান্ত্রের মত যধাযোগ্যরূপে দেখাইয়াছি। সব্বপ্রধান ও 
সর্ধপ্রাচীন স্থতিশান্ত্র মনুসংহিতা জাতি ও বর্ণবিষয়ে এবং ধর্শ্ববিষয়ে 
যাহ। একমাত্র অথপ্ুনীয় প্রমাণ এক্ষণে সেই মহ্ুসংহিতার জাতি ও বর্ণ 
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নির্ণয় স্থানটী সাধারণকে 'দেখাইব। মক্রুসংহিতার ব্যাখ্য। চীকা ও 
টিপ্লনীতে আমরা সর্বসমেত ১৭ খানি গ্রন্ত পাইয়াছি। এই সমুদয়ের 
মধ্যে ভগবান্‌ ভীম্মদেবক্ৃত বাধ্যাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ 
হয়। এই ব্যাখ্যান্ুযায়ী যতই যে চিরকালাগত তদানীস্তন প্রাচীন 
আর্্যসমাজের অনুমোদিত ও অবিসংবাদিতক্নণে স্বীকৃত হইয়া আসিয়া 
ছিল তাহা। তাহার ব্যাধ্য দ্বারাই প্রতীতি হয়, এ ব্যাখ্যা ভগবান্‌ 
বেদব্যাসের লেখনী হইতে বহির্গত ও সর্ধত্র প্রচারিত হইয়া।ছল। 
উহা! সমস্ত ধর্শাস্ত্রের সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গত ও বেদের অন্যায়িনী, 
মুর অন্ুযায়িনী। উহা! মহাযোগী আকরুষ্ণেরও অনুমোদিত হওয়ায় 
উহার বিরুদ্ধে আধুনিক কোনও মত সনাতন আধ্যধর্ম্মের মত বলিয়া 
গ্রাহ্থ হইতে পারে না! এ ব্যাখানুসারেই তদানীন্তন ভারতসম্রাট 
যুধিষ্ঠির কর্তৃক ততকালের আধ্যসমাজ শাসিত হইয়াছিল এবং সেই 
মতই সমস্তু আর্য রাজত্বকালে আবহমান চলিয়া আসিতেছিল। 
অতএব ইহা আধ্যসমাজে সামাজিক ও লৌকিক ব্যবহারসিদ্ধও 
হইয়াছিল, কেবল ব্রাহ্মণদের শাস্ত্চচ্চার অভাবে ত্রাঙ্গণত্ব লোপের্‌ 
সঙ্গে সঙ্গে এ সকল শাল্ত্রীর্থ কার্যতঃ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে । যাহ] হউক 
যখন মন্ুসংহিতার এতাদশ মহামূল্য ব্যাখ্য। পাওয়া যাইতেছে তখন 
এই ব্যাধ্যাব্যতীত অন্য ব্যাখ্যা প্রদর্শন প্রয়োজনীয় বলিয়াই বোধ 
হয় না, তথাপি “অধিকন্ত ন দোষায়” এই প্রচলিত বচন অবলম্বন 
করিয়া তীম্মব্যাখ্যার সাহত অন্ঠান্য টীকাকারদের টীকাও বর্তমান 
আর্ধাসমাজকে এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদর্শন করিব । আধ্যসমাজ _ 
বিশেষত আর্ধযসমাজের শিরোভূষণস্বরূপ ব্রঙ্গবেদী ব্রাহ্ণ মহোদয়ের 
অনুগ্রহ পূর্বক অবলোকন করিবেন । 

জাতি ও বর্ণ বিষয়ক শান্ত্রমত ও এই সকল টীকাকারদের মত 
জানিতে হইলে সর্বাগ্রে মন্ুসংহিতার অন্ততঃ দশম ক্মধ্যায়ের কতিপয় 


সমাজ সংস্থান ১৬১ 


শ্লোক ভাল করিয়] বুঝা উচিত । কিন্তু তত্রোস্ত বিষয় সকল তদা- 
নীস্তন জনসাধারণের এত স্ুুবিদিত ছিল যে তন্জন্ত বিশেষ বিবৃতি 
আবশ্যক হয় নাই, সুতরাং কোনও ব্যাখ্যার তাদশ বিস্তৃতি দেখিলাম 
না। এখনকার সমাজের লোকসাঁধারণ এ সকল বিষয়ে নিতান্ত 
অজ্ঞ, এজন্য তাহাদিগকে সে সকল বিষয় বুঝাইতে হইলে তাহাদের 
উপষোগী করিয়া স্বতন্ত্র টীকা প্রস্তত করিয়া দ্রিতে হয় সেই জন্ত 
তাহাদের পাঠের স্ববিধার নিমিত্ত মন্ুর কয়েকটী শ্লোকের সর্বশাস্্র 
সম্মত ব্যাখ্য। কৰিয়। অগ্রে এখানেই দিলাম । ১৭ জন টীকাকারের 
মধ্যে ১৪ জন শান্ত্রসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ শাস্্রসঙ্গত মত 
সকল সাধারণের পরিদর্শনার্থ গ্রন্থ শেষে সংযোজিত করিলাম, কেবল 
সর্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ মেধাতিথি, কুল্পক ও গোবিন্দরাজের মত স্বকীয় 
ব্যাখ্যার পরে একে একে তুলিয়। সমালোচনা সহকারে তাহাদের 
অযৌক্তিকতা, অসঙ্গতি ও শান্্রবিরুদ্ধত। দেখাইলাম । অন্ঠান্য শান্ত্রের 
বিরুদ্ধ হইলেও, যে মন্্রসংহিতার টীকা তাহারা করিতেছেন, যদি 
সেই মন্দুমতেরও বিরুদ্ধ না হইত তাহা হইলেও আমরা যথেষ্ট মনে 
করিতাম | কিন্তু ইহাদের ব্যাখ্য। মন্ুরও বিরুদ্ধ, ইহা দেখিয়া বিজ্ঞ 
সমাজ আশ্চর্যান্বিত হইবেন এবং কি প্রকারে এই মত ব্রাহ্ধণ সমাজে 
প্রচলিত হইল তাহা ভাবিয়াও আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। যাহ! হউক 
আমরা যথাসাধ্য তাহারও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস যথাস্থলে দিব । 

ভগবান্‌ মনু স্বসংহিতার প্রথম হইতে ছয়টি অধ্যায়ে চারিবর্ণের 
বিশেষতঃ দ্বিজজাতির সামান্য ধন্ম প্রায় সমস্ত বলিয়াছেন। অনন্তর 
ব্রাহ্মণ ধর্মের মধ্যে যে ধশ্মে সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমের ধন্ম অব- 
স্থিত সুরক্ষিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সেই সর্বপ্রধান ব্রাহ্মণ ধন্ম ষে রাধর্ম্ম 
তাহাই সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে পৃথক রূপে সবিষ্তর বলিয়াছেন। 
নবম অধ্যায়ে চারিবীয় স্বামী, স্ত্রী, পুত্র ও পরিবারস্থ অন্তান্ত লোকদের 


১৬২ বৈষ্য-বর্ণ-বিনির্ণয় | 


পরস্পর ক্কত্ব্য দায়ভাগ ব্যবস্থা, সমাজ সংশোধনাদি কার্ষ্যে ব্রাহ্মগ্ফি, 
বর্ণের ও বাজার পরস্পর কর্তব্য এবং দায়তাগ ব্যবস্থা এইরূপে সামা 
সমস্ত বর্ণ ধর্ম সাধারণতঃ বলিয়া শেষে পুথক্‌ রূপে বৈশ্য ও শৃদ্রবরের 
বিশেষ ধর্্মও বলিয়াছেন। কিন্তু এই চাবিবর্পণের অন্তভূতি জাতিভেদে 
জীবিকাভেদরূপ বিশেষ ধর্ম এ পর্য্যন্ত বলেন নাই। তাহাই এই 
দশম অধ্যায়ে বলিবেন। কিন্তু জাতীয় জীবিকাভেদ বলিতে গেলে 
অগ্রে জাতিভেদ ও বর্ভেদ বুঝাইয়া দিতে হয়, আবার বর্ণান্তভূতি 
জাতিশুলির ও পরম্পর ভেদ বুঝাইতে হয়। এজন্য দ্বিজাতি ও 
শূদ্রজাতির মধ্যে সমুদ্য়ে কত বর্ণ ও সেই সকল বর্ণের প্রত্যেকের 
মধ্যে কত জাতি ইহ] অগ্রে বুঝাইয়! পশ্চাৎ এ বর্ণান্তর্খত জাতি গুলির 
বিশিষ্ট ধর্ম বলিতে ইচ্ছা করিয়া! প্রথমতঃই দ্বিজজাতির মধ্যে তিন 
বর্ণ বালঞ্ী তাহাদের সামান্য ও বিশেষ ধন্ম বলিতেছেন যথা-_ 
“অধীয়ীরংস্ত্য়ে। বর্ণাঃ স্বকর্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ। 
প্রব্রয়াদ্ধ।ন্ষণস্থ্েধাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ ॥ * 
দ্বিজাতির! তিনবর্ণ অর্থাৎ ব্রাঙ্ণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বর্ণ। তন্মধ্যে ধাহার৷ 
দ্বিজোচিত কর্তব্য নিত্য বেদাধ্যয়ন ও পঞ্চ মহাবজ্ঞাদি করিয়া থাকেন, 
তাহাদের সন্তানেরাই বেদাধ্যয়নার্দি করিবেন; কিন্ক বেদের অধ্যা- 
পনাও মন্ত্রদানাদি কার্য্য জীক্ষেণবর্ণ + করিবেন অন্ত ছই বর্ণ অর্থাৎ 
রঃ (হিঞাতি পিতা হইতে শা ও ধশ্মবান্‌ পিত' হইতে অপ্রতিলোমা 


দ্বিজাতি মাতাতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া খাঁহারা জ্ঞান ও কর্মের অন্থশীলনার্থ পৈতৃক 
বেদাধ্যাক্স্ ও কর্মের অনুষ্ঠান করে এ প্রকার ব্রাহ্মণ, ক্কান্রয় ও বেগ্ঠ সম্তানেয়াই 


করার দা তি। 
+ কীীপবর্ণ অর্থে এই ছ্বিলাতিদের সম্ভানগণের মধ্যে বাহারা গূর্ববোকক ব্রাহ্মণ 


কার্ধা সক (মন্ুদংহিতার এই অধ্যায়ের 18 সংখ্যক গ্লোকোঁ্ ত্রান্ধণবর্ণীয় কার্ধ? 
-সক্স ) অবলখন করিয়া বাছারা ত্রানধবর্ণ হইকাছেন উাপাদিগতকই যুধিতে”ইউযে ! 
'মামমাত্রে রাক্ষণদিগকে বুঝিতে হইবে না 


সমাজ সংস্থাশ। ১৬৩ 


ক্ষত্রিয় ও বেশ্কম্মারা! তাহা করিবেন না ইহা স্থির 
সিদ্ধান্ত । 

এখানে ব্রাহ্মণের উ়া মুদ্ধাভিষিক্ত ছুহিতাতে ও অশ্বষ্ঠ ছুহিতাতে 
জাত পুত্রদের অধ্যাপনা নিষেধ রূপ কোনও সন্দেহ হইতেছে না, 
কেননা তাহার ব্রাহ্মণ বর্ণ । ব্রাহ্মণের উডঢ়। ক্ষত্রিয় ছুহিতাতে ও 
বৈশ্য ছুহিতাতে জাত ওরসদিগের অধ্যাপনাদি বিষয়েও কোনও 
সন্দেহ হইতেছে না; কেননা তাহারাও ব্রা্গণবর্ণ। [ এ বিষয় এই 
অধ্যায়েই প্রদর্শিত হইবে ] এখানে কেবল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কন্ম 
যাহারা অবলম্বন করিয়। ক্ষত্রিয় ও বৈপ্ঠ বর্ণ হইয়াছে তাহাদিগেরই 
অধ্যাপনাদ্ি ব্রাহ্মণবৃত্তি নিষিদ্ধ হইতেছে । সেই জন্যই মনু 'নেতরো?, 
এই দ্বিবচনাস্ত পদ প্রয়োগ করিয়াছেন । 

এক্ষণে দেখুন বর্ত্রয়ের সাধারণ ধন্ম ষে অধ্যরন একথা পুর্বে 
প্রথম অধ্যায়ে ৮৭ হইতে *১ পর্যন্ত শ্রোকে ত বলাই হইয়াছে তবে 
এখানে আবার কেন বলিতেছেন। ইহার কারণ এই যে এখন 
সাধারণ ধর্ম হইতে বিশেষ করিয়া প্রত্যেকের বত্তনোপায় অর্থাৎ 
জীবিক1 পৃথক্‌ পুথক্‌ নির্দেশ করিয়া দেখাইতেছেন। অতএব এ 
প্লোকের তাত্পধ্য এই যে ব্রাঙ্গণ বণ পকল দ্বিজাতিকে বেদ পড়াহয়। 
ও মন্ত্রদান করিয়া তাহাদিগের নিকট অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন ও 
তদ্দার] তিনি জীবিকা নির্বাহ করিব্েন,. অন্য কোন জাতি সেরূপ 
করিতে পারিবেন না। এতদ্দার! ইগ্াঁই প্রতীতি হইবে যে জীবিকার 
জন্য অর্থাৎ জীবিকার্থ অর্থের জন্য ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর দুই জাতি অর্থাৎ 
ক্ষত্রিয় ও টবশ্ বেদ অধ্যাপন করিতে পারিবেন না, কিন্তু অর্থ না 
লইয়৷ সকল দ্বিজাতিই অধ্যাপনা করিতে পারিবেন তাহাতে কোনও 
নিষেধ নাই। যদ্দি বলেন ইহার তাৎপর্য এরূপ হইতে পারেনা; 
যখন স্পষ্ট করিয়া বল হইয়াছে যে “অধ্যাপনা ও মন্ত্রোপদেশ ব্রাহ্মণ 


১২ 


১৬৪ বৈগ্য-বর্ণ-বিনিরয় . 


করিবেন? বিশেষতঃ আবার যখন দৃঢ় করিয়া বল হইয়াছে “অন্ত ছুই 
বর্ণ তাহা করিবেন ন৷ ইহা নিশ্চয় তখন আপনার এরূপ অর্থ করা 
অসঙ্গত ও অনুচিত। এরপব্যাখ্যা জোর করিয়া করা হইতেছে । 
তাহ। নহে, এইরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত ও উচিত। মনু যখন ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্যকে বেদ অধ্যয়নে বিধি দিয়াছেন; তখন তিনি অধ্যাপনেও 
বিধি দিয়াছেন ; কারণ দক্ষ মন্ুর সহিত একবাক্যে দ্বিজ মাব্রেরই 
বেদ অধ্যয়ন নিতান্ত আবগ্তঠক বলিয়া শেষে কি প্রকারে বেদাভ্যাস 
করিতে হয় তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বেদাভ্যাঁস 
পাঁচ প্রকারে করিতে হয়। প্রথম বেদের পাঠগ্রহণ, দ্বিতীয় বিচার 
পৃববক তাহা বুঝা, তৃতীয় পুনঃ পুনঃ তাহা আবৃত্তি দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত 
করা, চতুর্থ আয়ত্ত হইলে স্মরণ রাখিবার জন্য এ পাঠ পুনঃ পুনঃ জপ 
করা, ও পঞ্চম শিষ্যদিগকে অধ্যাপন1 করা বা উপদেশ করা যথা-_ 

বেদাভ্যাসোহি বিপ্রাণাং পরমং তপ উচ্যতে । 

ব্রহ্মবজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয়ঃ যড়ঙ্গসহিতস্ত সঃ ॥ ২৬ | 

বেদন্বীকরণং পুর্বং বিচার্োইভাসনং জপঃ। 

ততো দানঞ্চ শিষ্যেভো বেদাত্যাসো হি পঞ্চধা ॥ ২৭ । 

দক্ষ। 
অতএব সকল দ্বিজের পক্ষে বেদাধ্যয়নে বিধি হওয়াতে বেদাধ্যা- 

পনেও বিধি হইয়াছে । তবে মন্ুর এ বচনে পুনরায় “নেতরাবিতি 
নিশ্চয়ঃ” এরূপ বলার এই তাৎপর্য যে জীবিকার নিমিত্ত ষটকর্মান্বিত 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত কোন দ্বিজ বেদাধ্যাপনে অধিকারী হইবেন না। 
এই জন্যই মনু এই অধ্যায়েই ৭৬নং শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে 
ব্রাহ্মণের নিদ্দিষ্ট ছয়টী কম্মের মধ্যে যাজন, অধ্যাপন,ও বিশুদ্ধ ব্যক্তির 
নিকট : হইতে দান গ্রহণ এই তিনটীই .জীবিক। নির্দিষ্ট হইল । 
যথা-- 
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“ষান্ত কন্মণামস্ত ত্রীণি কন্মাণি জীবিক1। 
যাজনাধ্যাপনে চব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥ 

নিতান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্্ন নিরক্ষরেরা এই সকল না বুঝিয়াও যদি 
বলেন যে “বেদাভ্যাসো হি বিপ্রাণাম্‌” ইত্যাদি শ্বোকে বিপ্র শব্টা 
কেবল যাজনোপজীবী ব্রাঙ্গণকেই বুঝাইবে তবে তাহাদের এই উক্তি 
যে নিতান্ত অসঙ্গত তাহা! অন্য প্রকারেও দেখান যাইবে । বেদাত্যাস 
যে ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজত্রয়েরই সাধারণ ধন্খম তাহা এই 
প্লোকে এবং পূর্বেও বল! হইয়াছে এবং তাহা সকল সংহিতারই মত। 
অতএব বেদাভ্যাস বিপ্রগণের কর্তব্য ইহা বলিলে এ বিপ্রশবের অর্থে 
দ্বিজমাত্রকে বুঝাইবে। বিপ্র শব্দ যে দ্বিজমাত্রের বাচক হয় তাহা 
আমরা পৃর্ধে প্রদর্শন করিয়াছি । তাহাতেও যদি সন্দেহ থাকে তবে 
পৃব্বোক্ত দক্ষবচনের যে স্থলে বিপ্র শবের প্রযোগ আছে সেই বিপ্র 
শব্দ স্তলে যোগী যাজ্ঞবক্ দ্বিজাতি শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন দেখুন । 

“যজ্ঞানাং তপসাঞ্চেব শুতভানাঞ্চেব কম্মণাম্‌। 

বেদ এব দ্িঙ্াতীনাং নিঃশ্রে়সকরঃ পরঃ॥ 
মনও বলিয়াছেন-__ 

যোহনধীত্য দ্বিজো বেদমন্তত্র কুরুতে শ্রমম্‌ । 

স জীবন্নেব শত্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ 

এ সকল বাক্যেও যদি সন্দেহ হয় তবে প্রত্যেক সংহিতাতে 
দেখুন স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে যে বেদপাঠ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ত- 
মাত্রের কর্তব্য । আমর এজন্য সর্বপ্রধান মন্ুুর প্রথমাধ্যায়ের ৮৮ 
হইতে ৯১ পর্য্যন্ত শ্লোক দেখিতে বলি। 

যখন ব্রাঙ্গণাদি তিন বর্ণের বেদীভ্যাস কর্তব্য বলিয়৷ প্রতিপন্ন 
হইতেছে এবং বেদাধ্যাপন বেদাত্যাসের অঙ্গ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে 
এবং তাহ। সর্ধপ্রকারে যুক্তিসঙ্গতও বটে তখন বেদ অধ্যাপন স্বকর্ন্থ 
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ব্রাঙ্গণাতিবিক্ত স্বকর্মৃস্থ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠের পক্ষেও বিহিত, কেবল অর্থ 
গ্রহণার্থ অধ্যাপন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রতি বিহিত নহে ইহাই 
সিদ্ধান্ত হইতেছে । সুতরাং এতাদৃশ অর্থ সকলকেই স্বীকার করিতে 
হইবে। 

ক্ষত্রিয়াদির অধ্যাপন উপদেশাদির অধিকার না থাকিলে তাদৃশ 
ব্যবহারপ্রতিপাদক শান্ত্র এবং পুরাণাদিও থাকিত না। বিস্ত মন্থু 
ব্যাস গৌতম প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ বর্ণীয় 
গুরু না পাইলে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের নিকটেও অধ্যয়ন করিবে তথাপি 
অধ্যয়নের কাল অতিক্রম করিবে না যেহেতু কালাতিক্রমে জাতিনাশ 
হয়। মনু বলিয়াছেন _- 

“অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে । 
অন্ুব্রজ্যা চ শুশ্বশা যাবদধায়নং গুরোঃ ॥ 
* অ 

ব্রাহ্গণগুরুর অভাবে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য গুরুর নিকট বেদাধ্যয়ন 
করিবে এবং যাবৎ কাল অধ্যয়ন সমাপ্তি না হয় তাবৎ কাল শিষ্ঠোচিত 
গুরুর অন্নুবর্তন ও সেবা করিবে । এস্থলে শুশ্বযা শকের ব্যাখ্যায় 
কুল্প ক ভটও গুরুর পাদপ্রক্ষালন উচ্ছিষ্টপ্রোগ্চনাদি ব্যাপারের অভি- 
ধান করিয়াছেন । 

ব্যাস বলিয়াছেন-- 

“মন্ত্রদঃ ক্ষত্রিয়ে। বিপ্রৈঃ শুভয়োহনুগমাদিনা । 
প্রাপ্তবিছেে। ব্রাহ্মণত্ত পুনম্তস্ত গুরুঃ স্বৃতঃ ॥ 

বেদমন্ত্রদাতা ক্ষত্রিয় গুরুকে সকল জাতীয় ব্রাহ্মণের! অন্ুগম- 
নাদি দ্বারা সেবা করিবে কিন্ত ব্রাঙ্গণবর্ণ সমাপ্তবিদ্য হইলেই পুনরাত্ব 
ক্ষত্রিয়ের গুরুও পৃঁজনীয় হইবেন। 

এরূপ দেখা যায় যে ক্ষত্রিয়পুত্র নচিকেতা তাহার 
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পিতাকে ও বহু বহু ব্রাঙ্গণকে আত্মবিদ্ভার উপদেশ দিয়া পৃজনীর 
হইয়াছিলেন, ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় প্রাচীনশাল সত্যযজ্ঞ 
প্রভৃতি ব্রাহ্মণপুভ্রেরা কেকয়দেশাধিপতি অশ্বপতির নিকট আত্ম- 
বিদ্কা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সামবেদীয় বৃহদারণ্যকে দেখা যায় 
অরুণবংশীয় ভদ্দালক খবি প্রবাহন রাজার নিকট পঞ্চাগ্রিবিদ্ধা শিক্ষা 
কারয়াছিলেন। মহাভারতে দেখা যায় ক্ষত্রিয় ভীম্ম ক্ষত্রিয় ঘুধিষ্টিরকে 
বাজধম্ম ও মোক্ষধম্্ীদির উপদেশ দিয়াছিলেন। এতদ্বযতীত সৃর্য্যবংশায় 
মান্ধাতা, যুবনাশ্ব, অন্বরীষ প্রভৃতি ও চন্দ্রবংশীয় জহ, বিশ্বামিত্র, সু শ্রুতা 
ধন্বন্তরি প্রভৃতি ধঙ্খেপদেশ দিয়াছেন 

ফলত ব্রাহ্গণে ও এই সকল রাজাতে বড় ইতর বিশেষ দেখা যায় 
না। ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয় উভয় ধর্ম্গ্রহণ হেতুক শাস্ত্রে ইহাদিগকেই 
্রন্মক্ষত্রিয়, ক্ষাত্রোপেত দ্বিজাতি, ক্ষত্রধর্্মনাবলম্বী ব্রাঙ্গণ বা ব্রাহ্মণবণীয্ব 
রাজ বলিয়াছেন। ইহারা পরম্পর পুৃজনীয় বরং সন্মানাংশে এই 
রাজারাই জ্যেষ্ঠ। 

ক্ষত্রির পুত্র হইয়াও রাজধর্মাদি গ্রহণ করিয়৷ ব্রাহ্মণবৃত্তি হওয়ায় 
গু্সমদ, শুনক, বীতহব্য, বৎস, কন্ব, মুদগল, গর্গ, হারিত, দেবল, 
শালক্ষায়ন, বাঙ্কল, শাক্যসিংহের পিতা গৌতম, ত্রধ্যারুণ, পুক্করিণ, 
বলিঃসিন্ুদ্বীপ,দেবাপি প্রস্ৃতি ব্রাঙ্গণবর্ণ হইয়! ব্রাহ্মণের সমুদয় জীবিকা 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়বর্ণ হইয়াও এ বর্ণ পরিত্যাগ পূর্বক 
ব্রাহ্মণ বর্ণ হওক! যাহ। জগতে হুর্ঘট বলিয়া বিদ্রিত ছিল তাহাও বিশ্বী- 
মিত্র অশেষ তপস্যা বলে সম্ভব বলিয়া দেখাইয়াছিলেন। তিনিও 
বাজনা ব্রাহ্গণবৃত্ভি অবলম্বন করিয়া! জীবিক] নির্বাহ করিয়াছিলেন। 
শৃদ্রাগ্ভজাত কক্ষীবৎ, তুর, এলুষ প্রভৃতিও প্রথম হইতে ব্রাহ্গণবৃত্তি 
গ্রহণ করায়, ব্রাহ্মণের জীবিক। গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ সকল আমর৷ 
প্রথম অধ্যায়েই প্রদর্শন করিয়াছি। অতএব ক্ষত্রিাতে ক্ষত্রিয় জাত 
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পুজ্েরা! এবং অপরিসীম তপস্যাবলে শূদ্রা পুত্রেরাও যদি বৈদিক সংস্কার 
প্রাপ্ত হইয়! ক্ষত্রিয়াদির বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া ব্রাহ্মণবৃত্তিই অব- 
লন্বন করেন তবে তাহার! ব্রাহ্মণবর্ণ হইয়! ব্রাহ্মণ বর্ণেরই উপজীবিকা' 
গ্রহণ করিতেন ইহা স্থির । পৃর্ধোক্ত শাস্ত্রীয় অর্থ ও তদনুষায়ী এই 
সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে “প্রত্রয়াদণক্গণস্ত্বেবাং 
নেতরাবিতি নিশ্চয় এই বাকো ক্ষত্রিয়াতে ও বৈগ্তাতে জাত ক্ষত্রিয় 
পুত্রযাত্রের, বৈগ্তাতে জাত টুবপ্পুত্রমাত্রের অধ্যাপনাদি জীবিকা 
এককালে নিষিদ্ধ হয় নাই; যে বর্ণের পুত্রই হউক ক্ষত্রিয়কার্যযকারী 
ও বৈগ্যকার্য্যকারী মাত্রের প্রতি তাদৃশ অধ্যাপনাদি নিষিদ্ধ হইয্বাছে, 
ক্ষত্রয় কার্যকারী বলিয়। জনকাদির পক্ষেও তাহা নিষিদ্ধ, কিন্ত সিন্ধু- 
দ্বীপ, দেবাপি বিশ্বামিত্রাদিব প্রতি তাহার নিষেধ দেখা যায় না। 
কারণ দ্বিজাতিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত ছুই বর্ণ বলিলে ক্ষত্রিয় কর্মী 
ও বৈশ্যকম্মাকেই বুঝায়, ব্রাঙ্গণকর্ম্মা হইয়! ব্রাহ্মণবর্ণ বা শদ্রকর্শী৷ হইয়া 
শদ্রবর্ণ যাহার! হইয়াছে তাহাদিগকে বুঝায় না। ব্রাহ্মণের ব্রাঙ্গণীতে 
জাত পুভ্রও যদি ষট্কর্্ানিত না৷ হইয়। অন্ত কর্্কে ক্গীবিক। কবেন 
তবে ভাহারও প্রতি উক্ত অধ্যাপনাদি কার্ধ্য বৃত্যর্থ নিষিদ্ধ, হইতেছে। 
কারণ মুলে “স্বকর্স্থা দ্বিজাতয়ঃ” বলাতে স্বকর্মস্থ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও 
বৈগ্যবর্পেরই বেদ অধ্যবনে অধিকার স্থচিত হইতেছে, স্বকর্ম্মভ্যাগীর 
অধ্যয়ন বল! হয় নাই। সেইরূপ অধ্যাপনাদির বিধিও স্বকর্মস্থ ব্রাহ্মণের 
প্রতিই ব₹। হইয়াছে, কন্মৃভ্যাগীর প্রতি বিধি হয় নাই। যুক্তিতেও 
স্পষ্ট দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি স্বয়ং পড়ে নাই ভাহার পড়াইবার ক্ষমত 
থাকে না। তাহার প্রতি বেদ পড়াইবার অধিকার কি প্রকারে 
প্রদত্ত হইবে? আমাদের এই দেশে ব্রাঙ্ণ বর্ণ বলিয়া অনেকে 
পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদের কি বেদ অধ্যয়নে বা অধ্যাপনে 
অধিকার আছে? কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যপুক্রও যদি বেদ পড়ে ও 
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ব্রাহ্মণের ষটকর্ম গ্রহণ করে তবে তাহারও অধ্যাপন ও তদর্থ বৃত্তি 
গ্রহণে অধিকার থাকিবে; কেন না সে স্বকর্মস্থ দ্বিজাতি হইফ়াছে। 
অর্থাৎ মূল দ্বিজাতির যে কর্ম ছিল ক্ষত্রিয়াদি পুন্ররূপ দ্বিজাতি সেই 
দ্বিজাতির কর্মগ্রহণ করাতে স্বকর্মস্থই হইয়াছে । অতএব ব্রাঙ্গণ- 
পুত্ররূপ দ্বিজ্বাতি সেই মূল দ্বিজাতির কর্ম পরিত্য(গ করিলে সে স্বকর্মস্থ 
দ্বিজাতি হয না এবং ব্রাহ্মণবর্ণের অধিকারও পায় না। 

এই প্ররুত অর্থগুলি পরিহারের নিমিত্ত মেধাতিথি এই অত্যাবশ্যক 
দ্বিজাতি' বিশেষণটিকে পাদপুরণার্থ বলিয়। ব্যাখ্য। করিয্বাছেন । কুল্পুক 
ইহার ব্যাখ্যাই কবেন নাই, এবং শিরোমণি মহাশয় ইচ্ছাপুর্বক 
“প্বকর্মন্থা দ্বিজাতয়ঃ” স্থলে “কর্মৃস্থা স্বদ্বিজাতঘ?” এই ভুলটা করাইয়া 
সকল উৎপাত মিটাইয়াছেন । 

তগবান্‌ মন্ত্র এখানে ব্রা্মণবর্ণ মাত্র বলিরা তগ্তিন দ্বিজাতিদিগের 
অধ্যাপন! জাবিক। নিষেধ করিধাছেন, কিন্তু কোন্‌ কোন্‌ কর্ম করিলে 
দ্বিজাতিরা সামান্য দ্বিজন্ব হইতে উচ্চতম বাহক্ষণবর্ণ হইতে পারে তাহা 
এই অধ্যায়ের ৭৪) ৭৫, ৭৬ শ্লোকে স্ুপারম্ফুট রূপে বলিয়াছেন। 
সেখানেও “ন্ব কন্মস্থাঃ” স্লে “যে স্বকন্মণাবস্থিতাঃ” এই কয়টী পদে 
“ব্রাহ্গণাঃ” এই পদটীকে বিশেষিত করিয়াছেন, কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই 
ঘে সেখানেও মেধাতিথি গোঁজামিল দিয় গিষাছেন প্রকৃত কথা। 
কিছুই বলেন নাই, কুল্ল কও “সম্প্রতি ব্রাহ্মণ দিগের আপদন্্ বলিবার 
নিমিত্ত ইহ] বলিতেছেন” এই কথা বলিয়া এ শ্নোকের ব্যাখ্যা আরম্ত 
করিয়া অন্ধের স্াঁয়, চক্ষুর চিহ্ন মাত্রও না দেখাইয়া চলিয়া গেলেন। 
আমরা এ তিনটী শ্নোকের ব্যাখ্যা এখানে দিয়া সাধারণকে 
দেখাইতেছি। 

“ব্রাঙ্গণ। ব্রহ্ম যোনিস্থ। যে স্বকর্মণ্যবস্থিতাঃ। 
তে সম্যগুপজীবেয়ুঃ ষটকর্ম্মাণি যথা ক্রমম্‌ ॥৮ ৭৪ ॥ 
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“যে” যাহার! অর্থাৎ যে দ্বেজের! স্বকর্মণি আপনাদের অর্থাৎ 
দ্বজ জাতির কর্মে 'অবস্থিতাঃ আছে, অর্থাৎ প্রবৃত্ত আছে, অর্থাৎ 
যাহার দ্বিজোচিত নিত্য বেদাধ্যয়নে, নিতা পঞ্চবজ্জে, দেবাদির 
অঙ্চনাতে এবং স্নানদানাদি সত্কর্ম্বের অনুষ্ঠানে রত আছে তাহারা 
“্রহ্গযোনিস্থ। ব্রাহ্মণাঃ” ব্রদ্গজাতিতে স্থিত ব্রাঙ্গণ অর্থাৎ যাহাদের হইতে 
সকল প্রকার বর্ণ হইতে পারে এতাদ্শ অনন্য ধশ্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ। 
যাহারা - যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্ধ্য অবলম্বন করিয়া বর্ান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে 
তাহাদিগকে 'ব্র্যোনিস্থ ব্রাহ্মণ বলা যায় না। কি ব্রাহ্গণপুত্র, কি 
ক্ষব্রিয়পুল, কি বৈশ্যপুভ্র _দ্বিজপুজ মাতে যতদিন পর্য্যন্ত স্ব স্ব পৈতৃক 
বেদাধ্যয়ন ও শত স্মার্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, ক্ষল্রিয়) বৈশ্য বাশূড্র 
ধর্শ গ্রহণ না করেন ততদিন তাহারা স্বকন্মে স্থিত ব্রহ্মযোনিস্থ ব্রাহ্গণ 
থাকেন এবং ক্রমে পরোক্ত ছয়টী কর্ম করিয়া! জীবনযাপন করিলে 
মূল ব্রাহ্গণঞ্জাতিই থাকিয়া যান। এই ব্রদ্ষযোনিস্থ ব্রাহ্গণই ক্রশঃ 
যাজনাদ্ি কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ঘট কর্্মা হইলে ভ্টাহাকে ত্রাঙ্গণ ব্রাহ্মণ, 
ব্রাহ্মণজাতিস্থ ব্রাহ্মণ, অগ্রজন্মা ব্রাঙ্গণ, ছ্বিজোত্তম ইত্যাদি শব্দে বলা 
যায়। এই ব্রাহ্মণ সম্তানেরাই জন্মাতে ব্রাঙ্গণ ব্রাহ্মণ সংস্কার পাইবার 
যোগ্য । এক্ষণে ইহাদের যথাক্রমে করণীয় এই ছয়টি কন্মের নাম 
করিতেছি । 

“অধ্যয়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং তথ]1। 
দ্বানং 'প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট কর্ম্মাণ্য গ্রজন্মনঃ ॥৭৫ 

১ বেদ অধ্যয়ন, ২ বেদ অধ্যাপন, ৩ যজন. ৪ যাজন. ৫ দান, 
৬ প্রতিগ্রহ। তন্মধ্যে ১ অধ্যয়ন, ২ অধ্যাপন,. ৩ জন এই তিনটা 
যথাক্রমে সকল দ্বিজেরই প্রথমাবস্থায় হয়। তদনস্তর ক্রমে অর্থ লইয়া 
অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ সমেত বটকর্্মই গ্রহণ করা হয়। এক্ষণে 
এই যটকর্ম্দাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগের জীবিক! বলিতেছেন । 


সমাজ সংস্থান । ১৭৯ 


“ষঘাং তু কর্ম্মণামস্য ত্রীণি কর্মাণ জীবিক1। 
যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥ ৭৬ 

উক্ত ছয়টী কর্মের মধ্যে তিনটী কর্ম এই ব্রাহ্মণের জীবিকা । যাজন, 
অধ্যাপন ও এই সকল সংকার্্যের নিমিত্ত বিশুদ্ধ ব্যক্তি হইতে 
দ্রান স্বীকার । 

ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠকম্মারাও বেদাধ্যয়ন যজ্ঞ ও দান করিবে এই নিয়ম । 
দ্বিজগণের পক্ষে বেদাধ্যয়নই সর্বপ্রধান ধর্ম ইহা পূর্ধে দেখাইয়াছি। 
বেদাধ্যয়ন ব্যতিরেকে দ্বিজত্ব থাকে না, শুদ্রতুল্য হইয়াযায়। কিন্তু 
মেধাতিথি কুন্ুক প্রসৃতি বেদাধ্যয়নাভাবে আপনাদের জাতিনাশ 
আশঙ্কা করিয়া মন্ুবচনের এই সকল তাতৎ্পর্য্য গ্রন্থের সর্ধত্র গোপন 
করিয়াছেন এবং এই জাতি রক্ষার নিমিত্ত বেদাদি সমুদাঁয় অগ্রাহা 
করিয়া শান্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এরূপ ব্যাখ্যা সমাজে কখনই 
আদরণীয় হইতে পারে না। স্টাহারা জাতি বক্ষার্থ এরূপে সমুদয় 
শান্ার্থ নষ্ট না করিয়া যদি কেবল জ্ঞানার্থক বিদ ধাতুৎ্পন্ন বেদশবের 
অর্থ সত্যজ্ঞান বা বেদমৃলক জ্ঞানমাত্র ব্যাখ্যা করিতেন তাহা হইলে 
বেদমূলক স্থতি পুরাণাদি ও বেদান্তাদি দর্শন পাঠেই জাতি বক্ষা 
অনায়াসে হইত । পরম বিজ্ঞ মহামুনি অত্রিও এজন্য বেদপাঠের কথা 
না বলিয়। বেদান্ত পাঠের কথ! বলিয়াছেন । বেদ যে ভাষায় লিখিত 
বেদান্ত সে ভাষায় লিখিত নয়। ফলতঃ জ্ঞান লইয়াই কথা, ভাষা 
লইয়া কথা কি? মাতৃ ভাষায়ও যদি প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা যায় তাহাতে 
কিজাতি রক্ষা ও জাত্যুনত্রতি হয় না? আমাদের কিন্তু বোধ হয় মাতৃ- 
ভাষায় জ্ঞানলাভ ভিন্ন উপায়াস্তর নাই এবং হইতেও পারে না। 
ব্রাঙ্মীভাষ! যাহাদের মাতৃভাষ! ছিল ব্রাঙ্গীভাষায় জ্ঞানলাভই তাহাদের 
জাতিরক্ষাকর ছিল, কিন্তু যাহাদ্দের মাতৃভাষ৷ ব্রাঙ্মীভাষ! নয় তাহা- 
দের সে তাষায় প্রবেশ করিতেও পাঁচ উপনয়নকাল অতীত হইয়া যায় 
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ও ততদিনে সে কেবল বৃথা বনুষত্ব করিঘাও শেষে একটী অকর্ম্ণ্য 
ষগুতুলা হইয়া থাকে। যে বিষয়ে যত্ব এইরূপ ছুক্ষর ও অল্পফলজনক 
মাতৃভাষা শিক্ষান্তে তদ্দিষয়ে জ্ঞান লাভ আত্মোন্রতিকর হইলেও জাতি 
রক্ষাকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। অবস্থাচক্রের অনায়ন্ত 
আবর্তনে পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনশীল জনসমাঁজের মধ্যে করজন এঁকান্তিক 
আয়াস ও অশেষ কালক্ষয় স্বল্প ফলেব নিমিত্ত সন্ত করিতে পারেন ? 
আর সহশ্রের মধ্যে একের সামর্থ্যেই কি জাতীয় সামর্থা বদ্ধিত হয় ? 
অতএব এখন “যোহনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুকতে শ্রময্‌। স 
জীবন্নেব শুদ্রত্বমাশুগচ্ছতি সানরঃ॥” একথা বলিয়া প্র/চীনকালের 
ব্রাহ্মী ও সংস্কৃত ভাবা ভাবাদের হ্টায় এখনকার বঙ্গভাষাভাষীবা বেদ 
অর্থে ব্রাহ্গীভাষায় লিখিত জ্ঞানজনক বাক্যমাত্রকে বলিতে পারেন ন]। 
সত্যযূলক জ্ঞানমাত্রফেই ঠাহাদিগের বেদ বলির জান। উচিত । 
প্রাচীন ত্রাঙ্ষণেরাও তাহাই জানিতেন। যেন্যক্তি নৃতন প্রকার 
অথচ সমাজের উপকারজনক একটীও জ্ঞান প্রকাশ করিতে পারিতেন 
তিনিই তৎ্কালে মহামান্য ব্রাঙ্গণপদে উন্নীত হইতেন, যিনি এরূপ 
বহু জ্ঞানের প্রচারক তিনি ব্রঙ্গষ হইত্রেন। আত্মবিষয়ক জ্ঞান বা 
ব্রহ্মজ্ঞান অর্থে ভীহারা সন্বপ্রকার জ্ঞানকেই বলিতেন আম্মার সহিত 
বা পরমাত্মার সহিত যাহা কিছু সম্পর্কযুক্ত সে সমস্ত জ্ঞানই তাহা- 
দ্রিগের নিকট ব্রঙ্গজ্ঞানের বা আস্মজ্ঞানের অঙ্গ ছিল। কিন্তু কোন্‌ 
জ্ঞান তাহার সহিত সম্পূক্ত নয়? যিনি চিজ্জড়ীত্বক সকলই, ঘিনি 
স্বয়ংই জ্ঞান, শ্রতিতে ধাহাকে “সত্যং জ্ঞান. অনস্তং ব্রঙ্গ” বলিয়াছেন 
সেই জ্ঞান যিনি প্রকাশ করিতে পারেন তাহার জদয়ে ব্রদ্মের আবি- 
ভাব হয় নাই-_তিনি ব্রাঙ্গণ হন নাই একথা বেদান্থুসারে কে বলিতে 
পারে? একটী সামান্য উত্তিজ্জেরও অনন্ত গুণ ও শক্তি আছে সেই 
অনন্ত গুণ বা শক্তির মধ্যে সাধারণের অবিদিত একটী গুণও ফিনি, 
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সমাজের উপকারার্থে প্রচারিত করিতে পারেন তিনিও ব্রাঙ্গণ বলিয়! 
আদৃত হইতে পারেন। যিনি অর্থলোভ পরিত্যাগ পুর্বক এই জাতীয় 
বিপৎ্কালে রুষি বাণিজ্য সহকারে জ্ঞানান্ুসন্ধানে রত থাকিতে 
পাবেন তিনিও ব্রাঙ্গণ বলিয়া বিদিত হইতে পারেন । পরের সেব- 
কত্ব যে ব্রাঙ্গণত্বনাশক ইহা বেদোক্ত অমূল্য সত্য; এসত্য যে ত্যাগ 
করে সে অব্রা্গণ । পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন প্রকৃতির জ্ঞানই বেদ, 
প্রকৃতির উপাসনাই ব্রহ্ধার্চনা, অধ্যয়নই ব্র্গষজ্ঞ ইহা বেদের সর্বত্র 
লিখিত, প্রদর্শিত ও তৎকালিক ব্যবহারে সুচিত হইতেছে । জ্ঞান 
ও ক্রিয়াই জাতিরক্ষাকর ইহা স্বতির সব্বত্রই লিখিত আছে তথাপি 
যদি ব্রাহ্গণেরা বেদশান্ষের প্রকৃত অর্থ ত্যাগ করিয়। প্রকৃতির 
জ্ঞান দ্বারা পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত না হন যদি আত্মত্রাণকর প্রকু- 
তির সহিত আত্মার সংযোগরূপ যোগ প্রথমে অন্ষে অল্পে অভ্যাস না 
করিয়া এককালে ব্রক্মযোগ ইচ্ছা করেন তবে তিনি মরীচিকা ভ্রান্ত 
ঘুগের ন্যার চিরকালই ভ্রমণ করিতে .থাকিবেন, এ ভ্রমণকষ্টের আর 
অন্ত হইবে না। প্ররুতির উপাসনা ব্যতীত কেহও ব্রহ্মলাভ 
করিতে পারেন নাই। সমস্ত শাস্ত্রে মুনিগণের বাক্যে কেবল তাহা- 
দ্বের অদ্ভুত প্ররুতির উপাসনাই পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতির এরূপ 
উপাসনা ব্যতীত কে ব্রহ্ম বুঝিতে পারে ? সেকালের সেইরূপ উপা- 
সনা ব্যতীত একালের কোন্‌ লোক ব্রন্গ বুঝিতে সক্ষম ? যাহার! 
বুঝিয়াছি বলে ব৷ তদন্ুরূপ ভান করে তাহার হগড প্রতারক ও পরস্বা- 
পহারক | বিদ্বান ও বিগ্যাপ্রকাশক কর্ত্মকারীই পৃজশীয়, বিদ্বান্‌ 
ও কর্্মবানই ব্রাঙ্ণ। বিদ্যার সহিত ভাষার সম্পর্ক থাকিলেও কোনও 
ভাষাবিশেষের বিগ্ভাতে একাধিকার সত্বনাই। উচ্চজ্ঞান ও উচ্চ 
কর্মই ব্রাঞ্গণত্ব, নির্দিষ্ট ভাষাবিশেষে ব্যুৎপত্তি ব্রাক্মণত্ব নহে। তাই 
বলি জাতিরক্ষ1 বেদ শব্দের প্রকৃত অর্থদবারাই হইতে পারিত। অষ্টম 
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বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে ১৬শ বর্ষ বয়ংক্রমের মধ্যে ব্রাহ্গীভাষায় প্রবেশ ও 
অধিকার লাভ করা সম্ভব নয় এবং তাহা স্ুফলজনক নয় বলিয়াই 
লোকের! নিরুৎসাহ হইয়া এত নিরক্ষর ও ছুরাচার হইয়! পড়িতেছে। 
কাজেই জাতিনষ্ট হইতেছে । বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়! দিলে ও 
তাহাই জাতিরক্ষাকর একপ প্রচার করিলে লোকেরা এরূপ জাতিহারা 
হইত না। বেদের উদ্দেশ্ত যদি এরূপ না হইত তাহা হইলে কি 
বেদকে কখন নিত্য, অনন্ত ও অপৌরুষেয় বলা যাইত ? কেবল গ্রন্থ 
বিশেষে কি সেইরূপ হইতে পারে? বেদপাঠ দূরে থাকুক বেদ শব্দের 
প্রকৃত অর্থও যাহাদের জ্ঞান নাই তাহাদিগকে ব্রাঙ্গণ কে বলিবে? 
এই কুসংস্কারের সমাজে আমাদের এ কথাগুলি অনেকের ভাল না 
লাগিতে পারে । কিন্তু কর্দমাক্ত লোকদের গাত্রে আরও কর্দম দিতে 
আমাদের অঠিলাষ নহে, তাই কর্দম না লইয়। পরিষ্কার গঙ্গাজল দ্বার। 
তাহাদিগের সেব। করিতে ইচ্ছা করিতেছি। জল দেখিয়। ভয়ে যদি 
দূরস্থ না হন, আমরা তাহাদের গাত্রের সমস্ত কর্দম ধৌত করিয়। 
দ্বিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। তখন দেখিবেন যে জান্ুবী জলে গুণ 
আছে কিনা? যাহা হউক এখন বেদশাব্দের অর্থ ছাড়িয়া আমরা! 
মন্বর্থে প্রবৃত্ত হই । আমরা মন্ুর দশমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোর্কটীর যেরূপ 
অর্থ করিলাম তাহা এই মন্ুসংহিতা ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ সংহিতা পুরা- 
ণাদি শাস্ত্রের ছারাই ক্রমে দুট়ীরুত হইবে । এবং এরূপ অর্থে সমস্ত 
শবস্ত্রার্থই পরম্পর সঙ্গত হইবে । অন্ঠথা এক শান্ত্রেরই মধ্যে ভিন্ন 
ভিন্ন স্থল পরম্পর অসংলগ্ন অসংবদ্ধ প্রলপিতের শ্ঠায় প্রতীত হইবে । 
মন্ধুর দশমাধ্যায়ের এই প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমাদের এত 
প্রয়াস পাইতে হইত না ও এত কথা বলিতে হইত না, কিন্ত অধুনাতন 
শান্তজ্ঞানহীন ব্রাহ্দণের! প্রায়ই এ সকল না বুঝিয়1! ইতরসাধারণের 
ভ্রম জন্মাইয়া দেন। শাস্তজ্ঞ ব্রাঙ্গণেরাও অনেক সময়ে সত্যনির্ণয়ে 
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ইচ্ছ! না করিয়া কেবল কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া বৃথ। 
বাগ্বিতগ্ডা করিয়া! নিজের জ্ঞানবত্তা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন 
এবং তাহাতে ত্াহারই স্তায় অজ্ঞের নিকট কৃতকার্য হওয়াকেই যথেষ্ট 
মনে করেন। বৈগ্যজাতির নিকুষ্টতা খ্যাপন করাও অনেক ব্রাক্ষণের 
উদ্দেত্য কেন না তাহারাই তাহাদের একমাত্র সমকক্ষ । অতএব 
ইহার] প্রায়ই বিনাধুক্তিতে ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধে বৈদ্যদিগকে বৈশ্যবর্ণের 
অস্তরনিবিষ্ট বলিয়া দেখাইয়! থাকেন। নৃতন ম্মার্ভ রঘুনন্দনও তাহা- 
দিগের শুদ্রত প্রমাণার্থ মিথ্যা বচন ব্যবহার কৰিতেও ক্রটি করেন 
নাই। ইহার পরে এবং পূর্বেও শ্রুতিস্বতিবিরুদ্ধ অনেক বচন পুরাণ 
মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্য নূতন নূতন পুরাণ নূতন নূতন 
ব্যাস দ্বারা রচিত হইয়াছে । কিন্তু সে সকল কথা পরে হইবে । এক্ষণে 
মন্ুর যে অংশের আন্ুপুর্বিক ব্যাখ্যা করিয়।৷ দেখাইতে ইচ্ছ। করিয়াছি 
তাহাতেই প্রবৃত্ত হই। 

পৃর্ব্বোক্ত ষট্কর্মগ্রহণে মন্ু দ্বিজগণের মধ্যে সাধারণতঃ অগৃহীতা- 
স্যকন্মাদেরই ব্রাঙ্গণত্ব ও রাজ্যপালনযুদ্ধাদি ক্ষাত্রয়াদির কন্মগ্রহণে 
ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্ব হয় ইহা বলিয়াও সমাজের সাধারণের সুবিধা ও সুশৃ- 
জ্বল! সম্পাদনার্থ ওরস পুত্রগণের কম্মগ্রহণের পৃর্ধে তদ্দীয় পিতৃবর্গগত 
সংস্কারেরই উপদেশ দিয়ীছেন। সুবিধা বলিয়া সমাজে এইরূপ ব্যব- 
হার পৃর্বাপর চলিয়া! আসাতেই তাদ্ৃশ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া দিয্রা- 
ছিলেন। এরূপে যাবৎ পুত্রেরা গৃহীতকর্ম্মা না হইত তাবৎ তাহাদিগকে 
পিতৃবর্ণ ই বলা যাইত। ফলে সাধারণতঃ পুক্রেরা পিতৃকর্ম অবলম্ব- 
নার্থ ই শিক্ষিত হইত এবং পিতৃবর্ণ ই হইত । নিয়মও তাদৃশই ছিল। 
তবে পিতৃবর্ণ ছাড়িয়া যদি কেহ পিতৃকন্মা না হইয়া উচ্চতর বর্ণে 
যাইতে পারিতেন তবে তিনি উচ্চতর বর্ণ ই হইতেন। এইরূপ আপদ 
বিন! নিয়তর বর্ণের কর্ম অবলম্বন করিলে নিয় তর বর্ণ হইতেন। ইহ 
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তখন অসম্ভব বা আশ্চর্য্য ছিল ন।। এখন যেমন ব্যবসায় অবলম্বনে 
লোকের স্বাতন্ত্র্য হইয়াছে তখনও এ্রবূপ ছিল। কোন বর্ণ বলিয়া 
প্রতিপন্ন হওয়া কোন ব্যবসায় বিশেষ অবলম্বন কর! মাত্র । কেবল 
ব্রাঙ্মণ হওয়াই কঠিন ছিল, কেন না তাহা প্রভূত বিদ্যা ও কষ্টকর 
নিয়ম সকল পালন ব্যতীত হইত না। নিজের সংসারন্বখে জলাঞ্জলি 
দিয়া ষাহারা কেবল সমন্ত সমাজের ইষ্টানিষ্ট চিন্তাতেই দিন যাপন 
করিতেন, ধন্ীধর্ম নির্ণয়ে ব্যাপূত থাকিতেন এবং কঠোর ব্রত সকল 
দ্বারা আত্মাকে স্ুপবিত্র রাথিতেন ভাহারাই ব্রাহ্মণ হইতে পাবিতেন 
এবং এরূপ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হইলে কাজেই সমস্ত সমাজের ও 
রাজার আদরের পাত্র হইতেন। অশেষ এশ্বর্ষয ও সমস্ত বর্ণের উপর 
প্রভুত্ব পাইক়াও সুখাতিলাষ পরিত্যাগ করিয়া যে ব্রাহ্মণের রাজ্য 
শাসনার্থ কঠোর নিয়ম সকলের অন্ুবত্তা হইয়া সমস্ত সমাজের মঙ্গল- 
বিধায়ক কার্য্য সকলের চিন্তা ও অনুষ্ঠান করিতেন,এবং স্বরাষ্ট্র পররাষ্ট্র 
চতুদ্দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রজাদিগের পরিঙাণার্থ সর্বদা উদ্যুক্ত থাকিতেন 
তাহাদ্িগের কার্ধ্যও তদপেক্ষা অল্প কঠিন নয়, ইহারাই মুদ্ধাভিষিক্ত 
ব্রাহ্গণ । আর যে ব্রাহ্গণেরা সমস্ত ব্রাহ্মণদের সমস্ত বেদরূপ সাগর 
মন্ধন করিয়া দেবগণকে অমর করিবার নিমিত্ত অমুত লইয়া উত্থান 
করিয়াছেন, সমাজের রক্ষাকর্তী, পীড়াকালে অন্বতুল্যস্থিত প্রজাগণের 
জীবন রক্ষার জন্য ধাহারা আপনাদের জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন, 
লোতশৃন্ঠ পিতৃস্থানীয় সেই অন্বস্ঠ ব্রাহ্গণদের ব্রতও কঠোরতায় তদ- 
পেক্ষা ন্যুন নহে । বেদপারগ এই ত্রিবিধ ব্রাহ্মণদেরই সমাজরক্ষার্থ 
সকলপ্রকার বিচ্যা জানা আবশ্যক | ধর্নরক্ষার ও ধর্মপ্রচারের নিমিত 
সমাজ তাহাদের উপরই বহুলরূপে নির্ভর করে| ইহাদের প্রত্যেকে- 
বই প্রত্যেকজাতীর জীবিকাঁদি জানা ও জানান কর্তব্য, বিধানান্গুসারে 
স্বয়ং চলা কর্তব্য এবং অন্ঠান্ঠ জাতিকেও তাদৃশ আচারে চলিতে উপ- 
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দেশ দেওয়া কর্তব্য । এই বিদ্বান জাতির! যদি সাধারণকে না শিখা- 
ইবেন তবে আর কে শিখাইবে? এই কথাই মনু সংক্ষেপে এই 
অধ্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে লিখিয়াছেন যথা -_ 

“সব্বেবাং ব্রাণে। বিগ্ভাদ্‌ বৃত্ত, পায়ান্‌ যথাবিধি। 

প্রব্রয়াদি তরেভ্যশ্চ স্বয়ঞ্চেব তথা ভবে ॥ ২ 

বৈশিষ্যাৎ প্রকৃতিশৈষ্ঠান্রিরমস্ত চ ধারণাৎ। 

সংস্কারস্ত বিশেষাশ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্মণ: প্রভূঃ ॥৩” 
ব্রাহ্মণবর্ণ প্রত্যেক জাতির জীবিক। পালনীয় ধন্ম কি তাহা বিহিতরূপে 
অবগত হইয়া তদন্ুসারে চলিতে সকলকে উপদেশ দিবেন এবং আপ- 
নিও তদন্থুসারে চলিবেন | ২ 

পুব্বশ্লোকোক্ত বাক্যে ব্রাঞ্ষণের উপদেশ দ্রানের ও তাদৃশ আচ- 
বরণের হেতু তৃঙীয় গ্লোকে প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন বিশিষ্ট জ্ঞান, 
শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি, দশবিধ নিয়মরক্ষা * এবং অনন্য সাধারণ সংস্কার হেতু 
বাহ্ধণবর্ণ ই সকল বর্ণের প্রভু ॥ ৩ 
দ্বিতীয় শ্লোকে যে সকল জাতির জীবিকা জানা কর্তব্য বলিলেন 

সেই সকল জাতির পরিচয় পঞ্চম ও বষ্ঠ শ্লোকে দিবেন । এই অধ্যায়ে 
কেবল উহাদের বিশেষ বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকাই বল৷ হইবে, তাহাদের 
সামান্য ধর্ম পুর্ব পুর্বব অধ্যায়ে বল হইয়াছে কিন্তু এ সকল ধর্মের 
মধ্যে কোন্‌ জাতির কোন্‌ ধর্ম অবলম্বনীয় অথবা কোন্‌ জাতির কোন্‌ 
বণীয় সংস্কারাদি হইবে তাহা জানিতে হইলে প্রত্যেক জাতির বর্ণও 
জানা ছাবস্তক। এজন্য তাহাদের প্রত্যেকের বর্ণও এ ছুই শ্লোকের 
মধ্যে বলিয়। দিতেছেন। এই পরিচয়ে পাছে কাহারও এইরূপ ভ্রম 


2 ৫ ৯. শি পি শীল শশা িশাীল শিট শি এল্ছি 
৪. সম শী পিপি শিপ শিপ শিস সপ শি সন 


*. শৌচমিজ্যা তপোদানং স্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহৌ । 
ব্রতমৌনোপবাসাশ্চ স্ীনঞ্চ নিয়মাদশ ॥' আত্র ॥ 
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হয় যে পূর্বে যে ব্রাঙ্মণাদি চঃরিবর্ণের ধর্ম বল৷ হইয়াছে এই সকল 
জাতি তাহার অতিরিক্ত বর্ণ বা জাতি অথবা ইহারা বর্ণ ই নহে এজন্য 
এই চতুর্থ শ্লোকটী বলিতেছেন । 
“ব্রাহ্ধণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যন্ত্রয়ো। বর্ণ দ্বিজাতয়ঃ | 
চতুর্থ একজাতিস্ত শৃদ্রে৷ নাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥” 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈগ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি অর্থাৎ বেদের উপ- 
নয়ন-ছাবা সংস্কত জাতি সুতরাং পবিত্র । এতদ্তিরিক্ত শর নামে 
চতুর্থ একটী বর্ণ আছে সে একজাতি * অর্থাৎ উপনদ্ননাদি দ্বারা 
সংস্কৃত নহে সুতরাং অপবিভত্র। ইহার অতিরিক্ত আর পঞ্চমবর্ণ 
নাই। 

ইতি পৃর্ধে উদ্ধত বেদবচনেও এই চারি বর্ণ প্রদর্শিত 
হইয়াছে । শুদ্র যে দ্বিজেতর জাতি তাহাও তথায় কথিত হইয়াছে । 
এইরূপে দেখ। যায় যে ব্রহ্মার চাতুব্ব্য সমাজ হ্থঙ্টিতে চারি ভিন্ন 
পঞ্চম বর্ণ নাই । মনু এখানে তাহাই বলিয় দ্রিলেন। 

তথাপি যদি কাহারও বর্ণ জ্ঞান না হয় তবেসে ভগবান্‌ মন্ুর 
দোষ নয়। অন্যেও তাহার জন্ত দোবধী নহে । মন্তুর এরূপ বলার 
অভিপ্রায় এই যে সমাজস্থ মন্ুষ্তেরা এই চাবিবর্ণে ই বিভক্ত হইবে । 
দ্বিজগণের বিরোধী দস্যু প্রভৃতি জাতির। চাতুর্বণ্য সমাজের বহিভূতি 
অতি নিন্দিত জাতি তাহাদিগকে সামাঞ্জিক জাতি বা কোনও বর্ণ 
বলিরা ধরা যাইবে না। বেদস্বত্যাদি প্রদ্রশিত ধর্মের বহিভূতি 
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+ একজাতি যে শুক্পকে বলা যায় তাহ! এই সংভিতার অষ্টমাধ্যায়ের ২৭৯ 
ক্লোকেও দুষ্ট হইবে ঘণা “এক জাতিদ্বিজাতীংস্ত বাচা লারুণায়াক্ষিপন্।” জিহবায়াঃ 
প্রাপ্থুয্াচ্ছেদং জঘন্য প্রভবো হি সঃ” শুক্র বদি আর্ধ্যজাতিকে কঠোর গালি 
দেয় তবে সে জিহ্বাচ্ছদ দণ্ড পাইবে | যেহেতু অতি দুরাভার হইতে তাহার জন্ম 
তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। 
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অধার্ম্রিক অনাচারেরা আর্ধ্যোৎ্পন্ন হইলে এরন্ধূপ দস্থ্যশব্দবাচ্য এবং 
তাহাদিগকেও এরূপ চাতুর্ধণীয় সমাজের বহিভূ্ত বা বাহৃজাতি বল 
যাঁয়। ভতগৰান্‌ মনু স্বীয় সংহিতায় উক্ত চাতুর্বর্য সমাজের' নিম্মিত 
এবং এঁ অতিনিন্দিত সযাজবাহাজাতিদিগের নিমিত্তও ধর্ম বলিয়া” 
ছেন। যদি এ বাহ্াঞ্জাতিরা শৌচাচার রক্ষা পুর্বক মানবধর্্ম অব- 
লম্ঘন করিতে সক্ষম হয় তবে তাহারাও কালে চাতুর্বপ্য মধ্যে প্রবেশ 
করিতে পারে। প্রবেশের পৃব্বে ইহারা ধর্ম্মশিক্ষার্থ চাতুর্বপ্য সমাজের 
বাহ্‌দেশে বাস করিতে পায়, কিন্তু সমাজমধ্যে স্বান ও সন্মান পায় 
না। পরে এই সকল লোকও সমাজস্থ হইলে চতুর্বর্ণের অতিরিক্ত 
পঞ্চমাদি বর্ণ বা অবর্ণ হয় না । সমাজের লোক অবশ্ঠই এ চারিবর্ণের 
অন্ঠতম বর্ণ হইবে ও শান্ত্রনির্দেশ মত ধন্ম গ্রহণ করিয়া বাস করিবে । 
সমস্ত মনুসংহিতা খানি দশমাধ্যায়ের সহিত পাঠ করিলে এইরূপ অর্থ 
ও তাত্পর্য্যই গ্রহণ করাযায়। ইহাভিন্ন অন্যমত হইতে পারে না। 
যাহার! শাস্ত্র পড়িয়' অন্বষ্ঠ বা বৈদ্ধব্রাহ্গণদিগের প্রাধান্য অবগত হইতে 
পারে না, তাহারাঁও বৈগ্ভগণের চিরাচরিত আচারব্যবহার) বিদ্যা- 
বুদ্ধিতে প্রাধান্য ও সামাজিক পদ দেখিয়া বুঝিতে পারে যে বেছ্যের! 
কখনই সামান্য জাতি নয়, কিন্তু মেধাতিথি কুল্প,ক প্রস্ততি শান্তর পড়ি- 
যাও তাহ। বুঝেন নাই অথবা বুবিয়াও আপনার জাতি অপেক্ষা বৈছ্যের 
প্রাধান্ স্বীকার করিতে হয় দেখিয়া কেবল মন্ুবচনের ব্যাখ্যাতে চাঁতুরী 
নয়, মন্ুপ্রযুক্ত পদপর্য্যস্ত উঠাইয়া আপনাদের ইচ্ছাক্ুসারে যাহা ইচ্ছা 
তাহাই বলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন । তাহার। ব্রা্ষণের লক্ষণস্চক 
পূর্বপ্রদর্শিত অত্যাবশ্তক স্থল সকল দুর্ব্যাধ্যা দ্বারা যেমন আচ্ছন্ন 
করিয়াছেন বা পাদপৃরণার্থ বলিয়া উড়াইয়। দিয়াছেন, জাতিবর্ণন্থচক 
মন্থুর এ. অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাথ্যাতেও সেইরূপ 
করিয়াছেন । আমর! এই ছুই শ্লোকের যথাযথ ব্যাথ্যা করিতেছি” 


১৩ 
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দেখুন।. এই ছুইটী শ্লোকের সংস্কৃত ব্যাখ্যাও আমরা করিয়া দিতেছি। 
দেখিবেন এই ছুই শ্লোকে সবর্ণজ, অন্ুলোমজ, প্রতিলোমজ সর্বপ্রকার 
পুলের সংস্কারার্থ জন্মজন্য বর্ণ কথিত হইয়াছে যখা__ 
জাতিভেদ ও বর্ণভেদ বিষয়ে মন্ুমত | 
সর্ববর্ণেষু তুল্যাস্থ পত্রীপ্বক্ষতযোনিধু। 
আন্ুলোম্যেন সম্ভৃতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে ॥ ৫ 

সর্ববর্ণেষু ব্রাঞ্গণক্ষত্রিয় বৈপগ্তশদ্রেষু সর্ধবেষু বণ্ণেষু ব্যাপ্যাধারেষু সর্ববর্ণ 
ব্যাপকোইয়ং বিধিরিত্যর্থঃ। পত্রীষু যথাশান্ত্রং মন্ত্রসংস্কা রপুর্ববক ছ্িজ- 
পরিণীতাস্ দ্বিজাত্মজান্থ, তেন ব্রাঙ্গণেনোঢ়ায়াং ব্রাঙ্গণাত্মস্ঞায়াং 
ক্ষত্রয়াত্জায়াং বেশ্যাত্বজায়াঞ্চ, ক্ষতিয়েণোট়ায়াং ক্ষত্রিয়াত্বজায়াং 
বৈশ্বাত্বজায়াঞ্চ বেশ্যেনোটঢ়ায়াং বৈশ্যাত্বজায়াঞ্চ পত্বীভূতায়াং ষে 
সম্তৃতাঃ, এবং তুল্যাস্থ সবর্ণাস্থ পত্রীভিন্নাস্থ ইত্যর্থ: শূদ্রস্য স্বোঢাস্থ 
_ পরোঢ়াম্থ চ যে সম্ভৃতাঃ, তথা যাশ্চ ন স্বোট়া ন বা পরোটা স্তাদৃশাস্ব- 
ক্ষতযোনিধু সরর্ণাস্থ, পুনভূধু কন্ঠান্ু চেত্যর্থঃ যে সম্ভৃতাঃ, তথা আন্ু- 
লোম্যেন অনুলোমক্রমেণ চ অনস্তরৈকস্তারছ্যস্তরাস্ব চ পরোঢ়াস্থ যে 
 সৃভ্ৃতাঃস্বোঢ়ান্থ শুদ্রাস্থ চ যে সম্তৃতাঃ তথা আন্লোম্যেনাক্ষতযোনিষু 
পুনভূষু কন্ঠাস্ চ যে সন্তৃতা জাতা স্তেজাত্যা ত এব যদ্বণীয়াসু 
জাতা স্তদ্বর্ণী এব ইত্যর্ঘ: জ্ঞেয়াঃ। জনকান্ুক্তয স্ত্রীধু জাতা স্তদ্র্ণ ইতি 
ক্রষেণৌক্তত্বাৎ জননীবর্ণ এব জ্ঞেয়া ইতি ভাবঃ। তত্র সবর্ণাস্থ জাতাঃ 
সবর্ণাঃ অন্থ লোমাস্থু চ জাতা অন্ুলোমবর্ণাঃ ইতি স্পষ্টম্‌। নচ পত্বীষু 
জাতানামনুলোমবর্ণত্বং পতিপত্র্যোঃ সমানবর্ণত্বাৎ। ন চ, তুল্যাস্থু 
জন্মনা সবর্ণাস্থ, আন্ুলোম্যেন অন্ুলোমবিবাহসংস্কারেণ চ তুল্যান্দু 
সবর্ণাস্থ পত্বীদ্ষিত্যাদিক্রমেণ তুল্যাশ্িতি পদেন পত্বীন্থিতি পদং বিশিষব 
ব্যাথ্যেয্সম্‌, পত্বীতেনৈব পত্ীনাং পতিতুল্যত্বাবগমাৎ্থ॥ ৫ ॥ নারীঘ্বিতি 
পাঠে ব্যাধ্যা উত্তরত্র প্রদর্শিত । 


সমাজ সংস্থান | ১৮১ 


ইহ] সর্ববর্ণব্যাপ্য বিধি যে পত্বীতে যাহারা জাত হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্গ- 
ণোঢ়া ব্রাহ্মণা্মজাতে, ব্রাহ্ধণোঢ়া ক্ষত্রিয়াত্মজাতে এবং ব্রা্মণোঢ়া 
বৈশ্যাত্মজাতে ; ক্ষত্রিয়োঢা শত্রিয়াআ্মজাতে, ক্ষত্রিয়োঢ়। বৈশ্যাত্মজাতে ; 
এবং বৈশ্যোচা বৈশ্যাত্মজাতে যে ছয় পুক্র হয় তাহারা, পত্রী নয় এরূপ 
সবর্ণা স্বোটাতে অর্থাৎ শদ্রের স্বোঢা শুদ্রাতে এবং সবর্ণা পরোঢাতে 
যাহারা জাত, আর যাহার স্থোটাও নয় পরোঢ়াও নয় এরূপ সবর্ণ। 
অক্ষতযোনিতে অর্থাৎ পুনভূতে ও কন্ঠাতে যাহারা জাত; অন্ুলোম- 
ক্রযে অর্থাৎ অনন্তর] একান্তর1 ও দ্বান্তর] পরোঢ়াতে যাহারা জাত এবং 
এরূপ অন্ুলোম। পুনর্ভ বা কন্ঠাতে যাহারা জাত হয় তাহারা তদ্বর্ণাই 
হয় জানিবে। পতি ব! ঞ্নক শন্দ প্রয়োগ না করিয়া ত্ীতে জাতের 
তদ্বর্ণা হয় ইহ। বলাতে সকলকে মাতৃবর্ণাই বল। হইয়াছে ('নারীধু' পাঠ 
থাকিলে স্বোটা ও পরোটা উভয়ের প্রতীতি হইয়া! সেই অর্থই হয় )। 
তন্মধ্যে সবর্ণাতে জাতের] সবর্ণ, অন্রুলোমাতে জাতেরা অনুলোমবর্ণ 
হয়। পত্বীতে জাতের অনুুলোমবর্ণ হইতে পারে না কেন না পতি 
ও পত্রী সবর্ণ ই হয় ভিন্নবর্ণ হয় না। বাক্যস্থিত তুল্যাস্ত পদের অর্থ 
সবর্ণাতে, কিন্তু সবর্ণ। দুই প্রকারে হইতে পারে, জন্মে সবর্ণা ও বিবা- 
হের মন্ত্রপংস্কার দ্বার। সবর্ণা। তন্মধ্যে বিবাহমন্ত্র বারা সবর্ণতাই প্রধান- 
রূপে গণনীয়, কেন না বিবাহের পূর্বে কি ব্রা্মণত্মজা, কি ক্ষত্রিয়াতবুজ 
কি বৈশ্যাত্মজা সকলেই শুদ্রতুল্য অর্থাৎ জাতিমাত্রে ব্রাহ্ণ থাকে বা 
দ্বজকন্য। মাত্র থাকে । পরে বিবাহসংস্কারে (পতি যে বর্ণের সেই 
ধর্ণে জন্মিলে যেরূপ সগোত্রী ও সবর্ণ হয় সেইরূপ) পত্বীরা পতির 
সগোত্রা ও সবর্ণ হইয়া যার । ইহা সকল শাস্ত্র ও ব্যবহারসিদ্ধ ইহ] 
পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । অল্লাক্ষর এই স্ত্রমধ্যে সবর্জ ও অন্ু- 
লামঙ্গ সকল পুত্রকে আয্নত্ত করিবার নিমিত্ত এবং সর্ববর্ণীয় উরসদের 
বর্ণনির্ণয়ে শবের ভ্রম নিবারণের নিমিত্ত মনু পত্বীপদ প্রয়োগ করিয়া 
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সবর্ণ ও অনুলোমবর্ণজাতা হইলেও পত্বীদের পতিসবর্ণত্ব স্মরণ করাইতে- 
ছেন এবং এ পত্রীজাতদ্রিগকে মাতৃবর্ণ বলিয়াও কৌশলক্রমে সবর্ণ ই 
বলিয়াছেন। পত্ীভিন্না সবর্ণা স্ত্রীতে জাতদ্িগকে সবর্ণ বলিয়াছেন 
এবং পত্বীভিন্রা অন্ুলোম বর্ণাতে যাহারা জাত তাহাদ্দিগকেই অন্ু- 
লোমবর্ণা বলিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা সর্বশান্ত্র সঙ্গত। “সবর্ণেভ্যঃ 
সবর্ণাস্থ জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ” ইত্যাদি লক্ষণে যে লোকদের সন্দেহ 
হইয়। থাকে তাহ ইহারই পরাদ্ধে ও এই মনুব্যাখ্যা দ্বারা অপনোদিত 
হয় এবং সমস্ত স্বৃতিশান্্রকে একার্ধবাদী বলিয়াই দেখা যায়। অন্যথা 
সকল স্বাত পরম্পর বিস্ংবাদী হইয়! উঠে। মেধাতিথি কুল্ল কাদির 
অশান্ত্রীয় ব্যাখ্যা কেবল তাহাদেরই মনোমত, কোনও শাস্ত্রের সহিত 
তাহাদের মতের এঁক্য হয় না। তাহ! পরে প্রদর্শন করিতেছি । 

এই শ্রোকের ব্যাখ্যায় “তুল্যাস্ত' অর্থে জন্মে সবর্ণা এরূপ বলিয়! 
“আন্ুলোম্যেন তুল্যাস্তু' অর্থে অন্ুলোম বিবাহ সংস্কারে সব্ণা এরূপ 
বলিয়া “পত্রীযু' এই পদের বিশেষণ দেওয়া যাইত, কিন্তু “পত্রীযু' এই পদ 
থাকায় তাহা আবশ্যক হইতেছে না, কারণ পত্রী বলাতেই তাহার 
সবর্ণাত্ব প্রতীতি হইয়। যায়, বরং সবর্ণণ এরূপ বিশেষণ দিলে অসবর্ণ! 
পত্রীও হইতে পারে এরূপ অর্থের প্রতীতি হইয়া যায়। অতএব 'পত্রীষু। 
পদ্দে এরূপ বিশেষণ দিয়া ব্যাখ) করা অন্ুচিত । 

“সব্ববর্ণেষু তুল্যাস্থ নারীদ্ঘক্ষতযোনিষু। 
আনুলোম্যেন সন্ভৃতা জাত্য। জ্ঞেয়া স্ত এব তে ॥ ৫॥ 

সর্ববর্ণেধু ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্বশূদ্রেধু সর্বেধু বণেধু ব্যাপ্যাধারেষু 
ব্যাপকোহয়ং বিধিরিত্যর্থ: | তুল্যাস্ু সবর্ণাস্ুঃ আন্ুলোম্যেন চ নারীষু 
যে সম্তৃতাঃ, তথ তুল্যাস্থ, আন্ুলোম্যেন চ অক্ষতযোনিষু যে সম্তৃতাঃ। 
অবিশেষেণ নারীঘিতি কথনাৎ্ স্বোঢ়াস্ু পরোঢাস্্ব চ নারীঘ্ষিতি বোদ্ধ- 
ব্যযূ। তেন চ সবর্পাস্থ অন্ুলোমাস্ত্ব চ স্বোট়াসু১ পরোটঢ়াস্ু। অক্ষত- 
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ঘোনিষু বা নারীষু যে সম্ভৃত) জাতা স্তে জাত্যা যদ্বরণীয়াস্থ জাতা৷ তথর্ণ 
এবেত্যর্থঃ জ্ঞাতব্যাঃ। নারীঘিতি সন্ভৃতা ইতি জনন্া জাতস্য 
চোক্ততহ্াাৎ জনকম্ত চ অন্ুক্তত্বাৎ জননীবর্ণা এব জ্ঞাতব্য ইতি 
ভগবতোহভিপ্রায়ঃ। তেন চ যত্র মাতাপিত্রোঃ সবর্ণত্ং তত্র 
মাতৃবর্ণত্বে কথিতেহপি পুভ্রাণামুভয়সবর্ণত্বাৎ সবর্ণত্বমূ। তুল্যাস্বিত্যুক্ত্য 
সবর্ণজানামন্ুলোমবর্ণজানাঞ্চাপিনারীণাং বিবাহাৎ প্রাগেকজাতিত্বান্ 
গিজানাং পতীনাং তুল্যত্বমিতি নানুটাস্্, অপি তু অনিন্দিত 
বিবাহেষু ব্রান্মাদিযু চতুযু সংস্কতানাং তাসাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়- 
বেগ্যাম্মজানাং দ্বিজ্পত্বীভূতানাং পতিপবর্ণতরা পতিসবর্ণাস্থ তাস্ু 
পত্যুর্জীতানাং সর্বেষামেব পুক্রাণাং ওরসানামিত্যর্থঃ মাতাপিত্রোঃ 
সবর্ণত্বাৎ সবর্ণত্বম। ক্ষত্রিয়বণেষু চ প্রশস্ততয়াভিমতেন রাক্ষসেন 
গান্ধর্ধেণ বা বিধিনা, বলেন পরম্পরাভিমতেনবোঢ়ানামিত্যর্থঃ 
অক্ষতযোননীামপি সবর্ণানামন্ুলোযানাং বা পত্রীত্বা২ৎ তাস্ু 
জাতানামপি মাতাপিত্রোঃ সবর্ণস্বম। এবং ধর্মার্থ, দেবরীদ্বা- 
সপিগাদ্বেতাদিশান্ত্রোক্তনিয়োগবিধিনা সবর্ণান্থ অনুলোমাস্ত বা 
পরোচ়াস্থ জাতানামপি ক্ষেত্রজানাং সবর্ণত্বম অন্াস্থ পুনঃ সবর্ণাস্বন্ু- 
লোমান্ু বা জাতানাং মাতুপিতুব1 বর্ণে অপসদত্ব মিতি তে নাস্য 
শ্নোকস্য বিষয় ইতি ভাবঃ। 

“তুল্যাস্থু” বলাতে সবর্ণের অথব1 অন্ুলোমবর্ণের অনুঢ়া কন্ঠাকে 
বুঝাইবে না, কারণ বিবাহের পূর্বে তাহারা সকলেই দ্বিজত্ব না 
পাওয়াতে দ্বিজপতিদের তুল্য হয় না। পরন্ত অনিন্দিত ত্রাহ্মাি 
বিবাহে সংস্কত হইয়া যখন এ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তকন্তারা দ্বিজপত্বী 
হইয়। স্বস্ব পতির সবর্ণা হয় তখনই তুল্য হয়। অতএব এতাদৃশ 
তুল্য স্বোটাতে যাহারা জন্মে তাদৃশ পুত্রের! অর্থাৎ ওরসেরা মাতা। 
পিতার সমান বর্ণ হওয়ায় সবর্ণ হয়। ক্ষত্রিয় বর্ণের পক্ষে রাক্ষস ও 
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গান্ধবর্ব বিবাহ অর্থাৎ বলপুর্ধবক পরিণয় বা পরস্পরের অভিযতে 
পরিণয় প্রশস্ত হওয়াতে তাদৃশ বিধানে উঢ়া সবর্ণা ও অন্ুলোমারাও 
পত্বীত্ব প্রাপ্ত হয় স্থুতরাং তা্ৃশ স্ত্রীতে যাহার! জাত হয় তাহারাও 
মাত] পিতার সবর্ণ হয়। তত্তিন্ন ধন্মার্থ শাস্ত্রোক্ত নিয়োগ বিধানান্ছ- 
সারে সবর্ণা বা অন্ুলোমা পরোঢ়াতেও যাহারা জন্মে তাদৃশ ক্ষেত্র 
পুজেরাও মাতাপিতার সবর্ণ হয়। এতত্িন্ন অ্ সবর্ণ বা অন্নুলোমাতে 
জাতের অর্থাৎ এরূপ সম্পর্কে সম্পর্ক রহিতা নারী সবর্ণাই হউক 
আর অনুলোমাই হউক তাহাতে যাহারা জন্মে তাহার! মাতৃবর্ণের বা 
পিতৃবর্ণের অপলদ হয়। তাহারা এ গ্লোকের বিষয় নয়। তাহাও 
দেখাইয়া দিব। এক্ষণে ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখা করিতেছি । 
“স্ত্রীঘনস্তরজাতাস্থ দ্বিজৈরুৎপাদিতান্‌ স্থৃতান্‌। 
সদৃশানেব তানাহুম্মাতৃদোষবিগহিতান্‌ ॥ ৩॥ 

তৎ কি যৌরসানৌরসানাঞ্চেষাং সর্বেষাং সাম্য যেব ন কম্চি- 
দ্বিশেষোহস্তীত্যাহ স্ত্রীঘিতি। পতীদতি স্থলে স্ত্রীঘিতি পদোপাদানাৎ 
পরোঢাস্বনূঢ়ান্থ বা সবর্ণার্ষিতি বোদ্ধব্যমূ। স্বোঢ়াস্ু পতিভিরুৎ্পাদি- 
তানাং পুর্বশ্লোকোক্তানাং যাতৃদোষাসন্ভবাৎ ইহ তু মাতৃদোষবিগ- 
হিতানামিতি কথনাৎ নতু স্বোঢ়াস্বিতি | ন চ নিষুক্তান্থপি পরোঢ়ান্থ ; 
বিধিনা নিযুক্তাস্থ পরোদঢ়াস্বপি নিযুক্তৈ থাবিধ্যুতৎপাদিতানাং মাতৃ- 
দোষাতাবাৎ, কিন্তু নিযুক্তাস্বপ্যবিধিনোত্পাদিতানা মনিষুক্তাস্থ চ 
সধবাস্ু মাতৃদোষ এব, বিধবাস্ত চ “বিধবায়াং নিথুক্তস্ত ঘৃতাক্তো 
বাগ্যতো৷ নিশি । একমুৎপাদয়ত্ পুজ' ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চনেতি বচন- 
দ্ষাপছ্যপস্থিতায়াং দেবরেণ একস্তৈব যথাবিধ্যুৎপাদিতন্য পুক্রস্য মাতৃ- 
দোবাসম্ভবাতপ্দিতরাস্থ বিধবাস্থৎপার্দিতানামেব মাতৃদোষ ইতি 
বোদ্ধব্যমূ। মাতৃদোবাতাবেহপ্যেতেবাং নত্বৌরসতুল্যত্বমপিতু তন্মা- 
্লিকষ্টত্বমেব । এবং পুনভূ পনুঢ়াস্থ চ দ্বিজৈঃ সবর্পৈঃ ব্রাহ্ম ণীষু ব্রাহ্মণৈঃ, 
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ক্ষত্রিয়ানু ্ষত্রিয়ৈঃ, বৈশ্যাস্তু বৈশ্শ্ৈঃ শৃদ্রান্থ চ শু্রৈঃ। অত্র দ্বিজৈরিত্যু 
পলক্ষণং শদ্রাণাং দ্বিজজাতত্বাৎ। জন্মকর্্মপরিভ্রষ্ট। স্তে দ্বিজাঃ শূত্রতাং 
গতা ইত্যাদ্রি বচনাৎ শদ্রাঙ্থ শূদ্রতপ্রাপ্তৈ দ্বিজৈবিতি বোদ্ধব্যমিত্যর্থঃ। 
অবিধিনোৎপাদ্দিতান্‌ অতএব মাতৃদোষবিগহিতান্‌ মাতুবভিচার- 
স্বাতন্তযাদিদোষদূধিতান্‌ সুতান্! ন তু বিধিনোৎ্পাদিতান্‌ ক্ষেত্র- 
জাদীন্। সদ্দশান্‌ সব্ববর্ণেধু তুল্যান্বিত্যাদিন। পুর্বশ্লোকে অপত্বীষু 
সবর্ণান্বপ্ুলোমাস্থ চ সম্ভৃতানাং মাতৃবর্ণত্বকথনাদশ্মিন্‌ শ্লোকে তদর্থান্ু- 
বৃত্তা সদ্বশশব্দেন সবর্ণান্থলোমজাতানাং সংবন্ধে মাতৃসদৃশবর্ণত্বং 
বোদ্ধব্যমিতি তান মাতৃসদৃশান এবাহুঃ প্রাচীনা ইতি শেষঃ। 
“তত্প্রাজেন বিনীতেন জ্ঞান বিজ্ঞানবেদিনা। আয়ুঙ্কামেন বপ্তব্যং' 
নজাতু পরযোধিতীতি নিষেধবচনাদবিধিন। পরক্ষেত্রে নিন্দিতেভ্য 
উৎপন্নানাং নান্দতত্বং সিদ্ধ মেবেত্যর্থঃ। অতএব ব্রাক্ষণ্যাং ব্রাঙ্গণাদেব 
মুৎপন্রো ব্রাহ্মণঃ স্বত ইত্যাদিহারীতাদ্রিমুনিবচনাৎ ব্রাক্গণ্যাং ব্রাহ্মণা- 
দুৎপন্নাঃ কুগডগোলকপৌনভবকানীনাগ্যা ব্রাহ্মণ এব কিন্তু ব্রাহ্মণাপ- 
সদাঃ। নিন্দিতজন্মত্বাদেব তে শ্রাদ্ধে বর্জনীয়ব্রাঙ্গণমধ্যে সংহিতাকারৈ, 
দর্শিতাঃ । তথাহি মনুঃ “ন ব্রাহ্গণং পরীক্ষেত দৈবে কর্ম্নণি ধর্মবিৎ 
পিত্র্যে কন্মণি তু প্রাপ্তে পরীক্ষেতপ্র যত্তত ইত্যুক্ত। শৃ্রশিষ্যে। গুরুশ্চৈব' 
বাগ্ষ্টঃ কুগুগোলকাখিতি, পৌনবশ্চ কাণশ্চেতি চ, পরদারেষু 
জায়েতে ঘ্বৌ সুতো কুণগডগোলকাবিত্যাছ্যক্ঞ। “এতান্‌ বিগহিতাচারান 
পাক্তেয়ান্‌ ছিজাধমান্‌ দ্বিজাতিপ্রবরে। বিদ্বানুভয়ন্র বিবর্জয়েদিত্যুপ- 
সংহারাৎ তেষাং ব্রাঙ্গণত্মেষ প্রতিপার্দিতম্‌। ষাজ্জবক্ক্যোহপি 
“রোগী হীনাতিরিক্তাঙ্গঃ কাণঃ পৌনর্ভবন্তথা । অবকীর্ণা 
কুণডগোলৌ কুনখী শ্যাবদাস্তকঃ কন্ঠাদৃষীত্যাছ্যক্ত1 কর্মাষ্টাশ্চ 
নিন্দিত ইত্যুপসংহরতি ব্রাহ্দণাশ্চেত্যত্রানুবর্ডৃতে । : উশনা অপি যশ্চ. 
বেদৈশ্চ বেগ্ভা চ বিচ্ছিছেত ত্রিপুরুষম। স বৈ হুর্রাঙ্ষণো' জেয়ঃ 
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শ্ান্ধাদৌ ন কদাচনেত্যুক্ত। পৌনর্ভবঃ কুসীদী চ তথা নক্ষত্রদর্শকঃ। 
কন্তাদ্রোহী কুগডগোলাবভিশত্তোহথ দেবল ইত্যুক্ত1 বর্জযাঃ শ্রাদ্ধে 
প্রধত্বত ইত্যপসংহরতি ৷ “বিষ্ুণরপি অনুঢাপুত্রান্‌ তৎপুত্র! নিত্যাছ্যক্ত, 
ব্রাহ্মণাপসদ! হোতে কথিতাঃ পক্তিদূষকীঃ। এতান্‌ 'ববর্জয়েদ্‌ যত্বা- 
্তাদ্ধে কর্মমণি পণ্ডিত ইত্যুপসংহারাৎ তেষাং কুগ্ডগোলকপৌনর্ভবকানীনা- 
দীনাং ব্রাঙ্গণবর্ণাপসদত্বমেব দর্শয়তি | মহাভারতে অনুশাসনপর্বণ্যপি 
“কানীনাধ্যঢ়জৌ বাপি বিজ্ঞেয়ৌ পুত্রকিন্বিষৌ । তাবপি স্বাবিব স্থৃতৌ 
সংস্কার্ধ্যাবিতি নিশ্য়ঃ। ক্ষেত্রজা বাপ্যপসদ! যেহধ্যটাস্তেযু চাপ্যুত । 
আত্মবদ্‌ বৈ প্রযুপ্তীরন্‌ সংস্কারান্‌ ব্রাঙ্গণাদয় ইত্যাদ্িনা সর্ধবর্ীয়সবর্ণ- 
জান্ুলোমজব্রান্মণাদীন।ং দ্বিজাপসদানাং ক্ষেত্রিবর্ণসংস্কারকথনাৎ তে 
ব্রাহ্মণবর্ণেধু হীনা এবেতি প্রতিতাতি। যন্ত্র, কুল্প কাদিতিরুক্তং কুণ্- 
গোলকাদীনাং ব্রা্ষণত্বশঙ্কাপরিহারার্থং তেষাং শ্রাদ্ধে নিষেধ ইতি 
তত্র, জন্মকর্মাদিহুষ্টানাং তেষা ব্রাহ্গণত্বেহৎপি শ্রাদ্ধ ভোজনে কুফল- 
জনকত্বাৎ পঁক্তিদূষকত্বাচ্চ নিষেধ ইত্যেব শান্্রসঙ্গতার্থঃ। ন হি 
তেষাং ব্রাঙ্গণ্যাভাবঃ ব্রাঙ্গণজন্মসংক্কারাদিপ্রাপ্তেঃ জ্ঞানাছ্যতৎকর্ষেণ 
চোত্কর্ষসিদ্ধের্ভারদ্বাজাদিবংৎ। অতএব হারীতঃ ব্রাঙ্গণ্যাং ব্রাঙ্গণা্দেব 
মুৎপন্রো৷ ব্রাহ্মণ: স্বত ইতি এবং অব্র্যাদয়োহপি সর্ধ এব ব্দস্তি। ইতি 
পরোঢ়াস্গ সবর্ণাস্থ জাতানাং ব্রাহ্মণত্বাদিবর্ণ বিধিঃ। 

অনন্তর জাতান্বিতি। অত্র তুল্যান্থিতি স্থলে অনস্তরজাতান্থিতি 
পদোপাদ্ানাৎ আনুলোম্যেনেত্যস্ত চ পরিত্যাগাৎ্, আনুলোম্যেন 
প্রাতিলোম্যেন বা অনস্তরজাতাস্থ ব্যবহিতাব্যবহিতপরবর্ণজাত্তান্ুঃ 
আকুলোম্যেন প্রাতিলোম্যেন বা সব্ববর্ণজাতান্বিত্যর্থঃ | অনস্তর- 
শন্দোহক্র পারিভাবিকার্থে প্রযুক্ত ইতি মন্থুনা স্বয়মেব পশ্চাৎ প্রপঞ্চ- 
স্িষ্ততে 1 তেন চ ব্রাঙ্গণাদনস্তর1 ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূড্রাচ। ক্ষত্রিয়া- 
দনন্তর1 বৈশ্তা শূড্রা চ। বৈশ্াদনস্তর! শূদ্রা। এবং প্রাতিলোম্যেনাপি 
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শুদ্রাদনন্তর! বৈষ্তা ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণী। বৈশ্তাদনস্তর! ক্ষত্রিয়াব্রাহ্গণী চ। 
ক্ষত্রিয়াদনন্তর] ব্রাহ্মণী । অতএবানস্তরজাতাস্বিতিপদেন অন্ুলোমপক্ষে 
উক্তবর্ণাৎ সর্ধাস্বুলোমবর্ণজাতাসু, প্রতিলোমপক্ষেতু উক্তবর্ণাৎ 
সর্বাস্ু প্রতিলোমবর্ণজাতাস্ু স্ত্রীঘিতি বোদ্ধব্যয্‌। তেন চ অনুলোম- 
পক্ষে ত্রাহ্গণৈ: ক্ষত্রিয়বৈগ্তশূদ্রজাতাস্থ, ক্ষত্রিয় বৈশ্িশূদ্রজাতান্তু 
বৈশ্বৈশ্চ শৃদ্রজাতাস্ুু অনুঢ়ান্থু ছুহিভূষু পরোটাম্থ বা ছিজৈরুত্কষ্টবণৈ- 
রপ্যুৎ্পাদিতান্‌ সুতান্‌ পৃর্বপ্লোকোক্তানাং মধ্যে মাতৃদৌষবিগহিতান্‌ 
মাতুঃ পতিব্যভিচারাদিদোষাত নিন্দিতান্‌ অতএব সদৃশান্‌ পুর্বব- 
শ্লোরুার্থানুবৃত্যা যাস্ুৎপন্না স্তদ্ব্সদৃশানেব তদ্বর্ণাপসদানেবেত্যর্থ? 
আহঃ। নতু বিধিনোৎ্পার্দিতান্‌ ক্ষেত্রজান্, গান্ধর্ধরাক্ষসাি- 
বিধিনা বোট়াস্ কন্তাস্ত ক্ষত্রিয়োৎপাদিতান্‌ তান্‌ অনিন্দিতান্‌ স্তান্‌ 
অপসদানাহঃ। প্রতিলোমপক্ষে তু ক্ষত্রিয়ৈ ব্রণঙ্গণজাতাস্ু অনুঢ়াস্ু 
পরোঢ়াসু বা, বৈশ্ঠৈঃ ক্ষত্রিয়জাতাসু ব্রাহ্মণজাতাস্ু চ. শৃদ্রেঃ বৈশ্যজাতাস্তু 
ক্ত্রিয়াতাস্থ ব্রাহ্গণজাতাস্থ চ অনুঢ়াস্থ পরোঢ়াস্থ বেতি সব্বপ্রৈব 
যোজ্যম্‌ অনন্তরজান্থিত্যেবাতিধানাৎ্। প্রীতিলোম্যেন দ্বিজৈরিত্যত্র 
উপলক্ষণেন শু্রেরপি বোদ্ধব্যমূ তেষামপি দ্বিজজাতত্বাৎ । উৎপাদি- 
তান্‌ অবিধিনেতি শেষঃ মাতৃদোববিগহিতান্‌ মাতুবর্ণব্যভিচারদোব- 
ুষ্টত্বাৎ নিন্দিতান্‌ সুতান্‌ সদৃশান্‌ দ্বিজৈরিতি উত্পার্দিতানিতি চ 
পদাভ্যাং যদ্বরণীয়ৈ দ্বিজৈরুৎপাদিতা স্তদ্বর্ণসদৃশান্‌ এব আহুঃ উৎপাদ্ক- 
বর্ণানাং মধ্যে নিন্দিতান্‌ অপসদানিত্যর্থঃ আহঃ প্রাচীন ইতি শেবঃ। 
উক্তঞ্চ যাদৃশং তজতে হি স্ত্রী স্ুতং স্থতে তথাবিধমিতি | 

অত্রোভয়ত্রৈব জননীজনকয়োমধ্যে যোইনস্তরবর্ণঃ নিকুষ্টবর্ণ 
ইত্যর্থস্তৎসাদৃশ্থমেব পুন্রাণামিত্যনস্তরনায়ৈব তেবাং নামানি অতএব 
তেইনস্তরনামানঃ। অতএব “তাননশুরনায়স্্র মাতৃদোবাৎ প্রচক্ষত 
ইতি পশ্চাছুক্তং ভগবতা। এতেত্য এবামুৎ্পাদক্কাঃ পিতরো 


১৮৮ বৈগ্য-বর্ণ-ধিনির্ণয় । 


'ভিত্রবর্ণা; বিহিতপুত্রাস্ত মাতাপিত্রোঃ সবর্ণাঃ। অত্র কেবাঞ্চিদনস্তরস্ 
পিতুঃ সাদৃশ্তে কেধাঞ্চিচ্চানন্তরায়া: মাতুঃ সাদৃশ্তে বক্তব্যে সর্দবশানি- 
ত্যেতাবন্যাত্রস্ত গ্রহণং ন তু বিশেষে পিতৃসৃশান্‌ মাতৃদৃসশান্‌ 
বেতুযুক্তমিতি মহৎ কৌশলমত্র প্রদর্শিতং ভগবতা | বশিষ্ঠেনাপ্যেতেষা 
মপসদত্বং দর্শিতং তথাহি “একান্তরদ্বযন্তর ত্রান্তরাস্থ জাতা ব্রাঙ্গণ- 
ক্ষত্রিয়বৈশ্রৈরবচ্ছিন্না নিষাদা তবন্তি” অত্র নিষাদা ইতি পদম্‌ 
খঅপসদার্থপরম। অবিধিনোত্পাদ্দিতা অপসদ1 এব নিষাগ্য নিরুষ্টবর্ণ- 
নামানো ভবস্তীত্যর্থঃ। অতএবোক্তং বিষুণনা “অনুলোমাস্ু মাতৃবর্ণা” 
ইতি শখ্খেন চোক্? “ব্রাহ্মণাৎ্ ক্ষত্রিয়ায়াম উৎপাদিতঃ ক্ষত্রিয় এব 
বৈশ্তায়াং বৈশ্য এব শুদ্রায়াং শূদ্র ইতি। 

অনুঢ়ানাং পরিণেতুর তাবাৎ কন্টাবরয়ে। শ্েচ্ছাসংযোগস্য গান্ধর্ধ্ব- 
বিবাহত্বাৎ ক্ষত্রয়েমু চ তাদবশ বিবাহস্ত ধন্থ্যত্বাৎ্থ ভার্য্যাত্বে কষত্রিয়েণ 
গৃহীতায়াঃ ক্ষত্রিয়াদিকন্তায়াঃ যোগ্যায়া দোষে নস্যাৎ, তৎপুভ্রস্ত চ ন 
স্তাৎখ। যথা শকুস্তলায়াং ভরতস্য, ন চ বাক্ষমবিধিনা উচ়ায়াং জাতস্য 
সুতদ্রায়ামতিমন্টোঃ। কিন্তু গান্ধব্ববিবাহেইপি পশ্চাৎ কন্ঠায়। বরুস্য 
বা ভার্য্যাভর্তৃত্ব ভাবেহস্বীকূতে দোষ-স্তাৎ। অতএব হি শকুস্তলায়াঃ 
প্রত্যাখ্যানে তদ্বন্ধুভিঃ শকুস্তলায়া দোষ আশঙ্কিতঃ শকুত্তলয়াপি তদদ।- 
শক্কয়োক্তং “নুষ্ঠু তাবৎ গণিকাহস্মি সংরৃত্তেতি” । কন্ঠায়৷ ছুষ্টত্বে চ 
তৎপুক্রস্তাপি ছুষ্টং থা স্বয্নমাহুতেন ভাঙ্করেণ সঙ্গযাৎ কুস্ত্যা ছুষ্টত্বং 
তয়োরভার্য্যাভর্্ভাবে চাশ্বীরূতে পুত্রস্ত কর্ণস্য অপসদত্বমূ। অতএব 
কন্ঠাবরয়োবিবাহাম্বীকারাৎ্ কন্তায়ঃ পুত্রস্তৈব কানীনত্বম্‌। হ্বীরুত- 
বিবাহার়াস্ত ন তথা, তত্র বিবাহম্য সবর্ণত্বে আনুলোম্যে চ পুত্রস্ত 
সবরত্বং প্রাতিলোম্যেতু পিতৃবর্ণাপসদত্বমূ সন্ধীর্ণতব্চ । অন্বীরুতবিবাহে 
তু কন্ঠাবরয়েঃ সবর্ণতে সবর্ণাপনদ্ত্বং আন্গুলোম্যে যাতুবর্ণাপসদ্ত্বং 
প্রতিলোম্যে চ পূর্বববর্দপসদত্বং সন্কীর্ণত্বঞ্চ । অস্বীরুতেহপি ভার্ধ্যা- 
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তর্তৃত্বতাবে যত্র পুনরুৎ্পাদকেন অপত্যস্ত গ্রহণং তত্র তস্তোত্পাদক- 
বর্ণাপসদত্বম। যথা ভার্য্যাত্বে পরাশরেণ অস্বীকৃতায়াং সত্যবত্যামুৎ- 
পাদ্দিতস্ত ব্যাসস্ত কানীনত্বং পিতুগ্রহণাচ্চ ব্রাহ্মণাপসদত্বঞ্চেতি দোষঃ। 
সচ দোষ: পিতৃবর্ণসংস্কানাৎ তপঃপ্রভ বাৎ ব্রঙ্গজ্ঞানাচ্চ বিধ্বস্তঃ। 'তেন 
হি তশ্সিন্নদ্দীপ্তমেব ব্রহ্গণ্যমাসীৎ। এবং ক্ষত্রিয়াদেরপি বীধধ্যাগ্যতি- 
শয়াদপসদত্বং নশ্যুতি যথা কর্ণস্য বীর্যযাতিশয়ান্রাজ্যাধিগমাচ্চ সৎক্ষব্রিয়- 
ত্বমূ। উৎপাদকেন বরেণ কন্ঠায়। গ্রহ ণাৎ স্বোট়ায়া ইব পরিণেতৃবর্পত্বং 
পুত্রস্ত অপি সবর্ত্বং অন্যথা তু অন্ুলোমবর্ণাপসদত্বমিতি ভাঁবঃ। অত- 
এবোক্তং মন্গুনা সর্ববর্ণেদিত্যাদি। ব্যাসোদ্ধ'ততীম্মবচনেনাপি 
মহাতারতেহইনুশাসনপর্বণি | 

“কানীনাধ্যঢজো বাপি বিচ্ছেয়ৌ পুন্রকিন্থিষৌ । 

তাবপি স্বাবিব সুতৌসংস্কার্যযাবিতি নিশ্চয়? ॥” 

এবং “ক্ষেত্রজা বাপ্যপসদা যেহ্ধ্যঢ়াস্তেঘু চাপুযুত। 

আত্মবদ্‌ বে প্রযুগ্জীরন্‌ সংস্কারান্‌ ব্রাহ্মণাদয়ঃ” ॥ 

ইতি তেষাং পিতৃবৎ সংস্কারোহপি উক্তঃ। অতএব মেধাতিথি- 
কুলুকাদিভর্যছুক্তং কানীনাদেন ব্রাঙ্গণত্বমিতি তন্ন শান্তরসঙ্গা- 
তম্‌। ব্রাঙ্গণাদ্‌ বৈশ্তকন্তায়৷ মন্বষ্ঠো নাম জায়তে ইত্যত্র মন্ুনা যঃ 
কানীনোহত্বষ্ঠ উক্ত স্তস্তাপি ব্রাহ্মণাপপদজ মন্ুমীয়তে চিকিৎসোপ- 
জীবিত্বাৎ ভীম্মব্যাসযাজ্ঞবন্কা ীদিরুক্তানাং চিকিৎসোপজীবিনাং 
সদন্বষ্ঠানাং পুনঃ সদ্‌ত্রাঙ্গণত্বং পত্বীজাতত্বাৎ। তেন চ সদৃবৈগ্ভানাং 
ব্রাক্ষণাদিদ্বিজাতিচিকিৎসা কানীনান্বষ্ঠানাং তু শুদ্রগবাদিচিকিৎসেতি 
বিশেষঃ। কানীনান্বষ্ঠানাং ব্রন্গণ্যাভাবে ব্রাঙ্গণবর্ণজীবিকাবিধানং ন 
স্তা। বৈশ্যভৃত1 অবষ্ঠান্ত ন চিকিৎসোপজীবিনঃ যথ। মগধাদি- 
প্রদেশেষু দৃশ্তস্তে। 
ইথং (১) সাবণ্যেনানুলোম্যেন চ স্বোটায়াং প ত্বীভূতায়াং তুল্যায়াং 


১৯০ বৈদ্য-বর্ণ-বিনিণয়। 


ষট্‌ (২) স্বোটায়াষপত্বীভূতায়াং তুল্যাধ়াং একঃ (৩) পরোটায্নাং তুল্যায়াং 
চত্বারঃ (৪) অক্ষতযোন্ঠ|ং তুল্যায়াং চত্বার ইতি তুল্যাসু পঞ্চদশ পুক্রাঃ ৷ 
(৫) আন্ুলোম্যেন পরোঢ়ায়াং ষটু (১) আনুলোম্যেন অক্ষতযোন্যাং 
ষট্‌ (৭) আন্ুলোম্যেন অপত্রীভূতায়াং স্বোটায়াং ত্রয় ইত্যন্ুলোমান্তু 
চ পঞ্চদশ পুভ্রাঃ। (৮) প্রাতিলোম্েন চ ষড়িতি সব্তঃ সংখ্যয়। ঘট- 
ত্রিংশৎ পুভ্রাঃ। এষাং বর্ণ নির্ণয় শ্লোকদ্বয়েনৈব ভগবতা কৃতঃ । 

তত্র প্রথমোক্তা; যট্‌ পুভ্রা দ্বিজধর্্মিণং তদন্তে শ্দ্রসম্পর্করহিতা 
দ্বিজাপসদাঃ শূদ্রসম্পংস্তাশ্চ শুদ্রা ইতি । 

দ্বিজধর্িণে! যথা-_(“সজাতিজানস্তরজ1ঃ ষট সুতা দ্বিজধর্ষিণঃ”) 

ব্রাঙ্গণাদ ব্রাহ্মণক্ষত্রবৈগ্যাত্বজাস্থ পত্রীভূতাস্ত ব্রাহ্মণীযু জাতা! 





ব্রাহ্মণাঃ ৩ 
কষত্রিয়াৎ ক্ষত্রিয়টশ্ঠাত্বজয়োঃ পত্রীভূতয়োঃ ক্ষত্রিয়য়োর্জাতৌ 
ক্ষত্রিয়ো ২ 
বৈগ্ঠাদ বৈপ্তাত্মজায়াং পত্বীভূতাক্কাং বৈশ্যায়াং জাতঃ বৈশ্যঃ ১ 

৬ 

দ্বিতীয়তয়োক্তঃ শূদ্রাৎ স্বভার্য্যায়ামেকঃ শুদ্রঃ ১ 


এবং শুদ্রাৎপরোটঢ়ায়। মক্ষতযোন্যাঞ্চ শৃদ্রায়াং জাতৌ শূ্রৌ ২ 
আনুলোম্যেন চ স্বোঢ়াস্থ শদ্রাস্থ জাতাঃ শূত্রাস্ত্রয়ঃ ৩ 
” পরোটাস্ত শদ্রাঙ্গ জাতাস্ত্রযঃ ৩ 
” আঅক্ষতযোনিষু শদ্রাস্ জাতান্ত্রয়: ৩ 


ইতি দ্বাদশ শড্রাঃ 

( শূড্রাণান্ত সধর্্মীণঃ সর্রেইপধবংসজাঃ স্ৃতাঃ | ১০1৪১ 
অথ দ্বিজাপসদাঃ যথা__ 

বিপ্রস্ত ত্রিষুবর্ণেধু নৃপতেবর্ণয়োদ্ব য়োঃ। 


সমাজ সংস্থান। ১৯১ 


বৈগ্যস্ত বণ চৈকস্মিন বড়েতেইপসদী1; স্বৃত ॥ ১০।১০ 
ব্রাহ্মণাদ্‌ অপত্ীভূতায়াং ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়ায়াং বৈপ্তায়াং চ জাতান্ত্রয় ৩ 
ক্ব্রিয়াৎ ক্ষত্রিয়ায়াং বৈশ্যায়াঞ্চ জাতৌ দো ২ 
বৈশ্ঠাদ্‌ বৈশ্যায়াং জাত শৈচৈকঃ ১ 
এতে বট. দ্বিজাপসদ1;। এতে চ পরোঢ়াক্ষতষোনিতেদেন দ্বাদশ- 
প্রকার ভবস্তি। যথা-__ 
ব্রাঙ্গণাৎ পৰোঢ়ায়াং ব্রাঙ্মণ্যাং ব্রাঙ্ষণাপসদ এক: ১ 
ব্রাহ্মণাৎ ক্ষব্রাচ্চ পরোঢায়াং ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিয়াপসদৌ ২ 
ব্রাহ্মণ।ৎ ক্ষত্রাদ্‌ বৈশ্যাদ্ব1! পরোটায়াং বৈগ্ঠায়াং বৈপগ্তাপসপ্দান্ত্রয়ঃ ৩ 
ব্রাঙ্ষণাদক্ষতযোন্যাং ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়ায়াং বৈগ্তায়াঞ্ষ জাত 
ব্রাক্ষাণাপসদাস্ত্রয়ঃ 
ক্ষত্রিয়াদক্ষতযোন্াং ক্ষত্রিয়ায়াং বৈগ্ভায়াং চ ক্ষত্রিয়াপসদে ২ 
বৈগ্ঠাদক্ষতযোন্ত]ং বেগ্তায়াং জাতঃ ঠশ্তাপসদ একঃ ১ 


ও 


ইতি অনুলোমষজাপসদ1ঃ ১২ 
প্রাতিলোম্যেন চ দ্বিজাপসদাস্ত্রয়ঃ যথা__ 


( “বৈশ্তান্মাগধবৈদেহো ক্ষত্রিয়াৎ স্ুত এব তু। 
প্রতীপমেতে জায়ন্তে পরেইপ্যপসদান্ত্রয়ঃ ॥ ) ১০।১৭ 





ক্ষত্রিয়াদ্‌ ব্রাহ্গণ্যাং জাতঃ ক্ষত্রিয়াপসদ: ১ 
বৈশ্তাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং ব্রাঙ্মণ্যাঞ্চ জাতৌ বৈশ্তাপসদৌ ২ 
৩ 


শত্রাপসদাত্্য়ঃ যথা-_ 
শৃদ্রাৎ্থ বৈগ্ঠায়াং ক্ষত্রিয়ায়াং ব্রাহ্মণ্যাঞ্চ জাতান্ত্রয়ঃ শূদ্রাপসদাঃ--৩ 
আযোগবশ্চ ক্ষত! চ চগ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্‌। 
প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে শৃদ্রাদপসদাস্্রয়ঃ ॥ 
( মনু ১০।১৬) 


১১৯২ বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণয় | 


ইথং বড় দ্বিজাঃ, পঞ্চদশ দ্বিজাপপদাঃ, দ্বাদশ শূড্রান্ত্রয়ঃ শৃদ্রাপপদা- 
শ্চেতি ট্ত্রিংশৎ পুক্রা; ভবন্তি। 
স্ত্রীতে ইত্যাদি । 

পঞ্চমশ্লোকের পত্বীশব্দ স্থলে এ শ্লোকে স্ত্রীশব্দ মাত্র গ্রহণ করাতে 
এ স্ত্রীশব্দের অর্থ পরোঢ়া বা অনুঢ়ী সবর্ণা বুকিতে হইবে, স্থোঢা 
বুঝিতে হইবে না, কারণ স্বোঢ়াতে পুত্রোৎ্পাদিত হইলে & পুত্র মাতৃ- 
দোষ ছুষ্ট হয় না, যথাবিধি নিযুক্ত] পরোঢ়াও বুঝিতে হইবে না, কারণ 
তাহাতে যথাবিধি উৎপাদিত পুক্রও মাতৃদোষ দুষ্ট হয় না, তবে অবৈধ- 
রূপে উত্পাদিত ও অনিযুক্ত1। সধবা বা! বিধব৷ উভয়েরই পুত্র মাতৃদোষে 
নিন্দিত হয় অতএব তাদৃশ স্ত্রীকেও বুঝিতে হইবে । এইরূপ বৈধ 
ক্ষেত্রজ পুভ্রদের মাতৃদোষ ন। থাকিলেও ইহারা স্বোটাতে স্ব়মুৎ- 
পাদিত পুত্রের তুল্য নয়। এইরূপ পুননু ও অনুঢ়া কন্তাতেও তদ্বর্ণীয় 
দ্বিজ কর্তৃক উত্পাদিত যে সকল পুর অর্থাৎ ব্রাহ্মণীতে ব্রাঞ্ণ কর্তৃক, 
ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রিয় কর্তৃক, বৈগ্যাতে বৈশ্য কর্তৃক, শূদ্রাতে শূদ্র কর্তক 
(দ্বিজ শব্দে এখানে উপলক্ষণ দ্বার] শ্দ্রার্থেরও প্রতীতি হইতেছে, 
কারণ দ্বিজেরাই ভরষ্ট হইয়া শূদ্র হইয়াছে এক্প শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়) অবৈধ- 
রূপে উত্পাদিত মাতার ব্যতিচার ও স্বাতন্ত্যাি দোষে দূষিত 
স্থতদিগকে সদৃশ অর্থাৎ মাতৃসদূশ বলিয়াছেন। পঞ্চম শ্লোকার্থের 
অন্বৃত্তি দ্বারা সবর্ণজ ও অনুলোমজের] মাতৃবর্ণ ইহ পাওয়া যাইতেছে 
তন্মধ্যে দূষিতেরা এই শ্লোকে মাতৃসদবশ বর্ণ বলিয়া উক্ত হইল। শাস্ত্রে 
ধর্মার্থ নিয়োগ ব্যতীত পরদার সেবা! নিবিদ্ধ হওয়ায় অবৈধ পুল্রদিগের 
নিন্দিতত্ব শান্ত্রাসিদ্বই আছে। অতএব ব্রাহ্মণীতে ব্রাঙ্গণোতৎপন্ন কু 
গোলক পৌনর্ভব কানীনাদ্ি বর্ণে ব্রাহ্মণ বটে তবে নিকুষ্ট ব্রাহ্মণ । 
ইহাদিগকে ব্রাহ্মণাপসদদ বলা যায়। মনু, যাজ্ঞবন্ধ্য, উশনা, বিষু 
ব্যাস, মহাতারতীয় ধর্শাস্ত্র প্রভৃতি, সকল শান্ত্রেই সবর্ণাতে সবর্ণ 


সমাজ সংস্থান । ১৯৩) 


রুর্ভুক অবৈধরূপে উৎপাদিত পুত্রদিগকে তত্বণীয় অপসদ বলিয়াছেন 
এবং কুণ্ড গোলক পৌনর্ভব কানীন এরূপ নির্দিষ্ট করিঘাও বলিয়াছেন, 
ইহার প্রমাণ সংস্কৃত টীকাতে উদ্ধত দ্রেখিবেন। অতএব মেধাতিথি 
কুন্নুক প্রস্ৃতি যে তাহাদের ব্রাহ্গণত্ব স্বীকার করেন না তাহা অন্থুপ- 
যুক্ত। তাহারা! অব্রাঞ্চণ বলিয়া শ্রাদ্ধার্দিতে নিষিদ্ধ নহে তবে শ্রাদ্ধ 
অতি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা আছে, কুগুগোলকাদির ভোজনে 
শ্রা্ধকল নষ্ট হয়, তাহারা যে পঁক্তিতে বসে সে পক্তিতে স্ুুপবিব্র 
ব্রাহ্মণ থাকিলেও তাহার ভোজন কুগুগোলকাদি ভোজনের ন্যায় 
নিক্ষল হইয়া যায় একারণ নিষিদ্ধ। এ সকল ব্রাহ্গণে ব্রহ্মণ্যের 
অভাব হইলে তাহাদিগের পিতৃবর্ণ সংস্কার শাস্ত্রে উক্ত হইত না। 
এবং জ্ঞানাদির উতৎকর্ষে উহার ভারঘ্বাজের হ্ঠায় বা ব্যাসের গ্যায় 
উত্কষ্ট ব্রাহ্মণ হইত না। 

অনন্তরজাতাতে _পঞ্চমগ্লোকের “তুল্যা” স্থলে অনস্তরজাত। এইপদ 
গ্রহণ করাতে ও আনুলোম্য পদ পরিত্যাগ করাতে আন্ুলোম্যে বা 
প্রাতিলোম্যে ব্যবহিত বা অব্যবহিত বর্ণাতে অর্থাৎ নিকষ্ট বর্ণমাত্রে 
বুঝিতে হইবে । অনন্তর শব এখানে পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত 
ইহা মনু স্বপ্নংই প্রকাশ করিয়া বলিবেন। তদনুপারে ব্রাহ্মণের 
অনস্তরজাতা। স্ত্রী ক্ষত্রিয়া বৈপ্তা ও শ্দ্ধা, ক্ষত্রিয়ের' অন্তর জাতা স্ত্রী 
বৈশ্তা ও শুদ্রা, বৈশ্ের অনস্তর1 শূদ্রা। এইরূপ প্রাতিলোম্যে শূদ্রের 
অনন্তরঙ্জাতা বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাঙ্মনী, বৈপ্তের অনন্তর ক্ষত্রিয়া ও 
ব্াঙ্গণী এবং ক্ষত্রিয়ের অনন্তর! ব্রাহ্মণী। অতএব অনন্তরজাতা অর্থে 
যাহার অনস্তরা বলা হইবে তাহার আন্ুলোম্যে নিকৃষ্ট সমুদীয় বর্ণ ও 
প্রাতিলোম্যে: উত্কুষ্ট সমুদয় বর্ণ বুঝিতে হইবে । এইরূপে আহ্্‌- 
লোম্যে ও প্রাতিলোম্যে পূর্বশ্লোকে সামান্যত উক্তদের মধ্যে যাহার 
মাতার ব্যতিচারাদি দোষহেতুক নিন্দিত তাহাদিগকেই পণ্ডিতের 
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সদ্বশ বলিয়াছেন ( অন্যদ্দিগকে অর্থাৎ যথাবিধি উৎপাদিত ক্ষেত্রঙ্গ ও 
গান্ধব্বরাক্ষসাদি বিধানে কন্যাতে উতৎপাদ্দিতদিগকে “তানের” অর্থাৎ 
মাত। হইতে অভিন্ন জাতিই বলিয়াছেন ) তন্মধ্যে আন্ুলোম্যে পরোটা 
অনম্তরজাতের! পুর্বশ্লোকে মাতৃবর্ণ বলিয়। উক্ত হওয়ায় সেই অর্থের 
অনুবৃত্তি হইয়া এই শ্লোকের সদৃশ শব্দ মাতৃপদৃশবর্ণবোধক হইতেছে 
এবং প্রাতিলোম্য পক্ষে “দ্বিঙ্' ও উত্পাদিত এই ছুই পদ্দের সামর্থ্য 
যাহ] কর্তৃক উৎপাদিত তাহারই সদৃশ বর্ণ বোধ হইতেছে। এখানেও 
দ্বিজ শবে লক্ষণ দ্বারা সকল বর্ণে প্রতীতি করাইতেছে। 

এই শ্লোকে কি আন্ুলোম্যে জাতকি প্রাতিলোম্যে জাত পুক্র 
উভয়েরই জনকজননীর মধ্যে যে নিকৃষ্ট বর্ণের হয় তাহারই বর্ণনামে 
পুজের বর্ণনাম হয় এজন্য এই পুক্রদের নাম অনস্তরনাম] ইহাই ভগবান্‌ 
পশ্চাৎ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের পিতারা ভিন্ন জাতীয়। 
বিহিত পুক্রদের মাতাপিতারা পুত্রের সহিত একজাতীয় হয়। 

এই শ্রোকোক্ত কতকগুলির বর্ণ মাতার সঘ্বশ ও কতকগুলির বর্ণ 
পিতার সদৃশ বক্তব্য হওয়াতে ভগবান্‌ সদৃশ শব্দমাত্র প্রয়োগ পূর্বক 
অতীব কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন ভগবান্‌ বশিষ্ঠও এইরূপে 
ইহাদের অপসদত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন যথা “একাস্তর দ্বযস্তর ত্র্যস্তরাতে 
জন্মিয় ইহার! ব্রাহ্মণবর্ণীয় ক্ষত্রিন্ববর্ণীয়া ও বৈশ্বর্ণীয়া ভ্বজাপসদ হয় ।” 
যে নিকৃষ্টবর্ণাতে বা নিকুষ্ট বর্ণ হইতে জন্মে সে সেই নিরুষ্টবর্ণেরই 
নিন অর্থাৎ অপসদ হয়। বিষণ শঙ্খ প্রভৃতি মুনিরাও এইরূপ বলিয়া- 
'ছেন। ৃ 

অনুঢাদের পতি না থাকায় তাহারা যাহার সহিত প্রথম সঙ্গম 
করে সেই পতিতুল্য হয়। বরকন্তার স্বেচ্ছারুত সংযোগই গান্ধর্ব 
বিবাহ বলিয়! উক্ত হইয়াছে এবং তাদৃশ বিবাহ ক্ষত্রিয়দের পক্ষে, ধর্মযুক্ত 
কথিত হওয়াতে ভার্য্যার্থ ক্ষত্রিয়. কর্তৃক গৃহীত বিবাহযোগ্যাক্ষত্রিয়াদি- 
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কন্তার দোষ হয় না তাহার পুত্রেরও কানীনত্ব হয় .না। যেমন 
শকুস্তলাতে জাত ভরতের কানীনত্ব দোষ হয় নাই। সেইরূপ গান্ধর্বব- 
রাক্ষস বিধানে উঢ়া সুতদ্রাতে জাত অভিমন্থ্যরও কানীনত্ব দোষ হয় 
নাই। কিন্ত গান্ধবর্ব বিবাহে যদি যোগ্যার বিবাহ না হয় তকে তাহাতে দোষ 
হয় এবং অপত্যোত্পাদ্ক বা জননী যদি বিবাহ স্ীকার না করে বা! 
ভার্ধ্যাভর্তভাবে থাকিতে ন1 চায় তবে এ কন্যার কন্ঠাকালে উৎপন্ের 
কানীনত্ব দোষ হয়। এই জন্যই শকুন্তল1 প্রত্যাখ্যাত হইলে তাহার 
আত্মীয়ের! তাহাতে দোষ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, শকুন্তলাও তাদৃশ 
আশক্ক[য় বঁলয়াছেন “তবে ত আমি এখন প্রকুতই গণিকা হইলাম ? 
কন্ঠার দোষ সিদ্ধ হইলে তাহার পুত্রও দুষিত হয়; যেমন কুস্তী সুষ্যকে 
স্বয় আহ্বান করিয়া তাহার সহিত সঙ্গমে দূষিত হইয়াছিলেন এবং 
সেই হেতুক তাহার পুন্র ক্ণেরও অপসদত্ব হইয়ীছিল। অতএব কন্ঠা 
প্রথম সঙ্গত পুরুষে উপগত না থাকিয়া পুনর্ভূ হইলে এঁ কন্যাকালিক 
পুত্রেরই কানীনত্ব দেষ হয়, প্রথমসঙ্গত পতিতে রত থাকিলে হয় ন1। 
এখানেও স্ত্রী পুরুষের সবর্ণত্ব ছিল, কারণ লোকপালত্বহেতুক স্ুর্ষে/র 
ক্ষত্রিয়ত্ব শান্ত্রসিদ্ধ। এই জন্য সত্যবতীতে উৎপাদিত ব্যাসের কানী- 
নত্ব দোষ হইয়াছিল । পরাশর সত্যবতীতে উত্পাদত পুত্র ব্যাসকে 
গ্রহণ ও সংস্কার করাতে তাহার ব্রাহ্গণত্ব হইয়াছিল; পরন্ত পশ্চাৎ 
স্বকীয় তপ: প্রভাবে ও ব্রহ্মজ্ঞানে তাহাতে ব্রহ্মণ্য উদ্দীপ্ত হইয়া কানী- 
নত্ব দোষ বিধ্বস্ত করিয়াছিল। এইরূপ বীর্যাদির আতিশয্যহেতুক 
কত্রিয়ুদিরও কানীনত্ব দোষ নষ্ট হয়, যেমন কর্ণের বীর্যযাতিশয়হেতুক 
ও রাজত্বলাভহেতুক অপসদত্বনাশ ও শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রতা হইয়াছিল। 
এখানে এটী দ্রষ্টব্য যে সত্যরতী কন্ঠা হইলেও পরাশরের ব্রাহ্গণত্ব 
হেতুক ব্যাসের ক্ষত্রিয়তা না হইয়া তাহার স্বোটাজাত পুত্রের ন্যায় 
বান্ধণত্ব হইয়াছিল। কারণ বিবাহের উপযুক্তবর্ণ অনুঢা কন্া্তত যে 
৯৪ 


নি 
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“পুত্র উৎপাদন করে সেই তাহার পতিতুল্য হয় অতএব অনূঢা অন্থুলো- 
মাতে জাতের সবর্ণ ই হয় অন্থুলোম বর্ণ হয় না। তবে মাতার পুনভূত 
হইলে পুত্রের উৎপাদক বর্ণেরই অপসদত্ব হয় । অতএব মহাভারতের 
অনুশাসনপর্ধে বলিয়াছেন “কানীন ও অধ্যঢুজ এই পুত্রদ্বয় অপবিত্র 
সন্তান কিন্তু ইহাদেরও পিতার। আপন ওরস পুকব্রদের স্তায় সংস্কার 
করিবে ।” অন্থাপ্রও বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্রজ অব্যঢ়ুজ ও অন্যান্য অপসদ 
দিগেরও সংস্কার-কার্য্য স্বীয় বর্ণের যেরূপ সংস্কার-কার্য্য তদনুরূপ 
করিবে । অতএব ব্রা্ণাদির কানীন পুভ্রের অপসদত্ব হইলেও এ 

*স্পুত্রের পিতৃবৎ সংস্কার শান্্ববিহিত ইহা দৃষ্ট হইতেছে; অতএব 
মেধাতিথি কুলুক প্রভৃতি যে কানীনাদির ব্রাঙ্ষণত্ব নাই বলেন তাহা 
শাস্্রসঙ্গত নয়। 

অতএব “ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যের কন্ঠাতে অন্বষ্ঠ জন্মিয়াছে” এই মনু 
বচনে যে কানীন অন্বষ্ঠ উক্ত হইয়াছে চিকিৎস] উপক্ীবিক] বিধান 
হেতুক তাহারও ব্রাঙ্গণবর্ণাপসদত্ব স্ুচিত হইতেছে-বৈশ্তাবর্ণাপসদ্ 
নহে। পত্রীজাত অন্বষ্ঠের ব্রাহ্মণবর্ণত্ব পঞ্চম শ্লোকে স্পষ্টই উক্ত হই 
য়াছে। যাজ্ঞবন্ধ্যাদি বচনেও তাহা! স্থপরিস্ুট রূপে লিখিত 'আছে। 
এই প্রকারে (১) সাবণ্যে ও আন্ুলোম্যে স্বোটা পত্রীভূতা তুল্যাতে ৬ 
(২) স্বোঢ। অপত্রীভূতা তুল্যাতে ১ (৩) পরোটা তুল্যাতে 
(৪) অক্ষত যোনি তুল্যাতে ৪--এইরূপে তুল্যাতে ১৫টী পুণে? 
(৫) আন্ুলোম্যে পরোটঢাতে ৬, (৬) আনুলোম্যে অক্ষতযোনিতে % 
(৭) আনুলোম্যে অপত্রীভূতা স্বোঢাতে ৩-_এইরূপে অন্ুলোমাতেও 
১৫টী পুত্র; এবং (৮) প্রাতিলোম্যে ৬ পুত্র সর্বাশুদ্ধ সংখ্যাতে ৩৬ 
জাতীয় পুত্র *। ভগবান্‌ মনু এই ছত্রিশ জাতিরই বর্ণনির্ণ় উপরি 

* প্রবাদেও এই ৩৬ জাতির কথা অগ্যাপি শুনা যায়, কিন্তু এই ৩৬ জীতি যে 

-' কি তাহা অনেকে অবগর্ত হেন । 


সমাজ সংস্থান । ১৯৭ 


উক্ত ১০ম অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষ্ঠ শ্লোকে করিয়। দিয়াছেন ।,. নিরক্ষর 
ব্রাহ্মণের! ইহাদের মধ্যে সর্ধপ্রধান জাতিদেরও বর্ণ অবগত নহেন। 
এই জন্যই এই সকল বত্ব হইতেছে। 

এই সকল পুন্রদের মধ্যে প্রথমোক্ত যে ছয়টী পুত্র তাহাদিগ্রকেই 
মন্ত্র “সজাতিজাহনস্তরজাঃ ! ষট্‌ সুতা দ্বিজধন্মিণচ"অর্থাৎ সবর্ণ হইতে 
ও অনুলোম বর্ণ হইতে জাত ছয়টি জাতি দ্বিজধন্্। বলিয়৷ ১০ম অধ্যা- 
য়ের ৪১ শ্রোকের পূর্বাদ্ধ রচনা করিয়াছেন। «৫ম শ্লোকের “পত্ীযু” 
পদ দ্বারাই এ ছয় জাতিকে বুঝাইয়াছেন এ শ্রাকেরই অপরাদ্ধে 
“শৃদ্রাণান্ত সধর্াণঃ সর্কেইপধ্বংসজাঃ স্মতাঃ”” বলিয়া নিশ্মলিখিত .শৃদ্র-. 
খন্মাদিগকে বুঝাইয়াছেন, যথা__দ্বিতীয় সংখ্যাতে উক্ত শূ্রের স্বোড়া 
শুদ্রাতে ১) তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যার মধ্যে উক্ত শূদ্র হইতে পরোটঢ়া 
শৃদ্রীতে ও অক্ষতযোনি শদ্রাতে জাত ২ পুত্র; পঞ্চম, বষ্ঠ ও সপ্তষ 
সংখ্যার মধ্যে উক্ত আন্ুলোম্যে ব্রাক্ষণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের স্বোঢা শত্রাতে 
জাত ৩7; পরোঢ়া শুদ্বাতে এ তিনের জাত ৩ এবং অক্ষতষেনিতে 
এর তিনের জাত ৩; এখং অক্ষতযোনিতে এ তিনের জাত ৩ 
সমুদায়ে সজাতিজ ও অন্থলোমজ ১২টি জাতি শুদ্র, তন্মধ্যে শেষের 
অয়টীকেই অপধ্বংসজ বলিয়াছেন । এতদ্বাযতীত শবদ্র হইতে বৈশ্তাতে ১ 
ক্ষত্রিয়াতে ১ ব্রাঙ্গণীতে ১ এই তিন শুদ্রাপসদ “আযোগবশ্চ ক্ষত 
চগালশ্চাধমে] নৃণাম্‌। প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে শুদ্রাদপসদান্ত্রয়তঠ” ৯ম 
অধ্যায়ের ১৬ শ্লোকে বলিয়াছেন। 

“বিপ্রস্ত ত্রিষু বর্ণেধু নূপতে বর্ণয়োদ্ব য়োঃ, 
বৈগ্তস্ত বর্ণে চৈকন্সিন্‌ বড়েতেইপসদাঃ স্ৃতাঃ 1 

এই ১ম অঃ ১০ম শ্লোকে নিশ্নলিখিত. দ্বিজাপসদপণকে বুঝাইয়া- 
ছেন যথা-__ 

ব্রাহ্মণ হইতে অপত্বীভূতা ব্রাঙ্মণীতে ক্ষত্রয়াতে ও বৈশ্তাতে ... ও 


১৯৮ বৈগ্-বর্ণ-বিনির্ণয। 


ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়াতে ও বৈশ্বাতে জাত রঃ ১৪৮৯ 

বৈশ্ত হইতে বৈশ্ভাতে জাত ১ 

সমুদায়ে ছয়টী দ্বিজাপসদ | এই ছয় জাতি নন পরোঢ়া ও 
অক্ষতযোনিতেদে দ্বাদশ প্রকার হয়। ইহাঁরাই তৃতীয় হইতে অষ্টম 
সংখ্যায় মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে । ৫ম শ্লোকের “তুল্যাস্থু', “অক্ষত 
যোনিঝু” ও “আন্ুলোম্যেন” এই তিনটি পদের দ্বারা তদস্তর্গত দ্বিজ- 
গণকে বুঝাইয়াছেন যথা__ 


ব্রাঙ্গণ হইতে পরোটা ব্রহ্গণীতে ব্রাহ্গণাপসদ রে ৪৫৭ 
ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্র হইতে পরো ক্ষত্িয়াতে জাত ক্ষত্রিয়াপসদদ ... ২ 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈপ্ত হইতে বৈগ্ভাতে জাত বৈশ্তাপসদ ৩ 


ষষ্ঠ শ্লোকের নন্ত্রীযু; “অনন্তরজাতাস্তু” ও "দ্বিজৈঃ, এই পদসামর্থ্ে 
নিয়লিখিতের] উত্পাদকবর্ণ পাইয়াছে__ 
ব্রাহ্ণ হইতে অক্ষতযোনি ব্রাঙ্মণী ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্ঠাতে জাত 


ব্রাহ্গণাপসদ ঢ ১১. ৩ 
ক্ষত্রিয় হইতে অক্ষতযোনি টনি ও বেশ্বাতে জাঁত তি? 
পরদ রঃ হী 
বৈশ্ঠ হইতে অক্ষতযোনি পি জাত ৪ | এ 


এততিন্ন প্রতিলোমজ তিন দ্বিজাপসদ্দ আছে ইহাদিগকে মনু 
£বৈশ্যান্‌ মাগধবৈদেহো, ক্ষত্রিয়াৎ সত এব তু। প্রাতিলোম্যেন 
জায়ন্তে শুদ্রাদপসদান্ত্রয়ঃ |” ১০, ১৭ এই শ্রোকে বলিয়াছেন। 
ইহারা অষ্টম সংখ্যার মধ্যে লিখিত আছে। ইহার] “অন্তর 
জাতাস্থ দ্বিজেঃ, পদদ্বারা ষষ্ঠ গ্লোকের পূর্বোক্ত শৃদ্রাপসদ 
দিগের সহিত কথিত হইয়াছে । ইহারাও উতপাদকবর্ণ পাইয়াছে 
যথা 

ক্ষত্রিয় হইতে ব্রীক্গণীতে জাত সত ক্ষত্রিয়াপসদ ..... ০১৯ 


সমাজ সংস্থান । ১৯৯ 


বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়াতে মাগধ ও ব্রাক্ষণীতে বৈদেহ বৈশ্তা- 
পসদ টু 
এইরূপে মন্ধু ৬ দ্বিজ; ৯৫ দ্বিজাপসদ ও ১২ শুদ্র ও ৩ শুদ্রাপসদ সধুদধায়ে 
৩৬ জাতির বর্ণনির্ণয় উক্ত ৫ম ও যষ্ঠ শ্লোকের মধ্যে করিয়া পশ্চাৎ 
তাহা বিবৃত করিয়া বুঝাইয় দিয়াছেন । 

এক্ষণে এইগুলি একদৃষ্টে দেখিবার নিমিত্ত নিয়ে একটা তালিক। 
দিতেছি । 


(ক) সংস্কাধ্য | 


১। সজাতিজ ও অনস্তরজ ছয় শ্রেষ্ঠ দ্বিজ জাতি, যথা__ 

(১১) ব্রাহ্গণ হইতে পত্রীভূতা ব্রাহ্মণাত্মজাতে জাত সজাতিজ 
ব্রাঙ্মণ (২) ক্ষত্রিয় হইতে পত্বীভূতা৷ ক্ষত্রিয়াত্মজাতে জাত সজাতিজ 
ক্ষত্রিয় (৩) বৈগ্ত হইতে পত্রীভূতা বৈশ্তাত্জাতে জাত সজাতিজ্জ 
বৈশ্য । 

(১) ব্রাহ্মণ হইতে পত্বীভূতা ক্ষত্রিয়াযআ্বজাতে জাত অনস্তরজ 
ব্রাহ্মণ বা মূর্ধাতিষিক্ত । 

(২) ব্রাঙ্গণ হইতে পত্রীভূতা বৈশ্াত্মজাতে জাত অনস্তরজ 
ব্রাহ্মণ বা অন্বষ্ঠ। 

(৩) ক্ষত্রিয় হইতে পত্রীভূতা বৈশ্াত্মজাতে জাত অনস্তরজ 
ক্ষত্রিয় বা মাহিহ্য। 


২। সজাতিজ ও অনস্তরজ ছয় দ্বিজাপসদ । 
(১) ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে অবৈধরূপে জাত ক্ষেত্রজ, পৌন- 


২০০ বৈগ্য-বর্ণ-বিনি্য় । 


ভব, কালীন, গুঢ়োৎপন্ন,। কুগুগোলকাদি জাঁতি সজাতিজ' 
ব্রাহ্গণাপসদ | 
(২) ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়াতে-..এ...এ...ক্ষত্রিয়াপসদ। 


(৩) বৈগ্ত হইতে বৈশ্তাতে ১»... বৈশ্যাপসদ । 

(১) ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে ... » অনস্তরজ ক্ষত্রিয়াপসদ | 
(২) ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্তাতে »...» অনস্তরজ বৈশ্তাপসদ ৷ 

(৩) ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্ঠাতে ৯...» অনস্তরজ বৈশ্যাপসদ | 


৩। প্রতিলোমজ তিন দ্বিজাপসদ 

(১) ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্গণীতে জাত সত ক্ষত্রিয়াপসদ | 

(২) বৈগ্ঠ হইতে ক্ষত্রিয়াতে জাত বৈদেহ বৈশষ্ঠাপসদ | 

(৩) বৈশ্ত হইতে ব্রাহ্গণীতে জাত মাগধ--বৈশ্ঠাপসদ । 

উপরি উক্ত এই সমস্ত জাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভেদে তিন 
মাত্র বর্ণের হয়। ইহারাই সজাতিজ ও অনস্তরজতেদে ছয় জাতীয়, 
বলিয়া! উপরে কথিত হইয়াছে । ইহা স্থানান্তরে প্রদর্শিত হইবে । 

(এ) অঙনহস্কামশ্রত- শদ্রধন্মী বা অপধ্বংসজ । 

শুদ্র বা শুদ্রা সম্পর্কে জাত সমুদয় পুত্র শূদ্র । 

এক্ষণে দেখুন আমাদের রুত মন্ুর এই ব্যাখ্যা পূর্বোক্ত বেদবচন' 
সকলের সহিত, এবং অত্রি, বিঞু, হারীত, যাজ্জবন্ক্য, উশনা, ব্যাস, 
শঙ্খ) দক্ষ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ধর্শসংহিতাকার খবিগণের যে সকল বচন; 
বলিয়াছি তাহাদের সহিত সঙ্গত হইতেছে কিনা, সর্বশ্রেষ্ঠ মনুব্যাধ্য! 
ভীম্মরুত ব্যাখ্যার সহিত এবং ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের বর্ণবিষয়ক বচনের 
সহিত সঙ্গত হইতেছে কিনা, আমাদের উক্ত সদাচারমূলক বিবিধ 
পুরাণবচন সকলের সহিত সঙ্গত হইতেছে কিনা এবং এঁ সকল শাস্ত্র 
বচনের সহিত আমাদের উল্লিখিত শাস্ত্র ও ন্যায়সঙ্গত যুক্তি সকল 
আপনাদের হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে কি না? বদি তাহা হইয়া থাকে, 


সমাজ অংস্থাি-। ২০১ 


তরে আমাদের উক্ত. বচনশুলি মনুত্ধর্মনিপয়নর্থ, ফেডারিটী লক্ষণ 
বলিয়াছেন “বেদঃ স্থৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিঘ্নমাত্মনঃ | এতচ্চতুর্ব্বিধং . 
প্রাঃ সাক্ষান্বন্মস্ত লক্ষণম্‌” বেদ, স্থৃতিঃ সদধচার, ও হৃদয়গ্রাহিণী যুক্তি. 
সেই চারিটার সহিত সঙ্গত হওয়ায় সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। 
কেবল এক্ষণে এ সকল বচনের সহিত সঙ্গত করিয়া জাতি ও বর্ণ 
সংবন্ধীয় আচার বা! লোকব্যবহার দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে পারিলেই 
এ বিষয়ের সন্দেহ দুর হইয়া ও বিষয়টী পরিস্ফুটরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়! 
সত্যের মীমাংসা হইয়। যায় এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্টের স্টায় দেখিয়া লোকের 
প্রতীতি দৃঢ় হইয়া! ষায়। অতএব আমর! পূর্বে পূর্বে সামান্য ও 
তাদৃশ ব্যবহার স্চনার্থ পুরাণবচনসকল উদ্ধার করিলেও এক্ষণে 
তাৎখকালিক লৌকিক ব্যবহারস্থচক পৌরাণিক জাতি ও বর্ণ বিষয়ক. 
এক একটী ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত সাধারণের অবগত্যর্থ উপস্থাপিত করি- 
তেছি। তাহার! দেখুন, সমানবর্ণা সমান জাতীয়াতে জাত পুত্র সবর্ণ 
হয়, সে বিষয়ে কাহারও আপত্তি নাই। 


বাণ 

১। ব্রাহ্মণ হইতে ব্রহ্ধক্ত্রিয়াঙ্জা পত্রীতে জাত বেগ্ধ ব্রাহ্মণ 
বথা-- 

(ক) বশিষ্ঠ হইতে প্রহ্জাপতি বা ব্রন্গক্ষত্রিয় কর্দমের কন্তা অরুদ্ধ- 
তীতে জাত শক্তি, ইত্যাদি ব্রাঙ্গণ। 

(খ। শক্তি, হইতে পরাশর ইত্যাদি । 

২। ত্রার্ষণ হইতে ক্ষত্রয়াত্মজা পত্বীতে জাত ব্রাহ্মপ যথা 

(ক) তৃগুবংশীয় খচীক হইতে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় গাধিরাজার 
আত্মজা পত্তী সত্যবতীতে জাত জমদগ্নি ব্রা্ছণ ও ব্রন্মধি ছিলেন, বেদে 
ইছাত্র অনেক. ুক্ত আছে। এই. 


২০২ বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণয় | 


(খ) জমদ্রগ্নি হইতে কৃর্য্যবংশীয় রেণুরাজার আত্মজা পত্রী রেণুকাতে 
পরশুরাম ব্রাক্ষণ। এই জাতীয় ব্রাহ্ণেরাই বলিতে পারিতেন। 
“উভাভ্যাং চ সযর্থোহহং শাপাদপি শরাদপি” অর্থাৎ আমাতে ব্রাঙ্গতেজ 
আছে ক্ষাত্রতেজও আছে এবংভূত ব্রঙ্ক্ষত্রবংশীয় ব্রাঙ্গণ অর্থাৎ 
যুদ্ধাভিবিক্ত ব্রাহ্মণ । এই প্রকার ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়ই “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং 
ধন্মকোষস্য গুপ্তয়ে” মন্থু ১ম ৯৯ শ্লোক। সর্বপ্রাণীর ও সব্ববর্ণের 
ধর্মরক্ষার প্রভু । 

৩। ব্রাঙ্গণ হইতে ক্ষত্রিয়াতজ] ও বৈশ্ঠাতআজা পত্রীতে জাত বৈদ্য 
ব্রাহ্গণ যথা 

(ক) ভৃগুপুত্র দেবধি চ্যবনের রসে ক্ষত্রিয়রাঁজা শর্যাতির আত্মজা 
সুকন্ঠা নাযী পত্বীতে সুবর্ণ নামক ভিষক্‌ ব্রাহ্মণ । 

(খ) ব্রাঙ্গণত্ব প্রাপ্ত বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্ঠা পত্বীতে যে সমস্ত 
পুত্র জন্মিয়াছিলেন ষথ। মুদগল, কাশ্ঠপ, গর্গ, যাজ্ঞবন্ধ্যঃ বাস্কল, সাস্কৃতি 
গালব, মধুচ্ছন্দ, সুশ্রুত, হারীত প্রভৃতি তাহারা সকলেই বৈদ্ভি- 
ব্রাহ্ধণ ছিলেন। 

(গ) দীর্ঘতপা হইতে তাহার বৈশ্যা পত্রীতে জাত অন্বষ্ঠ 
দিবোঁদাস ধন্বন্তরি রাজধর্ম্মাবলম্বী বৈদ্য বা নৃপবৈদ্য ছিলেন । 

(খ) ও (গ) চিত্রে উক্তদিগের বহু বনু শুক্ত ও খক্‌সকল বেদে 
দুষ্ট হয়। ইহাদের চিকিৎসা শান্্র বা আয়ুব এ বেদের মধ্যে 
আছে। ইনি পূর্বোক্ত সুশ্রুত ও হারাতের আমুর্বেদ-গুরু । 

৪। ব্রাহ্গণ হইতে পরোঢ়া সধবা ব্রাহ্গণীতে জাত কুপ্তপুত্র 
ব্রাহ্মণ যথা 

কুণ্ড__ 

ক) বৃহস্পতি হইতে সম্র্ভ নামক তদীয় ভ্রাতার অনিষুক্তা 
পত্ীতে (বিকুপুরাণ মতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উতথ্যের পত্রীতে.) জাত 


সমাজ সংস্থান । ২০৩ 


ভরত্বাজ পূর্বে বাজধর্্াবলন্বী বৈদ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। পুরুবংশের 
অস্তে ইনিই বৈদ্যত্বহেতুক রাজো অভিষিক্ত হন। শেষে গয়াধামের 
নিকটবর্তী আশ্রমে বানপ্রস্থ হইয়া ব্রহ্মধি নামে অভিহিত হইয়া- 
ছিলেন। ইহারও অনেক আমুর্েদীয় হুক্ত বেদে দৃষ্ট হয়। ইনি 
উপরি উক্ত ধন্বন্তরির চিকিৎসা! শাস্ত্রের গুরু | 

৫। 

ক্ষেত্রজ__ 

(খ) ব্রাহ্গণ হইতে নিযুক্ত ব্রাঙ্মণী বিধবাতে রথীতর বংশীয়েরা 
আঙ্গিরস ব্রাহ্মণ । বায়ু পুরাণ, হবিবংশ ও বিষু্পুরাণ। 

(গ) দেবধি চ্যবন হইতে ক্ষত্রিয় মৃত শতধন্বার নিযুক্তা স্্রীতে 
জাত বৈতরণ বৈদ্য ব্রাহ্মণ বা তিষক্‌ ব্রা্ধণ। ইনি ধন্বস্তরির অন্যতম 
আমুর্ধেদ শিষ্ক ছিলেন । 

অনির্দিষ্টপিতৃক সত্যকাম বিধবা ত্রষ্টা স্ত্রীতে জাত। সত্য- 
নিষ্ঠতাহেতুক তিনি ব্রাহ্মণ পিতা হইতে এ শ্বৈরিণী জাবালীতে 
জাত হইলে ও মাতৃনাষে জাবাল বলিয়৷ প্রসিদ্ধ ও ব্রাহ্মণাপসদ হইয় 
জন্মিলেও অশেষ জ্ঞানবত্তাহেতুক সদ্ত্রাহ্ষণ হইয়াছিলেন। তাহারই 
বংশে মহধি জাবালীর জন্ম। ইনি ব্র্গজ্ঞ ব্রাহ্মণ । 

ব্রাঙ্গণ পরাশর হইতে ক্ষব্রিয়কন্তা সত্যবতীতে অনুঢ়াবস্থায় জাত 
কানীন কৃঞ্দৈপায়ন পরাশর কর্তৃক গৃহাত হওয়ায় ও বেদব্যাস 
হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাঙ্গণ । 





ক্ষাও্রয়। 
অধযোধ্যাধিপতি দশরথ হইতে দক্ষিণ কোশলাধিপতির দুহিতা 
কৌশল্যাতে জাত রাম, কেকর়্াধিশতির দুহিতাতে জাত ভারত-_ 
ব্রাহ্মণ জাতীয় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় | 


২৪৪ বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণয় | 


ব্রাহ্মণ ধর্ম, ক্ষত্রিয় পবন ও ইন্দ্র এবং বৈদ্াত্রা্ষণ : অশ্বিনী তন্ময় 
হইতে ক্ষত্রিয় পাওুরাজার নিষুক্তা স্ত্রী কুম্তীতে যুধিষ্টিরাদি পাুবের।: 
ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণ ব্যাস হইতে মৃত বিচিত্রবীর্য্যেত্র পত্বী নিষুক্ত।. 
বিধবাতে ধৃতরাষ্ী ও পাও ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় শাস্তন্ধ- রাজা হইতে 
পুনভূ সত্যবতী ভার্্যাতে জাত পৌনর্ভব বিচিত্রবীর্যয ক্ষজিয় 
ক্ষত্রিয় হইতে বিধবা রাজমহিষী ক্ষত্রিয়াতে জাত সগর রাজ। ক্ষত্রিয় । 

শোভিনরাজ কর্তৃক বলাৎকৃতা উগ্রসেনের ক্ষত্রিয়াত্মজ! পত্বীতে 
অনুর ধন্মীক্রান্ত কংস রাজ ক্ষত্রিয় । 

ক্ষত্রিয় ধৃতরাষ্্ট হইতে তাহার বৈশ্ঠাত্মজ1 দ্বিতীয় পত্বীতে জাত 
বুষুৎসু ক্ষত্রিয় । ভাস্কর হইতে ক্ষত্রিয়াত্মজ। কুস্তীর কন্ঠাকালে জাত 
কানীন কর্ণ পরিত্যক্ত ও সত জাতি কর্তৃক গৃহীত হওয়ার শত। 

ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাঙ্গণীতে জাত সঞ্জয় সত-_ 

ব্রাহ্মণ ব্যাস হইতে শদ্রাতে জাত বিছুর পারশব নামক শ্দ্র। 
ক্ষব্বিয় রাজ দশরথ হইতে শদ্রা ভাষ্য স্ুমিত্রাতে জাত লক্ষ্মণ ও 
শক্রদ্ন উগ্র নামক শুদ্র । ্‌ 

বৈশ্ত ভবভূতি হইতে শৃত্রাতে জাত করণ নামক শৃদ্র- যথ! 
অহিমিল। এইসকল বংশ হইতে জাত ও তৎসম্পক্ত জাতিরাই 
এক্ষণে তাবতবর্ষের ব্রাহ্গণারদ্দি জাতি বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। 
নৃতন্দ কোন জাতি অন্ত কোনও স্থান হইতে আসিয়া ব্রাহ্মণাদি বলিয়। 
পরিচয় দিতেছে না। ইহ ভিন্ন ভিন্ন গোত্রীয় ব্রাঙ্গণাদি বর্ণের 
স্মরণ রাখা উচিত। 

ইতি বৈদ্ধজাতির বর্ণনির্ণয় নামক গ্রন্থে দ্বিতীয় অধ্যায়ে মন্ুমত। 


সমাজ সংস্থান । ০৫ 


প্রত্যেক জাতির প্রতি শাস্ত্রনির্দিষ্ট কশ্মাই তাহাদের 
স্বকম্ম ও তশুপালনই জাতি রক্ষা । 


অতি প্রাচীনকালে দ্বিজগণের মধ্যে জন্মতেদজন্য কর্্মভেদ নির্দিষ্ট 
না হইলেও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে সমাজের স্ুশৃঙ্খলার নিমিত্ত 
খধষিরা ভিন্ন ভিন্্র প্রকার জাতির ভিন্ন ভিন্ন কর্ম নির্দেশ করিয়া 
দিয়াছিলেন। প্রত্যেক জাতির প্রতি শান্ত্রনির্দিষ্ট প্র সকল কর্্মই 
তাহাদিগের স্বকর্্ম। যেমন ব্রাঙ্গণজাতির স্বকর্্ম অধ্যয়ন, অধ্যাপন, 
যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি কর্ম এইরূপ স্বজাতি নিদিষ্ট 
কর্মের পরিপালনই তজ্জাতীয়দিগের বিশেষ ধর্ম । সেই ধর্্মরক্ষাতেই 
জাতি রক্ষা! হয়ঃ অন্যথা পাতিত্য বা সঙ্করতা হয়। ভগবান্‌ মনু 
দ্শযাধ্যায়ের প্রথম শ্রোকে যে স্বকর্মস্থ ব্রাহ্মণের কথা বলিয়াছেন এবং 
এ অধ্যায়েই ৭৪ সংখ্যক শ্লোকে আবার জ্ঞাতিস্থ ও স্বকর্মস্থ দ্বিজাতির 
কথা বলিয়াছেন। এই ছুই দ্বিজাতির অর্থে পরম্পর বিশেষ আছে। 
প্রথম শ্লোকে কেবল “স্বকর্শস্থ দ্বিজাতি” বলাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য 
সমুদায় বর্ণায় সমুদায় স্ব স্ব কর্্মাবলম্বী দ্বিজাতিকে বুবাইতেছে, কিন্তু 
৭৪ নং শ্লোকে পব্র্মযোনিস্থ স্বকর্মস্থ দ্বিজাতি” বলাতে ক্ষত্রিয়কর্মী ও 
বৈশ্যাকর্্মা ব্যতীত যে সকল শ্বকশ্মস্থ দ্বিজ তাহাদিগকেই বুঝাইতেছে । 
এইরূপ স্বকর্মস্থ দ্বিজপু্রেরাই ষটকর্ম্নের অধিকারী হয় এবং এ 
বটকম্ম্াদের পুত্রেরাই ষটকন্মী ব্রাহ্মণজাতির বর্ণ ও তদ্বণাঁয় সংস্কারা দি 
প্রাপ্ত হয়। যাহারা এ ছয় কর্ম করেন৷ তাহারা ধর্মতঃ ষট্কর্ে 
অধিকার পাইবার যোগ্য নয় তাহাদের পুত্রেরাও নয়। এ ষট্কর্শা 
ব্রাঙ্গণেরাই যাজন অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ দ্বার] জীবিকা নির্বাহ করিতে, 
অধিকারী, ষট্কর্শত্যাগীর। ব ত্যক্তত্বধর্শীএ। জাত্যন্তর প্রাপ্ত পতিত, 


২০৬ বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণয় । 


বা সঞ্কর হওয়ায় এ বৃতিগ্রহণে সম্পূর্ণরূপে অনধিকারী। এরূপ 
নির্দিষ্ট ষট্কর্্মারাই ব্রাহ্মণ বর্ণীয় ব্রাহ্মণজাতি ইহাদিগকে সম্পূর্ণ 
নামে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ বর্ণ থাকিয়াও অর্থাৎ ব্রাহ্মণ 
বায় সমুদয় কর্ম করিয়াও যাহার যাজনাস্থলে বাজকার্য্য গ্রহণ 
করিয়াছে তাহারা ব্রাঙ্গণবর্ণায় রাজজাতি ইহাদিগকে ঘুর্ধীতিষিক্ত 
ব্রাহ্মণ বলাযায়। আর যাহার ত্রাক্মণবর্ণের সমুদায় কর্ম করিয়াও 
যাজনা স্থলে চিকিৎপাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে তাহার! ব্রাহ্গণবর্ণীয় 
ভিষকৃ্জাতি। ইহাদ্রিগকে অন্বষ্ঠ বল! যায় । কিন্তু যাহার! কেবল 
ধনুব্েদ অধ্যয়ন ও যুদ্ধাদি কার্য করিয়া রাজ হইয়াছে তাহারা 
ক্ত্রবর্ণ। এই বর্ণমধ্যেও ছুই জাতি আছে। এক ক্ষত্রবর্ণীয় 
ক্ষত্রজাতি ও অপর ক্ষত্রবর্ণীয় মাহিষ্য জাতি। বৈশ্যবর্ণে জাতিতেদ 
নাই। ইহারাই শান্তোক্ত ছয় দ্বিজাতি। ভগবান মনু দশম 
অধ্যায়ের পঞ্চম ও যষ্ঠ শ্লোকে চারি বর্ণান্তর্গত এই সমস্ত দ্বিজাতির 
'ও অন্যান্য বহুবিধ জাতির সমুদায়ে ৩৩ জাতির বর্ণনির্ণয় করিয়া 
দিয়া শেষে সমাজবাহা অতি অপকৃষ্ট জাতির পরিচয় করিয়া 
দিয়াছেন। দ্বিজ্জগণের মধ্যে সমানবর্ণ হইতে সমানবণীয়া কন্তাতে, 
তিন্ন তিন্ন বর্ণ হইতে ভিন্ন বর্ণায়া কন্ঠাতে জন্মিয়া যত প্রকার জাতি 
হইতে পাবে সেই সকল প্রকার জাতির সাধারণ কর্তব্য সুচনার্থ বর্ণ 
ও বিশিষ্ট কন্ম বা জীবিকা শুচনার্থ জাতি নাম জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
এই জাতি সমুদার়ের মধ্যে সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণবর্ণীয় জাতিত্রয়ের গণন]। 
এই জাতিত্রয়ের মধ্যে সর্বশান্ত্রজ্ঞ অধিলতত্ববিৎ তপঃপরায়ণ পিতা 
হইতে জাত তাদবশ গুণসম্পন্ন পুত্র যদি নিজ পিতার সমান ধর্ম্াক্রাস্ত 
প্রিতা হইতে জাতা৷ অথচ ভিন্ন গোত্রীয়া কন্ঠাকে শাস্ত্রান্ুসারে বিবাহ 
করেন তবে এঁ বিবাহে উৎপন্ন পুত্রের! ব্রাহ্মণ বর্ণান্তর্গত ব্রাহ্মণ জাতি 
নির্দিষ্ট বট্‌কর্্ম করিবার উপযোগী সংস্কারাদি পাইবে । যদি তাদৃশ 


সমাজ সংস্থান । ২০৭ 


পিতা হইতে জাত তাদৃশ গুণসম্পন্ন পুত্র & বিবাহের পর ক্ষত্রবর্ণীয় 
কন্যাকে বিবাহ করেন তবে এ বিবাহে যে পুত্রের জন্মিবে তাহারা 
ূর্ধাভিষিক্ত নামক ব্রাহ্মণ হইবে। এই ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মণবর্ণায় সকল কর্ম্ই 
করিবে, কেবল যাজনাস্থলে রাজকর্্ম করিবে, আর এরূপ সর্বশাস্ত 
তন্বজ্ঞ ও তপঃপরায়ণ পিতা হইতে বৈগ্যবর্ণীয়া পত্রীতে জাত পুত্রেরা 
অন্বষ্ঠ নামক ব্রাহ্ষণ হইবে। ইহারাও ব্রাহ্মণ জাতির নির্দিষ্ট এই 
সকল কন্ম করিয়া কেবল যাজনাস্থলে চিকিৎসা করিবেন। উপ- 
জীবিকাগত প্রভেদ্তিন্ন ইহাদের ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে পরস্পর প্রভেদ নাই । 
চিরব্যবহার সিদ্ধ এই বিষষটী বুঝাইতেই মনু উক্ত ছুইশ্লোকে “জাত্য! 
জ্ঞেয়া” এই স্থলে জাতি শবের ব্যবহার করিয়াছেন। অর্থাৎ এই 
প্রকার জাতি অর্থাৎ জন্মহেতুকই তাহাদিগকে চিনিয়া লইবে, অর্থাৎ 
কে ব্রাহ্মণ বর্ণ, কেবা ক্ষত্রিষ বর্ণ ইত্যাদি বুঝিয়া লইবে | কারণ দ্বিজেরা 
সবর্ণ ও অন্থলোমকে অর্থাৎ উৎকৃষ্টবর্ণা নয় এরূপ দ্বিজকন্ঠাকে যথা- 
শাস্ত্র বিবাহ করিলেই সে পতির সবর্ণা হয়; এবং সবর্ণ মাতাপিত! 
হইতে জাতপুব্রই সবর্ণ হয়। কিন্তু মাতাপিতা সবর্ণ হইলেও যদি 
ব্যতিচারাদি দোষে উত্পন্ন হয় তবে এ পুত্র দুষিত হইয়া অপসদ্র হয় 
ইহা চির প্রসিদ্ধ! ব্রাহ্মণ বর্ণ হইতে স্বোট়া দ্বিজাতে যাহারা জন্মি- 
য়াছে তাহারা অভ্রান্তরূপে ব্রাহ্মণবর্ণ। তবে জন্মহেতুক কেবল জাতি 
তেদস্থচক নাম ও তদনুসারী জীবিক] দেওয়। হইয়াছে । মন্থু 
ব্রাহ্মণার্দি চারিবর্ণেরই কার্য প্রথমাধ্যায়ে সামান্তত দেখাইয়াছেন, 
অনন্তর ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে মুদ্ধীভিষিক্তের কার্য সবিশেষ বলিয়া- 
ছেন। অন্ষ্ঠের ব্রাহ্মণ কার্য হইতে কেবল চিকিৎসাংশে ভেদ মাত্র। 
তাহা দশমাধ্যায়ে অন্বষ্ঠাপসদের কার্য জ্ঞাপন দ্বারা সুচিত 
করিয়াছেন। ব্রাঙ্ষণর্দের মধ্যে 'এই জন্মগত উৎকর্ষ নিকর্ষ গণ- 
নীয়ের মধ্যেই নয়, কারণ ব্রাঙ্গণদের বিদ্যোত্কর্ষ এবং স্ব স্ব জাতীয়, 


হই২৬৮ বৈদ্য-বণ-বিনিণযু । 


কর্মোৎকর্ষহেতুক শ্রেষ্ঠতা ও পুজ্যতা হইয়] থাকে । ক্ষত্রিয়দের.. বল।- 
ধিক্যই স্বশ্রেণীর মধ্যে উতৎ্কর্ষের হেতু এবং ধনধান্যাদ্দির প্রাচুর্ধ্যই 
বৈশ্তদের উৎকর্ষহেতুক হয় ইহ] মন্থু বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। অতএব 
মন্ুর দশমাধ্যায়ের এই ছুই শোকে বিবিধ প্রকার বিবাহে জাত পুত্র- 
গণের জাতি ও বর্ণ কথন কেবল তাহাদের বর্ণ ও জাতি বিশেষ 
সংস্ক।রাদি জ্ঞাপনার্থ জানিতে হইবে । মনু হইতে যদি জাতি ও বর্ণ 
জানা না যায় তাহা হইলে মনূক্ত সমস্ত বর্ণধর্ম ও জাতিধর্ন্ম সংবন্ধে 
ব্চন বৃথা হইয়া পড়ে । কারণ বর্ণ না জানিলে কাহার ধর্ম ও 
উপজীধিক। কাহাঁকে দিবে তাহার নির্ণয় হয় না। 

সমবিদ্ধদিগের মধ্যে ও সমধন্মাদিগের মধ্যে জন্ম জন্ত ষে জাতি- 
গৌরব তাহা পরোক্ত ক্রমানুসারে হইয়া থাকে যথা ১ ব্রাহ্মণ, ২ মুর্া- 
ভিবিক্ত ৩ অন্বষ্ঠ, ৪ ক্ষত্রিয়, ৫ মাহিষ্য, ৬ বৈশ্ঠ । এই ছয় জাতির মধ্যে 
প্রথম তিন জাতি ব্রাহ্মণ বর্ণ; চতুর্থ ও পঞ্চম জাতি ক্ষত্রিয় বর্ণ; 
বষ্ঠ জাতি বেগ্ঠের মধ্যে জাতিভেদ নাই। এতদতিরিক্ত অপসদের! 
নিন্দিতজন্মহেতুক স্ব স্ব শ্রেণীর মধ্যে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়; কিন্ত 
জাতীয় গুণে উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে পাঁরিলে ইহাদেরও উৎকুষ্ট- 
জাতিত্ব প্রমাণ হয়। তখন আর তাহাদের অপসদত্ব থাকে না 
যেমন ভরদ্বাজ, ব্যাস, বেতরণ, জাবাল, কক্ষীবৎ প্রতৃতি, বিচিত্র 
বীর্ধ্য, পাও, যুধিষ্ঠিরাদি, কর্ণ প্রভৃতি অপসদ হইয়াও স্বশ্রেণীস্থ ক্টে 
উৎকর্ষপ্রদর্শনহেতুক উত্কুষ্ট জাতিমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। 

ইতি বৈদ্জাতির বর্ণবিনির্ণয় নামক দ্বিতীয়াধ্যায়ে জাতি- 
নির্দিষ্ট কন্মীছসরণে বৈদ্ধজাতির ব্রাঙ্গণত্থ 
নামক অংশ । 


ইতি দ্বিতীয়ভাগ সমাপ্ত | 


উন্বল্যত্জাত্িল্-ম্বল:শ্বিন্নিলিজ্ল 








তৃতীয় অধ্যায় । 


প্রথ ভাগ | বেদহীন ত্রাহ্মণগণ কর্তৃক শাস্ত্ার্থনাশ 
ও তাহাদের অশাস্ত্রীয় মত খণ্ডন । 


পৃর্বব পূর্বব অধ্যায়ে যাহা যাহা বলিয্বা আসিয়াছি তাহা পড়িলে 
'বোধ করি জাতি ও বর্ণ বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। 
মন্ধু যখন প্রত্যেক জাতির উৎপত্তি বলিয়া তাহাদিগের জন্মজন্য 
প্রত্যেকের বর্ণসংস্কার বলিয়া দিয়াছেন, যখন দ্বিজমাত্র হইতে 
দ্বিজাত্মজামাত্রে জাতদিগকে,দ্বিজ বা দ্বিজাপসদ বলিয়া তাহাদিগের 
উৎকৃষ্ট ব৷ নিকুষ্ট শ্রেণীর দ্বিজই বলিয়াছেন এবং ভীম্ম যখন “কানীনা- 
ধ্ঢ়জৌ বাপি” ইত্যাদি শ্লোকে ক্ষেত্রজ, পৌনর্ভব, কানীন, স্থত, মাগ- 
ধাদি নিকৃষ্ট দ্বিজাপসদদিগেরও সংস্কার বলিয়াছেন; যাজ্ববন্ক্য যখন 
“অনিন্দেযু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্ধনাচঃ বলিয়া অনিন্দিতবিবাহে 
উৎপন্ন মুদ্ধীতিষিক্ত অন্ষ্ঠাদির ব্রাহ্মণবর্ণত্ব বলিয়! দিরাছেন, ব্যাস 
যখন “বিপ্রবদ্‌ বিপ্রবিশ্লাস্থ ইত্যাদি বলিয়! ব্রাহ্মণ পরিণীত স্ত্রীষাত্রের 
ব্রাহ্মণসংস্কার স্প্ট বলিয়া দিয়াছেন তখন আর মৃূদ্দাভিবিক্ত অন্বষ্ঠাদি 
শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্গণবর্ণীয় সংস্কারাদির বিষয়ে কোনও সংশগ্ব থাকিতে 
শারিতেছে না । ফলত মন্ু-যাজ্ঞবন্ধ্য-ব্যাসাদি এই সকল খধিদের 


২১০ বৈগ্-বর্ণ-বিনিণয় । 


বচনের বিরুদ্ধ যে সকল বচন কুন্তুকাদি টীকাকারের] মা্টুযাজ্ঞবন্ধ্য- 
ব্যাসাদির বচন বলিয়া উদ্ধত করিয়াছেন সে সকল অবশ্তই আধুনিক- 
জাল মনুযাঁজ্ঞবন্্যব্যাসাদির বচন এবং এই বঙ্গীয়' ব্রাহ্মণগণেরই 
রচিত। এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। ইহারা যে সকল 
বচন এই সকল খধিদের নামে চালাইয়াছেন তাহার কোনটীও আমরা 
মূল পুস্তকে দেখিতে পাই না। বঙ্গদেশে যে সকল পুস্তক অন্রাহ্মণ 
ব্রা্গণগণ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে তাহাদের প্রতি আমরা 
কোনও ক্রমে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। ইহাদের অসাধ্য 
কিছুই নাই। ইহারা প্রকৃত বচনসকল পরিত্যাগ, তৎপরিবর্তে 
অসংলগ্ন, অসংবদ্ধ বিরুদ্ধ বচন সকলের প্রয়োগ এবং স্থলে স্থলে অতি- 
রিক্ত শ্লোক সকল রচনা করিয়া বহু স্মৃতি ও পুরাণ এককালে নষ্ট 
কৰিয়াছে। কুব্যাখ্য। দ্বার] গ্রন্থার্থ নষ্ট করিয়াছে বিশেষত মন্বাদি 
ও মহাভারতাদি প্রসিদ্ধ ধন্মশাস্্রসকলের ব্যাখ্যা এ সকল শান্ত্রেরই 
বিরদ্ধে করিয়া শাস্ত্রার্সকল সাধারণের বুদ্ধির অগোচর করিয়া 
তুলিয়াছে। বহু শাস্ত্র দর্শন না৷ করিলে ইহাদের কুব্যাখ্যাকৃত জটিলতা 
ভেদ করিয়া সত্যার্থে উপনীত হওয়া যাঁয় না। এই কারণে আমর! 
সাধারণের প্রত্যয়ের নিমিত্ত ধর্শশাস্ত্রাদি পাঠক ও অধ্যাপকদিগকে 
সাবধান করিয়া দ্রিতেছি যে তাহারা যেন অতঃপর আর মেধাতিথি 
কুলুকাদির স্তাঁয় শাস্ত্রব্যাখ্যাকারদ্িগের ব্যাথ্যার উপর নির্ভর না 
করেন। আমরা তদর্থ, উহীদের ব্যাখ্যা এখানে আন্গপুর্ব্বিক 
উদ্ধত করিয়া সাধারণকে দেখাইতেছি পশ্চাৎ এ সকল ব্যাখ্যা যে 
কেবল অন্যান্ত শান্ত্রেরই বিরুদ্ধ নয়, পরস্ত যে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা তাহারও 
বিরুদ্ধ তাহ! দেখাইয়। দিতেছি । 

কুল্নুকাদি ব্রাহ্মণেরা যুর্ধাতি যিক্ত ও অন্বষ্ঠ দ্রিগকে ব্রাহ্গণত্ব হইতে 
পুথক করিবার নিমিত্ত এ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ অন্ত প্রকার 
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করিয়াছেক্ঈ। ইহাদের ভাব তঙ্গী দেখিয়াই জানা যায়, যে মনূক্ত 
আন্ুলোম্য পদটীকে এই শ্রোকের বলিয়া স্বীকার করিয়া যথাযথ অর্থ 
করিয়া :গেলে এ ছুই জাতিকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয় । 
অতএব আন্ুলোম্য পদটীর অর্থ অন্যথা করিয়৷ দেওয়1 কর্তব্য অথব। 
এ পদ্টীকে এককালে পরের শ্লোকে সরাইয়৷ দিয় ব্যাখ্যা কর। কর্তব্য 
এই বিবেচনা করিয়! ইহার দুই প্রকারই করিয়া] গিয়াছেন। কিন্ত 
জাতিবর্ণবিষয়ক এ শ্নোকদ্ধয় অপরিমেয়বৃদ্ধি প্রভাবসম্পন্ন অদ্বিতীয় 
খষি মন্ুর প্রণীত সুত্র । ই'হার প্রত্যেক পদ সার্থক, সন্ধিস্বার্থশৃন্য ও 
অবগ্ঠ প্রযোজ্য । ইহার অর্থান্তরও করা যায় না, অপ্রয়োজনীয় বলিয়া 
কোনটাকে সরানও যায় না। সেরূপ করিতে চৈষ্টা করিয়া! ই'হারা 
যেকি করিয়াছেন তাহাই এখানে দেখাইতেছি। প্রথমত কুল্লকের 
ব্যাখ্যাটাই দেখাইতেছি । 

“ব্রাঙ্গণাদিষ বণেষু চতুর্ষ পি সযানজাতীয়াস্থ যথাশান্্রং পরিণীতা- 
স্বক্ষতযোনিধূ স্ত্রাব আনুলোম্যেন ব্রাঙ্গণেন ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিরেণ 
ক্ষত্রিয়ায়ং ইত্যনুক্রমেণ যেজাতাস্তে মাতাপিতোজ ত্য বুক্তাস্তজ্জাতীয়। 
এব জ্ঞাতব্য।2 |” 

অর্থ । পব্রাঙ্ণাদি চারি বর্ণেই বিবাহকর্তীর সমানজাতীয়। 
যথাশান্ত্রপরিণীতা অক্ষতযোনি স্ত্রীতে আন্রুলোয্যে উৎপন্ন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ 
কর্তৃক ব্রাহ্গণীতে, ক্ষত্রিয় কর্তৃক ক্ষত্রিয়াতে ইত্যাদি ক্রমে বাহার! 
জন্মিয়াছে তাহার] মাঁতাপিত উভয়ের জাতিযুক্ত হইয়া তজ্জাতীয়ই 
হয় জানিবে।” 

কুল্পক্‌ তুল্য! পদ্দের অর্থ করিয়াছেন সমানজাতীয়া। এরূপ 
করার অভিপ্রায় এই যে সমানজাতীয়৷ বলিলে কেবল সবর্ণে জাত 
স্বীকেই বুঝাইবে অনুলোম বর্ণে জাত স্ত্রীকে বুঝাইবে না। আন্ুলোম্য 
পদ্দ থাকিলেও তাহার অর্থ “ক্রম” ইহ! বুবাইয়! কেবল একটা ক্রম 
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দেখাইয়া! দ্রিলেই চলিবে । কিন্তু ইহারা কেহই দেখেন নাই যে 
তাহ] হইতেই পারেন । প্রথমত ব্রাঙ্মণকন্তা॥ ক্ষত্রিয় কন্া ও বৈশ্)কন্যা_ 
ই'হাঁরা সকলেই দ্বিজকন্তাঁত্ব পুরস্কারে সমানজাতীয়া। বিবাহ হওয়ার 
পুর্বে ইহাদের কেহই দ্বিজ হইয়া কোন বর্ণীয় হয় নাই। কারণ 
বিবাহে বৈদিক মন্ত্রসংস্কারেই দ্বিজকন্যা বা! দ্বিজা হয় ও যে বর্ণের সহিত 
বিবাহ হয় সেই বর্ণ ই হয় পিতৃবর্ণ হয় না এবং তাহার পূর্বেও পিতৃবর্ণ 
থাকে না। কন্যা অবস্থায় অর্থাৎ দ্বি্জ হইবার পৃর্বাবস্থায় এ তিন 
বর্ণের কন্ঠারা একজাতি অর্থাৎ শৃদ্রা থাকে । “চতুর্থ একজাতিস্ত শূদ্রো 
নাস্তি তু পঞ্চমঃ1” “সাহি শূদ্রসম। তাঁবদ্‌ যাঁবদ্‌ বেদে ন জায়তে” “এষ 
প্রোক্তো দ্বিজাতীনামৌপনায়নিকো বিধিঃ। উতৎপত্তিব্যপ্কঃ পুণ্যঃ” 
“নবৈতাঃ কর্ণবেধান্তাঃ মন্ত্রবর্জং ক্রিয়া স্ত্রিয়াং। বিবাহে মন্ত্রতস্তস্তাঃ 
শূড্রস্যামন্ত্রতে। দশ ॥” ইত্যাদি শ্লোকের বলে বিবাহের পূর্বে সকল 
বর্ণের কন্তারা দ্বিজকন্ঠাত্ব পুরস্কারে বা অদ্বিজরূপে সমান জাতীয়াই 
থাকে আবার বিবাহের পরও এ সকল কন্ঠ। যাহার সহিত পরিণীত 
হয় ব্রাঙ্গণাদিকন্ঠানির্বিশেষে সকলেই পর্িণেতার বর্ণ পাইয়া 
পরিণেতার সমানজাতীয়া হয়। অতএব কি বিবাহের পুর্বে কি 
বিবাহের পরে সকল সময়েই দ্বিজকন্ঠারা ও পত্রীরাঁ পরিণেত।র 
সম্বন্ধে সমান জাতীয়! থাকে অতএব তুল্যা অর্থ- সমানজাতীয় করি 
য়াও অভিপ্রেত সিদ্ধি হইতে পারিতেছে না। সমান জাতীয় পত্বী 
একথা বলিলেও ব্রাঙ্গণের ব্রাহ্মণাত্মজ। ক্ষত্রিয়াত্মজ। পত্রীদ্দিগকে সম- 
ভাবেই বুঝাইয়া থাকে । ক্ষত্রিগ্রের ক্ষত্রিয়াত্মজা ও বৈশ্যাত্মজ। পত্বীকে 
এবং বৈশ্তের বৈগ্ঠাত্মজ। পত্বীকে পরিণেতার সম্বন্ধে সমানজাতীয়াই 
বল! যায়। পতি ও পত্রী কথনই অসমানজাতীয় হইতে পারে না। 
পত্বীশব্দের প্রতিশব্দ ঠিকই দিয়! বলিয়াছেন যথাশাস্ত্র পরিণীতা 
স্ত্রী কিন্তু অভিপ্রায়টী দেখিয়া বোধ হয় যেন ইহাদের মতে যে বর্ণীয় 
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পতি পেই বর্ণীয় কন্যার সহিত পরিণয় হইলেই তাহারা পত্রী হইন্ত 
অন্যবরণীয় দ্বিজাতি কন্ঠ।রা যথাশান্ত্র পরিণীতাও হইত ন1! এবং 
তাহারা পত্বীও হইত না ইহাই নিগুঢ় অভিপ্রায় । সেইজন্যই আম্মু- 
লোম্য পদটী এ শ্লোক হইতে সরাইতে ব্যস্ত এবং তাহার অর্থ-_ব্রাহ্মণ 
কর্তৃক ব্রাহ্মণীতে ক্ষত্রিয় কর্তৃক ক্ষত্রিয়াতে এইরূপ ক্রম বুঝাইতে 
অগ্রসর । কিন্তু এ যে কিরূপ ক্রম বলা হইয়াছে তাহা কি কেহ 
বুবিলেন? এই আন্ুলোম্য বা ক্রমের সহিত শ্রোকস্থিত কোন্‌ পদের 
সহিত সংবন্ধ ? অবশ্যই পত্বীষু বা 'সম্ভৃতাঃ এই হুয়ের মন্যতর পদের 
সহিত বলিতে হইবে । তন্মধ্যে পত্ৰাধু পদের সহিত বলিলে আন্ুলোম্যে 
উঢ়া অনন্তরবর্ণজাতাকেও বুঝায় বলিয়া যদি তাদুশ অন্য পরিত্যাগ 
করি তাহা হইলে কাজেই সম্ভৃতাঃ পদের সহিত অন্বর বলিতে হইবে । 
তাহা হইলে জন্ম সংবন্ধেই এ ক্রম বুঝিতে হইবে । এখন জন্মসংবন্ধে 
সে ক্রমটী কি? বর্শশ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্গণের পুজ্র অগ্রে জন্মিলে পর যদি 
ক্ষত্রিয়াদির পুক্র জন্মে তবেই কি তাহারা সবর্ণ হইবে; অন্যথা হইবে 
না? অগ্রজন্মার পুত্র অবগ্ঠ তাহার অগ্রেই জন্মিতে হইবে কিন্তু কত 
অগ্রে জন্মিলে তাহার] ব্রাহ্মণ হইবে এবং কত কালেই বা সকল 
অগ্রজন্নার জন্মশেষ হইয়। ক্ষত্রিয়দের ও বৈগ্যদের জন্মের অবসর হইবে? 
এ জন্মক্রমটা কেহ বুঝাইয়া দ্বিতে পারেন? একই ব্রাহ্মণের যদি 
ব্রাহ্মণার্দি তিন বর্ণীয়া তিনটী পত্রী থাকে তবে কি ব্রাহ্গণবর্ণ জাতা 
পত্বীকে অগ্রে প্রসব করিতে হইবে, অন্য! তাহার পুত্র মাতাপিতাব 
সবর্ণ হইবে না? ও ব্রাক্মণের ক্ষত্রিয়াআুজ। পত্রী বা বৈগ্ঠাত্মজা পত্বীর 
পুত্র অগ্রে জন্মিলে তাহার কোন বর্ণের হইবে? “সর্ধবর্ণেষু তুল্যাস্থ 
পত্রীঘক্ষতযোনিধু । আন্ুলোম্যেন সম্ভৃতাঃ” ইত্যাদি বাক্যান্তর্থত 
আন্থলোম্যেন পদের অর্থে যদি আন্ুলোম্য ক্রমে পরিণীত পত্রী সকলে 
জাত এরূপ অর্থ না করিয়া পত্রী সকলে ক্রমে জাত এন্নপ অর্থ কর! 


২১৪ বৈগ্য-বর্ণ-বিনির্ণয় । 


যায় তবে তাহার অর্থকি? কুল্লকোক্ত ক্রম বুঝাইতে পারে এরূপ 
পদপ্রয়োগ ত মন্ুবাক্যে নাই। তাহাতে ত ক্রমে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ত বলিয়৷ পরে এ ক্রমে আবার ব্রাহ্ম ণী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যা এরূপ উক্ত 
হয় নাই যে সেই উক্তির ক্রমে তাদৃশ ক্রম বুঝা যাইবে । তবে “পত্রী 
সকলে ক্রমে জাত ইহার অর্থকি? কুল্লকাদি ব্যাখ্যাকারের। বর্ণের 
আছ্ুলোম্য বলিলে কি অর্থ বুঝায় তাহা কি জানিতেন না, অথব। 
জান্য়াও যুর্ধাভিষিক্ত ও অন্বষ্ঠ ব্রাহ্গণবর্ণ বলিয়া পরিচিত হইবার 
যোগ্য নয় ইহাই প্রতিপাদনের নিমিত্ত উই আনুলোম্য শবের প্রক্কত 
অর্থতাগ ককিয়াছেন? এ ব্যাখ্যাকারেরা কি বিবেচন। পূর্বক 
নির্বোধ বুঝাইবার নিমিত্ত ছুই প্রকার পথ অবলম্বন করেন নাই ? 
নির্বোধের আন্ুুলোম্য শব্দের এইরূপ “ক্রম” অর্থ বুঝে ত বুঝুক, যদি 
না বুঝে, যদি প্ররূত অর্থই বুঝিতে চায় তবে আন্্লোম্য পদটি এ 
শ্লোক হইতে সরাইয়া পরস্থিত প্লোকে দিয় ব্যাখ্যা কবি এই বিবেচনা- 
তেই কি ব্যাখায় এঁদ্বিবিধ পথ অবলম্বন করেন নাই? তাহারা 
আন্মলোম্যেন পদটীর সহিত এ শ্রোকের বাখ্য। করিতে কেন পারিলেন 
না, তাহার হেতু কি কিছু দেখাইয়াছেন? আনুলোম্যেন পদের 
সহিত কি এই পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্য। হয় না, অথব। এই পদটী পর- 
শ্লোকে না দিলে পব্রশ্নোকেরও ব্যাখ্য। হয় না? এটী প্রযুক্ত পদের 
দোষ, মনু দোষ, না অক্ষম ব্যাথ্যাকার মহাশয়দের দোষ? মনে 
করা যাউক আন্ুলোম্যেন পদ এ শ্লোক হইতে সরাইয় না দিলে এ 
শ্রোকের এবং পর শ্লোকেরও ব্যাথ্য হয় ন। ভাল, সরাইয়। দিয়াই 
বা ভাহারা কি ব্যাখ্যা করিতে পারিয়াছেন ? সকল শাস্ত্রে সব্ণ 
হইতে সবর্ণামাত্রে জাত পুত্রর্দিগকে যে সবর্ণ বলিয়াছেন তাহ। ত 
ইহাদের ব্যাখ্যায় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। কি ক্ষেত্রজ, কি কু, 
কি গোলক--সকল প্রকার পুত্রই যে সমান বর্ণের মাতা পিতা হইতে 
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জন্মিলে সবর্ণ হয়ঃ তবে অবৈধরূপে জাত হওয়ায় নান্দত মাত্র হয়, 
তাহা ত ইহাদের কৃত ব্যাখ্যাতে হইতেছে না। ইহাদের মতে ভরদ্বাজ 
ব্যাস, পাওু) যুধিষ্টিরাদির বর্ণ নাই বা তাহার] কোনও বর্ণের অন্তর্ণত 
নন। ব্রাঙ্গণ হইতে স্বীয় পত্থীজাত ওরস মৃদ্দীভিষিক্ত এবং অন্বষ্ঠও 
কোনও বর্ণ নয় বা তাহারা কোনও বর্ণের অন্তর্গত নন! তাহাও 
হউক, এত করিয়াও তাহাদের অর্থে ধদি তাহাদের বর্ণও সিদ্ধ হইত 
তাহা হইলেও এ শ্রোকটীর অর্থবিকৃতির কিঞ্চিৎ সার্থকতা বুবিতে 
পারিতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইহারা মুর্ধাভিষিক্ত ও অনষ্ঠাদি 
পত্ীজাতদিগকে ও অপরাপর সবর্ণ ও অনুলোমদিগকে নিবারিত 
করিতে গিয়া সেই সঙ্গে ব্রা্গণ হইতে ব্রাঙ্গণী পত্রীজাত পুক্রদিগকেও 
নিবারিত করিয়াছেন। নিজেদের কত অর্থের এমনি মাহাত্ম্য যে 
নিজেরাও কোন বর্ণমধ্যে ধৃত হইতে পারিতেছেন না। তাহার 
কানীন পুক্রদিগেরও ব্রাহ্মণত্ব নিবারিত করিবার নিমিত্ত 'অক্ষতযোনিষু' 
এই পদটীকেও পত্রীপদের বিশেষণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
কারণ কানীন অন্বষ্ঠকে ব্রাহ্গণ বলিয়া স্বীকার করিলে পত্বীজাত 
অন্বষ্ঠকেও সদ্ব্রাঙ্গ" বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। আমরা পুর্ধেই 
দেখাইয়! আসিয়াছি যে পত্রী পদে এই ছুই বিশেষণ দিবার আবপ্তকতা 
নাই, কারণ কেবল 'পত্রী” এই শাত্রদ্বারাই, পত্রীত্রকালে তাহাদিগের 
পতিসবর্ণহ ও বিবাহকালে অক্ষতযোনিত্ব এ ছুটী স্বতই প্রতিপন্ন 
হইয়া ষায়। এ ছুটীকে বিশেষণ করিয়া ব্যাখ্যা করিলে পত্বীব্যতীত 
অন্য কোনও সবর্ণাজাত পুক্রদ্দিগকে সবর্ণ বলা যায় না এবং আনুলোম্য 
পদ্ধ পরিত্যাগ করিলে অনুলোমজাত কোন পুভ্রের বর্ণানর্ণয় হইতে 
পারে না। পরন্ত অক্ষতযোনি পদটীকে বিশেষণ করিয় ব্যাথ্য। 
করিলে পত্রীজাত কোনও পু্রের বর্ণনির্ণয় হয় না। কারণ আমরা 
যেরূপ 'অক্ষতযোনি” শবের অর্থ কন্টা অর্থাৎ অনুঢ। যুবতী বলিয়া ব্যাখ্য। 
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করিয়াছি পত্বী শব্দের বিশেষণ করিলে ইহার। সেরূপ ব্যাখ্যা করিতে 
পারেন না। কারণ পত্রী অর্থ ঘথাবিধানে উড়া' স্ত্রী, যে উঢ়া তাহার 
বিশেষণে কখন অনুচার্থ বাচক পদ প্রযুক্ত হইতে পারে না। আমরা 
দ্বিতীয় অর্থ করিয়াছি পুনভূ; সে অর্থেও ইহা পত্বী শব্দের বিশেষণ 
হইতে পারে না, কারণ পুনভূ'র পত্রীত্ব হয় না। শানে কথিত 
আছে--“পুনভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ” ঘে পুনঃ সংস্কৃত! সেই পুনভূ পরস্ত 
ইহাঁও কথিত আছে যে “পাণ্রিগ্রহণসংস্কারঃ কন্টাস্বে বিধীয়তে” 
পাঁণিগ্রহণসংস্কার অর্থাৎ মন্ত্রাদি পূর্বক বিবাহ সংস্কার দ্বারা অক্ষত- 
খোনি কন্ঠারই পত্বাত্ব হয়, পুনভূর হয় না। সুতরাং এ অর্থেও বিশেষণ 
হইতে পারিতেছে না। যদি অক্ষতযোনি পত্রীতে সম্ভৃত এই বাক্যাং- 
শের বৃযুৎ্পাত্তলভ্য অর্থ এরূপ করা যায় যে, যে পত্বার যোনি ক্ষত হর 
নাই সেইরূপ পত্বীতে জাত তাহা হইতে পারে না। কারণ তার্ুশ 
অক্ষতযোনি পত্রীর পুত্র হওয়াই অসস্ভব, সবর্ণতা কাহার হইবে? যদি 
এরূপ অর্থ করা যায় যে পুক্র হওয়ার পুর্বে অর্থাৎ প্রথম ক্ষতযোন 
হওয়ার পুর্বে যে পত্রী ক্ষতযোনি হয় নাই, তবে দ্বিতীয় তৃতীয়াদি 
পু্রের সবর্ণত্ব হয় না. কারণ তখন আর এ পত্রী অক্ষতযোনি থাকে 
না, সুতরাং তাহার অভিপ্রেত জাতিরও বর্ণ নির্ণয় হয়না। যদি 
বিবাহের কি পুর্ধে কি পরে যে পত্বা পরকর্তৃক ক্ষতযোনি হয় নাই, 
তাহাকেই বুঝাঁন যায়, তাহ' হইলেই এই বিশেষণ খাটিতে পারে, কিন্ত 
তাহা অনাবগ্তক ? কারণ বিবাহের পুর্বে পরকর্তৃক ক্ষতযো নি জী 
যেমন পতীত্ব হয় না, তেমনই বিবাহের পরেও পরকর্তৃক ক্ষতযোনি 
হইলে তাহার পত্রীত্ব নিবারিত হইয়া যায়। অতএব এ প্র পত্রী 
বিশেষণার্থ কোনও ক্রমে দেওয়া সঙ্গত নয়। মনু অনর্থক অধিব 
শবের প্রয়োগ হ্যত্রে করেন নাই ইহাই বুঝা উচিত। পরস্ত ইহাদে 
স্বতন্ত্র পদ স্বীকার না করিলে কানীন ও পৌনর্ভব পুজ্রের বর্ণনিণ, 
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হয় না। অতএব কুল্ল.কাদির কৃত ব্যাধ্যা বহু দোষাকর। কুল্ল,কাদির 
এরূপ ব্যাখ্য। যে তাহাদের অভিপ্রেত অর্থ পিদ্ধ করিতে পারে না 
তাহা আমর! পূর্বেই প্রদর্শন কারয়াছি। মনুপ্রযুক্ত শব্ধ সকলের 
বলে, তাহাদেরহ প্রদত্ত তদীয় প্রতিশব্দাদির বলে, ও তাহাদেরই 
উপস্থাপিত প্রমাণের খলে তাহাদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মুদ্ধাভিষিক্ত 
অন্বষ্ঠাদির ব্রাঙ্গণত্ব বলবত্রূপে প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে । কেহও 
কোনও প্রকার যুক্তি বা প্রমাণীভূত শাস্ত্রবলে তাহা নিবারিত করিতে 
পারেন না। যাঁদ কেহ তাহা পারেন তবে দেখাউন কিরূপে তাহ! 
নিবারিত হইতে পারে, অন্তথা আমাদের প্রদর্শিত এই ব্যাখ্য] তাহাকে 
অবগ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

ইহাও দ্রষ্টব্য যে কুল্লকাদির ব্যাথ্যান্থসারে প্রায় বর্তমান কোনও 
গোত্রীয় ব্রাহ্গণেরা ব্রাঙ্গণ বলিয়া! কথিত হইতে পাবে না। স্বয়ং বশিষ্ঠ 
মিত্র ও বরুণ এতদছুভয়ের এক তার্ধযাতে জাত। পুর্বকালে স্ত্রীরা 
যেছুই বা বহুপতির সহিত পত্রীত্ব সংবন্ধে থাকিতেন তাহা! প্রাচীন 
বেদবচনেও জাজল্যমান প্রমাণস্বরূপ শাছে এবং ব্যবহারেও দ্রোপ- 
দীতে দৃষ্ট হয়। দ্রৌপদীর পঞ্চপতিত্ব সংবন্ধে একটী ইতিহাস 
সকলের বিদ্িত আছে। কথিত আছে যে মিত্র ও বরুণ উত- 
য়ের ধর্মযজ্ঞে বশিষ্ঠ এবং অগস্ত্যের উৎপত্তি হয়। ইহার! 
উভয়েই মৈত্রাবরুণি বা মৈব্রাবরূণ। কিন্তু নামাস্তে এ 'ই? বা 
“অ+ অপত্যার্থে হয় ইহ পাণিনি সুত্রে উপলব্ধি হইবে । অতএব 
এ উভয়ের এক ধন্মপত্বীর সাহায্যে ধর্্বকার্ধ্য করাই যে এ 
ধর্দ্যজ্ঞ তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয় না। দ্ব্যামুষ্যায়ণ পু্রের অর্থও এইরূপ 
হছুইজনের পুক্র তাহাও ব্যাকরণে ও নিরুক্তাদিতে দৃষ্ট হয়। 
এবং এ পুভ্রেরা যে এ উভয়েরই পিওদাতা ও দ্রায়গ্রাহী ছিল তাহাও 
“উভয়োরপ্যসৌ রিকৃথী পিগদাতা। চ ধর্ম্মতঃ” এই প্রাচীন স্মৃতি- 
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বাক্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে । বশিষ্ঠকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক শাস্ত্রে 
ব্রহ্মার মানস পুত্র বলেন। যাহা হউক এ মিত্র ও বরুণ প্রজাপতি 
হওয়াতে ক্ষত্রিয় । তাহাদের পুত্র বশিষ্ঠ তবে ব্রাহ্মণ হইতে পারিলেন 
না। মানসপুত্র বলিলেও তাহার ব্রাহ্গণত্ব সিদ্ধি হয় না, কেনন। 
তাহা হইলে তিনি কোনও ব্রাঙ্গণীতে জাত নহেন, বশিষ্ঠের পত্রী 
অরুন্ধতী কর্দম রাজার কন্যা । সুতরাং তাহাতে বশিষ্ঠ হইতে জাত 
শক্তি, ও শক্তি, হইতে জাত পরাশরও ব্রাঙ্গণ হইতে পারিলেন না। 
সুতরাং বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর গোত্র প্রবর বলিয়! ধাহার। পরিচয় 
দিয়া থাকেন তীাহাবা ব্রাঙ্গণ হইলেন না। বিশ্বামিত্র বা কৌশিক 
গোত্র প্রবর বলিয়। যাহারা পরিচয় দিয়া থাকেন তাহাবাও ব্রাঙ্গণ 
হইতে পারেন না। কারণ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় জাতীয়, তাহার পুর্বব- 
পুরুষ কুশিকও ক্ষত্রিয় জাতীয়। তাহারা যে সকল কন্তা বিবাহ 
করিয়াছিলেন তাহারা সকলেই ক্ষত্রিয় জাতীয় স্ুতন্নাং সেই বংশে 
উৎপন্ন এবং ভূগ্ড বংশে উৎপন্ন বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌশিক ; কৌশিক, 
অত্র, জামদগ্্য ; জমদগ্নি, ওর্ব, বশিষ্ঠ ;) এবং ওব্ব্য চ্যবন, ভার্গব, 
জামদঘ্য ও আপ্রবানের নাম করিয়া যাহারা গোত্রের পরিচয় দ্রেন 
তাহারা, এবং ষাহার। এ বংশের শাখান্তরে বাৎস্য, সাবর্য, যৌদৃগল্য, 
শাগ্ডিল্য ও সৌপায়ন গোত্রের পরিচয় দেন তাহারাও ব্রাঙ্ষণ হইতে 
পারেন ন1। চন্দ্রবংণীয় ক্ষত্রিয় জাতি গৌতম বা দীর্ঘতম! অথবা 
তৎপুত্র ধন্বস্তরির বংশে ধাহারা জাত তাহারা গৌতম বা ধন্বস্তরি 
বলিয়া ততৎ্পরে অগ্পার, আঙ্গিরস, বাহস্পত্য ও নৈঞ্কবের নামে 
আপনাদের পরিচয় দিয়া আপনার্দিগকে ব্রাঙ্গণ বলিতে পারেন না। 
ধাহাবা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় জাতি স্ুনহোত্র বংশে রুরু রাজা হইতে 
তাহার ক্ষত্রিয়া পত্বীতে জাত শুনক ও তদ্বংশীয় শৌনক গৃ্সমদের 
নামে গোত্রের পরিচয় দেন তাহার] ব্রাহ্গণ হইতে পারেন না। ইহাঁ- 
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রাও ভূগুবংশীয় ও ওব্যপুক্র প্রমতির বংশজ্ঞাত। যাহারা অঙ্গিরা, 
বৃহস্পতি, শনি, গর্গ ও তরদ্বাজ বলিয়৷ পরিচয় দেন তাহারাও ক্ষত্রিয় 
জাতি হইতে উৎপন্ন হওয়ায় ব্রাঙ্গণ হইতে পারেন না। যাহাদের 
মতে কুণ্ড-গোলকাদি ব্রাঙ্গণ নয়, অথচ ফাহার। গোত্রোল্লেখের প্রথমেই 
বৃহস্পতি-জাত কুগুপুক্র ভরদ্বাজের নাম করিয়া পশ্চাৎ আঙ্গিরস ও বাহ্‌- 
স্পত্য বলিয়া পরিচয় দেন তীাহারাও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না । ধাহারা 
কাথায়ণ গোত্রীয় তাহারাও ক্ষত্রিয় জাতি হইতে উতপন্ন হওয়ায় তজ্জা- 
তীয় কাথায়ণ, আঙ্গিরস, বাহম্পেত্য, ভরদ্বাজ ও অজমীট়ের পরিচয় 
দিয়া আপনাদ্িিগকে ব্রাহ্মণ বলিতে পারেন না। ফলে এমন গোব্রই 
দেখা যায় না, এমন ব্রাঙ্গণ বংশই দেখা যায় না যাহ] ক্ষাত্রয় জাতি 
হইতে উৎপন্ন না হইয়াছে এবং ঘাহ। ক্ষত্রিয় জাত্যুৎ্পন্ন ব্রাহ্মণ সম্তান 
দ্রিগেরই পরিচয় দিয়া আপনাদের মাহাত্ম্য প্রকাশ না করিতেছে। 
ব্রহ্গজ্ঞানাদি জন্য যদি এই ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণবর্ণ না হইয়ী থাঁকে এবং 
ইহাদের সন্তানেরাই যদি কর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামে দ্বিজ 
বলিয়া পরিচিত না হইয় থাকে তবে আজি ব্রাহ্মণের ইহাদের পরিচয় 
ব্যতীত অন্য পরিচয় দিতে না পারেন কেন? কোন্‌ পুরাণে এই 
ক্ষত্রিয় বংশকেই ব্রাঙ্গণ বংশের গোত্র মূল বলিয়৷ লিখিত না আছে ? 
ক্ষত্রিয় ভিন্ন আবার বংশাবলী আছে কার? কোন কোন ব্রাহ্মণ 
ব্রাহ্মণদের প্রাচীন কুলজি পাওয়া যায় না বলিয়া বড় ছুঃথ প্রকাঁশ 
করিয়াছেন, কিন্তু এই পুরাণ সকল অপেক্ষা ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়ের প্রাচীন- 
তর কুলি আবার কোথায় কে পাইবে ? তাহার! যে অর্থে ব্রাঙ্গণের 
বংশাবলী পাইতে চান তাহা অসম্ভব। কারণ ব্রাহ্গণের বংশে সক- 
লেরই ব্রাহ্গণ হওয়! সম্ভাবিত নহে এবং এরূপ পূর্বেও ছিল ন1। 
দ্বিজাতিদের তিন বর্ণ এবং শদ্রবর্ণ ইহারা জাতিতে ব্রাহ্ণ হইলেও 
সকলেই বংশপরম্পরায় ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ ছিলেন না। আমর! 
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পূর্বেই দেখাইয়াছি যে দ্বিজসংস্কারসহকারে ব্রা্গণোচিত জ্ঞান ও 
স্দাচার না হইলে কেহই ব্রাহ্মণ বর্ণ হইতে পারিতেন না ; সেইজন্য 
শত শত ব্রাহ্মণ ক্ষত্র ও বৈগ্তপুত্রদিগের মধ্যে এবং কচিৎ শূদ্রপুত্রদ্িগের 
মধ্যেও সেকালে ব্রাঙ্গণত্ব লাভ হইত ইহাই পুরাণ সকলে দেখা যায় । 
সেইজন্যই ব্রান্ষণজাতির পুত্রেরা চারিবর্ণেই বিভক্ত হইয়াছেন দেখা! 
যায়। পিতা পিতামহ প্রভৃতি স্ব স্ব কার্য্যানুসারে ব্রাহ্ধণ ক্ষত্রিয় 
বেশ্ঠ বা শুদ্র হইয়াছেন; পুত্র পৌভ্রাদিও কার্য্যান্রুসারে ব্রাহ্গণ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্য বা শুদ্র হইতেন। ব্রান্গণের পুত্র বলিয়া কেহ আপনাকে ব্রাহ্মণ- 
বর্ণ মনে করিতেন না। বিশিষ্ট দৈবজ্ঞান বা দৈববল ভিন্ন ব্রাহ্মণ 
হওয়া যাইত না। দৈবজ্ঞান ও দৈববলও সকলের পক্ষে সম্তাবিত 
নহে সুতরাং ব্রাঙ্মণবর্ণের বংশাবলী প্র ব্রাহ্মণমহাশয়দের উক্ত অর্থানু 
সারে থাকা সম্ভব ছিল না এবং এক্ষণেও নাই । এশ্ব্ষ্য) বিষয়- 
সম্পত্তি, রাজ্য ও কৃষিবাণিজ্যাদি পরম্পাক্রমে কয়েক পুরুষ চলিতে 
পারে। কিন্ত ব্রহ্মবিদ্তা বা দৈববিদ্যা, সদাচার ও তপস্য। পুরুষান্ুক্রমে 
অধিকার করা তত সহজ নহে। ব্রাহ্মণ হইতে হইলে জন্মনক্ষত্রা্দিরও 
আনুকুল্য প্রয়োজন হয়ঃ এজন্য অগ্যাপি কোন্‌ ক্ষণে জন্মিলে কোন্‌ 
বর্ণ হহবে-দ্বিজের ন্যায় সদাচার বা রাক্ষসের নায় অসদাচার 
হইবে__তাহ। জ্যোতিষে ও পঞ্জিকাদিতে দৃষ্ট হইয়া থাঁকে, কিন্ত 
সে সকল এখন কথার কথা হইয়া দীড়াইয়াছে। সেকালে এই 
বেদবেদাঙ্গাদি সত্য নলিয়। মানিতে হইত ও বেদপাঠ ব্যতীত 
ব্রাহ্গণধ বলিয়া কেহ পরিচয় দিতে পারিত ন কিন্তু একালের 
ধার্দিক ব্রাহ্গণেরা তাহ। অগ্রাহ্হ করিয়া! আপনাদের জাতিবর্ণ রক্ষা 
করিতেছেন। এই ব্রাঙ্গণদিগের তীক্ষুবুদ্ধি ও সুক্ষ জ্ঞানের প্রভাবে 
শান্ত্রের জেোতি মলিন হইয়াছে । তাহাদের কৃত টীক। টিপ্লনীরই 
সম্মান অধিক । ন্ুপরিম্ষট সরল সত্য শাস্ত্রার্থ সকল [িষময় অশান্ত্রীয় 
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ব্যাখ্যায় কলুষীরুত হইয়াছে। প্রকৃত শান্ত্রার্থের আর সম্মান নাই। 
আর্য্সমাজে ব্রাহ্গণজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণবর্ণ ও ক্ষত্রিয় বর্ণেরাই প্রধান 
স্থান আধকার করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণদের পদ বিদ্যা ও তপস্যা 
জন্য এবং ক্ষত্রিয়দের প্র রাজত্ব ও বলপ্রকাশ জন্য ; একারণ এছুইয়ের 
মধ্যে ব্রাহ্মণবর্ণ শ্রেষ্ঠ কিন্তু তাহ! হইলেও এই ছুই ব্রাঙ্গণজাতির 
বংশাবলীকে ব্রাঙ্মণবণীয় বংশাবলী বলিয়] বর্ণনা করা যাইতে পারিত 
না। এই জন্যই কোনও পুরাণে ত্রাঙ্গণের এরূপ বংশাবলী লিখিত 
নাই। ব্রাঙ্গণজাতির মধ্যে রাজাদিগের বা ক্ষত্রিয়বর্ণেরই বংশাবলী 
পুরাণে দৃষ্ট হয় ও তাহাদেরই পুভ্রগণের মধ্যে কচিৎ এক এক ব্যক্তি 
ব্রাহ্মণ বলির উক্ত হইয়াছেন দেখা যায়। ব্রাহ্মণ, বৈশ্ত এবং কচিৎ্, 
শ্দ্রবর্ণের মধ্যেও এইরূপে ব্রাহ্মণের উত্পত্তি হইত না৷ এমন নয়, কিন্ত 
তাহাদিগের পৃথক বংশাবলী কুব্রাপি লিখিত হয় নাই; 
রাজাদিগের মধ্যে কেহ তাদৃশ হইলে তাহাই পুরাণে লিখিত হইত। 
আমর মহাভারতাদি রাজবংশকীর্তনরূপ পুরাণাংশ হইতেই তাহার 
উদাহারণ পূর্বব-পূর্বব-অধ্যায়ে প্রদর্শন করিয়াছি । আমাদিগের কথায় 
প্রত্যয় করতে সাহস না হয় সমুদায় পুরাণ পড়ন, দেখুন কোথায় 
কাহার বংশ কীগ্িত হইয়াছে, ব্রাঙ্গণ রাজার ব। ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের অথবা 
ক্ষত্রিয়ের এই ভিন্ন ভিন্ন নামের একই বংশ ভিন্ন কোথায় আর কাহার 
বংশ কোন্‌ পুরাণে লিখিত আছে? ব্রহ্মক্ষত্রিয় ব' ক্ষত্রিয় ভিন্ন ব্রাহ্মণ 
বর্ণের মুল পুরুষ কে কোথায় কোন পুরাণ হইতে দ্েখাইতে পারেন? 
সেই ব্রন্মক্ষত্রিয় বংশমধ্যে কয় জনই বা ব্রাঙ্গণ দেখিতে পান তাহাদের 
বংশেই বা' ব্রাঙ্ণ কয়জন আছেন? থাকিলেও তাহারা রাজ হন 
নাই বলিয়! পুরাণে তাহাদের বংশাবলী স্বতশ্ত্র লিখিত হয় নাই। 

স্বয়ং ব্রহ্ম! চারি বর্ণেরই গুণ ধারণ করেন, অন্থথা তিনি স্বদেহে 
চাযিবর্ণের সৃষ্টি ও পুনরায় তাহাতেই সংহার করিতে পারিতেন না । 
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যিনি তাহার মানস পুভ্র বিবস্বান তিনিই বিরাট বা সম্রাট, তিনিই 
ক্ষব্রিয় বা ব্রন্গক্বত্রিয় বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছেন । ইনিই স্বায়স্ুব 
মন্ধ বলিয়া কথিত হন। এই বিবস্বান্‌ আমাদের গায়ত্রীর প্রতিপাগ্ঠ 
ও নিত্যপৃজনীয় প্রজাপতি । তিনি তাহার অধিকৃত জগতের ( সৌর 
জগতের) স্থাবর অস্থাবর সমুদায়ের হৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তী ও 
আমাদিগের প্রত্যক্ষগোচর মহাপ্রভু । যিনি এই বিবস্বানের পুক্র 
বৈবন্বত মনু তিনি আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও পরিশেষে 
নররূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রজাদিগের অধীশ্বর, রাজা, বিধানকর্তা, সমস্ত 
বর্ণের ধন্মশিক্ষাদাতা ও দ্গুকর্ভী। তীহা হইতেই আমাদিগের এই 
মানব নাম হইয়াছে । তিনিও ক্ষত্রিয় বা ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বলিয়া বেদে 
উক্ত হইয়া পুরাণাদিতেও প্রথিত আছেন। সেই জন্যই মহাকবি 
কালিদাস লিখিয়াছেন “বৈবস্বতো মন্ুর্ণাঘ মাননীয়ো মনীবিনাম্‌। 
আসীন্‌ মহাক্ষিতামাছঃ প্রণবশ্ছন্দসামিব” এবং তীহাকে আদি রাজা 
ও মন্ুুষ্যমাত্রের পূজনীয় বলিয়াছেন । এই মনু যে আইন করিয়া- 
ছিলেন তাহাই পশ্চাৎ কালসহকারে খষিগণ কর্তৃক পরিবর্দিত হইয়া 
মনুসংহিতা নামে অগ্ঠাপি প্রচলিত ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছে । 
ক্ষত্রিয় অর্থাৎ রাজ। হইলেও তিনি ব্রাঙ্গণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের কর্তা প্রভু 
ও মাননীয়। ব্রহ্মার পৌল্র ও সর্বশাস্ত্রবেত্বা এই মন্ুকে ব্রাঙ্গণ 
বলিয়াই বা কে না স্বীকার করেন? কুল্লকাদি টাকাকার মহাশয়দের 
ন্যায় ব্রাহ্ণগণের এ সকল বিবয়ে দৃষ্টি নাই। এরূপ ব্রহ্গণ্যযুক্ত 
ক্ষত্রিয় বা! রাজাকে পিতৃপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে তাহাদের লজ্জা 
হয়। তাহারা এই মন্থুকে বোধ হয় পিতৃপুরষ বলিতে পারেন না। 
এ ব্রাহ্মণদের ব্রা্গণত্ব অন্যপ্রকার । তীহাদের নিকট ব্রাহ্গণত্থ বড় 
সুলভ । বোধহয় অধুন! বৈদ্য হইতে পৃথকৃভৃত বর্তমান ব্রাহ্মণ নামে 
পর্রিচয়দাতাদিগকে দেখিয়াই ব্রাহ্মণের সুলভতা বিষয়ে তাহাদের 
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এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে। তাহার! জানিবেন যে ব্রাঙ্গণের পত্বী 
ব্রাহ্মণ কন্যা, ক্ষত্রিয়কন্য1 বা বৈশ্তকন্তাই হউক তাহার গর্ভে এ ব্রাঙ্গণের 
ষে পুক্র হয় সে জাতিতে ব্রাঙ্গণ হয় বটে কিন্তু ব্রাহ্ষণবিহিত 
কর্মের অভাবে সে বর্ণে ব্রাহ্গণ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের বা. 
ব্রহ্মার পুভ্র তত সকলেই সুতরাং সকল মনুস্যই ত জাতিতে ব্রাহ্মণ । 
মনুষ্য কি ব্রাহ্মণ জাতি ভিন্ন অপর কোন জাতি হইতে পারে? ব্রাঙ্গণ 
ভিন্ন অন্য জাতি কোথা হইতে আসিবে? ব্রন্গা ত ব্রা্গণ ছিলেন, 
সকলেইত তীাহারই পুত্র বা তাহা হইতে জন্মলাভ করিয়াছেন এজন্ঠ 
সকলেই ত জাতিতে বা জন্মে ব্রাহ্মণ; কিন্তু ব্রাহ্মণ শ্ত্রিয় বৈশ্ঠ শৃন্র 
এই চারি জাতিই বর্ণে ব্রাহ্মণ নহে। স্বরং ব্রহ্মার পুত্র হইয়াও সকলে 
যদি ব্রাঙ্ণ হইতে না পারিল, তবে কর্ম-ব্যতীত ব্রাঙ্গণ হইতে জন্ম 
গ্রহণ মাত্রে ব্রাহ্মণ হয় একথা কোথা হইতে সম্ভব ? কর্মহীন ব্রাহ্মণের 
পুভ্রুই বা কিরূপ ব্রাঙ্গণ ? 

যাহা হউক এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণ বর্ণ হইতে 
ব্রাহ্মণবর্ণজাতা অক্ষতযোনি পত্তীতে যাহার জাত তাহাদিগকেই 
ব্রাঞ্মণবর্ণ বলিতে গেলে পুথিবীতে কখনও ব্রাহ্গণবর্ণ ছিল এরূপ 
প্রমাণ হয় না। কারণ কুল্প,কাদি কাঁথত ব্রাহ্মণবর্ণ এক অলৌ- 
কিক পদার্থ। তাহার সত্তা পৃথিবীতে ছিল না এবং এক্ষণেও 
দেখ! যায় না। তাহাদের ব্যাখ্যাতে যখন চিরকাল আর্ধজগতে 
ব্রা্ণ বলির প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভৃগু, ভারদ্বাজাদি ; ধন্ব- 
স্তরি, সত, কান্তপ, হারীতাদ্ি; ব্যাস গৌতম চ্যবন বৈতরণাদি 
অমিততেজ। ব্রাঙ্ধণসকলও ব্রাঙ্গণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারি- 
লেন না, অথচ তাহার! স্বয়ং স্বুত ব্যাখ্যার প্রভাবে ব্রাঙ্গণকুলের 
চুড়ামণি হইয়া দ্াড়াইতেছেন তখন তাহাদের ব্যাখ্যামতে ব্রাহ্মণ এক 
অলৌকিক পদার্থ বলিব বই আর কি? ফল কথা কুন্ুকাদি যেরূপ 
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ব্যাখ্য। করিয়াছেন তাহাতে মন্ুর এ মহা অর্থযুক্ত বর্ণনির্ণায়ক সুত্রটী 
নিরর্থক হইয়া যাইতেছে । উহা দ্বারা মন্ুষ্যমধ্যে কোনও জাতির 
বর্ণনিণয় হয় না, সুতরাং কোন্‌ বর্ণাকুষায়ী সংস্কার কাহার গ্রহণীয় 
তাহা নির্ণয় হয় নাঁ। যদ্দি বর্ণনির্ণয না হইল তবে মু লিখিত বর্ণ 
ধর্শজ্ঞাপক গ্রন্থের প্রয়োজনও দৃষ্ট হয় না। কাহার ধর্ম কে গ্রহণ 
করিবে? পরধশ্মশ আশ্রয় ভয়াবহ ও সঙ্করকারক। বর্ণনির্ণয় 
ব্যতিরেকে সংস্কারাদি কার্ধ্য নির্বাহ কি প্রকারে হইবে? যাহা 
হউক এরূপ ব্যাখ্যার পর কুল্ল,কাদি মেধাতাথর সহিত এক মতে 
“আন্ুলোম্যের” পদটি মনুর পঞ্চম শ্লোক হইতে উঠাইয়া দিবার 
নিমিত্ত আবার বলিতেছেন “আনুলোম্যগ্রহণঞ্চাব্রমন্দোপযুক্তম্‌ উত্তর 
শ্রোকে তু উপযোক্ষ্যতে । [ গবাশ্বাদিবদবয়বপন্নিবেশস্য ব্রাহ্গণত্বাদি- 
জাত্যতিব্যঞ্রকত্বভাবাদেতদ্‌ ব্রাহ্গণাদিলক্ষণমুক্তমূ। ] আব্রচ পত্রী- 
গ্রহণাদ্ন্পত্ৰীঞ্নিতানাং ন ত্রাঙ্গণাদিজাতিত্বম। তথ। চ দেবলঃ। 
দ্বিতীয়েন তু যঃ পিত্রা সবর্ণায়াং প্রজায়তে । অবাবট ইতি খ্যাতঃ 
শদ্রজন্মা সজাতিতঃ॥ ব্রতহীনা ন সংক্কার্্যাঃ স্বতন্ত্ান্বপি যে সুতা: | 
উৎপাদিত! সবর্ণেন ব্রাত্যা ইতি বহিষ্কতাঃ ॥ ব্যাসেন তুক্তং_-যে তু 
জাতা সমানাস্ু সংস্কার্ধ্যাঃ স্্যুরতোইন্যথেতি | যাঁজ্ঞবন্ধ্যোইপি-সবর্ণেভ্যঃ 
সবর্ণাসু জায়ন্তে হি সজাতয় ইত্যতিধায় বিন্লাম্বেষ বিধিঃ স্বৃত ইতি 
ক্রবাণঃ স্বপত্রযৎ্পাদিতস্যৈব ব্রাঙ্গণাদি জাতিত্বং নিশ্চিকায় । ৫1৮ 

অর্থ। আনুলোম্য শব্দটার এখানে প্রয়োগ মূঢ লোকের উপযুক্ত 
হইয়াছে । ইহার অর্থ এখানে খাটে না, তবে পরশ্রোকে খাটিবে। 
1 গো অশ্ব প্রভৃতির লক্ষণ দেখিয়! যেমন জাতি জানা যায় ব্রাঙ্গণাদির 
জাতি জানিবার সেরূপ কোনও লক্ষণ নাই | এজন এই ব্রাঙ্মণাদির 
লক্ষণ উক্ত হইল ]*%। 


পা পাশপাশি পপপাপপপসপোসিপি 


* বন্ধনীর নধ্যস্থিত বাক্যটা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কতৃক তৃতীয় মুদ্রণে 


সমাজ সংস্থান । ২২৫ 


এখানে পত্বীপদ্র গ্রহণ হেতুক ব্রাক্গণাঁদি কর্তৃক পরপত্বীতে উৎপাদিত 
পুব্রগণের ব্রাহ্মণাদ্দি জাতিত্ব হয় না বুঝিতে হইবে । এখানে দেেবল ও 
তাহাই বলিয়াছেন বলিয়৷ কুল্লক একটা জাল দেবল বচন উদ্ধার 
করিয়াছেন যথা,_যে দ্বিতীয় পিত। কর্তৃক সবর্ণাতে জম্মে সে অবাবট 
নামে প্রসিদ্ধ শদ্রজাতি। সবর্ণ কর্তৃক স্বেচ্ছাচাঁরিণী নারীতে যে সকল 
ব্রতহীন পুজর উত্পাদিত হয় তাহারা উপনয়নাদি সংস্কারের (যোগ্য ) 
নয়। তাহারা ব্রাত্যত্ব হেতুক জাতি বহিষ্কত। কিন্তু ব্যাস বলিয়াছেন 
“যাহারা সবর্ণাতে উৎপন্ন হয় তাহারা সংস্কারের যোগ্য তদ্ভিন্ন 
অসংস্কাধ্য /” কুল্লক কর্তৃক উদ্ধত এ বচনটীও জাল ব্যাসের। 
যাঁজ্ঞবন্ধ্যও বলিয়াছেন সবর্ণ হইতে সবর্ণাতে যাহারা জন্মে তাহারা 
সবর্ণ ই হয়। এইরূপ বলার পর তিনি ইহা পরিণীত। বিষয়ক বিধি 
এই কথা বলিয়া স্বপত্রীতে উত্পাদিত পুজ্রেরই ব্রাঙ্গণাদি জাতিত্ব 
হইবে হহা। স্থির করিয়াছেন । 

কুল্পকের উদ্ধ'তকি জাল কি প্রকৃত খষিবচন সকলের মধ্যে 
কোন্টীর দ্বারাও মুদ্ধীভষিক্ত ও অন্বষ্ঠের ব্রাঙ্গণত্ব নিবারিত হইতেছে 
না। ইহা আমরা পৃর্বেই প্রদর্শন করিয়াছি, তান যে অনর্থক 
কেন এত প্রয়াস পাইয়াছেন বলিতে পারি না। বর্ণ জাতি ও 
পতীশব্ধের অর্থ যাহারা না বুঝে, সংস্কত যাহারা না বুঝে, স্মৃতুযুক্ত 
কোনও বচন যাহারা না! বুঝে তাহারাই এইরূপ কথা তুলিয়া! বৃথা 
গোল করে। কুটিল বুদ্ধি হইলেও কেহ আপনার আভিপ্রেতার্থ 
সিদ্ধির নিমিত্ত অভিপ্রোতের বিপরীতার্থ বচন সকল প্রমাণার্থ উপ- 





শপ পাস পিস্পপািস্পা পাশে াপাসপাপা সা স্ীস্পিপপসিপপপেল সপ স্পা 


প্রকাশিত রি হিডার কুল্পকব্যাখ্যায় প্রাপ্ত হইলাম অন্য কোনও সংস্করণে পাই 
নাই। এইটুকু গোবিন্দরাজের ব্যাখ্য। দৃষ্টে কোন মহাত্মা সন্নিবেশিত করিয়া 
থাকিবেন। যাহ] হউক এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য গোবিন্দরাজের ব্যাখ্যা সমীলেঃ- 
চন। কালে প্রক।শ করিব। 





২২৬ | বৈগ্য-বর্ণ-বিনির্ণয | 


স্থাপিত করে না। কুল্লক তাহাই করিয়াছেন ইহা বিজ্ঞব্যক্তিমান্রেই 
দেখিলে বুঝিতে পারিবেন | যাহ] হউক এ সকল বাক্যের ও কুল্ল- 
কোক্ত অন্ঠান্ত বাক্যের বিস্তৃত সমালোচনা আমরা গোবিন্দরাজের 
বাক্যের সমালোচনার সহিত করিব। পুনরুক্তিনিবারণার্ই এরূপ 
কর যুক্তিসিদ্ধ বিবেচন| করিয়াছি । অতঃপর আমরা কুল্ল,কের কৃত 
মন্ুর ১০ম অধ্যায়ের বন্ঠ শ্রোকেরব্যাখ্য। প্রদর্শন করিতেছি । 

স্ত্রীঘিতি । আন্ুলোম্যেনাব,বহিতবর্ণজাতীয়ান্তু ভার্ষ্যাস্থ দ্বিজাতিভি 
ধ্বঁ উৎপাদিতাঃ পুভ্রাঃ ৷ যথা ব্রাঙ্গণেন ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্ায়াং 
বৈপ্তেন শত্রায়াং তান্‌ মাতুহানজাতীয়তদোষেণ গহিতান্‌ পিতৃ- 
সদৃশান্‌ নতু পিতৃসঙ্গাতীয়ান্‌ মনাদয় আহুঃ। পিতৃসদৃশগ্রহণান্মাত- 
জাতেরুতকুষ্টাঃ পিতজাতিতোনিরষ্টী জ্ঞেবঃ। এতেষাঞ্চ নামানি 
মুদ্ধীতিবিক্তমাহিষ্করণানি যাজ্ঞবক্র্যাদিতিরুক্তানি। বৃত্তয়শ্চৈযা- 
মুশনসোক্তাঃ। হস্তযশ্বরথশিক্ষা অস্ধারণঞ্চ মুদ্ধাভিবিক্তানাং বৃত্যগীত- 
নক্ষত্রজীবনং শস্তরক্ষা চ মাহিষ্যাণাং, দ্বিজাতিশ্ত প্রা ধনধান্যাধ্যক্ষত! 
রাজসেবা দুর্গান্তঃপুররক্ষা চ পারশবোগ্রকরণানামিতি । ১ ॥ 

কুল্পক পূর্বশ্লোকের আন্ুলোম্য পদটী এখানে আনিয়া ব্যাখ্যা 
করিতেছেন । “আনুলোম্যে অব্যবহিতবর্ণজুতীয়া৷ ভার্ধযাতে দ্বিজগণ 
কর্তৃক উত্পাদিত পুলরেরা, যেমন ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্রিয়াতে, ক্ষাত্রেয় 
কর্তৃক বৈগ্ঠাতে ও বৈগ্ত কর্তৃক শদ্রাতে উত্পাদিত পুজ্রেরা, মাতার 
হীনজাতীয়তা দোষহেতুক নিন্দিত অতএব পিতৃসদ্বশ কিন্তু পিতার 
সজাতীয় নহেন, ইহ মনু প্রভৃতি বলিয়াছেন। পিতৃসদূশ বলা হেতুক 
মাতার জাতি হইতে উৎকৃষ্ট ও পিতার জাতি হইতে নিকুষ্ট জানিতে 
হইবে । এই সকল জাতির নাম যুর্ধীভিষিক্ত মাহিষ্য ও করণ ইহা 
যাজ্ঞবক্্যা্দি বলিয়াছেন । ইহাদের জীবিকা উশন! বলিয়াছেন, যথা-_- 
হস্তী অশ্ব ও রথ চাঁন! শিক্ষা ও অন্ত্রধারণ মুর্ধীতিষিক্তদের, নৃত্যগীত 


সমাজ সংস্থান । ২২৭ 


নক্ষত্রাদির গত্যার্দিবিষয়ক জ্যোতিষ ও শস্যরক্ষ। মাহিষ্যদের, দ্বিজ- 
সেবা, ধনধান্যের অধ্যক্ষতা, রাজসেবা, দুর্গ ও অন্তঃপুররক্ষা পারশব 
উগ্র ও করণদিগের জীবিকা । ৬1৮ 
মনুর ষ্ঠ শ্লোকটীি এখানে আবার উদ্ধার করি-_ 
সত্রীঘনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্‌ স্ৃতান্‌। 
সদৃশানেব তানাহর্মাতৃদোষবিগহিতান্‌ ॥৬ 

এই শ্লোকে এমন কোনও পদ নাই যাহাতে এতদুক্ত স্ত্রী ও অনস্তর- 
জাত? শব্দের ভাষ্য অর্থ হইতে পারে। পঞ্চম-প্লোকোক্ত পত্রী শবের 
অর্থ সংক্ষিপ্ত করিয়! সেখানে ব্রাহ্মণবর্ণজাত। পত্বীমাত্রকে বুঝাইয়াছেন, 
এ শ্লোকে অনস্তরজাত] ও স্ত্রী এই ছুই পদের অর্থ বিস্তৃত করিয়া 
তার্য্যাতর্তত্ব ঘটাইতেছেন ইহার প্রয়োজন কি? স্বয়ং মন্্ুই কি এই 
শ্নলোকের অর্থ বিস্তার করিয়া স্বয়ং বুঝাইয়া দ্রেন নাই? সদৃশ শবের 
অর্থ পিতৃসদৃশ ইহা কোন্‌ পদের সামর্থ্যে পাওয়া যায়? দ্বিজাতে 
উৎপন্ন ব্যক্তি উৎপাদক দ্বিজের সব্বশ হইতে পারে বটে, কিন্তু এ 
দ্বিজ যে পরিণেত। দ্বিজ, এবং স্ত্রীরা যে পত্রীভূত। বা ভাব্যাভূতা স্ত্রী, 
এ অর্থের প্রতীতি কোথা হইতে আসে ? হীনঙ্জাতীয় শব্দের অর্থ 
কি? ব্রাহ্ণ ক্ষত্রিয় ও বেশ্ত ইহাদিগকে কোনও শান্ত্রকার কথনও 
হীনজাতীয় বলিয়াছেন, ইহা কি কেহ দেখাইতে পারেন? ছিঙ্জকি 
দ্বিজ হইতে হীন জাতি? জাতি শবের অর্থকি? তোমারই মতে 
যখন জন্মমাত্রই জাতি ও বর্ণ উভয়ই, যখন ক্ষত্র ও বৈগ্তেরও জন্ম, 
ব্রধ্ধন্‌ বা ব্রাহ্মণ হইতে, তথন ক্ষত্র ও বেগ্ভও কি ব্রাহ্মণ জাতি নয়? 
তবে ক্ষত্র ও বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণ উৎকৃষ্ট হন কোন্‌ জন্মে, সে জাতিটী 
কি এখানে একবার বাঁলতে পার? এ জাতিটী গোপন করিও না। 
বট.কর্মত্ব হেতুই কি ব্রাহ্গণ ক্ষত্র ও বৈশ্য হইতে উত্কুষ্ট নয়? এই 
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ব্যাখ্যা করিয়া কি দেখাইতে পার না? সেখানে তোমরা সকলেই 
ফণা গুটাইয়া সুড় সুড় করিয়! চলিয়া গিয়াছ, আর এখানে ফণার 
এত বিস্তৃতি কেন? তখন মেধাতিথি “ম্বকর্মস্থা” পদটী পাদপুরণার্থ 
বলিয়! গেলেন, তোমরাও তখৈবচ করিয়া (স শব্দের একটী প্রতিশব্দও 
দিলে না। আবার যখন পুনরায় মনু ৪৭ শ্লোকে এ কথারই অব- 
তারণা করিয়া বুঝাইতেছেন তখন সকলেই ছুটী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া 
ব্যাখ্যা করিকাছ । আমর! বাঁলতেছি, এখন একবার সত্যের অনুরোধে, 
ধর্মের অনুরোধে বল উহার অর্থ কি, বল ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি। 
ব্রাঙ্গণ বর্ণ উৎকৃষ্ট কি হেতুক? এ বর্ণটা, এ বর্ণরূপ জাতিটা কি কন্ম 
নহে? কর্মহেতু ব্রাহ্মণ বর্ণ সন্ধবর্ণের গুরু ইহা ত সকলেই বলিবে, 
কিন্তু স্ববর্ণীয় কর্মহীন হইলে কে সেই বর্ণ বলিয়া কথিত হয়? কশ্মাঘুক্ত 
প্রকৃত ব্রাঙ্গণেরা বর্ণে ক্ষত্রিয় বৈশ্য অপেক্ষ! উৎকৃষ্ট হইলেও জাতিতে 
অর্থাৎ জন্মে কোনও ক্রমে উতকুষ্ট হইতে পারেন না। জাতিতে 
ই*হাত্রা সকলেই সমান। দ্বিতীয় জন্মহেতুক শূদ্র হইতে এই তিন বর্ণই 
প্রধান বলিয়!ও এ দ্বিজব্বর অংশে এ তিন বর্ণ ই পরম্পর সমান । শুদ্রই 
শান্ত্রে হীনজাতি বলিয়া কথিত হইয়াছে “হীনজাতিন্তিং মোহাৎ 
উদ্বহস্তো দ্বিজাতরঃ|। কুলান্েব নর়ন্ত্যাসত সসন্তানানি শ্দ্রতাম্‌” 
নন্ু। কিন্তু দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্তি নিবন্ধন বাহারা পরস্পর সমান তাহাদের 
মধ্যে হীনতা হয়, কোন্‌ শান্ত্রান্থসারে যদি বল হীনবর্ণতাই হীন- 
জাতীয়তা বলিব, হীন বর্ণ ই বা কাহাকে বলা যায়? ক্ষত্রিয় বৈগ্তকেও 
কি কেহ কখন হীনবর্ণ বলিয়াছেন ? হীনবর্ণ বলিলে শদ্রকেই বুঝায় । 
যথা “হীনবর্ণস্কৃতীয়ায়াং শূদ্র উগ্র ইতি স্মৃতঃ।” মহাভারত অন্ুশী £৮ অঃ। 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈগ্ত ইহার! একই জাতির প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
শ্রেণীর কর্্মাবলম্বী ইহা মাত্রই বুঝায় । ইহার! হীনকর্খমা নন | হীন- 
কর্মত্ব জাতিনাশস্ুচক শদ্রত্ক্চক । এই সকল সামান্য তত্ব যাহারা 
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অবগত নয় তাহাদের মন্ুসংহিতার অর্থ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া! 
কর্তব্য নয়। যাহা হউক মন্ু যে কেমন ঘূর্ধীভিষিক্তদ্দিগকে পিতৃসদৃশ 
বলিয়াছেন পিতৃ-বর্ণ বলেন নাই, তাহা আমর। পুর্বে দেখাইয়া 
আসিলেও এবার মন্ুর নিজবচনের দ্বারাই দেখাইব। এইজন্তই 
আমরা এ অধ্যায়ের কতকগুলি শ্লোক আন্ুপূর্রিক ব্যাখ্যা করিয়া 
দেখাইতে চাহিয়াছি। সম্প্রতি মেধাতিথি ও কুল্লক মহাশয়ের 
জাতিজ্ঞানট! ও স্থৃতিশান্ত্রে ব্যুৎ্পত্তিটা তাহার এই ব্যাথ্যা হইতেই 
আরও কিছু দেখাইতেছি। ইহারা উভদ্বেই প্রথম অধ্যারের 
দ্বিতীয় শ্রোকে বলিয়াছেন যে, “অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ 
কোনও পুক্র পিতৃবর্ণ বা মাতৃবর্ণ হয না। ইহারা বর্ণ ই নহে। 
ইহারা কেবল একপ্রকার সঙ্কীর্ণ জাতি ।” সম্পরতি আবার এই ১০ম 
অধ্যায়ের বষ্ঠ গ্লোকের ব্যাখ্যার ইহারা উভয়েই বলিতেছেন, 
পিতৃসদ্ৃশ বলাতে মাতার জাতি হইতে উৎরুষ্ট ও পিতার জাতি 
হইতে নিকৃষ্ট জানিতে হইবে । এই সকল জাতির নাম মৃদ্ধীভি- 
ঘিক্ত ইত্যাদি । এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, মনু বষ্ঠ শ্লোকের কোন্‌ স্থানে 
বদ্ধ ভিষিক্ত অন্বষ্ঠ প্রভৃতিকে পিতৃসদৃশ বলিয়াছেন? আর খাহাঁদিণকে 
তিনি সদৃশ শব্ধ দ্বারা বিশেধষিত করিয়াছেন, তাহারা যে সকলেই 
পিতৃসদুশ তাহ! কি প্রকারে বুঝা যাইবে? দ্বিতীয়তঃ মাতার জাতি 
হইতে উৎকুষ্ট ও পিতার জাতি হইতে নিকৃষ্ট ইহার অর্থ কি? মনে 
করুন মুদ্ধাভিষিক্তের মাতা ক্ষত্রিষ বর্ণ, পিতা ত্রাঙ্গণ বর্ণ। অওএব 
মুদ্ধীভিষিক্ত ক্ষত্রিয় হইতে উৎকৃষ্ট বর্ণ ও ব্রাহ্মণ হইতে নিনষ্ট বর্ণ 
হইবে । সেত্রাঙ্গণও নয়, ক্ষব্রিয়ও নয়, তাহার মাঝামাঝি একটা 
বর্ণ। তাহা হইলেও মন্ু যে এই অধ্যায়েরই চতুর্থ শ্লোকে এত করিয়। 
বুঝাইয়াছিলেন যে চারি বর্ণের অতিরিক্ত আর পঞ্চমবর্ণ নাই, তাহ! 
কুল্পকের পক্ষে বার্থ হইয়াছে । কুল্লকের মতে এই চাঁরিবর্ণের পরেও 
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৫ম, ৬ষ্ঠ) ৭ম ইত্যার্দি অসংখ্য বর্ণ হইবে। বদি অবশ্ঠই চারিবর্ণের 
মধ্যে ইহাদিগকে এক বর্ণের বলিতে হয়, তবে সে বর্ণ কি, তাহার নাম 
কর, এবং তাহ] মন্ুর কোথায় উল্লিখিত আছে তাহা! দেখাইয়] দাও। 
আবার এই অধ্যায়েরই দশম শ্লোকের ব্যাখ্যায় উভয়েই লিখিয়াছেন, 
ইহার সবর্ণ পুভ্রাপেক্ষা নিকৃষ্ট, তদক্রসারে অন্বষ্ঠা্ি ব্রাঙ্গণাপসদ | 
আবার ১৪শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিলেন, ইহারা মাতৃবর্ণ অর্থাৎ মুর্ধা- 
ভিবিক্তের! ক্ষত্রিয় ও অন্বষ্ঠেরা বৈশ্যবর্ণ ও তদনুসারে সংস্কার পাইবে, 
ধর্মও গ্রহণ করিবে । 

এই সকল কথার অর্থ কি, ইহা কি কেহ বুঝিতে পারেন? সুই 
জনের কেহই জাতি, বর্ণ ও পত্রীশন্দের শান্ত্রসঙ্গত প্রকৃত অর্থ গ্রহণ 
করেন নাই বলিয়াই কি এরূপ অর্থসঙ্কটে পড়েন নাই? যে অর্থ 
তাহার! নিজেরাই ঠিক করিতে পারেন নাই, সে অর্থ কত দুর 
গ্রাস, তাহা পণ্ডিত মহাশয়ের বিবেচনা করুন। তাহাদিগের 
কৃত পরস্পর অসঙ্গত এই অর্থ সকলের মধ্যে কোন্টী শাস্ত্রানুসারে 
গ্রাহ্থ হইতে পারে? ূ 

মনু সবর্ণা, অন্ুলোমা ও প্রতিলোমা সমস্ত বীয়া স্ত্রীদের পাতি- 
ব্যতিচাঁর, কাঁনীনত্ব প্রভৃতি দোষহেতুক নিন্দিত পুভ্রদ্িগেরই বর্ণ ও 
অপসদত্ব এই শ্রোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহাদিগের মাতা 
পিতার মধ্যে যে নিরুষ্ট বর্ণ হইবে, পুত্র তাহারই বর্ণীয় অপসদ হইবে-_ 
ইহাই বলিয়াছেন। সেইজন্তই তিনি এ শ্রোকে তুল্য, অন্ুলোম, 
পতিত্ব ব৷ পত্রীত্ব প্রতিপাদক কোনও শব্দ বলেন নাই । সকল বর্ণে 
সকল বর্ণেরই অবৈধ রূপে উৎপাদিত পুত্রদিগের বর্ণ এই শ্লোকেই 
নির্ণাত করিয়াছেন। কেবল যে অনুলোমজাত পুত্রদের কথাই 
বলিয়াছেন, এমন নয়। অতএব কুল্লকাদি আন্ুলোম্য শব্দ এখানে 
আনিয়! সবর্ণজ ও প্রতিলোমজ নিন্দিত পুত্রদের বর্ণবোধক অর্থ নিবৃত্ত 


সমাজ সংস্থান। ৩১ 


করিয়াছেন। এ শ্লোকে ভার্ধ্যাপতিত্ব সন্বদ্ধ অর্থ ঘটাইয়া পরোঢ়াতে 
ও কন্ঠাতে অবিধিজাত সন্তানদ্িগের বর্ণবোধক অর্থের নিবৃত্তি করিয়া- 
ছেন। এইরূপে তাহাদের কৃত মন্গুর পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যাতেও 
কোনও পুজ্রের বর্ণ নির্ণর হয় নাই, পত্বীতে জাত সর্বশ্রেষ্ঠ ওরস- 
দিগেরও বর্ণ নির্ণয় উহা দ্বারা হয় নাই, ব্যাখ্যাতাদিগের স্বাভিপ্রেত 
ত্রাহ্মণবর্ণজাতা পত্রীতে ব্রাহ্মণ পতির পুক্রদেরও বর্ণ নির্ণয় নাই। এথানে 
এ শ্লোকটার ব্যাখ্যাতেও সবর্ণজ, অন্থুলোমজ বা প্রতিলোমজ, স্বতার্য্য- 
জাত ব1 পরভার্যাজাত কোনও পুজ্রের বর্ণ নির্ণয় হইতেছে না । উধোর 
পিগু বুধোর স্বন্ধে ও বুধোর পিও উধোর স্বন্ধে দেওয়াতে কাহারও 
পিওপ্রাপ্তি হইতেছে না। অতএব তাহাদের মতে মনু এ ছুটী 
শ্লোকই ব্যর্থ লিখিয়াছেন। মন্ু যে মাতৃদোবছুষ্ট পুভ্রদিগেরই বর্ণ 
নির্ণয়ার্থ এই শ্লোকটী লিখিয়াছেন, তাহ। তাহার এই শ্লোকস্থিত “মাতৃ- 
দোষবিগহিতান্” এই পদ দ্বারাই স্পষ্ট অবগত হওয়া যাইতেছে । 
কিন্ত কোন্‌ কালের কোন্‌ নৃতন প্ডিত বিহত পত্ীজাত বা ভাধ্যা- 
জাত পুভ্রদিগকে মাতৃদৌষবিগহিত বলিয়াছেন? এই শ্লোকের “অন- 
স্তর” শব্দের অর্থে কুল্লকাদি অব্যবহিত পরবর্তী বর্ণ লিখিয়াছেন। 
অনস্তর শব্দের প্রকৃত অর্থ তাহাই বটে, কিন্তু মনু যে এখানে অনস্তর 
শকের পারিভাষিক অর্থ করিয়া অন্ুলোমে ও প্রতিলোমে একাঁন্তর ও 
দযন্তর সকল বর্ণ ই বুঝাইয়াছেন, তাহা এই ব্যাখ্যাকারদের জ্ঞানগোচর 
হয় নাই। 

'ন্ত্রীু অর্থ সামান্তত: সকল বণী় স্ত্রীমাত্রে, কিন্ত ঠিক ইহার পরেই 
“অনস্তরজাতা সু; এই পদটী থাকায় উহার অর্থ সংকুচিত হইয়া সর্ব- 
বর্ণায় সবর্ণা স্ত্রীতে এইরূপ অর্থের প্রতীতি করে। অনস্তর “মাতৃদোষ- 
বিগহিতান্‌ এই পদটী দ্বারা ভাধ্যাত্ব-সংবন্ধশূন্য সর্ববর্ণায়া সবর্ণা স্ত্রীতে 
এইরূপ অর্থ হয়; কারণ শ্বভার্ধ্যায় উৎপাদিত পুত্রকে মাতৃদোধদুষ্ 
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বলা যায় না। “অনন্তরজাতাস্থ” শব্দের বাচ্যার্থ অব্যবহিত নিকুষ্ট বা 
উৎকৃষ্ট বর্ণজাঁতা মাত্রকে বুঝায়, ভার্য্যাত্ব-সংবন্ধযুক্তাকে বুঝায় না, 
সুতরাং অনুঢা বা পরোঢ়াকে বুঝাইতেছে, স্বোটাকে অর্থাৎ ভাধ্যাকে 
বুবাইতেছে না, কারণ স্বোটাতে জাত পুর মাতৃদৌষবিগহিত হইতে 
পারে না। এই পদটীকে স্ত্রীমু পদের বিশেবণও করা যায় না, কারণ, 
অনস্তরজা তাস্থ স্ত্রীলিঙ্গ পদ হওয়ায় এই পদের অর্থেই যখন অনস্তর- 
বর্ণজাতা স্ত্রী পর্য্যন্ত বুঝায়, তখন তাহাকে স্ত্রী পদের বিশেষণ করিয়া 
স্ত্রোক্ত অর্থের সংক্ষেপ কর উচিত নয় ; কারণ, ইহা বুঝ] কর্তব্য ষে, 
ভগবান্‌ মন্তু কর্তৃক এই কত্রমধ্যে কখনই ব্যর্থ পদর প্রযুক্ত হয় নাই। 
অনস্তরজাতাসু পদটীকে যদি স্ত্রীধু পদের বিশেষণ করা যায় তাহা হইলে 
নত্রীনু পদটী অধিক হওয়াতে ইহার প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়াছে বুঝিতে হয়। 
তাহা হইলেই স্তত্রে দোষ পড়িল, কারণ তাহা হইলে ইহা! “অল্পাক্ষর- 
মসন্দিপ্ষং সারবদৃবিশ্বতোমুখং। অস্তোভমনবগ্যঞ্চ সুরেং স্ুত্রবিদে 
বিছ্বঃ।” ইত্যুক্ত বচনান্ুসাঁরে ইহা কুত্লক্ষণীক্রান্ত হইতেছে না। 
মন্ধুর বাক্যে এরূপ দোষ হইতে পারে না। অতএব স্ত্রী পদটাকে 
মনু স্বতন্্ অর্থস্দ্ধির নিমিত্তই প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহ] বুঝা! 
কর্ভব্য। সে স্বতন্থ অর্থটী তাহা হইলে “সব্ধবর্ণেষু তুল্যাস্ু” এই পু্বব- 
পধ্লোকোক্ত ভ্রীসকলকে অর্থাৎ সকল বণীয় সমানজাতীয়া পরোঢ়া বা 
অনৃটা ত্ত্রীমাত্রকে বুঝাইতেছে ৭1 এইরূপে “অনস্তরজাতীসু: 
অর্থেও আনুলোম্যেন প্রাতিলোম্যেন বা অন্ঢ়াস্থ পরোঢ়াস্ চ এই 
অর্থ হইয়া দাড়াইতেছে । কোনও ক্রমে ভার্্যার্থের আগম হইতেছে 
না; বরং “মাতদোষবিগহিতান্, এই পদ ভার্ষ্যার্থকে নিবৃত্ত করিতেছে । 


.. দ ৮: শশী শশী শত পাপপাশট শশী শীশীশীশীপপশীপ্পশাা শি িিশিিপশপীপে্পিশীা শশা শশা ৯৩ শপ শি শশা সপ ষ্ ৮ শি 3 





৮৮ শশপপিপিপীশিাশী শশা শী শিশপপীলপাশী 


* স্্রেযু এই পদটীকে স্বতন্ত্র অর্থ সাধক না করিলে, এই অধ্যায়ের ১*ম ঠেকে 
যে ছয় দ্বিজাপসদের কথ! বলিয়াছেন তাহাও উপলন্গ হয় না। 
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অনস্তরজাতা শবের বাচ্যার্থে বাধাও দেখ যায় না স্থৃতরাং লক্ষণ! 
করার প্রয়োজনও নাই, অতএব লক্ষণা-বৃত্তিদ্বারাও তাহার ভার্য্যার্থ 
প্রতীতি হয় না। দ্বিজৈঃ এই পদ দ্বিজমাত্র অর্থের বাচক হইতেছে 
সৃতরাং এ পদের দ্বারাও গতিত্বের প্রতীতি হয় না, প্রত্যুত “মাতৃদ্বোষ- 
বি3গহিতান্* এই পর্দে পুক্রদের মাতৃদোষছুষ্ট্ব বলায় পতিত্ব অর্থের 
প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। অতএব পতি-পত্রীত্ব, ভার্য্যা-ভর্তৃত্ব সংবন্ধ- 
রহিতদের উত্পাদিত ও প্রহ্ুতদিগের কথাই এখানে হইতেছে 
বুঝিতে হইবে । অতএব ভার্ষ।ন্বসংবন্ধরহিত1 সবর্ণাতে ও অসমবর্ণ! 
সমুদায় বণাঁয়। দ্বিজাত্মজাতে সমুদায় বর্ণীয় দ্বিজগণ কর্তৃক উৎপাদ্দিত 
স্থৃত এইরূপ অর্থ হইতেছে । তন্মধ্যে সবর্ণাতে সবর্ণীয় নিন্দিত পুন্র 
হয় এরূপ অর্থ পৃব্ৰ শ্লোকার্থের অন্ুবৃত্তিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্ত 
পত্রে অনন্তরজাতাস্ত পদ সনাতন ব্যবহার অনুসারে অনন্তরনাম! 
পুভ্রগণকে বুঝাইতে মনু প্রয়োগ করিয়াছেন এবং সেই সনাতন 
ব্যবহারাহুয/য়িক অর্থ বুঝাইতে ভগবান্‌ অনন্তর শব্দের পারিভাষিক 
অর্থ করিয়াছেন, তাহ পশ্চাৎ ১৪ শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাই দিয়া- 
ছেন। অনন্তর শব্দের পারিভাষিক অর্থ না করিলে কেবল অব্যবহিত 
পরবন্তী বর্ণজাতাদিগকেই বুঝাইত। এই জন্যই উহার পারি্রাধষিক 
অর্থ করার প্রয়োজন হইয়াছে । এই অর্থে অনন্তরজাতাদিগের মধ্যে 
আন্ুলোম্যে অনন্তরজাঁত1 অর্থাৎ উতপাদ্কের পরবর্ণীয় ছুহিতা সকলে 
দ্বিজগণ কর্তৃক যে সকল মাতৃদোষবিনিন্দিত পুক্র জন্মে তাহারা পুব্ৰ 
শ্লোকের অর্থান্ুবৃত্তিবশে শ্লোকস্থ সদৃশ শব্দ হইতেই মাতৃবর্ণসদৃশ 
অর্থদধারা মাতৃবণণীয় অপসদ হইতেছে । এইরূপে সব্ণ ও অনুলোম। 
হইতে জাতের পূর্বপ্লোকার্থের অন্ুবৃত্তিতে মাতৃবর্ণের অপসদ হইল। 
কিন্তু প্রতিলোমাজাতেরা কোন্‌ বর্ণ হইবে, ইহা ত পুর্ব শ্োকে নাই। 
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এজন্ঠ অন্ুবৃত্তি না পাওয়ায় শ্লোকস্থ “দ্বিজে?” এই পদ দ্বারা “ষৈ 
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দ্বিজৈরৎপাদিতা স্তৈ সদৃশান্” অর্থাৎ যে দ্বিজবর্ণ দ্বারা উত্পাদিত 
হইয়াছে, তাহারা সেই দ্বিজবর্ণেরই সদৃশ হইয়া সেই বর্ণের দ্বিজাপসদ 
হইবে, এইরূপ অর্থ সিদ্ধি হইতেছে । পরন্ত শেষার্ধে যে “সদৃশানেব 
তানাহুমণতৃদোষবিগহিতান্” আছে তন্মধ্যে “এব তান্” এই ছুই 
পদের সার্থকত1 কি; ইহা অনুসন্ধান করিলে জান] যায় যে, মনু পর্বব- 
শ্লোকে পত্বীজাত ও অনুলোমে অপতুীজাত সকল পুজরেরই বর্ণ সামান্যত: 
বলিয়াছিলেন কিন্ত ইহাদের মধ্যে পরস্পর ইতর বিশেষ বলেন নাই । 
এ শ্লোকেও তদতিরিক্ত যে প্রতিলোমজ্জাত পুভ্রদের বর্ণ বলিলেন, 
ইহাদেরও অন্যোহন্ঠের সহিত ইতর বিশেষ বলা হয় নাই। অপত্রী- 
জাতদের মধ্যে সেই প্রভেদটুকু “মাতৃদোবাবগহিত” ও “সদৃশ এই 
ছুই শব্ধ দ্বারা প্রতিপার্দিত করিয়াছেন। এক্ষণে মাতৃদোষরহিত 
পত্বীজাত, গান্ধব্ব ও রাক্ষস বিবাহে ক্ষত্রিয়দের পত্রীত্বে গৃহীতাতে জাত, 
ও শান্ত্রবিধানান্ুুসারে নিযুক্তা পত্রীতে পতিভিন্ন অন্যকর্তক উৎপাদিত 
ক্ষেত্রজ পুত্রের! সপ্ূশবর্ণ হইবে কি অভিন্ন বর্ণ হইবে, ইহাই বল] অব- 
শিষ্ট রহিয়াছে । সেই মাতৃদোষরহিত অনুক্তদ্রিগকে এক্ষণে পূর্ব 
শ্লোক হইতে অনুবষ্তিত করিয়া বুঝাইতেছেন “মাতৃদোষরহিতাংস্ত 
পত্বীযু জাতান্‌ নিয়োগেন বা তান্ুৎপাদিতান্‌ তানেবাহুঃ।” মাতৃ- 
দোষরহিত পত্রীতে পতি হইতে জাত বংশবর্ধন পুত্রেরা, ক্ষত্রিয়গণের 
পক্ষে অদোষাবহ রাক্ষদ ও গান্ধর্ব বিবাহে ভঢ়া হওয়ায় ত্রাহ্মাদি 
বিবাহে ভঢ়ার হ্যায় পত্বীত্বে প্রাপ্তাতে জাত ক্ষত্রিয়-পুল্রেরা, এবং 
নিয়োগ-বিধান দ্বার। পত্বীতে ষথাশাস্ত্র অন্তকর্তক উৎপাদিত পুক্রেরা 
তাহা হইতে অভিন্নই হয়, অর্থাৎ ইহারা সবর্ণস্থ হয়, এইরূপ অর্থই 
বুঝাইতেছেন । 

এই সকল না বুঝিয়! যথেচ্ছ-ব্যাধ্যাকারী মেধাতিথি, গোবিন্দরাজ 
ও কুল্পক কেবল আপনাদ্িগের ভ্রমান্ধতাই প্রকাশ করিয়াছেন। মন্ুর 
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এই ছুইটী হুত্রই, তাহার ধর্্শাস্ত্প্রবেশার্থে কৃত বর্ণপরিচয়। এই 
বর্ণপরিচয়েও ধাহাদের এরূপ জ্ঞান, তাহাদের ধর্্মশান্ত্র ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত 
হওয়াই বিড়ন্বনা মাত্র । যদি জ্ঞানসব্বে বিদ্বেধাদি বশতঃ এরূপ করিয়া 
থাকেন, তবে তাহাদের মহান দোষ হইয়াছে, ইহা অবশ্তই স্বীকার 
করিতে হইবে। 

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, “অনন্তর? শব্দ এখানে পারিভাষিক 
অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই জন্ঞই মনু সাধারণের ভ্রম নিরাসার্থ 
ণম শ্লোকে সেই অর্থ দৃষ্টান্ত ঘারা বুঝাইয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, এই 
অনন্তর শব্দের অর্থ যেমন অব্যবহিত বর্ণকে বুঝাইবে, তেমনই একান্তর 
ও দ্বান্তরকেও বুঝাইবে। এস্লে এই অনন্তর শব্দের অর্থে পুর্ববর্তী 
পরবর্তী সকল জাতিকেই বুঝাইবে। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের অনস্তর বর্ণ 
বলিলে তাহা অপেক্ষা উৎকষ্ট বর্ণ ব্রাঙ্ণও বুঝাইবে এবং নিকষ্ট বর্ণ 
বৈগ্য-শুদ্রও বুঝাইবে । বৈশ্তের অনস্তর বর্ণ বলিলে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণ 
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ও বুঝাইবে আবার তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণ শূদ্রও বুঝাইবে । 
এইরূপ ব্রাহ্গণের অনন্তর বলিলে অবশিষ্ট সমুদায় নিকুষ্ট বর্ণকে বুঝা- 
ইবে এবং শুদ্রের অনন্তর বলিলে অবশিষ্ট সমুদয় উত্রুষ্ট বর্ণকে বুঝা- 
ইবে। এই বিষয়ে যদি কাহারও সন্দেহ হয়, তবে তিনি মন্ুসংহিতার 
এঁ স্থলটা বিশিষ্ট সতর্কতার সহিত পাঠ করুন এবং আমাদের প্রদর্শিত 
অর্থই ঠিক কি না, তাহ বিবেচনা করুন । এই অর্থ ব্যতিরেকে অন্য 
অর্থ করিতে গেলেই জাতীয় শাস্ত্রের সর্বত্র অসঙ্গতি ও অসামন্রস্ত 
হইবে। আমরা এই মঘর্থের ব্যাখ্যা-স্বরূপ অন্রশাসন পর্ধের ৪৮ 
অধ্যায়ে বেদব্যাসের লিখিত ভীম্মোক্ত মন্বর্থ অবিকল উদ্ধার করি- 
তেছি। পাঠক মহাশয়ের ইহার সহিত মনর্থের তুলনা করিয়া দেখুন 
এবং ইহা ভিন অন্ত অর্থ কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে, তাহা 


বুঝুন। 
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বুধিষ্টির উবাচ । 
অর্থলোভাদ্বা কামাদ্ব৷ বর্ণানাঞ্চাপ্যনিশ্য়াৎ। 
অজ্ঞানাদ্বাপি বর্ণানাং জায়তে বর্ণসঙ্কবঃ ॥ 
তেষামেতেন বিধিনা জাতানাং বর্ণসঙ্করে ৷ 
কো ধর্ম কানি কম্মমাণি তন্মে বহি পিতামহ ॥ 
ভীম্ম উবাচ। 
চাতুক্র্্যস্ত কর্্মাণি চাতুব্ব্যঞ্চ কেবলম্‌। 
অস্জৎ সহি যজ্ঞার্থে পূর্বমেব প্রজাপতিঃ ॥ 
ভার্ধাশ্চতঙ্রে বিপ্রস্ত তিস্যঘাত্সাস্ত জায়তে । 
আন্ুপৃব্ব্যাস্ততো হানে মাতৃজাতৌ প্রস্থয়তে ॥ 
পারংশবে! ব্রাহ্মণস্তৈষ পুজঃ শূদ্রাপুপ্রং পারশবং তমাহুঃ। 
শুশ্রষকঃ স্বস্ত কুলস্য স স্যাৎ্ স্বচীরিক্র)ং নিত্যময়ং ন জহাৎ ॥ 
তিত্রঃ ক্ষত্রিয়সন্ধন্ধাদ দয়োরাত্মাহস্ত জায়তে | 
হীনবণ্ স্তৃতীয়ায়াং শূ্র উগ্র ইতি স্বৃতঃ ॥ 
দ্বেচাপিভার্যে বৈপ্স্য স্বশ্ামাত্মাহস্য জায়তে । 
হীনবর্ণে দ্বিতীয়ায়াং করণে নাম জায়তে ॥ 
শদ্রা শূদ্রস্ত চাপ্যেকা শদ্রস্তস্তাঃ প্রজায়তে | 
অতোহবশিষ্ট স্বধমে। গুরুদারপ্রধর্ককঃ ॥ 
পুর্্বপুর্ব্ব বাস্বেব কামমোহাৎ পরঃ পরঃ । 
বাহ্াং বর্ণং জনয়তি চাতুব্বর্যবিগহিতম্‌ ॥ 
বিপ্রায়াং ক্ষত্রিয়ো বাস্বং তং শ্তোমক্রিয়াপরমূ ॥ 
বৈগ্যো৷ বৈদেহকঞ্চাপি মৌদগল্য মপবর্জিতম্‌ ॥ 
শদ্রশ্চগাল মত্যুগ্রং বধ্যন্ং বাহাবাসিনয্‌। 
ব্রাহ্গণ্যাং সম্প্রজায়স্তে ইত্যেতে কুলপাংসনাঃ ॥ 
এতে মতিমতাং শ্রেষ্ঠ বর্ণসঙ্করজাঃ প্রতে1 1১৯ 
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বন্দী তু জায়তে বৈশ্ঠান্মাগধে বাক্যজীবনঃ। 

শদ্রাৎ ক্ষত্তা প্রতীহারঃ ক্ষত্রিয়ায়াং ব্যতিক্রমাৎ॥ 

শদ্রাদায়োগবাশ্চাপি বৈশ্যায়াং গ্রাম্যধর্মিণঃ | 

ব্রাহ্মণৈর প্রতিগ্রাহা স্তক্ষ। স্বধনজীবিনঃ ॥ 

এতেহপি সদৃশান্‌ বর্ণান্‌ জনয়ন্তি স্যোনিধু । 

মাতৃজাত্যাং প্রস্থয়ন্তে প্রবরাস্থ চ যোনিযু॥ 

যথ৷ চতুর বর্ণেষু দ্বয়োরাত্মাহস্ত জায়তে। 

আনন্তর্ধ্যাৎ, প্রজায়স্তে তথ বাহ্যাঃ প্রধানত; ॥ 

তে চাঁপি সদৃশং বর্ণং জনয়ন্তি স্যোনিষু। 

পরম্পরস্ত দারেধু জনযস্তি বিগহিতান্‌ ॥ 

যথা শৃদ্রোহপি ব্রাঙ্গণ্যাং বাহ্বং জন্তং প্রহ্থয়তে | 

এবং বাহতরাদ্বাহশ্চাতুর্বর্যাৎ প্রজায়তে ॥ 

প্রতিলোমস্ত বদ্ধান্তে বাহাদ্‌ বাহতরাৎ্ পুনঃ । 

হীনাদ্বীনাঃ প্রস্থরন্তে বর্ণাঃ পঞ্চদশৈব তু। 

অগম্যাগমনাচ্চৈব জায়তে বর্ণসক্করঃ ॥ 

যুধিঠির জিজ্ঞাসা করিতেছেন,হে পিতামহ, অর্থলোভ হেতুই হউক; 
কামপ্রবৃত্তির বশতাপন্ন হইয়াই হউক, বর্ণ নিশ্চয় করিতে না পারা 
হেতুকই হউক, অথবা বর্ণ না জানা হেতুকই হউক, বিবাহের অযোগ্য 
বর্ণের যৌন সম্পর্ক হইলে তাহাতে যে পুভ্রেরা উৎপন্ন হয় তাহারা বর্ণ- 
সঙ্কর হয়। এই প্রকারে উতৎ্পন্ন বর্ণসঙ্করদিগের ধন্ম ও জীবিকার্থ 
অবলম্বনীয় কম্ম কি, তাহা আমাকে বলুন । 
ভীম্ম বলিতেছেন, প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবগণের সেবার 

নিমিত্ত কেবল চারিটী বর্ণ ও তাহাদিগের কর্ম বিধান করিয়াছিলেন । 
তাহাতে এ চারিবর্ণগত এই নিয়ম যে, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়। বৈশ্য 
ও শূদ্র এই চারি বর্ণের স্ত্রীই ভার্য্যা হয়, তন্মধ্যে পূর্বেক্ত তিন স্ত্রীতে 
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ইহার (ক্রাঙ্গণের ) পুত্র “বিপ্রাত্মা” অর্থাৎ ব্রাঙ্গণ হয়। হানবর্ণ! 
শুদ্রার পুর শূদ্র হয়। এ পুজ্রের নাম পারশব । সে পিতৃকুলের ভূত্য- 
স্বরূপ থাকিয়! কার্য করিবে, যেন তাহ পরিত্যাগ না করে। ক্ষত্রিয়ের 
ক্ষত্রিয়া, বৈশ্তা৷ ও শূদ্রা এই তিন ভার্্যা হয়, তন্মধ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য 
এই ছুই স্ত্রীতে যে দুই পুজ্র হয় তাহার? ক্ত্রিয়ই হয়, তৃতীয়! স্ত্রী 
শূদ্রাতে উগ্রজাতীয় হীনবর্ণ শদ্রের উৎপত্তি হয়। বৈশ্ঠের বৈশ্ত ও 
শূদ্র এই ছুই ভার্ষ্যাতে দুই পুত্র হয়, তন্মধ্যে কেবল নিজ জাতীয় স্ত্রীতে 
যে পুত্র হয় সেই বৈশ্য হয়, দ্বিতীয়। স্ত্রাতে করণ নামে হীনবর্ণ অর্থাৎ 
শূদ্র জন্মে। ততিন্ন আর যত পুত্র, নিকুষ্ট বর্ণের পুরুষ উৎ্কুষ্ট বর্ণের 
সত্রীতে উৎপাদন করে তাহারা চাতুর্বপ্যনিন্দিত, গ্রামের বাহিবে 
থাকিবার উপযুক্ত, অতি হেয় সঙ্কর জাতি নামে প্রসিদ্ধ । 

এস্কলে কুল্লক ভট্ট স্বাতিমত সিদ্দির নিমিত্ত আমাদের উদ্ধ.ত 
প্রথমার্ধের কিঞ্চিৎ পরিবন্তিত করিয়া লিখিরাছেন “আন্পু্ব্যাত্তয়ো- 
হীনো মাতৃজাত্যো ও ক্ুয়তঃ।” আর চতুর্থ শ্লোকের 'ম্বস্যাম্ঠ এই 
পদের স্থলে “দ্বয়োঃ” এই পদ পরিবন্তিত করিয়াছেন। কিন্তু এ পাঠ 
যুক্তিসঙ্গত বা! প্রমাদশূন্ত হইলে কেবল পৰিবর্ত মাত্রে আমরা বিশেষ 
দোষ বলিতে পারিতাম না। অসদতিপ্রায়ে পরিবন্তিত হইয়াছে 
বলিয়াই আমরা দোষ ধরিতোছি, এরূপ পরিবর্তের কোনও যুক্তি দেখা 
যায় না, প্রত্যুত ইহাতে তীম্মের পুর্ব পুর্ব বচনের ও পর পর বচনের 
সহিত, অন্ঠান্ট সংহিতাঁবচনের সহিত, বিশেষত কুল্ল.ক যে মন্ুসংহিতার 
ব্যাখ্যা করিতেছেন সেই মন্ুসংহিতারই সহিত বিশিষ্ট বিরোধ হই- 
তেছে। “ম্বত্যাম্‌ স্থলে “দ্ধয়োঃ” এই পদ বসাইলে তাহার অর্থে বৈশ্তার 
শদ্রাপুত্রকেও বৈশ্য বলিতে হয় । কিন্তু ভীম্ম, কি অন্ত কোন ব্যাখ্যাকার 
বা সংহিতাকার এরূপ বলেন নাই, এজন্য ইহ] শান্ত্রবিরুদ্ধ, পরন্ত ব্রাহ্মণ 
ও ক্ষত্রিয় এই ছুই উৎকষ্টতর বর্ণের শূদ্রাজাত পুক্র শৃদ্র হইবে কিন্তু বৈশ্ের 
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শূ্রাপুত্র বৈশ্য হইবে,ইহা! অতি অযৌক্তিক কথ|। “আন্মপুর্ক্যাত্য়োহণীনৌ 
মাতৃজাত্যো প্রস্থয়তঃ” ইহার অর্থ কি? এখানে দ্বিবচন কেন? বৈশ্য 
ও শুদ্রাপুত্রকে মাতৃজাতীয় বলাই কুল্লকের অভিপ্রায় নয় কি? ইহাও 
যুক্তি ও ধ্্শাস্ত্রবিরদ্ধ। আর প্প্রস্থয়তঃ এটীও যে ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ, 
কথ ধাতুর প্রয়োগ ত পরশ্মৈপদে হয় না। এটি কি কুল্পকের নিজের 
আর্ষ প্রয়োগ নয়? 

ধন্য ন্মার্ভ মহাশয়ের! আপনাদের ?ক কখনও কুল্পকের এই 
সকল পরিবন্তিত বচনে সন্দেহও উপস্থিত হয় নাই? মন্ুর ব্যাখ্যায় 
মন্ুরই বিরুদ্ধ মত কুল্লক মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজ ইহারা পদে 
পদে প্রতিপাদন করিতেছেন, বেদমত এবং অন্ঠান্ত শাস্ত্রমতও উল্লজ্ঘন 
করিতেছেন, আর এইরূপ করিয়া অভিনব ব্যাখ্যা করিলাম বলিয়। 
আপনাদিগকে প্রকাশ করিতেছেন, তথাপি কি আপনাদের সেই অভি- 
নবত্বটা কি, ইহা জানিতেও একবার কৌতুহল হয় নাই? এই সকল ভূল 
আপনার! কি জন্য শিষ্ত-পরম্পরায় চালাইতেছেন, আপনারাই জানেন, 
অধিক কি বলিব। মানবশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় এরূপ অমানবত্ব প্রকাশ 
আর কোথাও দেখি নাই । এক্ষণে ৬ষ্ঠ শ্লোকে অনস্তর শব্দের পারি- 
তাষিকার্থ ও তদুক্ত জাতি ও বর্ণগত অর্থ মন্থু যে স্বয়ংই দৃষ্টাস্তাদি 
দ্বার! দেখাইয়! দিয়াছেন, তাহাই দেখাইতেছি। 

সত্রীঘনস্তরজাতাস্থিত্যুক্তং তেনৈকাস্তরজাঁতানাং দ্ধযন্তরজাতানাঞ্চ 
সংবন্ধে কো বিধিরিত্যাশক্কয়াহনস্তরশব্দস্ত পারিভাষিকার্থং দ্যোতয়- 
নাহ অনস্তরাশ্থিতি । 

ন্্রীঘনভ্তরজাতাস্ুঃ ইত্যাদি ষষ্ঠ শ্লোকে অনস্তরজাতাদের বর্ণ- 
সংস্কার উক্ত হইল বটে, কিন্তু একান্তরজাতা ও ছ্যন্তরজাতা সংবন্ধে 
কিরূপ বিধি হইবে এই প্রশ্নাশঙ্ক। করিয়া অনস্তর শবের পারিভাষিকার্থ 
প্রকাশ করিয়! বলিতেছেন-- 


২৪০ বৈদ্য-বর্ণ-বিনিণয় । 


অনস্তরাম্থ জাতানাঁং বিধিরেষ সনাতনঃ। 
দ্বেকাস্তরাস্থ জাতানাং ধন্ম্যং বিগ্ভাদিযং বিধিম্‌ ॥ 

অনন্তরাস্থ অব্যবধানেন পরবর্ণাস্থ নিকষ্টবর্ণাস্থতকৃষ্টবর্ণাম্্র বেত্যর্থঃ 
পরোঢ়াস্বনূড়াস্থ চ পাণিগ্রাহভিন্নেত্যো জাতানাং পুক্রাণাং সংবন্ধে এষ 
বষ্ঠশ্রোকোক্তো বিধিঃ, মাতাপিত্রোমধ্যে যো নিকষ্টবর্ণস্তস্ত বর্ণস্ 
সংস্কারপ্রাপ্তিরপঃ তেনাহুলোমজানাং মাতৃবর্ণসংস্কারপ্রাপ্তিঃ প্রতি- 
লোমজানাঞ্চ পিতৃবর্ণসংস্কার প্রাপ্তিরিত্যয়ং বিধি সনাতনঃ শাশ্বতঃ ধর্ম 
ইত্যর্থঃ একান্তরাস্ু দ্বান্তরাস্থ চ জাতানামপি পক্ষে ইমং অনুলোম- 
জানাং মাতৃব্ণসংস্কারপ্রাপ্তিরপং প্রতিলোমজানাঞ্চ পিতৃবর্ণসংস্কার- 
প্রাপ্তিবপংীবধিং বিধানং ধর্মযং ধর্মাদনপেতং বিদ্যাৎ জানীঘাঁৎ। এতেন 
স্্রীঘনস্তরজাতান্বিত্যাদিঞ্লোকেহনস্তরশব্দঃ পারিভাধিকার্থে প্রযুক্ত ইতি 
দর্শিতম্‌। 

অর্থ। অমন্থরবশীয়া স্ত্রাতে অর্থাৎ অব্যবধানে নিকুষ্ট বা উৎকষ্ট 
পরবর্ণীয়া পরোঢ়াতে ও অনুঢাতে পাণিগ্াহভিন্ন ব্যক্তি হইতে জাত 
পুলদিগের সংবন্ধে এই ষষ্ঠ গ্লোকোক্ত বিধি অর্থাৎ তাহাদের মাতা 
পিতার মধ্যে যে নিকষ্টবর্ণের হইবে, তাহারই বর্ণের সংগ্ষার তাহারা 
পাইবে । অর্থাৎ অন্ুলোমজেরণ পিতৃবর্ণ-সংস্কার পাইবে? এইরূপ 
ব্যবস্থ। চিরকাল চলিরা আসিতেছে স্ুতরাঁং ইহা ধন্ম্য । একান্তরা ও 
দ্বযন্তর জাতদিগের পক্ষেও এই বিধি অর্থাৎ অনুলোমজদিগের মাতৃ- 
বর্ণসংস্কার-প্রাপ্তি ও প্রতিলোমজদিগের পিতৃবর্ণ-সংস্কার-প্রাপ্তিরূপ 
বিধি ধর্মসঙ্গত বলিয়। জানিবে। অতএব এই শ্নোক দ্বার 'স্ত্রীঘনন্তর- 
জাতান্ুু ইত্যাদি বষ্ঠ শ্লোকে অনন্তর শব্দটা পারিভাষিকার্থে প্রযুক্ত 
হইয়াছে ইহা এই ৭ম শ্লোকে কথিত হইয়াছে । যেধাতিথি কুল্প- 
কাঁদি এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন_-“অব্যবহিত পরবণীয়। ভার্যাতে 
উৎপন্ন পুত্রদ্িগের সংবন্ধে পরম্পরাঁগত এই নিত্যবিধি বল! হইল। 


সমাজ সংস্থান । ৪১ 


দবযন্তরাজাঁত ও একান্তরাজাত পুক্রদ্িগের পক্ষে যে বিধি বলা হইবে, 
তাহাই ধন্য জানিবে।” কিন্তু সেবিধি কি এবং কোথায় বল! 
হইয়াছে বা হইবে, তাহা কেহও বলেন নাই এবং তাহ কুত্রাপি দেখাও 
যায় না। শব্দের অর্থ বুঝি না বুঝি, প্রতিশব্দ বসাইয়। যাইতে 
পারিলেই পাগ্ত্যের চূড়ান্ত হইয়া! যায়। হা অদৃষ্ট! 

মাতা পিতা এই দুইজনের মধ্যে যে অনন্তর অর্থাৎ নিকুষ্ট 
বর্ণ তাহারই বর্ণ নামে এই বষ্ঠ শ্লোকোক্ত জাতিদের বর্ণ নাম হয় 
বলিয়াই ঘযেলোকে ইহারা অনন্তরনামা বলিয়৷ প্রসিদ্ধ, এবং সেই 
অনস্তরনাম। পুজদিগকেই যে মনু ক্রমে ৮ হইতে ১৩ পর্য্যন্ত শ্লোকে 
দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দিয়া ১৪শ শ্নোকটী রচন]1 করিয়াছেন তদ্দারাও 
জানা যায় যে, ষষ্ঠ শ্লোকোক্তের! মাতার ব্যভিচারাঁদি দোষ হেতুক 
নিন্দিত পুত্র, তাহারা কোনও ক্রমে ভাষ্যাজাত পুভ্র নহে । অতএব 
কুল্পকাদি ব্যাখ্যাকারের] বষ্ঠ প্লোকের ব্যাখ্যাতে “আন্থুলোম্যেনা- 
ব্যবহিতবর্ণজাতীয়াস্ু ভার্য্যাস্থ দ্বিজাতিভির্য উৎপাঁদিতাঃ পুভ্রাঃ” 
ইত্যাদি বলিয়া তাহাদিগকে যে অন্কলোমবণার1 ভার্্যাতে জাত 
বলিরাছেন, তাহা তাহাদিগের সম্পূর্ণ ভ্রমই বলিতে হইবে অথবা তাহা 
বিদ্বেষোক্তি ইহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । অনুলোমবরীয়া 
দ্বীরা পরিণীত হইলে যে আর অনুলোমা থাকে না ও তাহাদিগের 
পুএ্দিগকে মাতৃদোষদূষিত অর্থে যে অন্থুলোমজ বলা যাইতে পারে 
না, তাহা মন্ত্র নানা প্রকারে বুঝাইয়৷ দিয়াছেন । এই «ম গ্লোকের 
পরেই ভগবান তাহার অভিপ্রেত পারিভাষিক অর্থ বুঝাইতে 
দৃষ্টান্ত দ্বারা একান্তরাজাত ও দ্যন্তরাজাত এ মাতৃদোষদৃূষিত 
পুত্রদিগকে একে একে দেখাইয়। দিতেছেন। অনন্তরাঞজাতদিগকে 
বাচ্যার্থ দ্বারা অনায়াসেই বুঝা যাইবে বলিয়া তাহাদের উল্লেখ 
করেন নাই। 


২৪২ বৈগ্য-বর্ণ-বিনিরণয় । 


ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্তকন্যায়৷ * মন্ষ্ঠো নাম জায়তে। 
নিষাদঃ শূদ্রকন্তায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮ ॥ 

ব্রাঙ্গণ হইতে একাস্তরা, অর্থাৎ মধ্যে ক্ষত্রিয়বর্ণ-ব্যবহিতা, বৈশ্ঠ- 
কন্তাতে অর্থাৎ বৈশ্বের অনুঢ়া ছুহিতাতে অন্বষ্ঠ নামে পুত্রের জন্ম 
হয়। এততন্্ারা কানীন পুত্রের পিতৃবর্ণত্ব প্রদর্শিত হইতেছে । 

কন্ঠাতে জন্মহেতুক এই অন্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের কানীন পুক্র। সুতরাং 
এ অন্বষ্ঠ মন্ুর প্রথম শ্লোকে হুচিত এবং যাজ্ঞবন্থ্যাদির উক্ত ব্রাহ্মণ 
পত্বীজীত অন্ষ্ঠ হইতে পুথক। এ অন্বষ্ঠ জন্মে কষ্তদ্বৈপায়নাদির 
ম্ঠায় ব্রাহ্মণাপসদ | মনু এই অধ্যায়েরই ৪৩ ও &৭ শ্লোকে অন্যান্ 
অপসদদিগের সহিত ইহাকে দ্বিজাপসদ বলিয়া ইহার প্রতি দ্বিজাপ- 
সদেরই ব্বতি নির্দিষ্ট করিয়াছেন। মেধাতিথি কুল্লক প্রভৃতি এই 
অন্বষ্ঠের সহিত পত্ীঁজাত অন্বষ্ঠের অভিন্নতা মনে করিয়া মহাত্রমে 
পড়িয়াছেন এবং অন্যদিগকেও ত্রমে পাতিত করিয়াছেন । কুল্প. 
কাদি যে শ্রমে পড়িয়াছেন, তাহা তাহাদের এই শ্নোকের ব্যাখ্য। 
দেখিলেই অনায়াসে প্রতীত হইবে । এইরূপ পরোঢ়া বৈশ্ঠাতে জাত 
অন্বষ্ঠ বৈশ্যবর্ণায় অপসদ হয়। ব্রাঙ্গণ হইতে দ্ধস্তর! শূন্রকন্যাতে 
নিষাদ ব। পারশব জন্মে । 1 | 

ব্রাহ্মণের একান্ত! দ্যন্তরাজাত দেখাইয়া দিয়া এক্ষণে ক্ষ্রিয়ের 
একাস্তর। দেখাইতেছেন । ক্ষত্রিয়ের দ্ব্ন্তর1! নাই। 

ক্ষত্রিয়াচ্ছুদ্র কন্ায়াং ত্রুরাচারবিহারবান্‌। 
ক্ত্রশদ্রবপুজন্তরুগ্রো। নাম প্রজায়তে ॥ 


পাশ পাপীসপিলাপীীপিদ পাটি 








পাপ অপ্পো সিপ পদিল এ5 পাপা পাপাশািপিসস 


* স্থৃত্রে যেণন অনন্তরজাতা বলিয়া ভার্ধ্যাত্বসন্বদ্ধহীনাকে বুঝাইয়াছেন, 
ৃষ্টান্তে কন্যাশব্দ দ্বারা তাহাই বুঝাইয়াছেন | এই স্থলে কন্যা অর্থ অপত্রী। 

+ শূত্রাবিবাহ নিষিজ্ধ। ইহা নিন্দিত বিবাহ। দ্বিজাতির শূত্রাতে উৎপন্ন 
সমুদ্ায় পুত্র শুত্র | শূত্র হইতে ছ্বিজাতি স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের শৃন্রাগসদ | 


সমাজ সংস্থান । ২৪৩ 


ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রকন্তাতে অর্থাৎ পত্বীত্ব-সংবন্ধরহিত1 শুদ্রাতে 
ক্ররাচার ও ক্রুরচেষ্টিত যে প্রাণীর উৎপত্তি হয়, ক্ষত্র হইতে শূদ্রাতে 
সম্ভৃত সেই পুত্রের নাম উগ্র। এই পুত্রও নিবাদের ন্যায় অপধ্বংসজ। 
বষ্ঠ শ্লোকে “স্ত্রী” অর্থে যে সবর্ণা দ্বিজাতে উৎপাদ্দিতদিগকে বুঝী- 
ইয়াছেন, তাহা অতি সুগম হওয়ায় বুঝাইবার প্রয়োজন হয় নাই । “অন- 
স্তরাজাতাস্থ” অর্থে যে অনস্তরাতে একান্তরাতে ও দ্বযন্তরাঁতে জাঁত- 
দিগকে বুঝাইয়াছেন, তন্মধ্যে অনস্তরাতে জাতেরাও বাচ্যার্থ দ্বারা 
অনায়াসে বিদিত হইতেছে । এজন্য অনন্তরাতে জাতপুত্রদিগকেও বুঝা- 
ইবার প্রয়োজন হয় নাই। এজন্ মুদ্ধীভিষিক্ত মাহিম্য ও করণের নামও 
করেন নাই। কেবল পারিভাষিক অর্থের দ্বারা লব্ধ একান্তরাজাঁত 
ও দ্বযন্তরাজাত অপসদ্র পুত্রদ্দিগকে বুঝাইবার নিমিত্তই অষ্টম ও নবম 
শ্রোকে অন্বষ্ঠ নিষাদ ও উগ্রের একান্তরাদিজাতত্ব বুঝাইয়া দিলেন। 
এক্ষণে এ যষ্ঠশ্লোকলব্ধ মাতৃদোষছুষ্ট এই সকল দ্বিজ ও শুদ্রপুজরদের 
মধ্যে যাহারা সবর্ণজ ও অনুুলোমজ দ্বিজাপসদ্দ বলিয়া কথিত হয়, 
তাহাদিগকে এই ১ম শ্লোকে বলিয়া দিতেছেন। 


বিপ্রস্ ত্রিষু বর্ণেষু হুপতেবর্ণয়োদ্ব য়োঃ। 
বেশ্তস্ত বর্ণে চৈকম্মিন্‌ বড়েতে ২পসদাঃ স্বতাঃ ॥ 
ব্রা্গণের ব্রাহ্গণার্দি তিন বর্ণে অর্থাৎ পত্রীত্ব-সংবন্ধরহিত ব্রাঙ্গণী, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্ত্রীতে, ক্ষত্রিয়ের পত্বীত্ব-সংবন্ধরহিত ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্া 
এই ছুই বর্ণের জ্ীতে এবং বৈষ্ঠের অপত্রী বৈশ্ঠাতে জাত যে ছয় পুত্র, 
তাহারা অপসদ অর্থাৎ দ্বিজাপসদ । ১৬শ শ্নোকে শদ্রাপসদ ও ১৭শ 
শোকে প্রতিলোমজ দ্বিজাপসদ বলিয়াছেন। এখানে কেবল অপসদ্ 
মাত্র বলাতেও অন্ুলোমজ দ্বিজাপসদ্র বুঝাইতেছে। 
কিন্ত মেধাতিথি কুল্লক প্রভৃতি, দ্বিজগণের শৃদ্রাতে জাত নিষাদ 
উগ্র ও করণ নামক শৃদ্রপুত্রদিগকেও দ্বিজাপসদ বলিম্বাছেন। ইহা 
১৭ 


২৪৪ বৈগ্য-বর্ণ-বিনির্ণষ । 


সম্পূর্ণ ভ্রম । তাহারা দ্বিজাপসদও নয় শৃদ্রীপসদও নয়, তাহারা শুদ্র 
মান্র। উহাদ্দিগকে শৃদ্রধর্মী সংস্কারহীন ও অপধবংসজ বলা যায়। 
অপসদ বলা যায় না। মনু এই অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে এই দ্বিজাপসদ 
ও অপধ্বংসজদ্বিগকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বলিয়! দেখাইয়া গিয়াছেন। মহা- 
ভারতীয় অন্ুশাসনপর্কের ৪৮ অধ্যায় পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ 
অবগত হওয়া যাইবে । তাহার কিয়দংশ আমর] পুর্বে উদ্ধাণ 
করিয়াছি, দেখিতে পারেন। মনুসংহিতায় ইহাদের বণপরিচয়ও 
হয় নাই বলিয়াই, বর্ণজ্ঞানবিষয়ে ইহাদের একপ ছুর্গতি। মন্থর 
“ন্্রীঘনস্তরজাতাস্ু” ইত্যাদি ও “অনন্তরাস্থ জাতানাম্‌” ইত্যাদি 
পূর্বোক্ত শ্রোকের সহিত এই দশম শ্লোকে ব্রাহ্মণ হইতে পতি-ব্যতি- 
চরিণী সবর্ণাতে ও আন্ুলোম্যে অস্তরাতে ও একান্তরাতে জাত- 
দিগকে, ক্ষত্রিয় হইতে এরূপ ব্যতিচাবিণী ক্ষব্রিয়াতে ও অনন্তর বৈশ্ঠাতে 
জাতদিগকে এবং বৈশ্ঠ হইতে এরূপ ব্যত্িচার-দৌধ-দুষিতা বৈশ্ঠাতে 
জাতকে নির্দেশপৃর্বধক ছয় দ্বিজাপসদ্র বলিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রাতি- 
লোমজ অনস্তরজদিগকে দেখান নাই । পরন্তু বষ্ঠ শ্লোকটিতে অনন্তর 
শব্টী কেবল অন্ুলোমজ পক্ষেই পারিতাষিকার্থে প্রযুক্ত, প্রতিলোমজ 
পক্ষে নয় এরূপ পাছে কেহ বুঝে? এজন্য অনস্তরা একণস্তরা ও ছ্যস্তরা 
জাত সমুদায় প্রতিলোমজদিগের নাম ১১ও ১২ শ্রোকে নির্দিষ্ট করিযা 
দেখাইয়া! এ যন্ঠ শ্োকটীরই অর্থ ম্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। 
এই পুত্রেরাই আদি বর্ণসঙ্কর। বর্ণসঙ্কর নির্দেশ জন্যই ইহাদের 
সমুদায়ের নাম নির্দেশ কারয়াছেন ) যথা 
ক্ষত্রিয়াদিপ্রকন্টায়াং হতো ভবতি জাতিতঃ | 
বৈশ্তান্মাগধবৈদেহো রাজবিপ্রাঙ্গ নাস্থুতো ॥ ১১ 
শুদ্রাদায়োগবঃ ক্ষভ। চাগালশ্চাধমোনৃণাম্‌। 
বৈশ্যরাজন্তবিপ্রান্থ জায়স্তে বর্ণসন্করাঃ ॥ ১২ 


সমাজ সংস্থান । ২৪৫ 


ক্ষত্রিয় হইতে অনন্তর! ব্রাহ্মণকন্তাতে স্থতজাতির উৎপত্তি হয়, বৈশ্ঠ 
হইতে অনন্তর ক্ষত্রিয়কন্ঠাতে মাগধের এবং একান্তর' ব্রাঙ্গণকন্টাতে 
বৈদেহের জন্ম হয়। [ এই সন্করেরাও দ্বিজাপসদ, ইহা ১৭ শ্লোকে 
স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন। ] শুদ্র হইতে অনন্তর! বৈশ্তাতে আয়োগব, 
একান্তরা ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত জাতির ও দ্যন্তর! ব্রাহ্মণীতে নরাধম চণ্ড- 
লের উৎপত্তি হয়। [ ইহারা প্রতিলোমজ শুদ্রাপসদ, ইহা ১৬শ শ্লোকে 
স্পষ্ট উক্ত আছে ।] ১১ শ ও ১০শ এই ছুই শ্লোকোক্ত প্রতিলোমজেব। 
আছ বর্ণসঙ্কর ৷ [ ইহারাই বর্ণব্যভিচারহেতুক বর্ণকে প্রথম ভঙ্গ করে। 
ইহারা আধ্যনিয়ম উল্লঙ্ঘনে জাত বলিয়া আধ্যগণের নিন্দিত পুক্ত 
হয়। ] 

এখানে দ্রষ্টব্য যে, কি দ্বিজাতে কি শুদ্রীতে জাত অন্ুলোমজ 
কোনও পুত্র মাতৃদোবদুষ্ট হইলেও, জন্মহেতুক বর্ণসঙ্কর বলিয়া উক্ত 
হয় নাই। শৃদ্রাতে ব্রাহ্গণাদি হইতে জাত অনুলোমজ নিষাদ উগ্র 
করণকেও বর্ণসঙ্কর বলা হয় নাই। বর্ণসঙ্কর কাহাকে বলে তাহ 
পশ্চাৎ প্রদর্শন করিব । 

এক্ষণে যষ্ঠশ্লোকগৃহীত অন্থুলোম ও গ্রতিলোমে একান্তর বুঝাই- 
বার নিমিত্ত দ্বিজত্ব-শদ্রত্ব-নির্ব্িশেষে ইহাদের তুলনা করিয়া! আরও 
স্পষ্ট করিয়া! দেখাইতেছেন, যথা 

একান্তরে ত্বান্থুলোম্যাদন্বষ্ঠোগ্রো যথা স্তৌ । 
ক্ষতৃবৈদেহকে৷ তদ্বৎ প্রাতিলোম্যেইপি জন্মনি ॥ ১৩ 

অর্থাৎ আন্ুলোম্যে জাত অন্বষ্ঠ ও উগ্র যেরূপ একান্তর, প্রাতিলোম্যে 
জাত হইলেও ক্ষত্তা ও বৈদেহককেও সেরূপ একান্তর বলা যায়। 
প্রাতিলোম্য হেতুক ইহার্দিকে অন্তরজ বলা যাইবে না এমন নয়। 
অর্থাৎ ষষ্ঠশ্লোকে যে অনন্তরজাতের কথ! বলা হইয়ছে;, তাহা কেবল 
অনুলোমে নয়, প্রতিঙ্গোমেও বুঝিতে হইবে। কিন্তু যেখাতিথি ও 


২৪৬ বৈগ্য-বর্ণ-বিনির্ণয় | 


কুনুক ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থও বুঝেন নাই এবং তাহার সহিত এ শ্লোকের 
সন্বন্ধও বুঝেন নাই, সেই জন্যই এই শ্লোকের “তদ্বৎ শব্দের তাৎপর্য 
না বুঝিয়া অন্য প্রকার অর্থ করিয়াছেন । ইহারা বলিয়াছেন যে, অন্ু- 
লোমজ অন্ষ্ঠ ও উগ্র জাতি যেমন স্পর্শ যোগ্য, তেমনই প্রতিলোমজ 
হইলেও ক্ষত ও বৈদেহকও স্পর্শযোগ্য জাতি ! বেশ অর্থ! পগ্ডিতের 
মুখ, একটা কথা বলিলেই হইল ! অর্থ সকল কি বাতাসে উড়িয়া আসে? 
মনু স্বয়ং চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া নিজের প্রযুক্ত পারিভাষিক “অনস্তরঃ শব্দের 
অর্থ বুঝাঁইয়া দিতেছেন, তথাপি যদি ইহার] না বুঝেন, তবে এ শাস্ত্রের 
অর্থ করিতে অগ্রসর হওয়া কি নিমিত্ত? এই কি ইহাদের অতিনব 
ব্যাখ্যা? এই কি তাহাদের ব্যাখ্যার সর্ধোপকারকত্ব ? 

এক্ষণে “ভ্ত্রীঘনস্তর জাতাসু” ইত্যাদি শ্লোকে অন্ুলোম ও বিলোষে 
জাত পরস্পর পরস্পর বিসদৃশ পুত্রদিগকে কি সাঘৃশ্তে একত্র সন্নিবেশিত 
করিয়াছেন, ইহ! বুঝাইবার নিমিত্ত “অনন্তর? শব্দের স্বীয় পারিভাষিক 
অর্থ বুঝাইয়া দিতেছেন-_ 

পুভ্রা যেহনস্তরন্ত্রীজা; ক্রমেণোক্ত। দ্বিজন্মনাম্‌। 
তাননস্তরনাস স্ত মাতৃদোষাৎ্ প্রচক্ষতে ॥ ১৪ 

অর্থাৎ অনস্তরবর্ণীয় জ্রীতে জাত দ্বিজাতিদিগের যেসকল পুত্রের কথ' 
ক্রমে বলিয়া আসিলাম, তাহারা মাতৃদোষহেতুক ন্বাতাপিতা উভয়ের 
মধ্যে যে নিকষ্টবর্ণায়, তাহারই বর্ণ নাম পায়; সেই জন্য তাহাদিগকে 
লোকে অনস্তরনামা বলে) অনন্তরস্ত অনন্তরবর্ণস্ত নিকৃষ্টবর্ণস্তেত্যর্থ 
নাম নাম যস্তেতি বহুত্রীহিঃ। নামৈকলোপঃ। এই স্পষ্টার্থ শ্লোকের 
ব্যাখ্যাতেও মেধাতিথি ও কুল্লক উন্মসুবৎ প্রলাপ বকিয়াছেন। 
ইহার। বলিয়াছেন, ইহার মাতৃবর্ণও নয় পিতৃবর্ণও নয়) এই ছুই বর্ণের 
অতিরিক্ত সংকীর্ণ জাতি । ইহাদের বর্ণ নাই। ইহাদের এরূপ ধারণা 
যে, সংকীর্ণ জাতিদের বর্ণ থাকে না.। দ্বিতীয় ধারণ| এই যে, ম্র্ধা 


সমাজ সংস্থান । ৪৭ 


তিষিক্ত অবষ্ঠাদি জাতিই সংকীর্ণ জাতি । তাল, আর দশটী শ্লোকের 
ব্যাখ্যা হইয়া যাউক। তখন দ্রেখাইব, কাহাকে সংকীর্ণ জাতি বলে 
এবং সংকীর্ণদেরও বর্ণ আছে কি না। 

তদনস্তর ১৫ হইতে ১৯ নং শ্লোকে কয়েকটি জাতির উৎপত্তি 
বলিয়া সাবিত্রীপতিত অর্থাৎ গায়ত্রীভ্রষ্টদ্িগকেই যে ব্রাত্য বলা 
যার, তাহা দ্রেখাইতেছেন। পূর্ব্বে বলা হইতাছে যে, “অত উর্দধং 
ত্রয়োইপ্যেতে বথাকালমসংস্কতাঃ ৷ সাবিত্রীপতিত। ব্রাত্যা ভবস্ত্যা- 
ধ্যবিগহিতাঃ॥”৮ অর্থাৎ এই দ্বিজাঁতিরা তিন বর্ণ যথানিদ্দিষ্ট কালে 
উপনয়ন-সংস্কার প্রাপ্ত না হইলেই ইহাঁদ্রিগকে আধ্যনিন্দিত সংকীর্ণ 
ব্রাত্য অর্থাৎ শৃদ্রদ্িজাতি বলা যায়। 

এক্ষণে ২০ শ্লোকে বলিতেছেন যে, এঁ ব্রাত্যেরা প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত 
উপনয়নে অধিকারী না হওয়ার তাহাদিগের সন্তানেরাঁও উপনয়নে 
অন্ধিকারী ও ব্রাত্য হয় অর্থাৎ ব্রতহীন দ্বিজ হয়, অর্থাৎ বর্ণসন্কর 
হয। শূদ্রেরা যে অব্রতাদ্রি শব্দে কথিত হইত, তাহা পৃর্ধে প্রথমাধ্যায়ে 
প্রদর্শিত হইয়াছে । 


দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাস্ু জন্য়ন্ত্যব্রতাস্ত যাঁন্‌। 

তান্‌ সাবিত্রীপরিত্রষ্টান্‌ ব্রাত্যা ইতি বিনিদ্দিশেৎ ॥ ২০ 
এতক্ষণ যে সকল দ্বিজাতির পুত্রের কথা হইতেছিল, তাহার! 
ব্রতবান্‌, কিন্তু অব্রত দ্বিজাতিদিগের পুক্রদের কিন্ধূপ বর্ণবিচার হইবে 
এই আকাজ্ায় অত্রত দ্বিজদিগের পুত্রের বিষয় বলিবার পূর্বে এ 
অন্ত দ্বিজদিগকে শান্ত্রেকি বলে এবং তাহাঁদিগের পুরা প্রায়শ্চিত্ত 
শীকরিয়া সংস্কার গ্রহণ না করায় কিরূপ কথিত হয়, তাহাই এক্ষণে 
দিঙজগাতয় ইত্যাদি শ্লোকে লিখিত হইতেছে । মহাভারতের বনপর্কেও 
কথিত আছে, “কৃতকর্্মা পুনর্বর্ণো যদি বৃতং ন বিদ্যতে | সঙ্করস্তত্র 
াগেন্্র বলবান্‌ প্রসমীক্ষিতঃ॥” যাবৎ উপনয়ন সংস্কার ও বেদপাঠ 
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ন] হয়, তাবৎ দ্বিজপুত্রের1 শুদ্রতুল্যই থাকে, সংস্কার হইলে দ্বিজত্ব হয়। 
যদি দ্বিজ হইয়াও সন্বত্ত না হয়, তবে সেসঙ্কর। আর যেসংস্কার 
প্রাপ্তই হয় না, সে অবশ্তই শূদ্র। ফলিতার্থ এই যে, ইহার! পুর্বোক্ত 
সঙ্করবর্ণ অপেক্ষাও হীনতর। 

অব্রত দ্বিজেরা সবর্ণাতে যে সকল পুত্র উৎপাদন করে, তাহা- 
দ্বিগকেও ব্রাত্য অর্থাৎ দ্বিজত্ব হইতে ভ্রষ্ট ও শদ্রতুল্য জাতি বলিয়া 
নিদ্দি্ট করিবে। ২০। 

এস্থলে দেখুন, প্রথমতঃ মেধাতিথি ও কুল্প কের মতে যদি ব্রাহ্মণের 
উড়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠা পত্রীকে পতির সবর্ণা না বল! যায়, তবে উহা 
দের পুত্রদিগের ব্রাত্যত্ত দোষ সত্বেও ব্রাত্যত্ব বলা যায় না, কেবল 
ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণজাত, ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রিয়জাত ও বৈশ্তাতে বৈশ্ঠজজাত 
পুব্রদেরই ব্রাত্যত্ব বলা যায়; কারণ, তাহাদের মতে এইরূপ সবর্ণাতে 
উৎপন্ন পুত্রদেরই ব্রাত্যত্ব বলা হইয়াছে । এই সকল ব্যাখ্যাকারদের 
মতে এ পত্রীরা সবর্ণ। হয় নাঁ, পূর্ববর্ণাই থাকে । এইরূপে দেখাযায় 
যে, ইহাদের মত অবলম্বন করিলে গ্রন্থের সব্বত্রই অসঙ্গতি হয়। 
ভগবান্‌ মনু জ্ঞান ও তত্কালের ব্যবহারের বিরুদ্ধে এরপ ভ্রম 
লিখিয়াছেন, আমরা এরূপ বোধ করিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ 
মেধাতিধি ও কুল্ল,ক যে সময়ের লোক, তখন ব্রাঙ্গণেরা প্রায়ই অব্রত 
হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং তাহাদের পুত্রগণও ভূজ্জকণ্টক বল্পমল্লের 
গায় জাতি হইয়া পড়েন; এজন্য উভয়েই এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় ফাকি 
দিয় পাশ কাটাইয়াছেন ; অন্ুবাদকারী ৬ পুজ্যপাদ ভরত শিরোমণি 
মহাশয়ও তাহাদের অনুগামী হইয়াছেন। *শান্ত্রীয় কথা ঠিক করিয়া 
বলিতে নাই” এই ধাহাঁর ধর্্মযত, সেই কুলুকের কথায় ও তাহার 
অন্গামীদের কথায় কে বিশ্বাস করিতে পারে? এবং এই সহজ 
স্ুপরিস্ফুট স্থলের সরল ব্যাখ্যা কেই বা না বুঝিতে পারেন ? দেখুন, 


মমাজ সংস্থান। ২৪৯ 


ইহার পরেই তিনটা শ্লোকে তিন বর্ণীয় ব্রাত্য দ্বিজগণেরই পুত্রের 
কথা পুথক্‌ পৃথক্‌ করিয়1 উক্ত হইয়াছে । কর্ম্মত্যাগহেতুক এই দ্বিজেরা 
সঙ্কর ও তাহাদের এই সকল পু্রেরাও ব্রাত্যদ্বিজ অর্থাৎ দ্বিজ ও 
শৃদ্রবর্ণের সঙ্কর হইয়াছে, ইহাই বল! হইয়াছে । 

এখন কি প্রকারে কোন্‌ শাস্ত্রান্ুদারে ব্রতবান্‌ ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ- 
দিগের স্বীয় উঢ়া পত্বীতে জাত পুত্রের! সন্কীর্ণ জাতি হইতে পারে? 
তবে কিন্ত মেধাতিথি ও কুল্ল,ক মূর্ধাভিষিক্ত অন্ষ্ঠ প্রভৃতিকে সঙ্কীর্ণ 
জাতি বলিয়া গালি দিয়াছেন, তাহ] বেদজ্ঞেরা ও বুদ্ধিমানেরা 
দেখুন। বৈচ্ধের! অজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ বিদ্বেষ ও অত্যাচার 
আর কতকাল সহিবে? তাহাদের বিরুদ্ধে একটী কথা না বলিয়া 
আর কত কাল বাক্‌সংযম অভ্যাস করিবে? ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা 
দেখুন, জাতিনিন্দা দ্বারা জাতিনাশ চেষ্টা ও এই প্রকারে প্রচলিত 
অর্থের বিরুদ্ধে ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করা কি ইহাদের সাধারণ অত্যাচার! 
এই স্পষ্ট বিদ্বেষ দেখিয়াও আপনারা আর কি বলিতে পারেন যে, 
কুল্প ক যথার্থ ই “দ্বোদিদোষরহিতস্ত সতাং হিতায়” ইত্যাদি শ্লোকটী 
সরল ভাবেই লিখিয়াছেন, আর মেধাতিথি সরল ব্রাঙ্মণভাবেই ব্যাখ্যা 
করিতেছেন? আর্জব অর্থাৎ সরলতা ও সত্য এই ছুইটী কি ব্রাহ্গ- 
ণাদি সকল বর্ণেরই প্রধান ধর্ম নয়? যেব্যক্তি সত্য ও সরলতা 
হইতে বিচ্যুত হয়, সেকি আর ব্রাহ্মণশব্দবাচ্য হইতে পাবে? যে 
ব্রাহ্মণের বিশ্বস্তর মৃণ্তিতে আমরা নারায়ণকে দ্বেখিয়া স্তম্ভিত ও লোমা- 
ঞিত. হই, এই দুইজন কি সেই ব্রহ্ষধারী ব্রাহ্মণ? ধর্্মশান্ত্রের ব্যাথ্যা- 
কারদের এইরূপ অধর্থীচরণে কি আপনাদেরও চিতে ক্ষোভের উদয় 
হইতেছে না? আপনারা কি ইহাদিগকেই আপনাদের স্বজাতীয় 
বলিয়া ক্রোড়ে লইতে চান? আর এ অজ্ঞান বৃথাুত্রগর্বরবিত 
নামধারী ব্রাঙ্গণদের কথায় প্রকৃত ব্রাহ্মণ বৈগ্যমহাত্াদিগকে 


২৫০ বৈগ্য-বর্ণ-বিনির্ণযু । 


অনর্থক অপমানিত করিতে চান? পৃথিবী কি এককালেই বরঙ্গণ্যশৃন্ঠ 
হইয়াছে? ধর্ম কি জগৎ হইতে পলায়ন করিয়াছে, মানবহদয় কি 
বজাপেক্ষাও বজ্রসার হইয়াছে !! একি ! সহজের মধ্যে কি একজনও 
জ্ঞানবান্‌ ব্রাহ্মণ নাই ? ১০।১২ খানি মন্ুর টীকা ফেলিয়া এই দুইখানিরই 
এত আদর ? ইহাতে কি ব্রাঙ্গণ জাতির জ্ঞান ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করি- 
তেছে ? আপনারাই আপনাদের জাতির বিচার করুন । মেধাতিথি 
ও কুল্লক বর্ণ, জাতি প্রভৃতি শবের অর্থও বুঝিতেন না, ব্রাঙ্মণাদি 
বর্ণের লক্ষণ জানিতেন না, পত্রী শব্দের অর্থ বুবিতেন না এবং বর্ণ- 
সঙ্কর শব্দেরও অর্থ বুঝিতেন না -তাহ] ইহাদের ভাগ্য ও ব্যাখ্যার 
বহুস্থলেই প্রকাশ পায়। মন্ুর প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাধ্য। 
হইতে ইহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণের ওরস মৃদ্ধাতিষিক্ত ও 
অন্ষ্ঠকে বিশেষত; অতি বিদ্বেষপাত্র অন্বন্ঠকে সন্কীর্ণ জাতি বলিয়াছেন । 
যেধানে যেখানে অন্বষ্ঠ বা সংকীর্ণ জাতির নাম আছে, সেখানে 
সেখানেই ইহারা অন্বষ্ঠকে সন্কীর্ণ জাতি বলিয়াছেন ও সন্কীর্ণ জাতির 
ৃষ্টান্তস্থলে প্রথমেই অন্ষষ্ঠের নাম করিয়াছেন। ইহাদের মতে 
অন্থলোমবিবাহজাতেরাঁও সঙ্করবর্ণ, কর্মবানেরাও সঙ্করবর্ণ। কোন্‌ 
স্বৃতিব্যবসায়ী আমাদিগকে উহাদের উক্ত অর্থ বুঝাইয়। দির্তে পারেন? 
জ্ঞানহীন মূর্ধেবাও বুঝিতে পারে যে; চিরকাল হইতে বিদ্বান এই 
বৈদ্যজাতি সমাজবহিভূর্তি ব! বাহ্ৃঞ্রাতি কদাচ নয়, কারণ, বৈদ্ধ 
ব্যতীত সমাজ অচল হইয়া যায়, ইহারা সমাজের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ 
জাতি। ইহারা সমাজের উপকারার্থ অন্তান্ত ব্রাহ্মণদের হ্যায় সমাজের 
উচ্চপদে থাকে এবং শান্ত্রেও ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য পদ যেমন নিয়ত সহচর, 
লৌকিক বাক্যপ্রয়োগেও সেইরূপ ব্রাঙ্গণ ও বৈদ্ভপদ নিয়ত সহচর । 
ব্রাহ্মণ ও দ্য নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সংপর্কে সংপুক্ত জাতি না হইলে প্রাচীন 
শান্তর ইহাদের একত্র উক্তি দেখা যাইত না। লৌকিক ব্যবহারেও 
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অর্দ্যাপি ব্রাহ্মণ বৈদ্যদ্দিগকে ঘনিষ্ঠ সংপর্কে সংপুক্ত দেখা যাইতেছে 
এবং ইহাদের নামও একত্র উক্ত হইতেছে, ইহারা একই সমাজ মধ্যে 
একত্র বিচরণ করিতেছে * | ইহারা সমাজের বহির্দেশে বা গ্রামান্তে 
অন্তান্য বাহজাতি চন্মকার চণ্ডালাদির সহিত বাস করিতেছে না, 
পূর্বকালেও করে নাই । কিন্তু মেধাতিথি ও কুল্পক ইহাদিগকে বাহ- 
জাতির মধ্যে স্পর্শযোগ্য জাতি বলিয়৷ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, 
সুতরাং নাপিতকুস্তকারাদিতুল্য স্পৃপ্ত শূদ্রও বলিয়াছেন। অতএব 
ইহারা বাহজাতিমধ্যে স্পৃপ্ত, কি অস্পৃশ্ত এ সন্দেহ পর্য্যস্তও তীহাদের 
মনোমধ্যে উদ্দিত হইয়াছিল । ধন্য শান্্রজ্ঞান ! ধন্ঠ ভাষ্য ! ধন্য ভাস্তা- 
কার! ধন্য মনর্থমুক্তাবলী ! ধন্য টীকাকার! আপনাদের এ ব্যাখ্যা 
নৃতন প্রকারের ব্যাখ্যাই বটে। বিদ্বেষাদ্রি বুদ্ধি ইহাতে কিছুই নাই। 
ইহা সাধুদিগের উপকারার্থ রচিত হইযাছেই বটে! আপনাদের 
বেদাস্তমীমাংসাঁদি অনেক শাস্তে দর্শন আছে,তাই তাহার এরূপ 
সুফল ফলিয়াছে। ধর্মশশাস্ত্রে আপনার অদ্বিতা, বিশেষতঃ ধর্মজ্ঞান 
আপনাদের হৃদয়কেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তাই ধর্মশান্্রের 
এই ধর্্মব্যাথ্য।। ব্রাঙ্গণের ওরস পুজ্রেরা সঙ্কীর্ণ জাতি বই কি? 
জন্মজন্য না হয়, বেদত্যাগ জন্য হইরাছে। তাহ না হইলে হৃদয়ে 
এ সন্কীর্ণতা হইবে কেন? মন্তু বলিয়াছেন “সক্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃ- 
মাতৃপ্রদর্শিতাঃ। প্রচ্ছন্না ব! প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকম্মরভিঃ ॥” 
১০ অধ্যায় ৪০ শ্লোক । পিতার ও মাতার বর্ণ ও জাতি দেখাইয়। 
তৎপুত্রভৃত এই সকল সক্কীর্ণ জাতিদিগকে বুঝাইয়া দ্রিলাম। তাহার 
পর এমন অনেক লোক আছে, যাহার! নীচজাত হইয়াও ছন্মবেশে 
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ব্রাঙ্গণাির স্তায় প্রকাশ পায় এবং ব্রাহ্গণ হইয়াও নীচ জাতির ন্যায় 
আপনাকে প্রকাশ করে ; ইহাদিগের জন্ম তাহাদের কর্শ তারাই জান! 
যাইবে ; অর্থাৎ এ উভয়ের মধ্যে কে সক্কীর্ণ জাতি, কেবা অসঙ্ধীর্ণ ও 
স্থজাত, তাহা জানিতে পারা যাইবে । অতএব যাহাদের এমন কীত্তি 
বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাদিগকে কেননা জানা যাইবে? কিন্তু সন্ধীর্ণ 
অসন্কীর্ণ কিপ্রকারে জানিব? মন্বাদি শান্ত্রকারের! তাহ জানিবার 
কিরূপ লক্ষণ বলিয়া দিয়াছেন? তাই এক্ষণে ২৪ সংখ্যক শ্রোকেরও 
এখানে সর্ধশাস্তরমত ব্যাথ্যা করিয়া দিতেছি। মন্বাদি শান্ত্রকারের৷ 
তিন প্রকারে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি বলিয়াছেন, যথা-_ 
ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেগ্ঠাবেদনেন চ। 
স্বকর্মর্ণাঞ্চ ত্যাগেন জায়স্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥ ২৪ 

প্রথম), বর্ণব্যভিচার অর্থাৎ নিক্ৃষ্টবর্ণীয় পুরুষের উৎকৃষ্টবর্ণীয় 
স্ত্রীগমনে যাহারা জন্মে তাহার] বর্ণসঙ্কর হয়, যেমন ুতমাঁগধাদি । 
দিতীয়, অপরিণেয়ার পরিণয়ে অর্থাৎ সপিও সগোত্র হইতে জাতার 
বা মাতৃঘত্রেয়ী পিতৃঘত্রেয়ী ভগিনী প্রভৃতির বিবাহে যাহার জন্মে, 
তাহার ও বর্ণসঙ্কর এবং তৃতীয়, স্ববর্ণবিহিত কন্মমত্যাগে, যেমন বেদা- 
ভ্যাস ত্যাগ করিলে ব্রাহ্মণাি বর্ণসঙ্কর হয়, যুদ্ধবিক্রম ত্যাগ করিলে 
ক্ষত্রিয়াদি বর্ণসঙ্কর হয় ইত্যাদি । 

অতএব জন্মহেতুক ছুইপ্রকার ও স্ববর্ণবিহিত কর্ম্মত্যাগহেতুক এক 
প্রকার এই তিন প্রকার বর্ণসঙ্কর শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । কোনও 
স্থলে শাস্ত্র বিধান অনুসারে গৃহীত পত্বীতে জাত ওরস পুভ্রের বর্ণসঙ্করত্ব 
বলেন নাই। পরস্ত্রীজাত মাত্রকেও কোনও শাস্ত্রে বর্ণসঙ্কর বলেন 
নাই। কিন্তু মেধাতিথি ও কুল্লক বর্ণব্যতিচার অর্থে পতিব্যভিচার 
মাত্র অর্থ করিয়া পরস্ত্রীগমনে উত্পাদিত পুত্র মাত্রকেও বর্ণসঙ্কর 
বলিয়াছেন। পরক্ত্রীগমনে পতির স্ত্রীব্যভিচার ও স্ত্রীর পাতব্যভি- 
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চার হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সর্ধত্র বর্ণব্যভিচার ঘটে না । উৎকৃষ্ট- 
বর্ণা সত্রীতে নিরুষ্টুবর্ণ পুরুষের গমনেই বর্ণব্যভিচার হইয়। থাকে, ইহা 
সকল শাস্ত্রের মত। সমান ও নিকষ্টবর্ণার বিবাহ এবং সমান ও. 
নিরুষ্টবর্ণাতে পুজ্রোৎ্পাদনের বিধি সকল শাস্ত্রেইে আছে। সবর্ণ 
পরক্ত্রীতে জাত, অন্ুলোম বিবাহে স্বপতীতে জাত, অন্ুলোমাতে 
নিয়োগবিধানানুসারে পরক্ত্রীতে জাত, অনুঢা পরকীয় কন্সাতে জাত 
পুত্রদিগকে কোনও শাস্ত্রে সঙ্করবর্ণ বলে না। যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন 
“প্রাতিলোম্যেন যে জাত স্তে জ্ঞেয়। বর্ণসংকরাঃ1” প্রতিলোমজের! 
অর্থাৎ নিকুষ্টজাতীয় পিতা হইতে উৎকরষ্জাতীয়া মাতাতে যাহারা 
জন্মে, তাহাদিগকে বর্ণসঙ্কর জানিবে। নারদ বলিয়াছেন “আনুলোম্যেন 
বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ | প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্স স জ্ঞেয়ে] বর্ণ 
সঙ্করঃ ॥” বর্ণ সকলের আন্ুলোম্যে যে জন্ম, তাহা শাস্্রবিহিত | 
প্রাতিলোয্যে যে জন্ম, তাহাই বর্ণসঙ্কর জানিবে। ব্যাস বলিয়াছেন 
“ভাধ্যাজাতাঃ সমানাঃ স্থ্য মাতৃজাত্যা স্তদন্ততঃ। পিতৃজাত্যাঃ 
প্রতীপাস্ত সন্কর] স্যযুস্ততোহন্যথা ॥” যাহার] ভার্ধ্যাতে জন্মে তাহার, 
সবর্ণ হয়, ভার্য্যা ভিন্ন অন্টে অর্থাৎ ভাষ্য হওয়ার যোগ্য বণের স্ত্রীতে 
যাহারা জাত তাহার] মাঁতৃবর্ণ হয়। কিন্তু তাহা! হইতে ভিন্ন, প্রতীপ 
অর্থাৎ ভার্য্যা হওয়ার প্রতিকূল বর্ণে জাতেরা সন্করবর্ণ হয়। বিঞুঃ 
বলিয়াছেন “সমানবর্ণাস্থু পুক্রাঃ সবর্ণা ভবস্তি, অন্থুলোমাস্থ মাতৃবর্ণীঃ 
প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগহিতাঃ।” সমানবর্ণাতে যে পুভ্রেরা জন্মে তাহারা 
সবর্ণ হয়, অন্ুলোমাতে মাতৃবর্ণ হয় এবং প্রতিলোমাতে আর্্যনিন্দিত 
সঙ্করবর্ণ সকল (পিতৃবর্ণানুসারে ) হয়। ভীম্মও অন্গশীসন পর্ধের 
৪৮ অধ্যায়ে প্রতিলোমজদ্বিগকেই বর্ণে সঙ্কর বলিয়াছেন এবং এই 
বর্ণসঙ্করদিগকে মন্ুর ন্যায় এক একটী করিয়া দেখাইয়া ১৫টী জাতির 
উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে সকল শান্ত্রেই প্রতিলোমজদিগকে 
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বর্ণসঙ্কর ও পিতৃসদৃশবর্ণ অর্থাৎ পিতৃবর্ণাপসদ্র বলিয়াছেন, অন্ুলোম 
বর্ণে জাতদিগকে কেহও বর্ণসঙ্কর বলেন নাই; উঢ়া ও পত্বীভূতা 
অতএব পশ্চাঁৎ সবর্ণভূতা অন্ুলোমবর্ণজাঁতে উৎপন্ন পুত্রদের সন্কীর্ণতা 
সুদুরপরাহত | তবে বেদত্যাগ হেতুক যাহাকে সঙ্কর বলিতে হয় 
বলুন, জন্ম জন্ দৃর্দাতিষিক্ত অন্বষ্ঠাদি জাতি কখনই সক্কীর্ণ জাতি নয়। 
পরন্ত এদেশেও অন্ষ্ঠদ্িগের আঘুর্ধেদ লুপ্ত হয় নাই। অন্বষ্ঠদের 
অনেকে অদ্যাপি আঘুর্বেদ ত্যাগ করেন নাই। এজন্য অগ্যাঁপ 
তাহারাই প্ররুত ব্রাহ্মণ বর্ণ। যথাবিধি উপনয়নের পর ইহারাই 
অদ্যাপি বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন । বর্তমান ব্রাহ্মণন্মস্যট জাতিদের 
মধ্যে ধাহারা মন্বাদি শান্ত্রেরও অর্থ জানেন তাহাদিগকেও ব্রীক্গণ বলা 
যাইতে পাবে, কিন্তু মেধাতিথি কুল্লকাদির ন্যায় বেদান্ুবাদ 
মনুসংহিতাতেও ধাহাদের প্রবেশ নাই, তাহাদিগকে কোন্‌ শাস্ত্রানু- 
সারে ব্রা্গণ বল যাইতে পারে? গায়ত্রীর অর্থজ্ঞান দূরে থাকুক, 
উহার প্ররুত উচ্চারণ করিতেও যাহার অক্ষম, তাহাদিগকে কোন্‌ 
শান্ত্ান্ুসারে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে? মন্ধু স্বয়ং চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া 
বর্ণসঙ্কর বুঝাইয়া দিলেও ধীহারা বর্ণসঙ্কর বুঝেন না, তাহাদিগকে 
কি প্রকারে ব্রা্ষণ মনে করিব ? মন্ু এই অধ্যারের ৯১ ও ১২ শ্লোকে 
বর্ণব্যভিচারজাত ছরটী .ল বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি ও তাহাদের জাতি 
নাম বলিয়া দিযাছেন। তার পর আবার ২৪ শ্পোকে বর্ণসক্করের 
এই লক্ষণ দিয়া ২৫ শ্লোকে এই এল বর্ণসঙ্করদিগের অন্থুলোম ও 
প্রতিলোমজাত সমুদায় সঙ্কীর্ণজাতি আমি নিঃশেষ রূপে বালব বলিয়! 
প্রতিজ্ঞাপুর্বক ২৬ শ্লোকে আবার স্ত হইতে আরম্ত করিয়া এ 
ছয় ণুল বর্ণসঙ্কর ও তাহাদিগের অন্ুলোম-প্রতিলোম-জাত সমুদায় 
বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি ও জাতি নাম একটী একটী করিয়া বলিয়! 
দিতেছেন ও দেখাইয়া দিতেছেন। তাহাতেও যদি ব্রা্মণনাম- 
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ধারীদের সন্কীর্ণ হৃদয়ে সক্কীর্ণ জাতির বোধ না হইল, তবে 
আর কে কি করিবে? ভগবান মনু কি এই জাতি সকলের 
মধ্যে মূদ্দীতিষিক্ত অশ্বষ্ঠাদ্দির উল্লেখ করিয়াছেন? অথবা এখানেও 
ভগবান্‌ মন্দবুদ্ধিতা প্রযুক্ত উহাদের নাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন ? 
তগবান্‌ যখন দ্বিজগণের পরস্্রী দ্বিজাতে জাত অপসদ পুত্রগণেরও 
সন্কীর্ণত1 বলেন নাই, যখন শুদ্রাতে জাত নিষাঁদ উগ্রকরণেরও সন্ধীর্ণতা 
বলেন নাই, তখন দ্বিজগণের পত্বীজাত, ওরস পুত্রদ্দিগকে__ প্রশস্ত 
ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণকে--কি প্রকারে কোন্‌ যুক্তিতে ই'হার৷ 
সঙ্কীর্ণ বলিয়! বুঝিয়াছেন, তাহা ই"হারাই জানেন । 

এই সকল শান্ত্রসত্বে মুদ্ধীভিষিক্ত অথ্ষ্ঠাদির পিতৃবর্ণতার বা মাতৃ- 
বর্ণতার অপলাপ কোন শান্ত্রজ্ষ করেন না। ব্রাঙ্গণের অল্প লক্ষণও 
যাহাতে আছে, এরূপ কোনও লোক অনাধ্যের ম্যায় অনাধ্য ভাষায় 
মৃদ্ধাভিষিক্ত অন্বষ্ঠাদিকে সঙ্কীর্নবর্ণ, বর্ণহীন, জাতিহীন, উভয়বর্ণযুক্ত, 
থরতুরগোত্পন্ন অশ্বতরের ন্যায় নূতন একবর্ণ এরূপ বিদ্বেষপূর্ণ মিথ্যা 
বাক্য প্রয়োগ দ্বারা তিবস্কত করিয়! শান্্ার্থ পর্য্যন্ত দূষিত করেন না। 
কিন্ত মেধাতিথি ও কুনুকের ধর্মশাস্ত্রের এরূপ অধার্শিক ব্যাধ্যাতে 
আমর! স্তব্ধ হইয়াছি। এই বিদ্বেষকলুধিত বিদ্যা লইয়াই কি মন্ু- 
সংহিতার টীক লিখিতে অগ্রসরতা ! 

মেধাতিথি ও কুল্প,ক অন্বষ্ঠদ্রিগকে সঙ্কীর্ণবর্ণ বলিতে পারা যাইবে 
এই ভ্রান্ত বুদ্ধিতে যেমন বর্ণব্যতিচার পদের অর্থ অন্যথা করিয়া প্রতি- 
পাদন করিয়াছেন, তেমনই আপনাদিগের সন্কীর্জাতিতা গোপন 
করিতে স্বকর্্মত্যাগ পদের অর্থও অন্যথা করিয়াছেন। এ ব্রাহ্মণের! 
মন্ত্র এই অধ্যায়ের ৭৪ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত স্বকর্্মগুলি পরিত্যাগ 
করায় কি সক্কীর্ণবর্ণহন নাই? এ শ্লোকে লিখিত কর্ম্মগুলিই কি 
ব্রাহ্মণবর্ণের শ্বকর্ম নয়? এ সকল কন্শ যাহারা পরিত্যাগ করিয়াছে, 


২৫৬ বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণয়। 


তাহারা কি জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ শূদ্র নয়? “তপঃশ্রতাত্যাং 
যে! হীনে। জাতিতব্রাঙ্গণ এব সঃ, এই মহাভাষ্যবচনের প্রতিপাদ্য কি 
এ ক্রতিহীন ব্রাহ্মণের] নয়? যথাবিধি উপনয়ন-সংস্কার-রহিত ও ব্রত- 
হীন হওয়ায় উহার কি ব্রতহীন ও ব্রাত্যশবের প্রতিপাদ্য নয়? এবং 
উহাদের বংশীয়ের। কি এ অধ্যায়ের ২* শ্লোকের প্রতিপাদ্য ব্রাত্য 
নয়? এইরূপ ব্রাত্যভূত ব্রাঙ্গণ জাতি হইতে সবর্ণাতে জাত ২:শ্েকের 
প্রতিপাদ্ ভূঙ্জকণ্টক নামক জাতি বর্তমান ব্রাহ্গণন্মন্ত অব্রাঙ্গণ 
জাতিরা নয়? মনু যথাক্রমে ব্রাহ্মণ হইতে জাত, ক্ষত্রিয় হইতে জাত 
ও বৈশ্য হইতে জাত ব্রতহীন জাতিদিগকে দেখাইর়। দিয়াও ইহাদের 
সবর্ণাতে জাত পুত্রদিগকে যথাক্রমে ভূজ্জকণ্টক আদি, বল্লমল্ল আঘি, 
সুধন্বাচার্ধ্য আদি নাম নির্দেশ করিয়া বলিলেও ব্রহ্মণ্যহীন ব্রাহ্ষণের 
ব্রহ্মণ্যহীন পুত্রের1 তজ্জাতীয়তা স্বীকার না করেন কেন? মেধাতিথি 
মন্দুর মুখ চাপিয়া এখানে “স্ত্যন্তরে বেগ্ায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ভূজ্জ- 
কণ্টকঃ ন্বর্যযতে অতো বিশিনষ্টি পাপাত্মেতি” অর্থাৎ “অন্য স্বৃতিতে 
ব্রাহ্মণ ব্রাত্য হইতে বৈশ্যাতে জাতকে ভূজ্জ্বকণ্টক বলিয়াছেন, এই 
জন্যই ইহার্দিগকে পাপাত্মা এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন,” 
এ কথাটী বলিতেছেন কেন? ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে জাত 
একূপ পুত্রের উল্লেখ ত ইহার পরেই রহিয়াছে, তবে এখানে উধোর 
পিগু বুধোর ঘাড়ে দেওয়া হইতেছে কেন ? ব্রাত্য ব্রাহ্মণের বেশ্যাজাত 
পুত্রই কি পাপাস্মা, আর এরপে ব্রাহ্গণীজাত পুত্রের! পাপাত্মা নয়? 
“স্মৃত্যন্তরে এরূপ বলিয়াছে” সে স্বতির নাম কি? এই প্রাচীনজাতি- 
বিষয়ক মন্ুর স্বতির বিরুদ্ধে বলিতে পারে এমন স্বতি কি পৃথিবীতে 
আছে? বলিলে বা না বলিলেই বা ব্রাত্য ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীতে জাঁত 
পুত্রের ব্রাহ্মণতা ও নিম্পাপত। কি রূপে হইতে পারে? 

যাহা হউক, & কর্্মত্যাগহেতুক সক্কীর্ণ জাতির! অন্যান্য সঙ্কীর্ণ 
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জাতির সহিত মিশ্রণে, নবপ্রবন্তিত কুলীন মৌলিক বংশজাতিগত 
ববাহাদিগত বহুবিধ নিয়মে, এবং চৌধ্যস্ুরাপানাদি কার্যয, অভক্ষ্য- 
ভক্ষণার্দি কার্য্য, চন্দপাদুকাবিক্রয়াদ্দি বিবিধ কার্য ও শুদ্রভৃত্যাি 
কার্ধ্য নিবন্ধন বর্ণসঙ্করীভূতদিগের সহিত পরম্পর আদানপ্রদানে যে 
কত বাহা অপেক্ষ'ও বাহতর সন্কীর্ণ জাতির হৃষ্টি করিতেছে, তাহা কে 
বলিতে পারে? এ সকল বর্তমান কালের প্রত্যক্ষ বিষয়ের অপলাপ 
ও শান্ত্রবাক্যাথের অন্যথা প্রতিপাদন করিতে এই কুল্ল,ক ও মেধাতিথি 
তিন্ন কোন সদ্‌ত্রাহ্গণে-কে!ন্‌ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণে অগ্রসর হইবেন? আপনার 
জাতি নাই দেখিয়া পরের জাতি নাই বলিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যাইবে, এ 
বুদ্ধিতে অনষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার করিবার প্রবৃত্তি আর কাহারও 
দেখিতে পাওয়া যায় না। 

ইহারা স্বকন্মত্যাগ অর্থে লিখিয়াছেন “উপনয়নরূপ স্বকন্মন 
ত্যাগ।' উহাই ব্রাঙ্গণবর্ণের স্বকর্্ম বটে! ভাল, জিজ্ঞাসা করি, 
সেই উপনয়নই কি বিহিত রূপে হয়? যে উপনয়নকার, সে কোন্‌ 
জাতীয়? সেকি গাত্বত্রীর ও সন্ধ্যার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে পারে? 
ব্যাধ্য। যাঁউক, যথাবৎ উচ্চারণও কি করিতে পারে? তবে সে 
সাপের মন্ত্রে কি মহাপাতকের বিষ নামে? ওঝাও নাই, মন্ত্রও নাই। 
আবার মন্ত্রগ্রহীতাও নাই, উপনয়ন হবে কার? এখধং কি প্রকারেই 
বা সে উপনয়নকার্ধ্য সম্পাদন হয়? প্ররৃত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ 
অবশ্যই আমার এই সত্য বাক্যে আক্রোশ করিবেন না, নির্বোধ 
বকধার্শিক, বিড়ালব্রতী, বেদ ও ম্বাতহীন অন্ধ অব্রাহ্মণদিগকেই 
আমরণ ইহ বলিতেছি, ব্রাঞ্গণদ্িগকে কদাপি নহে। বরং তাহাদিগের 
নিকট আমরা এ অব্রাঙ্গণদ্িগের বিরুদ্ধে অভিযোগই করিতেছি। 
তাহারা এ বিষয়ের যথার্থ বিচার করিয়। যাহ! বক্তব/ হয়, বলুন। 

ঘন্স ২৭ শ্লোকে হৃতাদি সন্ধরজাতি হইতে যাহারা জন্মিবে, তন্মধ্যে 
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কাহার! পিতৃজাতীয়ই থাকিবে আর কাহারাই বা তদপেক্ষা নিরুষ্ট 
জাতি হইবে, ইহা! বুঝাইবার নিমিত্ত প্রথমতঃ সুতাদ্দি হইতে হৃতাদির 
উৎপত্তিপ্রকার বলিতেছেন । 


এতে ষট্‌ সদৃশান্‌ বর্ান্‌ জনয়ন্তি স্বযোনিষু। 

মাতৃজাত্যাং প্রস্থয়ন্তে প্রবরাস্থ চ যোনিযু ॥ ২৭ 
এই ছয় প্রধান সঙ্কর অর্থাৎ সত, বৈদেহক, চাগাল, মাগধ, ক্ষত্তা, 
ও আয়োগব এই ছয় জাতি স্বজাতীয় স্ত্রীতে অর্থাৎ কত সুতজাতীয় 
স্ত্রীতে সদৃশ পুভ্র অর্থাৎ সৃতজাতীয় পুক্রই উত্পাদন করে, বৈদেহক, 
বৈদেহকজাতীয় স্ত্রীতে যে পুত্র উত্পাদন করে, সে বৈদেহকজাভীয়ই 
হয় ইত্যাদি । এইরূপে ইহাদিগের মধ্যে যে যে বর্ণের, সে সেই বর্ণের 
শুদ্ধ বা উৎকৃষ্ট জাতিতেও যে পুত্র উত্পাদন করে, সেও সৃতাদি 
পিতৃজাতীয়ই হয় অর্থাৎ সত ক্ষত্রিয় বর্ণের অপসদ, সে যদি ক্ষত্রিয়ের 
উৎ্কৃষ্ঠ জাতিতে অর্থাৎ শুদ্ধ ক্ষঞ্রিয়া স্্রীতে পুত্র উৎপন্ন করে, তবে এ 
পুজও সত হইয়া ক্ষত্রিয়াপসদ হয় উৎকুষ্ট ক্ষত্রিয় হয় ন1। 

এক্ষণে উপম। দ্বারা এইটী বুঝাইয়! দিবার নিমিত্ত “যথা ব্রয়াণাম্‌” 

ইত্যাদি শ্নোকের অবতারণা করিতেছেন । ্‌ 

যথ। ত্রয়াণাং বর্ণানাং ছয়োরাত্মাইস্য জায়তে | 

আনন্তর্যাৎ স্বযোন্যাঞ্চ তথা বাহোঘপি ক্রমাঁৎ ॥ 

যেমন অনস্তরবন্তী তিন বর্ণের যধ্যে ছুই বর্ণীষ় স্ত্রীতে অর্থাৎ ক্ষত্রিয় 

বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা পত্বীতে জাত 
ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাঙ্গণই হয়, এবং স্বযোৌনিতে অর্থাৎ শ্ববর্ণে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ- 
বর্ণীয় পত্ীতে জাতও ব্রাহ্গণ হয়, সেইরূপ বাহা জাতিতে অর্থাৎ এই 
সঙ্কীর্ণ জাতিদের মধ্যেও এইরূপ পূর্বোক্ত নিয়ম । পূর্বব শ্লোকে 
সুবিহিত বূপেই “প্রবরাস্থ চ যোনিষু শেষে আছে বলিয়া! বোধ- 
লৌকর্ষযার্থে এখানেও *স্বযোন্তান্ত' বলিয়া উৎকৃষ্ট বর্ণের উদ্দাহরণ শেষে 
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দিয়ছেন। এতন্্ীর। অনুঙ্গোমার! যেমন উচ্চবর্ণ ও স্ববর্ণায় পতির 
যোগে পিতৃবর্ণায় পুত্র প্রসব করে, প্রতিলোমজেরাও তেমঈই উচ়া 
স্বজাতীয়া ও উচ্চজাতীয়! ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর যোগে প্রতিলোমজ স্বজাতির 
উৎপাদন করে, ইহ! কথিত হইল। 

এই ছুইটী শ্লোক এইরূপে পরস্পর সংবদ্ধ ও ইহাদের অর্থ এরূপ 
প্রাঞ্জল হইলেও, ছুর্মেধা মেধাতিথি ও কুল্লক, পাছে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্তা 
পত্বীতে ক্জাত ব্রাহ্মণপুত্রের ব্রাহ্মণত্ব শ্বীকার করিতে হয় এজন্য ইহাদের 
ছইটীর ব্যাখ্যা এককালে দুর্বধযা্যার বিষময় ধূমে আচ্ছন্ন করিয়াছেন 
এবং পুজ্যপাদ ৬ভরত শিরোমণি মহাশয়ও অনুবাদে ততোধিক আচ্ছন্ন 
করিয়াছেন । ইহার! কেহ কি এই সংস্কতের অর্থট। বুঝিতে পারেন 
নাই? অথব। বৈদ্ধের প্রতি বিদ্বেবহেতুক শাস্ত্রীয় অর্থের এরূপ 
বিপর্যয় করিয়াছিলেন? ব্রাঙ্গণ মহাশয়ের! আপনারা দেখুন, 
এর যধ্যে কোন্টী সঙ্গত। এই জাতির কি সোজা পথে চলিতেই 
নাই, ধর্ম্মব্যাধ্যাতেও নয়? জাতিদোষ না হইলে আর্ধ্যচরণের 
এরূপ গতি কেন হুইল? সংকীর্ণদিগেরও সমাঁন জাতির মিলনে 
সমান জাতি হয়, এ নিয়ম সর্বত্র সমান। কিন্তু একপ্রকার সংকীর্ণ 
জাতি অন্যপ্রকার অপসদ্দ ও সংকীর্ণ জাতিতে পুভ্রোৎ্পাদন করিলে 
তাহারা এঁ পিতৃমাতৃজাতীয় জাতি অপেক্ষাও নিকৃষ্ট জাতি হয়, ইহা ২৯ 
শ্বোকে বলিয়া ৩*তম শ্লোকে তাহার দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিলেন 
অনন্তর ১৫টী সন্কর জাতি, তাহাদের উৎপাদক জাতি ও ব্যবসায়ের 
সহিত প্রদর্শন করিয়া, অপর সঙ্ধর সকল কার্ধ্য দ্বারা বুঝিয়া লইবে 
এই রূপ উপদেশ দিয়! জাতিকথন উপসংহার করিলেন । 

ভীম এই সকল বিষয় সুস্পস্টরূপে যুধিঠিরকে বুঝাইবার নিমিত্ত ষে 
সকল: বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা! অন্ুশাদন পর্বের ৪৮ অধ্যায়ে লিখিত 
আছে। সেই সকল বাক্য পাঠ করিলে মনুর অর্থে আর কাহারও 

১৮ 
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সন্দেহ ধাকিতে পারে না। আমাদের উদ্ধত সেই সকল বাক্যের 
পূর্বাংশটুকুর আবশ্তকমত ব্যাখ্যা প্রদর্শন করা হইয়াছে। এ 
স্থলের ব্যাখ্যাতে লিখিত আছে যে, ব্রাঙ্গণের তিন পত্বীতেই ব্রাহ্মণ, 
ক্ষার্রিয়ের হুই পত্ভীতেই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের বৈশ্তপত্বীতে বৈশ্ঠ জন্মে, কিন্ত 
এ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠের শৃদ্র ভার্য্যাতে শুদ্রই জন্মে, ইহা! বলিয়া 
পারশব উগ্র করণের নাম ও বুযুৎপত্তি উল্লিখিত হইয়াছে। এতঘ্যতিবিক্ত 
অর্থলোভবশত:, কামান্ধতী প্রযুক্ত, অজ্ঞতাহেতুক, বা বর্ণ নিশ্চয় 
করিতে অসমর্থতাহেতুক নিকষ্টবর্ণের পুরুষের উৎকষ্ট বর্ণের স্ত্রীতে 
যে সকল পুত্র উৎপাদন করে, সেই পুভ্রেরাই চাতুর্বর্্য-নিন্দিত, 
চাতুর্বর্ণের বাহাবর্ণ উৎপাদন করে, এ পর্য্স্ত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 
এখানে দেখুন, তীষ্ম “চাতুর্বণ্য-বিগহিত বাহ্‌ বর্ণ উৎপাদন করে, ইহা 
বলিয়া এ বাহজাতিরও ক্ষত্রিয়াদ্দি বর্ণাপসদত্ব স্চিত করিয়াছেন। 
এখন “বিপ্রায়াং ইত্যাদি বাক্যের অর্থ জন্মজন্ট সন্করবর্ণ ও বাহ বর্ণ 
কাহাকে বলে, তাহাই দেখাইতেছেন। ইহার মূল পূর্বে উদ্ধত 
হইয়াছে, এখানে পুনরুদ্ধার অনাবশ্তক | এখানে এ মূলের ব্যাধ্যা মাত্র 
প্রদশিত হইতেছে। 

ব্রাহ্মণীতে ক্ষত্রিয় কর্তৃক 'হৃত 'নামক বাহাবর্ণ উৎপাদিত হয়, 
ইহার জীবিকার নিমিত্ত পুরাণ পাঠ ও বংশাবলীক্রমে নুপাদদির 
স্ভব করে) ( ইহারাই পুরাণপাঠক কথক ) এবং মন্ত্রিত্ব, অশ্বাধ্যক্ষতা। 
বখচালন! ইত্যাদি বুল প্রকার কাজ করে। বৈশ্ কর্তৃক গৃহাদির 
শোভা ও সঙ্জাকারক বৈদেহক (ফরাস) নামে বাহ্জাতি উৎপাদিত 
হয় এবং শুদ্র কর্তৃক অতুযগ্র বধ্যঘাতক (জল্লাদ) চগ্ডাল নামক বাহ 
জাতি উৎপাদিত হয়। ব্রাহ্গণীতে ব্রাহ্মণকুলের কলক্কস্বরূপ এই তিন 
জাতি উৎপন্র হয়। হে মতিমদগ্রগণ্য প্রভে] ! ইহারা বর্ণসঙ্কর জাতি। 
1 এইরূপ ক্ষত্রিয়াতে ও বৈশ্তাতেও হয়] ক্ষত্রিয়াতে বেশ কর্তৃক 
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বাক্যোপজীবী ও স্ততিকারী অর্থাৎ ভাড়ামি ও মোসাহেবি করিয়া 
খায় এরূপ মাগধ জাতি উত্পাদিত হয় এবং শুদ্র কর্তৃক বর্ণব্যতিচারে 
দ্বাররক্ষোপজীবী ক্ষত্ত। জাতি উতৎ্পাদ্দিত হয় *7 এবং বৈশ্যাতে শূদ্র- 
কর্তৃক আয়োগব জাতি উৎপাদিত হয়। ইহার! শুদ্রধর্শী, স্বীয় ধনে 
কাষ্ঠাদ্ি ছেদনপুর্বক তাহা, বা তজ্জাত বস্ত বিক্রয় করিয়া ইহারা 
জীবিক] নির্বাহ করে । ইহাদের নিকট ব্রাহ্মণের! দ্বান গ্রহণ করেন না। 
এই সকল বাহজাতিরাও স্বজাতীয়া স্ত্রীতে আপনাদের সদৃশ (স্তাদি 
জাতীয় ক্ষত্রিয়াদি) বর্ণের অপসদ্ উৎপাদিত করে এবং আপনাদের 
অপেক্ষা উত্কৃষ্ট ক্ষত্রিয়জাতীয়া স্ত্রীতেও আপনার সদ্বশ বর্ণাপসদ 
উৎপাদন করে । যেমন চারি বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয় বর্ণের আকুলোম্যে 
ক্ষত্রিয়াতে ও বৈশ্াতে ক্ষত্রিয়ই হয়, সেইরূপ ক্ষত্রিয়াপসদ স্ত্রীতে ও 
প্রধান ক্ষত্রিয়াতেও ইহাদের ক্ষত্রিয়াপসদ্ ুতই হয় এবং তাহারাও এ 
স্বজাতীয় আপনার স্ত্রীতে শ্বজাতীয় পুত্র উৎপাদন করে, কিন্তু অন্ঠান্ 
বাহ্জাতিতে যে সকল পুত্র উৎপাদন করে, তাহার! তদপেক্ষাও হীন 
বাহজাতি হয়। এইরূপে বাহ্‌ হইতে বাহতর, প্রতিলোম হইতে 
বহুপ্রতিলোমক্রমে হীনজাতি উৎপন্ন হইয়া! ১৫ প্রকার জাতি হয়। 
এইরূপে অগম্য ভগিন্তাদিগমনে জাত পুক্রও বর্ণসঙ্কর হয়। 

এক্ষণে এই সকল সমান্জাতিজ ও অনন্তরজ অপসদ পুত্রগণের 
মধ্যে কে কোন্‌ বর্ণের ধর্মপালন করিবে ও কাহার কি জীবিক। 
অবলম্বন করিতে হইবে, তাহ। প্রদর্শন করিতে মনু সামান্ততঃ দবিজ ও 
শৃদ্র ভেদ করিতেছেন। 





* কোনও কোনও গ্রন্থে শুত্রাৎৎ নিষাদে মতত্যদ্বঃ জক্রিয়ায়াম্‌ ব্যতিক্রমাৎ। 
এই পাঠ আছে। তদনুসারে -ুদ্র হইতে মৎস্তঘাতোপজীবী নিবাদজাতি বর্ণব্যভিচানধ 
হেতু উৎপন্ন হয়, এপ অর্থ হইবে। : 


২৬২ বৈদ্য-বণ-বিনিণযু। 


সজাতিজাহনস্তরজাঃ ষট সুতা দ্বিজধর্মিণঃ। 

শুদ্রাণাস্ত সংশ্মীণঃ সর্কেইপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥ 
সবর্ণাজাত ও অনস্তরবর্ণাজাত (দ্বিজগণের দ্বিজাতে জাত) ছয়টী 
জাতি ছিজধন্ট্নী অর্থাৎ উহার দ্বিজধর্ম অবলম্বন করিবে । ইহাদের 
মধ্যে ষেষেবর্ণের দ্বিজ, সেসেই বর্ণের সংস্কার পাইবে ও তীয় 
ধর্ম অবলম্বন করিবে; কিন্ত অপধ্বংসজের] অর্থাৎ শদ্রসম্পকজাত সমুদাঁয় 
অন্ুলোমজ ও প্রতিলোমজ পুভ্রেরা শুদ্রধন্ম[ অর্থাৎ সংস্কারানহ ও ছ্বিজ 
জাতির মধ্যে কোনও বর্ণের ধর্ম অবলম্বন করিবে না। এই ছয়টি 

দ্বিজ জাতির তালিক] নিয়ে দিতেছি যথা :__ 


০ম্বস্যম্বষ-ন্বিন্িলল্স | 
তৃতীয় অধ্যায়। দ্বিতীয় ভাগ । 


বৈগ্যবিদ্বেষীদিগের মতখণ্ডন | 


আমরা মনুর অভিপ্রায় সঙ্গতরূপে লাধারণের সমীপে স্বয়ং মন্ুরু 
বচনদ্বারা অন্যান্য খষিদ্বের বচনদ্বার। ও অশেষধর্মবিৎ মহামহাপগ্িত- 
গণের বচনদ্বার! ও ব্যাধ্যাদ্বার। প্রদর্শন করিলাম । আধুনিক ব্যাখ্যা- 
কারদের কেহ কেহ যে এই চিরপ্রচলিত প্রসিদ্ধ মত পরিত্যাপ 
করিয়া, মন্তুর বচনমাক্র অবলম্বনপূর্বকঃ কখনও বা মনুর বচন পরি- 
বন্তনপুর্ববক মন্ুর বিরুদ্ধ মতকেই মন্ুমত বলিয়া ব্যাধ্যা করিয়াছেন, 
তাহাও দেখাইলাম। এই ব্যাখ্যাকারদের ব্যাখ্যা যে সম্পূর্ণরূপে অন্ঠান্ত 
শাস্ত্রের ব্যবহারের ও যুক্তির বহিভূত, তাহাও দ্রেখাইলাম। যে বর্ণ 
চতুষ্টয়ের ধর্ম এই সকল সংহিতায় লিখিত হইয়াছে, সেই বর্ণচতুষ্টয়ের 
কোন্‌ বর্ণ মধ্যে কত জাতি আছে, তাহা নাজানিলে কোন্‌ জাতির 
কোন্‌ ধর্ম পালনীয়, তাহ] জানা যায় না। তাহা না জানিয়া যরৃচ্ছা- 
ক্রমে ধন্গ্রহণ করিলে সমাজে মহাধন্মবিপ্রব উপস্থিত হয়। একের 
কর্তৃক অন্ঠের ধর্ম্াশ্রয় অর্থাৎ পরধম্মাশ্রয় মন্াদি সকল শান্ত্রেই ভয়াবহ 
ও বর্ণসক্করকারক বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যাকারের! 
কোন্‌ জাতির কোন্‌ বর্ণ তাহা জানিতে না দরিয়া! সমাজে ধন্মাবপ্নব 
ঘটাইয়াছেন। এরূপ ধর্মমনবিপ্রবকার্য্যে কোন্‌ সদৃত্রাঙ্গণের প্রবৃভি 
হইতে পারে? এ ব্যাখ্যাকারের। ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়াও যদি ব্রাহ্গণ- 
মাত্রের বোদতব্য এই সকল বিষয় না জানিয়৷ এরূগ ব্যাখ্যা করিয়। 


২৬৪ বৈগ্-বর্ণ-বিনির্ণয় | 


থাকেন, তাহ] হুই(ল উহার নিশ্চয়ই ব্রাহ্গণকর্মত্যাগী অব্রত শ্দ্র। 
স্বধর্ম্মে সন্তষ্ট না হইয়া ও ব্রাহ্মণধর্মগ্রহণেচ্চু হইয়াই যদি ইহার! 
এই উপদেশরপ ব্রাহ্মণধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন, তবে ইহার! 
বর্ণসঙ্কর | আর যদি জানিয়া এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহ 
হইলেও উ“হাঁরা নিশ্চয় বর্ণস্বর, কারণ শ্বধর্মপালনে অশক্ত হইয়া 
তাহা পরিত্যাগপূর্বক শূত্রধন্ম আশ্রয় করিয়াছেন, অথচ এ অবস্থাতেও 
আপনাদের ব্রাঙ্ষণত্ব খ্যাপন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। অতএব 
উভয়তঃই এ ব্যাখ্যাকারেরা নিশ্চয়ই বর্ণসঙ্কর বলিয়া প্রতীত হইতে- 
ছেন। ইহার অন্যথা! কেহও প্রতিপাদন করিতে পারেন না। 

এই ব্যাখ্যাকারের! ব্যাস, দেবল ইত্যাদি মহধিগণের নাম করিয়া 
যে সকল বচন উদ্ধ'ত করিয়াছেন, তাহা উক্ত সংহিতাকার দ্রেবল বা 
বাসের প্রণীত বলিয়া বোধ হয় না। প্রথম কারণ এই ফে যদি 
গোবিন্দরান্ত কুল্প কাদির পূর্ববর্তী অর্থাৎ বিগত ৫০০ বৎসরের মধ্য- 
বন্তী কালে ব্যাসের বা দেবলের এ সকল বচন থাকিত, তাহা হইন্দে 
কুল্পকাদি হইতে প্রাচীন ত্রিলোচন, উন্দুশেখর, নীলান্বর, রাঘরানন্দ. 
নন্দন, রামচন্দ্র এবং কুল্পকাদির আদর্শভূত ও তাহাদের পক্ষীয় সব্ব- 
প্রধান মেধাতিথি অবশ্তঠই এ সকল বচনস্থীয় ব্যাখ্যা বা তায়োর 
মধ্যে উদ্ধত করিতেন । দ্বিতীয় কাঁরণ এই যে, যে ব্যাস দ্বিজমাত্র 
হইতে দ্বিজছুহিতামাত্রে জাত জাতিগণের বর্ণসংস্কার বুঝাইবার 
নিমিত্ত অক্ষরে অক্ষরে মন্ুর অনুগামী হইয়া প্রথমাধ্যায়ের সপ্তমাদি- 
সুত্রে পরিণীতাজাতপুত্রদের পিতৃবর্ণ-সংস্কার বলিয়াছেন এবং আর্্য- 
বিগহিত প্রতিলোমজ দ্বিজপুজগণেরও পিতৃবর্ণ-সংস্কার বলিয়াছেন 
এবং স্পষ্ট করিয়া শুদ্র হইতে বা শুদ্রাতে জাত পুভ্রদিগকেই শর 
বলিয়াছেন, সেই ব্যাস অনুলোম! পরোঁঢ়া1 দ্বিজাঁতে ছিজজাত পুত 
দিগকে শুদ্র বলিবেন, ইহা কখনই সম্ভব হয় না, এবং বর্তমানকানে 


বৈদ্যবিদ্বেষীদিগের মত খণ্ডন | ২৬৫ 


প্রচলিত ব্যাস-সংহিতাতেও তাহা দেখা যায় না। যখন কোন ধাষিই 
অনুলোমাতে ও সবর্ণাতে জাত কোনও দ্বিজপুক্রকে শূদ্র বলেন নাই 
এবং ব্যাসের অতি সম্মানিত ভীম্মদ্দেবও তাহ! বলেন নাই, তখন 
এতাদুশ বচন অবশ্তই বিগত ৫** বৎসরের পরে রচিত ও ব্যাসের 
বলিয়া এই ব্যাখ্যাকারদের মধ্যেই চলিত হইয়! আসিতেছে । নূতন 
ব্যাসের এই নূতন শ্লোকটার পাঠও সকলেই সুবিধামতে বা ইচ্ছামতে 
পরিবর্তন করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন “স্বোঢাজাতাঃ সবর্ণাঃ স্থ্যঃ 
সঙ্করা; স্যস্ততোহন্থ1,” কেহ বলিয়াছেন “ভাধ্যাজাতাঃ সন্করাঃ স্থ্যঃ 
সঙ্করাঃ স্ুযন্ততোহন্ঠতঃ,” কেহ বলিয়াছেন “যে তু জাতা সমানাম্ছু 
সঙ্করা: স্থ্যস্ততো1ইন্যথা,” কেহ বা “ভাধ্যাজাতাঃ সমানাঃ স্থ্যর্মাতৃজাত্য। 
স্তদন্ঠত: | পিতৃজাত্যাং প্রতীপাস্ত সন্করাঁঃ স্থ্যস্ততোইন্যতঃ”_-এইরূপ 
পাঠ বলিয়া থাকেন। বচন যাঁহারই হউক, ইহার মধ্যে কেবল 
শেষোক্ত পাঠটাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়; অন্তপাঠ পরিবন্তিত বা 
অসম্পুর্ণ। দেবলের নামে যে বচনটী উদ্ধত করিয়াছেন, তাহাও 
্রান্ত ও অজ্ঞজনোচিত অশুদ্ধিদোষে দূষিত, এজন্য এঁ বচনকেও খষি- 
বচন বলিয়। বোধ হয় না। “যে দ্বিতীয়েন পিত্র! প্রজায়তে” এরূপ 
প্রয়োগ কোন বিজ্জজনে করেন নাঃ কারণ; পাণিনির “জনিকর্ত,£ 
প্রকৃতি» এই সুতব্রান্থসারে জায়মানের যে হেতু অর্থাৎ উপাদান-কারণ 
হয়, তাহার অপাদানত্ব হয় ও তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়, তৃতীয়! 
বিতক্তি হয় না। কিন্তু এখানে সেই উপাদানীভূত পিতৃবোধক শব্দে 
তৃতীয়। বিভক্তি দেওয়াতে 'পিব্রা,পদটী ভ্রীস্তপদ হইতেছে । অতএব 
এ প্রয়োগ কথনই মহবি দেবলের নয়, বরং গোবিন্দরাজের নিজেরই 
হইতে পারে, কেনন। তিনিই প্রথমতঃ স্বীয় টীকাতেও এরপ প্রয়োগ 
করিয়াছেন ; যথা_-“আম্থুলোম্যেন ব্রাহ্গণেন ব্রাঙ্গণ্যাং ক্ষত্রিয়েণ 
ক্ত্রিয়ায়ামিত্যনুক্রমেণ যে জাতা স্তে মাতাপিত্রোঞ্জাত্যা যুক্তা 
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স্তজ্জাতীয়া এব” পশ্চাৎ গভ্ডলিকা প্রবাহন্তায়ে কুল্পকাদিও সবিশেষ 
বিবেচন। ব্যতিরেকে তাহাই অবিকল লইয়া আপনার লেখা! বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছেন। “ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যাং জাতাঃ” এরূপ অপপ্রয়োগ 
আমাদিগের ন্যায় অজ্ঞ লোকেরাও করে না, মহধি দেবল এক্সপ 
প্রবরোগ করিবেন, ইহা অসম্ভব কথা! যদ্দি “আনুলোম্যেন” এই 
পর্দেরই সহিত “জাতাঃ” এই পদের অন্বয় বলেন, তবে “ব্রাঙ্গণেন 
ব্রাঙ্গণ্যাং" এই ছুই পদের অন্বয় কাহার সহিত হইবে? পকব্রাহ্ণেন” 
পদটী যে “জাতা:” ও “ব্রাঙ্গণ্যাং₹” এই তিন পদেরই সহিত অন্বিত 
হইতে পারে এরূপ করিয়া কি স্ুসংস্কৃত করা যায় না? "ব্রাহ্ষণাৎ্” 
বলিলেই ত তাহা হইয়া যাইত। ইহাকে আর্য প্রয়োগও বল। 
যায় না, কারণ এই প্রয়োগের স্থলেও ভুল আছে। যে ব্যক্তি পর- 
সত্রীতে, ব! সাধারণ ভাধ্যাতে পুত্র উৎপাদন করেন, তছুৎ্পন্ন পুত্রের 
জনক ও প্রথম পিতা তিনিই হন। তিনি গ্রস্ত্রী-সম্পর্কে দ্বিতীয় পতি 
হইলেও, এ পুত্র-সংবন্ধে দ্বিতীয় পিতা হন না। যে ব্যক্তি পরক্ষেত্রে 
পু উত্পাদন করেন, তিনি স্বোৎপাদ্দিত পুত্রের প্রথম পিতা হইয়া 
ক্ষেত্রস্বামীকে দ্বিতীয় পিতা করেন, স্বয়ং দ্বিতীয় পিত! হন ন1। কারণ, 
সন্তানোৎ্পত্তির পূর্বে সন্তানাভাবে ক্ষেত্রন্ামীর পিতৃত্বই সম্ভব হয় 
না। অতএব ক্ষেত্রস্বামীই দ্বিতীয় পিতা, উৎপাদক দ্বিতীয় পিতা 
নহেন। অতএব “দ্বিতীয়েন পিত্রা প্রজায়তে” এই জন ধাতুর উপাদ্দান- 
হেতুভূত উৎপাদক পিব্র্থপদের বিশেষণ “ছ্বিতীয়েন” এই পদ শাস্ত্র বা 
যুক্তি অনুসারে হইতে পারে না। তথাপি তাহা স্বীকার করিয়া 
লইলেও এ পুত্র অবগ্তই মাতৃবর্ণায় অর্থাৎ ক্ষেত্রস্বামীরই বরণীঁয় হইবে । 
শ্দ্র ও অসংস্কার্ধ্য হইবে, ইহ! কোনও শান্ত্রকার বলেন না। দ্বিতীয়েন 
এই পদটী পিত্রাপদের বিশেষণ হইয়! এখানে জ্যেষ্ঠতাত কনিষ্ঠতাতা- 
দিকেও বুঝাইতেছে না, তাহা হইলে কেবল দ্বিতীয়েন এ বিশেষণটী 
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প্রদত্ত হইত না। তৃতীয়াদি শবও থাকিত। দ্রৌপদীর পঞ্চপতির 
সহিত বিবাহ যুগপৎ হইয়াছিল, সুতরাং দ্রৌপদী পুন হন নাই। 
তাহার প্রথম পতি যুধিষির, দ্বিতীয় পতি ভীম, তৃতীয় পতি অঞ্জন, 
চতুর্থ পতি নকুল ও পঞ্চম পাত সহদেব। যুধিষ্টিরাদির পুত্রের দ্বিতীয় 
পিতা ভীম হইতে সবর্ণা দ্রৌপদীতে জাত পুভ্রেরা অবাবট ও শুদ্রধর্মা 
হন নাই। ব্যাস কর্তৃক সবর্ণা ভ্রাতৃজায়াতে উত্পাদিত ধৃতবাষ্্র ও 
পাও অবাবট ও শৃদ্রধন্মা হন নাই। কামপীড়িত বৃহস্পতি কর্তৃক 
বলপুব্বক জ্যোষ্ঠভ্রাতৃজায়। সবর্ণা মমতাতে উৎপাদিত ভরদ্বাজ যুনি 
অবাবট ও শূত্রধর্শী হন নাই। সবর্ণাতে উৎপাদিত পাওবেরাও 
অবাবট ও শ্দ্রধন্মী ছিলেন না। ন্ুধন্বার পত্বীতে চ্যবন হইতে জাত 
বৈতরণ অবাবট ও শুদ্রধশ্পা ছেলেন না। কন্যাকালে সবর্ণা ও অন্ু- 
লোমাতে জাত কর্ণ ও বেদব্যাস অবাবট ও শ্রধর্মা ছিলেন না। 
কম্মজন্ত ন। হইয়া একপ জন্মঞ্ন্ত অবাবট ও শূদ্রধর্মা হওয়ার একটা 
ৃষ্টাস্তও অনুগ্রহ করিয়া দেখাইলে আমরা অন্গৃহীত হইতাম । 
বভ্চারণীর পুল্র জাবালও যথন অবাবট নয়, তথন তাহাদের রচিত 
অশ্রুতপুর্ব ও অনন্ুতৃতপৃর্ধ অদ্ভুত এক অবাবট শব্দ শুনিয়াই 
কি আমর! চকিতার্থ হইব? “দ্বিতীয়েন তু যঃ পিত্রাহস- 
বর্ণায়াং প্রজায়তে” এরূপ পাঠ করিয়া যদি অসবর্ণাতে জাতের 
শূদ্রত্ব বল, তাহাঁও হইতে পারে না। তবে অপবর্ণাদিগের 
মধ্যে শুদ্রাতে জাতেরই শূদ্রত্ব হয়, ইহাই শাস্ত্র। তাহা আমরা 
স্বীকার করি। এক্ষণে দেখুন, যদি সত্য ব্রেতা দ্বাপর ও কলি- 
কালে ব্যাসা্দির সময়ে কেহও অবাবট না হইল এবং এ শবও 
না থাকিল, তবে সবর্ণার পতিব্যতিচারে সবর্ণাতে জাত পুত্র 
যে অবাবট ও শুদ্র হয় বলিয়৷ বচন রচিত হইয়াছে, তাহা 
কি কলির এই অংশে কোনও ব্রাহ্মণ কর্তৃক বুচিত হয় নাই? এই 
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অবাবট শব্টী কি কোনও রসিকতাপ্রিয় স্বেচ্ছাচারীর রসিক তাঁ- 
প্রস্থত নহে? 

কতক খবির বিধানান্ুসারে উত্রুষ্ট বর্ণ বা সবর্ণ কর্তৃক অথবা 
মনুযাজ্ঞবন্্যাদির বচনান্থসারে দেবর বা সপিণ কর্তৃক, নিকষ্টবর্ণা বা 
সবর্ণ নিযুক্ত পরস্ত্রীতে যে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎ্পাদনের বিধি আছে, 
সেই বিহিত পুভ্রেরা অসবণাতে জাত অথবা অপত্রীজাত হওয়াতে 
কি ক্ষেত্রস্বামীর সবর্ণ হইত না, অথবা মাতার সবণা হইত না? শদ্রই 
হইত ? ইদানীং কলির এই অংশে নানা কারণে বঙ্গাদি কতিপয় দেশে 
ওরস দত্তক ক্রীতক ব্যতীত ক্ষেত্রজাদ্দি পুত্রের ব্যবহার নাই এবং 
অসবর্ণা বিবাহও প্রচলিত নাই, কিন্তু তজ্জন্ত কি চারিযুগের ধর্মশান্ত্র 
সর্ধপ্রাচীন ও সকলের মাননীয় মনুসংহিতার চির-প্রচলিত অর্থের 
পরিবর্তন করা যায় ? মন্ুর খ সকল শান্ত্রবচন এখন খাটিবে ন ইহা 
বলিতে ইচ্ছা হয় বলুন, অথবা, এ বচনগুলির উক্ত ধর্ম কালগুণে 
এক্ষণে ব্যবহারে অপ্রচল হইয়াছে, এই সত্য বলিতে ইচ্ছা হয় 
বলুন, তাহাও ভাল, কিন্তু মনুসংহিতা মান। কর্তব্য বলিয়া তাহার 
অনতিপ্রেত অসৎ অর্থ করা তাল নয়। চিরপ্রচলিত অর্থের লোপ 
করিলে ইতিহাস-পুরাণাদি ও তাৎকালিক ঘটনা ও প্রথাসকল সম্পূর্ণ- 
রূপে পরস্পর অসঙ্গত ও বিসংবাদী হইয়া উঠে । চিরপ্রচলিত প্রকৃত 
অর্থের অনুসরণ ন। করিলে প্রাচীন কালের জাত্যুতৎপত্তি ও জাতিধর্মন 
সকলও জান! যায় না। যদি বেদবিরোধী হইয়া সে সকল মানিতে 
না চান, তবে জাতীয় বিচারও প্রাচীন ধশ্মশান্ত্র লইয়া আজিও স্মার্ত 
মহাশয়ের] বৃথা গোলযোগ করেন কেন? অপ্রমাণ কৃত্রিম বচনগুলিই 
বা প্রমাণন্বরূপ উপস্থাপিত করেন কেন? ইহাতে কি সমাজের" 
আদালতে কৃত্রিম লেখ্য স্থাপনের দোষ হয় ন1? অথবা! যিনি মনুর 
চতুর্থ অধ্যায়ের ৭২ সং শ্লোকের “ন বিগহ্য কথাং কুর্যযাৎ” অর্থাৎ 
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নিন্দনীয় অশ্লীল বাক্যাদি কহিবে ন। এই স্মুপবিস্ফুট অর্থের স্থলে 
“শাস্ত্রীয় কথা বা লৌকিক কথা নিশ্চয় করিয়া কহিবে না” এইব্ূপ: 
ব্যাখ্যা করিয়া সুনীতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহার অকথ্য ও 
অকরণীয় কি আছে? 

সংহিতাকারগণের মতে পতি ও পত্বী একগোত্র একবর্ণ এক- 
পিও হইলেও মেধাতিথি ও কুল্পকের নূতন মতে পত্বীরা পতির ভিন্ন 
গোত্র, ভিন্ন বর্ণ ও অসপিও হইয়া থাকেন, সুতরাং তাহাদের মতে 
এইরূপ পতি পত্রী হইতে উৎপন্ন পুজ্রের] দুই জনের নিকট হইতে 
দুইটী জাতির অংশ লইয়া] খরতুরগ হইতে জাত অশ্বতরের ন্যায় এক 
নৃতন জাতি বা বর্ণ উত্পন্ন হয়, এবং এ মিশ্রবর্ণ বর্ণসঙ্কর নামে কথিত 
হয়, আবার বর্ণহীনও হয়। বেশবযুক্তি! বেশ ব্যাখ্যা! এ পুত্রের 
কার কত খানি জাতি লইয়া উৎপন্ন হয়? ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াতে ও 
ক্ষত্রিয়ের ব্রাঙ্গণীতে যে পুজের1 উৎপন্ন হয়, তাহারা ত তবে তাহাদের 
মতে সমান ! কারণ, পুর্বোক্ত *র্ধাভিষিক্তে যত পরিমাণে উভয়ের 
জাতি আছে, শেষোক্ত স্ত্রেও ত তত পরিমাণে উভয়ের জাতি আছে। 
বর্দ মনুর মতান্ুসারে মনুর ব্যাখ্যায় বিবাহের ফলোপধায়কতা 
স্বীকার না কর, যদি বীজের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া উভয়েরই 
সমত্ব স্বীকার কর, তবে এ পুক্রদ্ধয়ের প্রভেদ কি জন্ট হইবে? অনুলোম 
প্রতিলোম স্বীকারের প্রয়োজন কি ? যাউক, পাত পত্রী যেন ভিন্ন 
গোত্র হইলেন, ওরস পুভ্রও যেন মাতা পিতা উভয়ের ভিন্ন 
ভিন্ন দুইটা গোত্র লইয়া জন্মিল ও তাহারা সকলেই যেন ভিন্ন তিন 
দুইটী বর্ণযুক্ত হইয়া! জন্মিল ও সেই জন্ত তাহাদিগকে বর্ণসক্ধব অর্থাৎ 
মিশ্রবর্ণ বলা গেল, কিন্তু অনুঢ়া অন্ুলোমাতে জাত পুর কোন্‌ বর্ণীয় 
হইবে? তাহার জনক জননীর ত পতি-পত্বীত্ব-সংবন্ধ নাই? পরস্ত 
তাহার যদি আবার একগোত্রও ন। হয়, তবে কি তাহাদের পুণ্রও 
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সুই জাতিযুস্ত এক নূতন জাতি হয় অথবা জাতিহীন হয়? 
তবে অনুঢ়া সত্যবতীর গর্ভে পরাশর হইতে জাত ব্যাস কি প্রকারে 
ব্রাহ্মণ হইলেন? তিনি কেন ছুই জাতিযুক্ত হন নাই বা জাতিহীন হন 
নাই? গাধি রাজার কন্তা! সত্যবতী ক্ষত্রিয়াতআজ। হওয়ায় ব্রাহ্মণের 
অনস্তরবর্ণীয়। এ অনস্তরবর্ণীয়! সত্যবতীতে ব্রাঙ্গণ খচীক যুনি 
হইতে জাত জমদগ্রি কেন উভয়জাতিযুক্ত না হইলেন? ক্ষেত্রজ 
পুত্রের। কেন ন| উতয়জাতিযুক্ত হয়, কেন তাহার ক্ষেত্রস্বামী পিতার 
বর্ণ পাইয়া তদীয় বর্ণের সংস্কার পাইত? এরূপ ত সকল শাস্ত্রেই ও 
প্রাচীন ব্যবহারে দেখা যায়। ইহার অন্যথা ত দেখা যায় না। তবে 
শাস্ত্রার্থনাশকদের এরূপ অর্থের মুল কোথায়, তাহার! বা তাহাদের 
শিষ্তেরা কি তাদৃশ একটাও দৃষ্টান্ত আমাদিগকে দেখাইতে পারেন? 
আবার দেখুন, শান্ত্রার্থনাশকদের মতে পঞ্চমন্লোকস্থ “জাত্যা জ্ঞেয়। 
স্ত এব তে” এই স্থলের উভয়জাত্যর্থক “তে” এই পদটী “তাশ্চ তে চ* 
এই দুয়ের সমাহারে একশেষ করিয়া নিম্পন্ন করিতে হয়; সুতরাং 
মন্ুর ব্যাখ্যাতে মন্তুর মতে বীজপ্রাধান্যহেতুক বৈধ পুত্রদিগকে পিতৃ- 
জাতীয় বা মাতাপিতাঁর সবর্ণ বল! এবং যোনিপ্রাধান্তহেতুক অবৈধ 
পুত্রদিগকে মাতৃজাতীয় ব। পিতৃজাতীয় বলা ত তাহাদের পক্ষে 
সুসঙ্গত হয় না, কারণ, তাহাদের মতে উভয় প্রকারের পুজেরা ছুই 
জনেরই জাতি পায়, সুতরাং তাহাদের অর্থ মন্ুর ও সকল সংহিতার 
বিরুদ্ধ হইতেছে । ব্যবহারেও বিরুদ্ধ হইতেছে । আবার যদি এ 
পুল্রেরা উভয়ের জাতি অর্থাৎ উভয়ের বর্ণযুক্ত হইয়া এক নূতন জাতি 
বা নৃতন মিশ্রবর্ণ হয়, তবে মন্থু এই অধ্যায়েই পঞ্চম বর্ণ নাই বলিয়া 
তদ্রনন্তর সবর্ণজ, অন্ুলোমজ ও প্রতিলোমজ দ্বিজ ও দ্বিজাপসদ- 
দ্বিগকে যে সজাতিজ ও অনন্তরজ তেদে ছয় জাতি দ্বি্জ বলিয়াছেন, 
ছয় জাতির মধ্যে কাহাকে কোন্‌ বর্পের মধ্যে ফেলিবেন? এই 
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সজাতীয়ের1 কোন্‌ বর্ণায় দ্বিজের ধর্শীবলত্বন করিবে এবং অনস্তর- 
জাতীয়েরাই বা কোন্‌ বর্ণীয় দ্বিজধর্্ম অবলম্বন করিবে? অনন্তরজের। 
কি পিতৃবর্ণ ব্রাহ্মণাদির, মাতৃবর্ণ ক্ষত্রিয়াদির এবং *শুদ্রধর্মা স জাতিত:” 
হওয়াতে শ্দ্রবর্ণেরও ধর্ম অবলম্বন করিবে? কারণ, তাহাদের যতে 
ইহার উভয়বর্ণবিশিষ্ট ও শূত্র অর্থাৎ তিন বর্ণ বিশিষ্ঠ অথচ বর্ণহীন ! 
যদি এই অনস্তরজের' চতুর্বর্ণের অন্তর্গত কোন বর্ণই না হন, তবে মন্ধু 
অন্রি বিষণ প্রভৃতি স্মতিকারের! ও পুরাণকারের। তীাহাদিগের বর্ণ 
বলেন কেন? এবং প্রতিলোমজেরা যদি বর্ণ না হয়, তবে মন্ধু 
“ষটু সদৃশান্‌ বর্ণান্‌ জনয়ন্তি স্বযোনিষু” একথাই বা বলেন কেন? 
কেন তিনি ইহাদিগকে দ্বিজধন্্সী বলিয়! উদ্বাহরণে “সুতানামশ্বসারধ্য- 
মন্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্‌” এরূপ কথা বজিলেন ? কেনই বা সর্ববধর্্মবিৎ 
তীম্ম মহাভারতের অন্ুশাসন পর্বের ৪৯ অধ্যায়ে “কানীনাধ্যটজো 
বাপি বিজ্ঞেয়ো পুভ্রকিন্থিষৌ । তাবপি স্বাবিব স্থৃতৌ সংস্কার্যাবিতি 
নিশ্চয়ঃ ॥ ক্ষেত্রজে!। বাহপ্যপসদে| যেহ্ধ্যঢ়া স্তেফু চাপ্যুত। আত্মবৎ 
বৈ প্রযুঞীরন্‌ সংস্কারান্‌ ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ধর্মমশাস্ত্েফু ব্ণীনাং নিশ্চয়োহয়ং 
্দৃশ্াতে ৷ এতত্তে সর্বাখ্যাতম্‌ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমহসি” এই সকল 
শ্নোকে ব্রাহ্গণীদি সকল বর্ণীয় কানীন, সহোঢ় ও অবিহিতরূপে উৎপন্ন 
অপসদ ক্ষেত্রজদিগেরও ব্রাঙ্মণাদি সংস্কার লিখিলেন? কেনই বা'' 
আদি পর্বের ১৩৭ অধ্যায়ে ভীম যখন অর্জুনসহ যুদ্ধ্যোগ্ভত কর্ণকে 
ুতপুত্র বোধে ক্ষত্রিয়াপসদের উচিত “অশ্বচালনার্থ প্রতোদ গ্রহণ করা” 
বলিয়! উপহাস করিয়াছিলেন, তখন তাহার উত্তরে মহারাজ ছুর্ষ্যোধন 
“নিন্দিত ক্ষক্িয় হইলেও তাহার সহিত যুদ্ধ করা বিহিত” এরূপ উত্তরে 
কর্ণকে ক্ষত্রিয় বর্ণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন ? এবং ক্ষত্রিয়দের 
রাজত্বাদিলাভ-হেতুক বল লাভে যদ্দি অপসদত্ব গিয়া শ্রেষ্ঠবর্ণস্ব না. 
হইত, তবে কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়৷ অর্জুনের' যুদ্ধে আপত্তি, 
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কেন রহিত করিতে পারিয়াছিলেন? ইহারা কি সকলে ক্ষিপ্ত হইয়া 
প্রলাপ করিয়াছেন? কোন শান্্রকারই ত ইহাদিগকে উভয়বর্ণযুক্ত 
অথচ বর্ণহীন জাতি বলেন নাই। ছুই বর্ণ যুক্ত অথচ বর্ণহীন এই 
বিজ্ঞ বচন ত আর কাহারও মস্তিষ্ক হইতে বহির্গত হয় নাই ! মনুর মুখ 
চাপিয়া মন্নুরই বিরুদ্ধে কি মনুর ব্যাখ্যা করা উচিত? তাই না হয় 
করিলে, একটা নজির দেখাও ; একটী যুক্তি দেখাও । যাহ] হউক, 
আমাদের ত বোধ হয় “ক্ষত্রিয়াচ্ছ,দ্রকন্ঠায়াং ত্রুরাচারবিহারবান্‌। 
ক্ষত্রশুদ্রবপুজন্তরুগ্রোনাম প্রজায়তে ॥” মনুর এই শ্রোকোক্ত 
“কষত্রশদ্রবপুঃ” এই পদটীতেই এ ব্যাধ্যাকারদের মাথা খাইয়াছে। 
বিজ্ঞ ব্যাথ্যাকারগণ! উহার অর্থ ক্ষত্র ও শৃদ্র জাতিযুক্ত শরীর 
নয়। এ পদটী ক্ষত্রাৎ শুদ্রায়ামুৎপন্নং বপুর্যস্ত এই বহুব্রীহি 
সমাসে নিষ্পন্ন হইয়াছে । উহার অর্থ ক্ষত্রিয় হইতে শদ্রাতে 
উৎপন্ন শরীরযুক্ত । শুদ্র হইতে উৎপন্ন হইলে পিতৃবর্ণ হইয়া এবং 
শূর্ধীতে উৎপন্ন হইলে মাতৃবর্ণ হইয়1 পুত্র শূদ্রই হয়। ইহাই শান্ত্র। 
সেই জন্য অনুশাসন পর্বের ৪৮ অধ্যায়ে ভীম্মও শুদ্রাতে উত্পন্ন এ 
পুত্রকে শুদ্রই বলিয়াছেন। “তিশ্রঃ ক্ষত্রিয়সংবন্ধাদ্বয়োরাত্মাহস্য 
জায়তে | হীনবর্ণস্তৃতীয়ায়াং শ্্র উগ্র ইতি স্থৃতমূ্‌॥” তিনি উহাকে 
উভয়জাত্িযুক্তঃ অভিনব বর্ণ বা বর্ণহীন বলেন নাই। সেরূপ সুঙ্ম 
বুদ্ধি তাহার আকআ্মাতে ছিল না। যাহা হউক অধিক কি বলিব, মেধা- 
তিথি ও কুল্লপ কের ব্যাখ্যা ও তদনুযায়িনী অন্তান্ত ব্যাখ্যা শ্রুতি স্বৃতি 
পুরাণ ও তদানীন্তন প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধ, বিশেষতঃ মন্ুরই বিরুদ্ধ ও 
সঙ্গত অর্থের প্রতিপাদক হওয়ায় বহুদদোধাকর, এজন্য সর্বতো- 
তাবে হেয়। পরন্ত আমাদিগের ব্যাখ্যা সকল ধর্মশান্ত্রাহুমোদিত। 
বিশেষতঃ মনু সকল বচনের সহিত সঙ্গত ও বিসংবাদশূন্ত হওয়ায় শেষ 
মামাদের মত যে অন্যান্য প্রাচীন ব্যাখ্যাকারদিগের ব্যাখ্যার 
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সহিত সঙ্গত ও বিশেষ বিসংবাদশূন্ত, তাহাও এক্ষণে ক্রমশঃ 
দেখাইতেছি। 

আমরা কুল্ল,কের নিজের ও তৎপক্ষীয় সাধারণের ব্যাখ্যার দোষ 
দেখাইলাম ; এক্ষণে কুল্লক ও মেধাতিথির দোষ দেখাইতেছি। 


২। মেধাতিথির ও কুলুকের মত খণ্ডন । 


পঞ্চম শ্লোকের 'তুল্যাস্থ' ও “অক্ষতষোনিষু পদকে “পত্বীষু, পদের 
বিশেষণ করিলে এবং “আন্ুলোম্যেন” পদটী পঞ্চম শ্লোকের উপবুক্ত নয়, - 
ইহ' মনু ত্রান্ত প্রয়োগ এরূপ বলিয়! এখান হইতে এ পদটা তুলির ব্যাখ্য। 
করিলে এ শ্লোকের যে কোনও অর্থ হয় না তাহা আমরা দেধাইয়াছি। 
এইরূপ বষ্ঠ শ্লোকের 'ন্ত্ীযু ও “অনন্তরজাঁতাস্থ” এই পদ ছুটীকে পর- 
স্পর বিশেষ্য বিশেষণ ভাবাপনন করিয়! স্থাপিত করিলে এবং 
তদ্দারা ভার্ধ্যাভর্তত্ব বা পতি-পত্রীত্ব-সংবন্ধে সংবদ্ধ স্ত্রী পুরুষ 
অর্থের প্রতীতি করাইলে, অনন্তর পূর্বশ্নোকোক্ত এঁ 'আহুলোম্যেন' 
পদটী এই শ্নোকে যোজিত করিয়া সর্বসমেত অনুলোম৷ 
অনস্তর বর্নীয়া ভার্ধ্যামাত্রে উত্পাদিত পুত্র বুঝাইলে এ শ্রোক 
দ্বারাও শান্ত্র ও ব্যবহারসঙ্গত কোনও প্রতীতি হয় না, তাহাও 
আম্র] দেখাইয়াছি। এই ছুইটী গ্লোকে এত টানাটানি করিয়া তিনটা 
মাত্র অপসর্দ জাতি বুঝাইয়। দেওয়! এই ব্যাখ্যাকারদের অভিত্প্রেত 
হইলেও, তাহ ভগবান্‌ মন্ুর অভিপ্রেত নয়। যেরূপ অর্থ ভগবানের 
অভিপ্রেত এবং যেরূপে যে অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত এ পদগুলি উপযুক্ত 
ল্ূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা স্বয়ং তগবানেরই উজজি হইতে এবং 
'অন্যান্ত শাস্ত্রের উক্তি হইতেও দেখাইয়াছি। আমাদের প্রদর্শিত 
অর্থের 'অন্ুসরণ ব্যতিরেকে যে কোনও বর্ণের নিণয় 'হয় না, তাহাও 
দেখাইয়াছি এবং আমাদের প্র্ন্শিত অর্থ যে সর্বশান্ত্রসঙ্গত অর্থ, তাহাও 
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দেখাইয়াছি। অতএব যে যে ব্যক্তি আমদিগের প্রদর্শিত অর্থ গ্রহণ 
না করিয়া এরূপ অর্থের অনুসরণ করিয়াছেন, সেই সেই ব্যক্তির অর্থ 
্রাস্ত। কুল্পক, মেধাতিথি, গোকিন্দরাজ__ইহারা তিন জনেই এ্ররূপ 
ব্যাখ্যার অন্থসরণ করিয়াছেন এজন্য এ তিন জনেরই ব্যাখ্যাকে আমরা 
্রাস্তিঘ্ষিত বলি, এবং এই মতাবলম্বী অন্যান্য ব্যাথ্যাকারদের 
ব্যাখ্যাও দূবিত বলি। তথাপি সাধারণের প্রত্যয়ের নিমিত্ত আমর! 
একে একে তাহাদিগের ও প্রত্যেকের ব্যাখ্যা উদ্ধত করিয়া দেখাইব। 
কুল্লকের ব্যাখ্যার সমালোচনাতে তাহাদের ব্যাখ্যারও সমালোচন। 
সাধারণতঃ হইম্বাছে, এজন্য ইহাদের বিশেষ বিশেষ স্থলই উদ্ধত করিব। 
কথিত দোষের পুনরুল্লেখে অনর্থক গ্রন্থের বিভ্বৃতি করিব না । আমর! 
বলিয়াছি এবং দ্রেখাইয়াছি, মনত এই ছুই শ্নোকেই সমস্ত জাতির বর্ণ 
নির্ণয় করিয়াছেন । কোনও জাতির বর্ণ নির্ণয় তাহার গ্রন্থে অবশিষ্ট 
নাই। কিন্তু মেধাতিথি কুল্ল-কাদি সেরূপ অর্থ করেন নাই। 

কেহ বলিতে পারেন না যে, মন্তুর এ ছুই শ্লোকে সমস্ত জাতিরই বর্ণ 
নির্ণয় করিতে হইবে, তাহ1 ন! হইলে অর্থ ঠিক হইবে না, এরূপ .বলা 
তোমাদের অসঙ্গত, ইত্যাদি । কারণ, সর্ববতত্বজ্ঞ ভগবান্‌ মন্কু প্রথম 
অধ্যায়ের ১*৭ হইতে ১১৯ পর্য্যন্ত শ্লোকে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, এই 
সংহিতায় আমি চাবি বর্ণের অন্তর্গত সমস্ত জাতির লক্ষণ, তাহাদের 
সাগ্বীরণ বর্ণধর্ম ও বিশিষ্ট জাতিধর্্দম এবং সক্কীর্ণ জাতিদের উৎপত্তি 
"ও ধর্ম সম্পূর্ণরূপে বলিব। এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বর্ণনির্শয়কালে 
পঞ্চম প্লোকে কিছুই ধলিলেন না এবং ষষ্ঠ শ্লোকে কষ্টে হৃষ্টে কেবল 
মাতৃদোরদুষ্ট অপসদেরই উৎপত্তি বলিলেন, তাহার বর্শও বলিলেন না, 
অন্যান্ঠ সমুদয় জাতি ও বর্ণ অনির্দিষ্টই রাখিলেন; এরূপ কখনই হুইতে 
পারে না । পরস্ত এই ছুই সুহত্রেই ষফি জল্মানুসাপে সকল 'জাতিরই 
বর্ণসংস্কার নিরূপণ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে গ্রন্থের আর কুব্রাপি' 
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কোনও জাতির বর্ণ নির্ণয় না হওয়ায়, ভগবান্‌ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন, 
বলিতে হয়। কিন্ত তাহা হইতে পারে না। সর্বজ্ঞ ভগবান্‌ মন্ুর এরূপ 
দোষ কখনই সম্ভব নয়। ইহ1 কেবল টীকাকারদের ছুব্ঠাখ্যার দোষ । 

মেধাতিধি পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যার প্রথমেই, যেন এ শ্রোকটী 
ব্রাহ্গণাদি বর্ণের লক্ষণ বলিতেই রচিত হইয়াছে, এরূপ ভাণ করিয়া 
বলিতেছেন “কে পুনরমী ব্রা্গণাদয়ো নাম” “ব্রাহ্গণাি বর্ণ ই বাকারে 
বলি? কিরূপে তাহাদিগকে চেনা যায় ? এইরূপে আরম্ভ করিয়াই 
মুর্ধাভিবিক্ত অন্বষ্ঠার্দি জাতির প্রতি অনুচিত বিদ্রপ করিয়া বলিতেছেন 
“ইহাদের আকৃতি দ্বার! ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সহিত ইহাদের পরম্পর ভেদ 
বুবিতে পার! যায় না, গো, অশ্ব প্রভৃতি জন্তর মধ্যে যেরূপ (মুখলাঙ্ধৃ- 
লাদ্দিগত) আকারতেদ আছে, ব্রাহ্মণাদ্দি হইতে ইহাদের তাত্বশ 
আকরুতিভেদও নাই, অতএব ইহাদের আকুতি দর্শনে জাতি নির্ণয় 
করা যায় না। ঘ্ৃততৈলাদির প্রভেদও গন্ধ-রসাদি গ্রহণ দ্বার! বুঝা! 
যায়, কিন্ত সে উপায়েও ইহাদের প্রভেদ বুঝা যায় না। ফলে অন্যান্য 
মনুষ্য হইতে আকৃতিপ্রকুতিগত ইহাদের এমন কোনও বৈশিষ্ট্য নাই, 
যদ্দার। ইহাদের পুথক্ত্ব বুঝা যাইতে পারে। ইহারা আপনারাই 
আপনাদের জাতি বলে, কিন্তু তাহার! প্রায়ই প্রতারণাতৎপর, 
অতএব তাহাদিগের মুখেও জাতি নির্ণয় হয় ন।” এইরূপ উপহাসের 
সহিত আড়ন্বর করিয়! মেধাতিথি গ্রন্থমধ্যে বিস্তর ব্যাপকত1 করিয়শ- 
ছেন। তত্ব নির্ণয় করা কাহারও উদ্দেশ্ত. ছিল না। আমরা পূর্বেই 
দেখাইয়াছি, একই ব্রাঙ্গণজাতি কেবল কর্ম্মভেদে বিভিন্ন হইয়াছে, ইহা 
সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রে বিশেষতঃ শ্রুতিতে বলিতেছেন। মন্ুসংহিতার বক্তা 
ভপগুও তাহাই বলিয়াছেন এবং বেদাধ্যয়নাদি কর্ম ব্যতীত ধ্রা্মণ 
হইতে জাত পুক্রও যে বর্ণসঙ্কর, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। অতএব 
প্রকৃত তত্ব নির্ণয়ে ইচ্ছা! থাকিলে কর্হেতু মনুষ্যগণের এ বিভেদটী 

৯৩১ 
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খ 


হইয়াছে, ইহ বলিলেই মেধাতিথি কৃতকার্য হইতে পারিতেন, এবং 
কোন্‌ কর্মে কে অধিকারী ইহা জ্ঞাপনের নিমিত্তই যে এক্ষণে তাদৃশ 
কম্মবান্‌ হইতে জাত পুক্রই পিতৃকর্ম্মের অধিকারী হইবে, ইহাই জ্ঞাপ- 
নের নিমিত্ত জন্মকেই এখানে জাতি শব্দে নির্দেশ করিতেছেন-_ ইহা 
বলিলেই স্ুুপরিস্ফুট সত্য বলা হইত, কিন্তু এত বিচার করিয়াও তিনি 
এই “কর্বো' কথাটী একবারও তুলিলেন না, কেবল 'ব্রাঙ্গণের পুত্র 
ব্রাহ্মণ হয়' এই বাক্য দ্বারাই মনু ব্রাঙ্মণত্বের লক্ষণ করিয়াছেন ইহা 
ভাবিয়া তাহাই বহু তকের পর বুঝাইয়। দিয়। নিশ্চিন্ত হইলেন। তাল, 
ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হয় বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের পুক্রও ত নানাপ্রকার 
বিবাহসংস্কারে সংস্কৃতা, অবিবাহিত বা অবিধিপুর্ধক গৃহীতা স্ত্রীতে 
উৎপন্ন হইতে পারে, সেই জন্যই ত ব্রাহ্মণকর্মে আধকারী জাতি 
বুঝাইবার নিমিত্ত এই বর্ণ নির্ণয় হইতেছে, তাহাই ত ব্যাধ্যাকারকে 
মনৃক্ত মতে বুঝাইতে হইবে, কিন্তু তাহা তিনি কই বলিলেন? মনু 
এবং অন্তান্য সংহিতাঁকারগণ ও মন্ুুর অন্ঠান্ত ব্যাথ্যাতৃগণ কি ছ্বিজাতে 
জাত ত্রান্ষণের ওরস পুভ্রগণকে ব্রাঙ্গণ বলেন নাই ? মন্বাদি ধধিগণ কি 
যাজক ব্রাহ্মণ হইতে যাজকক্রাহ্ষণ-ছুহিতাতে জাত পুক্রগণকেই 
ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, ও তাদ্বশ জন্ম মাত্রই কি ব্রাহ্গণত্বের লক্ষণ? ইহাই 
কি ব্যাধ্যাকার বুঝিনাছেন ? অগ্রে ব্রাহ্মণ না বুঝাইয়া ব্রাহ্মণের পুত 
ব্রাহ্মণ হয় ইহা কে বুঝিবে? ব্রা্ছণের ব্রাহ্মণীতে জাত পুত্রই যদি 
ব্রাহ্মণবর্ণ হইত, তবে আচার ত্যাগে তাহাদিগকে শুদ্র বর্ণসংকর 
সংস্কারানহ ইত্যার্দি বলিয়াছেন কেন? ফলতঃ আচার ত্যাগে স্বয়ং 
ব্রহ্মার বংশে জন্মিয়াও যখন কেহ বর্ণে ব্রা্গণ হইতে পারেন নাই, তখন 
ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ এ কথা কে শুনিবে? পরন্ত ব্রাঙ্গণার্দ বর্ণচতুঞ্টয় 
আরুত্যাদি সকল বিষয়ে তুল্য হইলেও যে আচারভেদ হেতুক পরস্পর 
বিভিন্ন হয়, ইহা অগ্রে বুঝান কর্তব্য এবং শুদ্র অনেক বিষয়ে তুল্য 
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হইলেও পূর্বোক্ত কর্্দাদি হেতুক নিতান্ত অতুল্য, ইহাও যেধাতিথির 
বুঝান উচিত ছিল। বাজে কথায় ৮ পেজি ফারমার ৫1৬ পৃষ্ঠা পুর্ণ 
করিলেন; কাজের কথাটার একবারও উল্লেখ করিলেন না কেন? 
তাহা হইলেই ত ব্রাহ্মণদের ন্যায় ব্যাখ্যা করা হইত। এইরূপ ব্যাখ্য। 
কর! কি সদ্‌ ব্রাঙ্গণের যোগ্য হইয়াছে? এরূপ অন্তায় ও অনর্থক 
উপহাস-রসিকত। কি প্রকৃত ব্রাঙ্গণের কাধ্য ? যাহা হউক, তিনি যখন 
এই ব্যাখ্যাতে বলিতেছেন যে ইহাদের পরস্পর তেদজ্ঞানের কোনও 
উপায় নাই, খরতুরগের ন্যায় ইহাদের আকৃতির বিভিন্নতা ন৷ থাকায় 
ইহাদের অন্য বর্ণ হইতে প্রতেদ বুঝান যায় না, তখন কিয়ৎ পংক্তি পরে 
আবার কোন্‌ বুদ্ধিতে খরতুরগের সহিত সাদৃশ্যে ইহাদিগের জাত্যাদি 
বুঝাই বার চেষ্টা করিলেন ? আরুতি দ্বার খর ও তুরগের প্রভেদ বুঝ 
যায়, খরতুরগজাত অশ্বতরেরও তদুভয় হইতে প্রভেদ বুঝা যায়, কিন্তু 
একাকৃতি দ্বিজাতি পুরুষ, দ্বিজাতি স্ত্রী ও তাহাদের পুত্র-মধ্যে প্রভেদ 
কিরূপে বুঝাইবেন ? মুনিরা সকলে একবাক্যে বলিয়াছেন, কম্ম বা 
আচারই জাতীয় ভেদ জ্ঞানের উপায়। জীবিকা ভিন্ন ব্রাহ্মণগণের 
কাধ্য হইতে কি বৈদ্গণের কাধ্য কিছু ভিন্ন আছে? উহারা কি 
সংস্কার্ধ্য নহে, না বেদাদি পাঠে অধিকারী নয়? জীবিক। ব্যতীত 
অন্থান্ঠ ব্রাহ্মণ হইতে বৈদ্ভ কোন্‌ অংশে বিভিন্ন ? মনুষ্জাতর অন্তর্গত 
এক দ্বিজাতি মধ্যে কার্য্য বা ব্যবসায় হেতু মাত্রে পরস্পর বিভিন্ন দ্বিজ- 
পুত্রকে যদি সঙ্কর বল, তবে আকৃতি, প্রকৃতি, বর্ণ, বুদ্ধি প্রভৃতির 
প্রতিন্নতা হেতুক যে সকল প্রতিন্নত1 অনায়াসেই উপলব্ধ হয়, সেই 
প্রতিন্নতা হেতুক স্ব স্ব শ্রেণীর মধ্যেও পরম্পর বিভিন্ন্দগের যোগে 
উৎপন্ন পুত্রের1ও সঙ্কর হউক, তার পর আবার যে স্ত্রীপুরষের যোগ 
ব্যতীত পুক্রোৎপত্তিই হয় না, সেই শ্্রীপুরুষগত লি্গতেদ হেতুকও তবে 
সঙ্করত্ব হউক । ধন্য মেধাতিথির মেধা! দ্বিজ মধ্যে অনুলোম প্রতি- 
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লোমের বিধান করা ও প্রতিলাম বিবাহ নিষেধ করা যে কেবল 
উত্তরোত্তর বীজের উৎকর্ষ বিধানের জন্য, তাহ! যন্ুসংহিতার নবম ও 
দশম অধ্যায়ে স্পষ্টই উপলক্ষিত হয়। এইরূপে গুণের ও বয়সেরও 
অনুলোম রক্ষা করা কর্তব্য তাহাও মনু বলিয়াছেন । সর্বপ্রকারে 
সমানা অপেক্ষা তুল্য স্ত্রী বিবাহে যে বীজের আরও উৎকর্ষ হয়, 
তাহাও সমানগোত্রা-বিবাহ-নিষেধ ও ক্ষত্রিয়াদি-দ্বিজকন্ঠা-বিবাহরিধিতে 
স্চিত হইতেছে। সুবিখ্যাত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠভৃত প্রধান প্রধান ব্রহ্গ- 
বেদী ব্রাঙ্গণগণ ও ব্রহ্মব্েদী বৈগ্ভগণের উৎপত্তি অনুলোম-বিবাহ- 
বিধিতেই হইয়াছে! তাহারাই তাহার ফল ও নিদর্শনস্বরূপ । এই 
সকল প্রসিদ্ধ বিষয়ের দর্শন ব্যতীত মেধাতিথি ও কুল্ল ক যে অন্ুলোমা- 
জাত দ্বিজপুত্রগণকে বেদাদি ও মন্বাদি শাস্ত্রের বিরুদ্ধ বিজাতীয়-মৈথুন- 
জাত খরতুরগসস্তৃত অশ্বতরবৎ বিভিন্ন জাতি বলিয়া ইহাদিগকে সমাজ- 
বহিভূতি জাতি ও ইহাদের বর্ণত্ব নাই বলিয়াছেন, এতদ্বারা তাহাদের 
শান্ত্রজ্ঞান ও স্ুরুচি সম্যক অববুদ্ধ হইতেছে। পরস্ত এইরূপ উক্তির 
পরই আবার “এইরূপ শাস্ত্রার্থ শিক্ষা সকলের পক্ষে বড় উপকারক” 
ইহা! বলিয়] সোপহাসকরূতিত্বও প্রকাশ করিয়াছেন । ইহার পর আবার 
ৃষ্টান্তস্থলে প্রতিযোগী অন্বষ্ঠগণেরই নাম অবথারূপে সন্নিবেশিত 
করিয়া বৈদ্যগণের প্রাতি কি তিনি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই? যদি 
কাহারও সন্দেহ হয়, মন্ুুর প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্রোকের ও দশম 
অধ্যায়ের কয়েকটা শ্লোকের টীকায় কুল্লকের ও মেধাতিথির বচন- 
ভঙ্গি দেখুন । তার পর সমাজমধ্যে ইহাদের প্রাধান্য সত্বেও কি প্রকারে 
ইহাদিগকে বাহ্জাতি বলেন, তাহাও দৃষ্টি করুন। 

আমরা মেধাতিথির ব্যাখ্যা অতি বিস্তীণণ হওয়ায় উদ্ধ'ত করিতে 
পারি. নাই কিন্তু, তাহারই ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্তসারন্বরূপ কুল্পকের 
ব্যাখ্যাটী অবিকল সমস্ত উদ্ধার করিয়াছি। সুতরাং কুন্ত,কের ব্যাখ্যা 
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দর্শনে মেধাতিথির ব্যাখ্যার প্রকৃতি অনায়াসেই পাঠকগণের হৃদয়ঙগম 
হইবে । আমর! উভয়েরই ব্যাখ্যার সাধারণ দোষগুণ এক সঙ্গে 
প্রদর্শন করিয়াছি । এক্ষণে কেবল মেধাতিথির কতকগুলি বিশিষ্ট 
দোষ উল্লেখ করিয়া তাহার সহিত স্থলে স্থলে কুল্লুকের মতামত প্রদর্শন 
করিতেছি । 

মেধাতিথি এই পঞ্চম শ্নোকের ব্যাখ্যাস্থলে যে শ্নোকের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, তাহ] মন্ুশ্রোকের ব্যাধ্য। নয়। তাহা তাহার নিজকুত 
অসঙ্গত পাঠেরই অসঙ্গত ব্যাথ্যা। গ্শহার মতে “পত্বীষু' ও “অক্ষত 
যোনিষু' ও 'আনুলোম্যেন” পদ সুপ্রযুক্ত হয় নাই। আন্ুলোম্যেন পদ 
এককালে এ শ্লোকে থাঁকিতেই পারে না। উহাকে উঠাইর়। পরবস্তা 
শ্লোকে সংযোজিত করিতে হইবে । এই শোষোক্ত 'তে' স্থলে “হি” পদ 
হইবে । 

মেধাতিথি অনেক বিচারের পর অনেক কষ্টে বলিতেছেন “অত্র 
পুর্বে পত্রীশব্দমপসাধ্য নারীঘিতি পঠন্তি; ত্দপি ন কিঞ্চিৎ |” অর্থাৎ 
প্রাচীনের। “পত্বীযু' পদের স্থলে “নারীযু, এই পাঠ পড়েন, কিন্তু তাহাও 
কিছু নয়। অর্থাৎ তাহাতেও কোনও প্রকারে মনের যত অর্থটা 
হইতেছে না, এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। অগত্য। পত্বীশব্দ গ্রহণ 
পূর্বক এঁ পত্বীপদেরই অর্থ সক্কেপ করিয়াছেন । যাহাই হউক, আমর" 
'পত্রীযু” ও “নারীষু* উভয়বিধ পাঠে একইরূপ অর্থ করিয়াছি । মেধা- 
তিথি আপনার মনে মনেই পত্রী শব্দের অর্থ সংক্ষেপ করিয়াছেন । 
অর্থ পরিবর্তিত করিতে তাহার সাধ্য কি? তিনি অনুলোমবর্ণজাত। 
দ্বিজাত্মজাকে (বিবাহসংস্কারেও পত্বী বলিতে চান না, কিন্ত সে সকল 
বিষয় আমর! পূর্বেই যথেষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছি। তাহার কোনও 
কথার উত্তর আমরা অবশিষ্ট রাখি নাই। মেধাতিথির মতে মন্ধু 
এখানে সধর্ণজাত। পত়ীমাত্রে জাত পুত্রেরাই সবর্ণ হয়, ইহাই বলিয়া- 
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ছেন। সবর্ণজাঁত1 পত্রীমাত্রে জাত পুত্রের সবর্ণত্ব বল! উদ্দেম্ত হইলে 
মনু “সবর্ণজান্থু পত্বীষু জাতাঃ সব ্ণাঃ” বা তাদৃশ কোনও বাক্য প্রয়োগ 
করিতেন, কেবল পতীম ত্রে জাতের সবর্ণত্ব বলা অভিপ্রেত হইলেও 
“পত্বীধু জাতাঃ সবর্ণা” এইরূপ ব1 ইত্যাকার তিনটি মাত্র পদ প্রয়োগ 
করিতেন, “সর্ববর্ণেষণ”, প্তুল্যান্ু” “অক্ষতযোনিষু” ও “আন্কুলোম্যেন” 
এই চারিটী অনাবশ্তক পদ প্রয়োগ করিতেন ন1। হ্ত্রমধ্যে বৃথা 
বাগাড়ন্বর অজ্ঞ লোকে ও করে না। সর্বতত্বজ্ঞ মন্কু যখন সকলজাতির 
বর্ণ নিণয়ার্থ “সর্ধববর্ণেধু” “তুল্যাস্থ্” “পত্বীষু” “অক্ষতযোনিষু” “আন্ু- 
লোয্যেন* “সম্ভ তাঃ” এ কয়টী পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন অবশ্ই এ 
পদগুলির বি শিষ্ট সার্থকতা আছে ইহা! অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে । 
তাহার! এ সার্থকতা বুঝিতে পারেন নাই বা সা করিতে পারেন নাই 
বলিয়া মনু মন্দবুদ্ধি, ও তাহার প্রযুক্ত পদগুলি মন্দোপযুক্ত এরূপ বল! 
কেবল ধৃষ্টতার কর্ম্ম। মনু স্বয়ং যে অর্থ দৃষ্টান্ত দ্বার! পরিস্ুটরূপে দেখাইয়া 
দিয়াছেন, তাহাঁও যদি তাহারা বুঝিয়! না থাকেন, তবে তাহাও কি 
মন্ুর বুদ্ধির দোষ বলিতে হইবে? সবর্ণ বিবাহ মাত্রে ধাহাদের 
পরিচয়, অসবর্ণা বিবাহ স্বীকার ধাহার মনে কল্পনাও করিতে 
শিহক্রয়া উঠেন, সবপমাত্র বিবাহকাঁলের আধুনিক' এই সকল 
ব্যাখ্যাকার অসবর্ণা-বিবাহকখলিক পত্রী শবের কিরূপ অর্থ ছিল, তাহা 
অনুধাবন করিতে না পাবিয়াই বোধ হয় এরপ ভ্রমে পড়িয়া থাকি- 
বেন। অন্তথা তাহাদিগের প্রয়াস যে তাহাদিগের কৃত ব্যাখ্যাতেই 
নিক্ষল হইয়া গিয়াছে তাহ] না দেখিতে পাইয়। বিকারগ্রস্ত রোগীর 
হায় এ শ্নোকছয়ের ব্যাখ্যাতেই পতি হইতে পত়ীতে জাত শ্রেষ্ঠ পুক্র- 
দ্বিগকে যাতৃদোষবিগহিত সঙ্কীর্জাতি ও বর্ণবহির্গত জাতি বলিবেন 
ফেন? 
মেধাতিথির তর্কপ্রণালীও অতি চমৎকার । মেধাতিথি বিবিধ 
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বাক্যজাল বিস্তারপুর্বক বহু বাগ্বিতগার পর যখন দেখিলেন যে 
তাহার অভিপ্রেত অর্থ প্রতিপাদনার্থ 'পত্রীযু” পদ রাখ! যায় না, “পত্রী 
পদ রাখিলে তাহার কৃত অর্থান্ুসারে “অক্ষতষোনিযু” এ বিশেষণ পদের 
প্রয়োজনই হয় না, ইহার অন্য কোন অর্থও করা যাঁয় না, তখন 
মীমাংসা করিয়া ধীর তাবে বলিতেছেন যে, মুর্খেরা পাছে বুঝে যে 
অক্ষতযোনি স্ত্রীও পুনর্ধার বিবাহানস্তর পত্বীশব্দবাচ্য হইতে পারে, 
এই জন্যই মনু এ পদটী বসাইয়াছেন। মনত যেন প্ররূপ কাগু- 
জ্ঞানহীনের জন্যই নিজেও কাওজ্ঞানহীন হইয়াছিলেন, তাই যূর্ের 
বৃুঝিবার নিমিত্ত যাহ] তাহ] বলিয়াছেন। চর্খদের নিমিত্ত মনু এইরূপ 
অনর্থক বলিয়াছেন বলিয়৷ টীকাকার আবার শেষে নিজের মূর্খতা 
কাল্পনিক মূর্ের স্কন্ধে চাপাইয়া মূর্থদের স্বভাব বুঝাইয়! দিতেছেন 
"মূর্খেরা কি বা না বলে” অর্থাৎ এ বিশেষণটার জন্ট কিছু মনে করিও 
না, ওট! মুর্খদের জন্য মনু একট] পদ্দ বসাইয়াছেন মাত্র । তবে সমুদায় 
মর্দের বলিবার কারণ দেখাইয়া! বলিলেন “নর্খেরা কি বা না বলে”। 
সমুদয় মূর্খের নিমিত্ত মনু এই শ্লোকেই একটু শিবের গীতও 
গাহিয়। দিন, কারণ নর্খেরা যদি ভাহাতেও বুঝে । মর্থদের বুঝাইবার 
নিষিত্ত তবে এখানেই বলিয়! দিন যে “পত্বীদের দাড়ি নাই, গৌফ 
নাই, তাহারা নপুংসকও নয় ইত্যাদি । কারণ, মূর্খেরা যদ্ি স্ত্রীই না 
বুঝিতে পারে, এজন্য সেটাও এখানে বলিয়া দেওয়া উচিত | মেধাতিথি 
এইরূপে কত যে ব্যাপকতা, কত যে অনর্থক ও অসংলগ্ন কথা বলিয়! 
অজ্ঞের হ্ঠায় বৃথ। তর্ক তুলিয়া এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, তাহ আর 
কত দেখাইয়া স্ুধীগণের ধৈর্য্যহানি করিব? সংস্কৃতজ্ঞ বিজ্ঞ মহাশয়ের! 
একবার মনোযোগের সহিত দৃষ্টি করিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন। 
মেধাতিথি “জাত্যা জ্ঞেয়ান্ত এব তে” এই অংশ স্থলে “জাত্য৷ জেয়ান্ত 
এব হি” এই পাঠ প্রস্তত করিয়! “এব” এই একটী নিশ্চয়ার্থক পদের 
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পর «তে, পদের পরিবর্থে “হি এই অপর একটী নিশ্যয়বাচক পদ 
বসাইলেন, কিন্তু অর্থ করিবার সময় এই দৃঢ়নিশ্চয়তাস্থলে ব্যাথ্য। 
করিলেন পপ্রায়েণ মাতাপিত্রো ধা জাতি; সৈবাপত্যন্তোঢায়াং জাতস্য 
বেদিতব্য। 1৮ ব্যাখ্যাতে এই “প্রায়েণ” পদ কি জন্য? মনু কি এব, 
শব্দ বসাইয়৷ অর্থাৎ নিশ্চয় বলিতেছি বলিয়াও নিশ্চয় বলিতে পারেন 
নাই? ফল ইহার পুর্বে ভগবান্‌ মন্ত্র উপর এরূপ ব্যাপকতা আর 
কেহ করেন নাই। ইনি যে একজন প্রকৃত অহম্মুখ ব৷ অতিমাত্র 
বাচাল, তাহা ইহার টিকাপাঠেই অবগত হওয়া যায়। ব্যাখ্যাকার 
বলিতেছেন “সন্বন্ধিশব্দত্বাৎ পত্রীগ্রহণস্তাতো বোঢ়া পিতা লভ্যতে ।” 
ব্যাখ্যাকার যেরূপ বলিতেছেন, তাহাতে ত “বোঢ়া পতিল ত্যতে” 
ইহা বলাই উচিত ছিল, “পত্রীষু পতিসম্ত তা জাত্যা পতিজাতীয়া এব 
জ্ঞেয়া” ইহাই বলা উচিত ছিল। পরন্ত এখানে বিবেচনীয় যে, সন্বন্ধি- 
পদের মধ্যে এখানে 'পত্রীযু' ও *সন্তৃতাঃ” এই ছুই পদেরই সত্তা 
আছে, অথচ যাহা হইতে সম্ভত তাদৃশার্বোধক কোনও পদ নাই। 
যদি উহ] লক্ষণে বল] আবশ্যক হইত, তাহা হইলে মনু অবশ্যই 
মেধাতিথির মতে অনাবশ্যক “অক্ষতযোনিবু” না বলিয়া “উদ্বাহকৈ*” 
বা এইরূপ আবশ্তক একটী পদ বসাইতেন। কিন্তু মন যখন 
তাহা করেন নাই. 'তুল্যাস্থ”? “পত্রীধু', “অক্ষতযোনিষু, ইত্যাদি 
বলিয়াছেন, তখন তাহার প্রযুক্ত প্রত্যেক পদেরই সার্থকতা আছে, 
বুঝিতে হইবে । সেই সার্থকতা অনেষণ করিয়া অর্থ করিতে 
হইবে, অনর্থক তর্ক করিয়া তাহার প্রযুক্ত কোনও পদকে 
অনুপযুক্ত বলিয়| বাচালতা করিলে হইবে না, যখন ভর্তি 
শবের প্রয়োগ করেন নাই, তখন ভর্তৃভিন্ন হইতে জাতেরও সবর্ণতা 
হয়, ইহা বুঝিতে হইবে । কেহ কেহ পত্বীযু পদ্দ পরিবন্তিত করিয়া 
তাহার স্থলে “নাবীধু' পাঠ পড়েন। তদনুসারে যদিও আমরা ব্যাখ্যা 
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করিয়াছি, তথাপি সে পাঠও সম্যক নয়। “নারীষু, পাঠে “তুল্যাস্থ” 
ও “অক্ষতযোনিষু” পদ্দ ছুটীকে বিশেষণ করা যাক্স বটে, কিন্তু নারী 
অর্থেই স্বোটা, পরোঢ়া ও অনুঢ়া তিনেরই প্রতীতি হয়, তবে আবার 
“অক্ষতযোনিধু' এ পদের প্রয়োজন কি? একই নাবী ম্বোটা, পরোঢ়া 
ও অনুঢ়া হইতে পারে না এজন্য পৃথক্‌ করিয়া স্বোঢ়] নারী, পরোঢ়। 
নারী ও অনুঢ়া নারী ইহা বুঝিতে হয়। পরস্ত অক্ষতযোনিশব্দ 
থাকাতে নারীশব্দের অর্থ সংক্ষিপ্ত করিয়া স্বোঢ়া ও পরোঢ়া মাত্রের 
বাচক করিয়া লইতে হয়। সুতরাং তাহাতে সম্ভৃত বলাতে পতি- 
উপপতিজাত সমস্ত পুল্রকেই বুঝাইবে। কিন্তু তাহা হইলেও “নারীষু” ও 
“অক্ষতযোনিষূ” এই দুই পদই অনর্থক হয়; কারণ, 'তুল্যান্ছু' বলাতেই 
সবর্ণ। স্বোঢ়া, পরোঢ়া ও অনুঢ়া এই অর্থের প্রতীতি হইত, অতএব 
'তুল্যাস্থ সন্তুতা, বলিলেই কাধ্্যসিদ্ধি হইত। এইরূপে মেধাতিথি 
প্রভৃতির অর্থে এই স্রত্রস্থ বহু পদই অনাবগ্যক হইয়া! যায়, অথচ 
তাহাদের অভিপ্রেত অর্থসিদ্ধি কোনও প্রকারে হয় না। 'তুল্যাস্থু 
ও “অক্ষতযোনিযু থাকিলেও তুল্যাশব্দের পুর্ববন্থ অর্থ সংক্ষেপ করিতে 
হয়। পরন্ত তুল্যাস্ত ও অক্ষতযোনিযু ইহারা পরস্পর বিশেষ্য- 
বিশেষণ-তাবাপন্ন এরূপ সন্দেহ হইয়া সবর্ণা অক্ষতযোনিতে জাতমাত্র 
অর্থের প্রতীতি করিয়! দেয়। এই সকল দোষ নিবারণের নিমিত্ত 
এবং পদশুলিকে অসংদিপ্ধার্থের বাচক করিবার নিমিত্তই মন্ু তুল্যাস্ু 
ও অক্ষতযোনিষু এই ছুই পদের মধ্যে পত্রীফু পদ প্রয়োগ করিয়া 
সকলকেই বিশেষ্যবূপে প্রতিপন্ন করাইয়? পৃথক পুথক্‌ অর্থের বাঁচিক 
করিয়াছেন। কারণ, তখন এ দুইটী পদকে আর বিশেষণ বলিয়া 
সন্দেহ হয় না। এইক্সপে সবর্ণে-জন্ম-হেতুক-তুল্যা স্বোড়া ও পরোটা 
নারীকে, সবর্ণেজন্স হেতুক তুল্যা অক্ষতযোনি বা অনৃঢ়া নারীকে 
এবং সবর্ণে জন্ম হেতুক তুল্য৷ পত্বীভূতা নারীকে বুঝাইয়। গেলে শেষে 
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আন্গুলোম্যেন এই পদটী দ্বারা, আবার আনুলোম্যে দ্বিজাতিতে জন্ম- 
হেতুক তুল্য পরোটা নারীকে, আন্মুলোম্যে দ্বিজাতে জন্ম-হেতুক 
তুল্যা অক্ষতযোনি নারীকে, এবং আনুলোম্য দ্বিজাতে জন্মের পর 
বিবাহে পতির সবর্ণে জন্ম-হেতুক পত্রীভূতা অন্ুলোমা নারীকেও 
বুঝাইতেছে। কিন্তু মেধাতিথি 'নারীষু' পাঠই রাখিবেন, কি 'পত্বীষুঃ 
পাঠই বাখিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিঞ। ও শেষে 'পত্রীষু' এই 
পাঠ রাখাই স্থির করিয়! তর্কের প্রভাবে তাহার অর্থান্তর করিয়া 
পাগ্ডত্য প্রকাঁশ করিবেন এরূপ সাহস করিয়াছিলেন । কিন্তু সে সাহস 
তাহার কাধ্যে পরিণত হয় নাই। পত্রীযু পদে পত্রীমাত্রকেই বুঝাই- 
তেছে শৃদ্রাভার্ধ্যাকে বুঝাইতেছে না, সুতরাং স্বোঢ়াজাত শৃদ্রপুভরদের 
বর্ণ নির্ণয় হইতেছে না, মেধাতিথি এজন্য এঁ পত্রীযু পদে লক্ষণ! করিয়া 
স্বোা মাত্র অর্থের প্রতীতি করাইয়াছেন। এইরূপে লক্ষণার কষ্টকল্পন। 
স্বীকার করিয়া যদ্দি শূদ্রের স্বোঢ়া শূদ্রীতে জাত পুভ্রকে শূদ্রবণ বলিতে 
হইল, তবে লক্ষণাব্যতীত যে, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়বর্ণজাতা ও বৈশ্যবর্ণজাতা 
পত্রীতে জাত পুক্রদের ব্রাহ্মণবর্ণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, তাহ] স্বীকার 
করার বাধা কি? ইহা কি কেহও দেখা ইতে পারেন ? যদি শান্ত্রান্ুসারে 
পত্বীতৃতা৷ এঁ ছুই স্ত্রীকে শান্ত্রসমুদ্বায়ের বিক্ুদ্ধে ও তদানীপ্তন প্রাচীন 
প্রথার বিরুদ্ধে পত্রী বলিতেও না চাও তথাপি ত তাহারা স্বোঢ়। বটে, 
তবে “পত্বী-শন্দপাঠেন শান্ত্রীয়েণ বিধিনা যা সংস্কৃতা ভার্ষ্যাত্বমাপা দিত), 
সা গৃহ্থতে” ইত্যাদি বৃথা বাক্যাড়ন্বর কেন করিয়াছেন ? অন্ুলোমবর্ণ- 
জাত। ছবিজকন্টারা কি শাস্্রান্ুসারে বিবাহুসংস্কারে সংস্কৃত হইয়৷ ভার্ষ্য। 
হইতেন না? শাস্ত্রের বিরুদ্ধে ও বিনা মন্ত্রে শদ্রার ন্তার গৃহীত মাত্র 
হইতেন ? ধন্য শান্ত্রজ্ঞান, ধন্য পাগ্ডিত্য ! 

পঞ্চমন্্লোকস্থ পত্তী ও আন্থুলোম শব্দের পরিবর্তে বষ্ঠশ্োকে স্ত্রী ও 
অনস্তরজাত1 এই দ্ুইটী শব আছে। ইহাতে তুল্যা ও অক্ষতযোনি 
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শব্ধও নাই। এজন্য এই স্ত্রীশব দ্বারা অনভ্তরজাত। নয়, অর্থাৎ সবর্ণা 
এরূপ ভার্্যাত্ব-সংবন্ধ-রহিতা স্ত্রী মাজ্জকেই বুঝাইতেছে। ন্ুুতরাং 
এ স্যত্রে কেবল যথেচ্ছ শ্ত্রীপুকুষ-সংযোগ-জাত পুভ্রদেরই বর্ণ নির্ণর 
করা হইতেছে; কারণ, পতিপত্রীত্ব-ভাঁবস্চক কোনও পদ এখানে 
নাই। বিশেষতঃ পঞ্চম প্রোকে যদি পত্বীষু পদই থাকা স্থির কর, তবে 
আরও দৃঢ়রূপে ঘলিতে হইবে যে, এ স্যত্রে পতিপত্রীত্ব-সংবন্ধরহিত- 
দেরই জাতি বলা! হইতেছে, অন্যথা “মাতৃদবোষবিগহিতান্, বলা হইবে 
কেন? যাহাদের এইরূপ সামান্ত বুদ্ধিও নাই, যাহারা পত্রীতে জাত 
ওরস পুত্রদ্িগকে মাতৃদোষদূষিত বলে, তাহারা আপনাদিগের 
অদুধিতত্ব কি প্রকারে সপ্রমাণ করিবে? সমান সমান জাতিতে কি 
ব্যতিচার হয় না; কেবল অনস্তরজাতাতেই হয়? আর অনস্তর- 
জাঁতাস্থ পদকে যদি স্ত্রীযু পদের বিশেষণ কর, তবে সমানজ্জাতীয়াতে 
যাতৃদোবদূষিতদের বর্ণ নির্ণয় কি প্রকারে করিবে এবং প্রতিলোমাঁতে 
জাতদের বর্ণ নির্ণয়ই বা কি প্রকারে করিবে? সদৃশ শব্দের অর্থ 
মাতৃসদ্বশ বা পিতৃসদৃশ কি প্রকারে স্থির করিবে? “দ্বিজৈঃ” পদ 
থাকাতে ত “দ্বিজৈঃ সদৃশান্” অর্থাৎ পিতৃসদৃশ ইহাই বুঝায়, মাতৃ- 
সদৃশ এরূপ অর্থ করিবার তোমাদের কি হেতু আছে? যাহা হউক 
তোমাদের স্বপক্ষে যখন বলিবার কিছুই নাই, এবং যখন পঞ্চম শ্নোকস্থ 
তুল্যাস্থ ও অক্ষতযোনিধু পদ ব্যতিব্রেকেও পত্বীষু শব্দ দ্বারাই উক্ত 
পদঘ্য়ের অর্থের অবগম হইয়া! যাইতেছে,তখন এ ছুই পদ্দ অন্ত বাক্যার্থ 
সিদ্ধির নিমিত্রই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা অবশ্তই বুঝিতে হইবে । পরস্ত 
আনুলোম্য পদের প্রয়োজন যদি এ শ্লোকে ন থাকিত, তাহা হইলে 
এ স্থান পুরণার্থ যে অনেক উপায় সংস্কতে আছে, বিশেষ চ, বা, তুঃহি 
প্রভৃতির যে তখনও অসন্ভাব ছিল নাঃ তাহ] মনু জানিতেন । জানিয়াও 
যখন আন্ুলোম্যেন পদটী বসাইয়াছেন ; চ, বা, তু, হি বসান 
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নাই, এজন্যও বুঝিতে হইবে, ইহারও সার্থকতা আছে । বিজ্ঞ ব্যাখ্যা- 
কারেরা কোন্‌ সাহসে এখানে আহ্ুলোম্যেন পদটী অনাবগ্তক ও মুঢ 
প্রয়োগ বলিয়া কোন্‌ উপযুক্ত স্থলে ইহার উপযোগিতা দেখাইতে 
পারিয়াছেন? এ শ্লোকে যদি এ পদটী না খাটে, তবে ইহা যে 
গ্রন্থের আর কুত্রাপি খাটে না, তাহ! কি তাহার! দেখিয়াছেন? পর 
শ্লোকে এ পদটী বসাইলে যে সে শ্লোকটীর মাথা খাওয়। হয়, তাহা 
কি. বিজ্ঞ ব্যাখ্যাকারের! দেখিয়াছেন? অথব। দেখিয়াও বেছের 
প্রতি বিদ্বেষ বশততঃ মন্ুকেও আট বলিয়! আপনারা সর্বজ্ঞ হইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন? ধন্য হে বঙ্গীয় পাগ্ডত্য! তোমার অসাধ্য 
কিছুই নাই। তুমিই আবার ধর্মশান্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত! 
বিচক্ষণ শান্ত্রবিদ্গণ দেখুন, এখানে কুল্পক ও মেধাতিথি কিরূপ আচ- 
রণ করিয়াছেন। পুর্ব শ্লোক হইতে আন্ুুলোম্য পদটি উঠাইয়। 
দ্রিলে পতি-পত্বী অর্থ ঘটাইয়। দ্বিজাদিশবের ব্যাধ্যা করিলে অনুলোম- 
বর্ণীয়া৷ পতীতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত অন্বষ্ঠগণেরও স্বর্ণত্ব নিরাকরণ 
করা যাইতে পারে ও তাহাদিগকে মাতৃদোৌষদুষিত বা অপসদ বল৷ 
যাইতে পারে, ইহা মনে করিয়াই তাহারা এইরূপ চেষ্টা করিয়াছেন 
কি না? অন্ষ্ঠের প্রতি বিদ্বেষ ও এই ব্যাখ্যা দেখিয়া তাহাই অনুমিত 
হয় কিনা? আবার দেখুন যষ্ঠশশ্লোকে মনু সবর্ণজ, অনুলোমজ ও 
প্রতিলোমজ সকল প্রকার মাতৃদোষদুষিত পুত্রদ্দের বর্ণ নির্ণয় করিতে- 
ছেন; ইহাতে পঞ্চদশ জাতির বর্ণাপসদ্ত্ব নির্ণয় কর] হইয়াছে, কিন্তু 
ইহাদের মতে সে সকল অর্থ না হইয়া কেবল নির্দোষ অন্ুলোমবণীয়া- 
পত্বীজাত যে ওরসপুত্র মুর্ধাভিষিক্ত অন্বষ্ঠ ও মাহিব্য তাহাদিগেরই 
অপসদত্ব বলা হয়। অতএব তীহাদের মধ্যে পঞ্চম ষষ্ঠ দুইটী শ্লোকে 
বিস্তর টানাটানি করিয়! কেবল এই অনুপযুক্ত অশান্ত্রীয় অর্থটাই হয়। 
৩৬ জাতির মধ্যে কেবল এ তিন জাতির অপনদত্ব মাত্র বল! হন, পরস্ত 
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কোনও জাতির বর্ণ নির্ণয় হয় না। এইরূপ ব্যাখ্যা কি আপনারা 
গ্রাহ করিতে পারেন? তগবান্‌ মনু পঞ্চম শ্লোকে স্বীয় পতীতে 
জাত পুত্রদ্দিগকে সবর্ণ বলিয়াছেন কিন্তু মেধাতিথি ও কুল্পক উভয়েই 
পঞ্চম গ্নোকের পত্বীযু পদের অর্থে পত্বীমাত্র বুঝ(ইতে বাধা না থাকিলেও 
সকল পত্বীকে বুধাইতে দিলেন না (অন্ষ্ঠের ত্রাঙ্গণত্ব পরিহারের 
নিমিত্ত ), অথচ বষ্ঠ শ্লোকে অপত্রর্থকপদের অথে-_ পত্রী বুঝাইলেন 
(অন্বষ্ঠকে মাতৃদোষদুষ্ট বলিবার নিমিত্ত) আন্ুলোম্য পদ্দটি পঞ্চম 
শ্লোকে থাকিয়। অবাধে প্ররুতার্থ প্রতিপাদন করিতে পারিলেও ইহারা 
এ পদটি সেখান হইতে নাড়িয়৷ তাহার অর্থ সন্দি্ধ করিলেন এবং 
ষষ্ঠ শ্রোকে দিয়া এ শ্রোকের প্রকুতার্ধে বাধা দিলেন। কারণ 
“অনস্তরজাতাস্থ' এই পদটি এ শ্নোকে থাকাতে ইহ ব্যবহিত অব্যবহিত, 
পূর্বব্ভী ও পরবর্তী সকল বর্ণকে বুঝাইয়৷ অন্থুলোমে ও প্রতিলোমে 
অপত্বীভূতা একান্তরা ও দ্বযস্তরাতে জাত সকল অপসদদিগকে ও 
অপধ্বংসদিগকে বুঝাইতেছিল। কিন্তু আন্ুলোম্যেন পদটি এ শ্লোকে 
দেওয়াতে কেবল অন্থুলোমজাতদিগকেই বুঝাইল, প্রতিলোমজদিগকে 
বুঝাইতে পারিল না। পত্রীজাতেরা সর্বশ্রেষ্ঠ ওরস পুত্র হইয়াও 
দূষিত বলিয়া প্রতিপার্দিত হইল, অথচ অপত্রীজাত মাতৃদোবছুষ্টদ্িগের 
বর্ণের প্রতিপক্তিই হইল না। ভগবান্‌ মনু এই বষ্ঠ শ্লোকে ব্যভিচার- 
জাত পুত্রগণকে মাতৃদোধদূধিত বলিয়াছেন এবং এ পুন্রগণের মধ্যে 
অন্ুলোমজদিগকে মাতৃবর্ণসদৃশ বলিয়া মাতৃবর্ণীপসদ ও প্রতিলোমজ 
দিগকে পিতৃসদৃশ বলিয়! পিতৃবর্ণাপসদ বলিয়াছিলেন, কিন্তু ইহারা 
দুই জনে এই শ্লোকের অর্থে পত্রীজাত রস পুক্রদ্িগকে মাতৃদোষ- 
দুষিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন এবং শ্লোকস্থ “সদৃশ” অর্থে হেতু- 
প্রদর্শন ব্যতীত মাতৃসদৃশ এরূপ অর্থ করিলেন । মনু নিরুষ্ট বর্ণ শদ্রাদি 
হইতে উৎক্কষ্টবর্ণা বৈশ্তাদিতে জাতদ্দিগকে, ভগিন্াদি অপরিণেয়ার 


২৮৮ বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণযু। 


প্িরিণয়ে- জাতদ্বিগকে এবং. স্বজাতিবিহিত কর্ম হইতে ত্রষ্টদ্দিগকে 
সঙ্কীর্ণদ্দাতি বলিয়াছেন কিন্ত ইহারা শান্্রবিধানমতে পরিণেয়ার 
পরিণুয়ে জাতদিগকে সন্কীর্ণজাতি বলিতেছেন ( অন্বষ্ঠদ্বিগকে সন্কীর্ণ 
বলিবার নিমিভ ); অথচ স্বজাতিবিহিত কন্মত্রষ্টদিগকে জাতিচ্যুত 
বলিতে না চাহিয়। ব্রাহ্গণবর্ণের লক্ষণভূত তত্বর্ণীয় বিহিত কর্মাগুলি 
যত্রপূর্বক গোপন করিতে চেষ্টা করতেছেন: ( আপনাদের জাতি- 
্রষ্ঠতা ও বর্ণসক্করত্ব গোপনের নিষিভত )। এই সকল মিথ্য। চাতুরী 
অসদভিপ্রায়কৃত তিন্ন কেহও অজ্ঞানকৃত বলিয়া! তাহাদের দোষ- 
স্বালন করিতে পারেন না। ধর্শান্ত্রের ব্যাখ্যায় এরূপ অধার্মিকত। 
(কোন্‌ ধার্সিকে করে? 

মেধাতিথি “ব্রাহ্গণাদুঢায়াং ব্রাঙ্গণ্যাং জাতে। ব্রাহ্মণ” ইহ] বলিয়া 
অধিক কি পাইয়াছেন, আমর! কিছু বুঝিতে পারি না। তিনি মনে 
করিয়াছেন যে, 'ব্রাঙ্গণ্যাং বলাতে অনুঢ়। ব্রাহ্মণছুহিতীকেই সেই 
অবস্থাতেই প্ররুত ব্রান্মণী অর্থে বল! হইয়াছে। তার পর ব্রাঙ্গণ 
সেই ব্রাঙ্গণীকে বিবাহ করিলে তাহাতে যে সন্তান জন্মিবে, সেই 
সন্তানই ব্রাহ্গণ হইবে, অপরপতীজাত পুত্রের! ব্রাহ্মণ হইবে না। 
যদি তিনি তাহ বুঝিয়| থাকেন, তবে তাহার বিষম ভ্রম হইয়াছে । 
কারণ, কোন সংহিভাতেই ব্রাহ্গণবর্ণীয়] দুহিতাদ্দিগকে গৌণার্থে ভিন্ন 
প্রকতার্থে ব্রাঙ্মণী বলেন নাই, বরং তাহাদিগকে বিবাহের প্রাকৃকাল 
পর্য্যস্ত শুদ্রতুল্যাই বলিয়াছেন ; এমন কি, উপনয়নের পূর্বে ব্রাঙ্মণপুত্র- 
দ্বিগকেও “স তু শদ্রসমস্তাবৎ যাবদ্ধেদে ন জায়তে” ইত্যাদি বচনে 
স্পষ্টরূপে শুত্রতুল্য বলিয়াছেন, এবং বিবাহের পর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্দুহিতাদিগকে ব্রাঙ্গণপত্বী ও ব্রাহ্ষণী বলিয়াছেন। মেধাতিধির 
এই সকল বচন দ্বার! স্প্টবোধ হয় যে, ব্রাহ্মণের প্রক্কত লক্ষণ স্মরণ 
ন। হওয়াতেই তাঁহার এই বিপদ্‌ ঘটিয়াছে। মনুষ্যমাত্রেই ঘে জাতিতে 
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ব্রাহ্মণ; এবং সত্য শৌচ শমদযাদি শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক গুণ ও বেদা- 
ধ্যয়নাি বটকর্মসম্পন্ন হইলে যে মনুষ্য ব্রাহ্মণশব্দবাচ্য হয়, এই 
সকল ধর্মই যে ্রান্গণবর্ণের লক্ষণ ও তাদৃশলক্ষণাক্রান্তের পুত্রেরাই 
যে ব্রাঙ্গণবর্ণধল্জস পালনের অধিকারী, তাহ! তিনি জানিতেন না; 
এবং ব্রাঙ্গণবর্ণীয় ধর্মের অধিকারী হইয়াও ব্রাক্ষণপুত্রের] যে তাদ্শ- 
গুণের অভাবে ব্রাঙ্ণণ হন না,পতিত ও সম্করবর্ণ হন তাহাও 
মেধাতিথির স্মরণ ছিল না। এই অর্থ সমুদ্াায় স্মৃতিতে এবং 
মন্ুসংহিতার সর্বত্র সুপরিক্ষট রূপে উক্ত হইয়াছে। পুরাণ- 
বচনে ও বেদ বচনেও তাহাই কথিত হইয়াছে । মনু দশম অধ্যায়ের 
প্রথম শ্লোকে “দ্বিজাতয়”পদের বিশেষণে “শ্বকর্মস্থাঃ” এই পদ প্রয়োগ 
করিয়! দ্বিজকন্মই দ্বিজত্বের লক্ষণ বলিয়াছেন । অর্থাৎ আমাদের 
প্রথম অধ্যায়ে কথিত তিন শ্রেণীর দ্বিজকর্মের মধ্যে যে যে শ্রেণীর 
কন্ম করিয়া সেই শ্রেণী বা বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, সে সেই 
শ্রেণীর বা সেই বর্ণের কাজ করিলেই স্বকর্মস্থ দ্বিজাতি হয়। এই 
রূপে তিন শ্রেণীরই স্বকর্মস্থ দ্বিজেরা কর্মানুসারে ব্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয় ব। 
বৈশ্ত এই তিন নামে কথিত হন। তাহাদের ও তাহাদের স্ুবিহিত 
পুক্রদেরও সেই রূপ কর্মে অধিকার আছে। এক্ষণে বর্ণবিভাগ ও 
সেই পুভ্রদেরই অধিকারানুসারে সংস্কার জ্ঞাপনার্থ পঞ্চম ও বষ্ঠ শ্লোক 
লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের ৭৪ সংখ্যক “ব্রাহ্মণ ব্রহ্মযোনিস্থা 
ষে স্বকর্মণ্যবস্থিতাঃ। তে সম্যগুপজীবেয়ুঃ ষট্কর্্মাণি যথাক্রমম্”। 
এই শ্লোকেও ব্রাহ্মণজাতিস্থ অর্থাৎ ব্রাঙ্গণকর্ম্ম হইতে ভরষ্ট না হইয়। 
বাহার স্বজাতীর কর্ম্েই অবস্থিত আছেন তাহারাই, ব্রাঙ্গণবর্ণ ও 
তাহারাই ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়নাদি ষটু কর্মেই অধিকারী হইবেন, ইহ 
স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে । তাহাদের পুত্রেরাও পিতার কর্মে অধিকারী । 
এতদ্বারা ইহাও জানা যাইতেছে যে, যাহার। বেদাধায়নাদি দিজবর্ম 
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সকল হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহার! বর্ণ হইতেও ত্রুষ্ট হইতেছে, 
তাহাদের আর এ সকল কর্মে শাস্ত্রান্ুসারে অধিকার নাই । জন্মিয়া 
অবধি যাহার] দ্বিজবিহিত জ্ঞান ও কর্মের অনুশীলন করে, তাহাকা 
ষদি উপজীবিকার্থ যুন্বাণিজ্যাদি কম্ম না লইয়! ত্রক্শঃ বেদাধ্যয়ন, 
অধ্যাপন ও যজন করে ও পরে ক্রমে যাজন,দান ও প্রতিগ্রহও করিতে 
অভ্যাস করে, তাহারাই এ ছয়টা কর্মের নিমিত্ত ব্রাহ্গণবর্ণ বলিয়া 
কথিত হয়, অন্যে নহে । জ্ঞান ও কর্মের প্রাধান্য দেখাইতে, ও 
তাহাই দ্বিজত্বের লক্ষণ ইহা দেখাইতে মনু এই অধ্যাক়েই ৬৫ নং 
শ্লোকে আবার বলিয়াছেন যেশূদ্রও কম্মহেতুক ব্রাহ্মণ হয় এবং ব্রাহ্মণও 
কর্্মলোপ হেতুক ব্রাঙ্গণত্ব হইতে পতিত হয়। এবং ক্ষাত্রয় ও 
ধরগ্েরাও ব্রাঙ্ষণ কর্মে ব্রাঙ্গণ ও স্ব স্ব কর্্মলোপে পতিত হয়। 
“শুদ্রে ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শৃদ্রতাম্‌। 
ক্ষত্রিয়াজ্জাত মেবন্ত বিদ্যাদ্‌ বৈশ্যান্তখৈব চ॥” 

২৪শ শ্লোকে এবং কুবিবাহৈই ক্রিয়ালোপৈবে দ্রানধ্যয়নেন চ। 
কুলান্তকুলতাং যাস্তি ব্রাহ্গণীতিক্রমেণ চ॥” ইত্যাদি শ্রোকে স্পট 
করিয়] দেখাইয়াছেন যে কেবল জন্মদোষে নয়, বিবাহের দোষে এবং 
স্ববর্ণবিহিত কর্শত্যাগেও বর্ণসঙ্কর হশ্ব। 'জন্মহেতু বর্ণসঙ্কর দেখাইয়া 
শেষে বেদত্যাগ ও কর্্মত্যাগ হেতুক যে ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়াদি জাতি 
পতিত হয় তাহার দৃষ্টান্বেও দেখাইয়াছেন, কিন্ত দুঃখের বিষয় এই 
যে ম্ধোতিথি কুলুক প্রভৃতি ব্যা্যাকারের! এই সকল দেখিয়াও 
দেখেন নাই। “অধীয়ীরং ভ্ত্রয়ো বর্ণাঃ স্বকর্স্থা দিজাতয়ঃ” ইত্যাদি 
প্রথম শ্লোকের ব্যাধ্যায় মেধাতিথি অতি প্রয়োজনীয় স্বকর্মস্থাঃ এই 
পদটীকে : পাদপুরণার্থ বলিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই। 
তিনি এই শ্লোকের “ব্রয়োবর্ণাঃ” এই ছুইটী পদকেও পাদপুরণার্থ 
বঙ্গিয়৷ দিয়াছেন। এবং এইরূপে এই অধ্যায়ের 48৪ সংখ্যক এ 
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পূর্বোক্ত শ্লোকের ও বিশেষতঃ “যে স্বকর্মণ্যবস্থিতাঠ৮ এই অংশটুকুর 
ব্যাখ্যাই করেন নাই । এতদ্বারা অনুমান হইতে পারে যে, মেধাতিথি 
কর্মহেতু বর্ণ হয় ইহা যেমন জানিতেন না, তেমনই ব্রাঙ্গণবর্ণের 
স্বকর্ম কি, আহাও জানিতেন না) অথবা তাহ জানিয়াও স্বীয় 
পাতিত্য-গো'পনার্থ শব ছুই স্থলের ব্যাখ্যা করেন নাই। মেধাতিথি ও 
তদনুবর্তী কুল্লক এইরূপে অনেক শ্লোকের প্রকৃত ব্যাখ্যা গোপন 
রাখিয়া অসদর্থের ব্যাখ্যাই করিয়াছেন, বিশেষতঃ জাতি ও বর্ণ- 
নির্দেশক দশম অধ্যায়টী আদি হইতে অন্ত পর্য্যস্ত এককালে কুব্যাখ্যায় 
পরিপূর্ণ করিয়াছেন। ইহারা কি বাস্তবিকই এই সকল বচনের 
প্রকৃত অর্থ জানিতেন না? বাস্তবিকই কি ই'হার] জাতি, বর্ণ, ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র, সন্কীর্জাতি, পতি, পত্রী, কন্তা প্রভৃতি সামান্ঠ 
শবেরও অর্থ নাজানিয়] স্মতর ব্যাখ্যাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? এই 
সকল অতি প্রয়োজনীয় শব্দের অর্থ না জানাতেই কি তাহাদের ঈদৃশ 
নরম হইয়াছে এবং পদে পদে স্বলন হইয়াছে ? মন্ুষ্যজাতি যে আদি 
হইতেই ব্রাহ্গণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্ত্ব বা শুদ্রত্ব লইয়া] জন্মেন মাই এবং 
এখনও জন্মেন না, তাহা কি এই ব্যাখ্যাকারদের জানা ছিল না? 
ধান্ষণ পিতা হইতে জন্ম পাইয়া ও ব্রাহ্গণবর্ণায় কর্মে অধিকার 
পাইয়াও ব্রাঙ্গণ-ক্রিয়ার অভাবে ব্রাঙ্গণের পুভরও যে ব্রাঙ্গণ হন না, 
স্বয়ং ব্রহ্মার পুত্র হইয়াও যে কেবল কর্মের অতাবে সকলে ব্রাহ্গণবর্ণ 
হন নাই, ইহাও কি ইহাদের জানা ছিল না? ব্রাহ্ণবর্ণে জন্ম গ্রহণ 
করিয়।৷ বেদাধ্যয়নাদি পরিত্যাগপুর্ধক এরূপ অজ্ঞতা প্রকাশ করা 
অথব। বিছ্বেষকলুধিত চিত্তে জ্ঞানপুর্বক ধর্মশাস্ত্রের মিথ্যা ব্যাখ্যা 
করিয়া, তত্প্রমাণার্থ সমাজের নিকট কুটসাক্ষ্য উপস্থাপন করিয়। 
তদ্দীর! শ্রেণীবিশেষের ব্রাহ্মণদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর জাতি কুল ও 
মানে আঘাত পূর্বক তাহাদের জাতিনাশ করার চেষ্টা যে ব্রহ্মহত্যা- 
২০ 
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সদৃশ পাতক, তাহাও যে তাহার! জানিতেন না, এজন্য দুঃখিত 
হইতেছি। কারণ, ব্রাঙ্গণ এরূপ আচরণ করিলে আর্য্যেরা তাহা 
ঘ্বার। তাহার কেবল হৃদয়ের সক্কীর্ণতা নয়, পরস্ত তাহার জন্মেরও 
সন্কীর্ণত1 অনুমান করেন। উত্তম জন্ম পাইয়াও যাহর্ীর! জাতিবিহিত 
কর্ম না করে, পরন্ত শূদ্রজাতীয় মিথ্যাচার করে, তাহাদিগকেই তাহারা 
বর্ণসঙ্কর বলেন। মনু “ম্বকর্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়স্তে বর্ণসঙ্করাঃ” 
বলিয়। তৃতীর প্রকার সন্কীর্জন্মার পরিচয় বলিয়া দরিয়া শেষে ৫৮ 
হইতে ৬১ শ্রোক পর্য্যস্ত “অনার্ধ্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রুরতা” ইত্যাদি লক্ষণ 
দ্বারাও আর্ধ্যজাতিরূপে প্রকাশিত অনার্ধ্য লোকদ্দিগকে সঙ্বীর্ণজাতি 
বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন “যাহাদের জন্মদোষ 
আছে, তাহারা ছুষ্ট পিতা বা মাত। হইতে প্রাপ্ত দুঃস্বতাবকে কখনই 
গোপন করিয়। রাখিতে পারে না। মহাকুলীনের বংশে জাত পুজ্রেরও 
যদি জন্মদোন থাকে, তবে সে আত্মীতে জনক ব। জননী-গত দুশ্রিত্র 
কিছু না কিছু প্রকাঁশ করিবেই করিবে । ঘেরাজ্যে বর্ণদূষক এরূপ 
বহু বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়, সেই রাজ্য উতৎকুষ্ট প্রজাবর্গের সহিত 
শীপ্বই বিনষ্ট হয়”। এই ব্রাঙ্গণদের অসত্যাচরণে যে ব্রাহ্মণ রাজা 
অনঙ্গপালের রাজ্য উৎ্সন্ন গিয়াছিল, এবং তদবধি এই বর্ণদূষকদের 
অত্যাচারেই যে এদেশ ক্ষক্রিয়- বৈশ্ঠ-শৃন্য হইয়াছে, ইহার! যে কেবল 
আপনাদিগকে ব্রাহ্গণ বলিয়া আর আর সকল বর্ণকেই দুষিত ও শূদ্র 
বলিয়। প্রচার করিয়াছে ও করিতেছে এবং বৈদ্যরাজাদের অস্তে ইহা- 
দের প্রাধান্য ও অত্যাচারেই যে আজি দেশের শাস্ত্র সকল অর্থশৃন্ত ও 
লোক সকল দুর্দশাপন্ন, তাহা! অনায়াসেই জানা যাইতে পারে। 
শান্ত্রান্ুসারে এরূপ লোকের! ব্রাহ্মণশব্দেই বাচ্য হইতে পারে না!। 
ব্যাস শ্ব-সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছেন “ব্রাহ্গণাতিক্রমে। নাস্তি 
'বিপ্রে বেদবিবর্জিতে” এবূপ বেদহীন, কর্মহীন ব্রাহ্মণদিগকে তিরস্কার 


বৈগ্য-বিদ্বেষীদিগের মত খণ্ডন । ২৯৩ 


করিলে 'তজ্জন্য দোষ হয় না, প্রত্যুত গুণই হইয়া থাকে: মেধাতিথির 
বোধ ছিল যে, ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈপ্তাদি উপাধি কর্মু্জন্ নহে, অথবা 
কোনও প্রাচীন পুর্বপুরুষমাত্রের কর্ম্জন্য মাত্র। তিনি মনে 
করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণবংশীয় লোকেরা এই সার্থক উপাধি আবহমান 
কাল নিরর্থক ধারণ করিতে পারে ও তাহার ফল পায়। তিনি 
জানিতেন না যে, পতিত শূদ্র বা জঘন্য হইলেও যদ্দি কেহ ব্রাঙ্গণ নাম 
গ্রহণ করিয়া আপনাকে গৌরবান্িত বোধ করেন, তবে তাহাতে 
সে ব্রাহ্গণ নামেরও গৌরব অস্তমিত হয়। বাজার পুভ্র অকর্মণ্য 
হইয়া ভিক্ষুক হইয়াছে, অথবা ব্রাহ্মণের পুত্র অজ্ঞ ও অসদাচার 
হইয়াছে বলিয়! ছুই এক পুরুষ লোকের দয়ার পাত্র হইতে পারে, কিন্ত 
তাহা বলিয়৷ পুরুষাক্ুক্রমে দয়ার পাত্র থাকে না। এ দয়া শেষে 
দ্বণায় পরিণত হয়। ইহাই যে প্রকৃতি, তাহ! কে অস্বীকার করিতে 
পাবে ? এই প্রকৃতির বিরুদ্ধে কে বলিতে পারে ? তাহ! হইলে নিশ্চয়ই 
সে এ প্রকৃতির বলে উচ্ছেদ দশ! প্রাপ্ত হইবে | কেহও তাহাকে রক্ষা 
করিতে পারিবে না। সেই জন্তঠই বলি, স্বকর্ম প্রদর্শন ব্যতীত কেহও 
যেন কেবল পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়া আপনাকে বড় মনে না 
করেন। তাদৃশ নীতির অন্ুসরণেই এই সর্বনাশ হইতেছে, এখনও 
এই নীতির অনুসরণেই ইচ্ছা! কর্ম ব্যতীত বর্ণনাম পাইবার ইচ্ছা 
কেবল প্রবল মোহের পরিণাম মাত্র। ইহা! বেদাদির বিরুদ্ধ হওয়ায় 
বহুল অমঙ্গলের কারণ ও নিতান্ত হেয়। আমাদের এই সকল 
বাক্যের প্রমাণ অন্কুমান মাত্র নয়, কেবল শবেও নয়, প্রত্যক্ষও ইহার 
যথেষ্ট প্রমাণ। ব্রাহ্ণবর্ণ বলিলে ঘে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বা যাজক ত্রাঙ্গণ, 
ুর্ধাভিষিক্ত ব্রাঙ্গণ বা ব্রাহ্মণবর্ণায় রাজা, অন্বষ্ঠ ব্রাঙ্গণ বা ব্রাহ্ধণ- 
বর্ণীয় বৈদ্ভ এই জাতিব্রয়কে বুঝায়, তাহ! মেধাতিথি জানিতেন না। 
এই জন্যই বোধ হয় তিনি “সর্ধবিশেবাভাবে চ কুতঃ সামান্তম্” এই 
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আপত্তি তুলিয়া বিচার করিয়াছেন । উহাতে তিনি বলিতেছেন যে, 
একজাতীয় অনেকগুলি হইলে সকলেরই বিশেষ বিশেষ নাম খাকে 
যেমন বৃক্ষজাতির মধ্যে শাল, তাল, তমাল-_ইহার! সকলেই বৃক্ষ, কিন্তু 
প্রত্যেকেরই উক্তপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকে। যুর্ধীভিষিক্তাদি 
যদি সকলেই ব্রাহ্ষণ, তবে একদলেরই নাম ব্রাহ্মণ হইল কেন 
ও অপর ছুই দলের নাম মৃদ্ধীতিষিক্ত ও অন্বষ্ঠ হইল কেন? 
মেধাতিথির এই প্রশ্ন দ্বারাই স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, মর্ধাভিষিক্ত 
ও অন্ষ্ঠেরাও যে ব্রাহ্গণবর্ণণ তাহ! মেখাতিথি ঞ্জানিতেন না। 
অন্থা এমন কথা বলিবেন কেন? এরূপ আপত্তি তুলিবেন 
কেন? বেদে পুরাণে ও স্মৃতিতে ব্রা্গণ ও ক্ষাত্রতেজঃসম্পন্ন ব্রাহ্মণ- 
বর্ধয় বাজার যে ব্রঙ্গক্ষত্র বলিয়া বিদিত ছিজেন, তাহ! কি তিনি 
জানিতেন না? ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে ক্ষত্রিয়াপত্রীতে জাত তাদৃশ উভত্ব- 
তেজ£সম্পন্ন খচীক, জমদগ্রি, পরশুরামের জাতীয় ব্রাঙ্গণেরা কি ব্রাহ্মণ 
বলিয়৷ বিদ্বিত ছিলেন না? ব্রাঙ্গণভূত বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয়া ও বৈপ্া 
পত্রীতে জাত সুশ্ত হাঁরীতাদি খধিরাকি বৈদ্য ব্রাহ্গণ ছিলেন না £ 
ইহারাই কি অন্বষ্ঠ বলিয়া কথিত হন নাই? যাজ্ঞবন্ধ্য-স্মৃতিতে 
“ব্রাহ্গণাঃ ক্ষত্রিফাআ্ানো নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন” এই বাক্যে এবং সংস্কৃত 
শান্ত মাত্রে বৈদ্ভ শবের বিশেষণস্থলে ব্রাহ্গণশব্দ প্রযুক্ত 
হইয়াছে, এরূপ শত শত দৃষ্টান্তের কি একটাও তীহার দৃষ্টিগোচর 
হয় নাই? যুদ্ধাতিষিক্ত ব্রাহ্মণগণেরই অধীন থাকিয়া অন্ঠান্ত ব্রাহ্মণাদি 
বর্ণের কি সমাজরক্ষার্থ স্ব স্ব কার্য করেন নাই? ই'হাদেরই জাতীয় 
ব্রহ্গজ্ঞ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্গণ ব্রাহ্মণদিগের তেজঃপ্রভাবেই কি এই 
ূর্ধীতিষিক্ত জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্ববিজয়ী, সভা, কার্যযবান ও পুণ্যবান্‌ 
ব্রাঙ্মণবর্ণ বলিয়। গণ্য ছিলেন ন1? মন্ুর দ্বাদশাধ্যায়ের “দৈনাপত্যঞ্ 
রাঁজ্যঞ্চ দগ্তনেতৃত্বমেব চ। সর্বলোকাধিপত্যঞ্চ সর্ব্বং বেদ বিদরহতি”। ১০* 


বৈগ্-বিদ্বেষীদিগের মত খগ্ন । ২৯৫ 


এই শ্লোকে কি নুর্ধাভিবিক্ত ও অন্ষ্ঠদ্িগের মহিমা কীর্তিত হয় 
নাই? মনু কি ই'হাদিগেরই ধর্ম কীর্ভনার্থ গ্রন্থের অর্ধাংশ পূর্ণ করেন 
নাই? মূদ্ধীতিবিক্ত ব্রাহ্মণেরাই কি সমাজের কর্তৃত্ব, নৃপত্ব, শীসনভার, 
সৈনাপতা ও সকলের উপর প্রভুত্ব করিতেন না? অন্বষ্ঠেরাঁও কি 
উ“হাদিগের ন্যায় এ সকল কার্ধ্য, পৌরোহিত্য, অধ্যাপনা ও চিকিৎস! 
করিতেন না? ইহারা সকলেই পরম বেদবিদ্‌ ও ব্রহ্মযাঁজী ও প্রজ্ঞা- 
রক্ষক ছিলেন, ইহা কোন্‌ শাস্ত্রজ্ঞ না জানেন? ক্রুতিস্মৃতিপুরাণা- 
দিতে উভয়ধর্শাক্রান্ত অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে ব্রাঙ্গণ বা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মাবলম্বন 
করিতে পারিতেন বলিয়! কি উহাদিগকে সামান্ত ব্রাহ্গণ ও সামান্ 
ক্ষব্রিয়বর্ণ হইতে বিশেষ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্গক্ষত্র বলেন নাই? 
এরূপ তেজ আর কোন্‌ ব্রাঙ্গণের ছিল? “উভাভ্যাং চ সমর্থোইহং 
শাপাদপি শরাদপি” একথা বলিতে পরশুরামের জাতীয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত 
আর কোন্‌ ব্রাঙ্গণ পাঁরিত? এ বসুন্ধরা কোন্‌ ব্রাহ্মণের অধীন ছিল, 
সমাজের একেশ্বর কোন্‌ ব্রাঙ্গণ ছিল? ভগবান্‌ মনু প্রথমাধ্যায়ের 
৯৯ ও ১০০ শ্রোকে বলিতেছেন-__ 

ব্রাহ্ষণে! জায়মানে। হি প্রথিব্যামধিজায়তে । 

ঈশ্বরঃ সর্বধভূতানাং ধর্শ্মকোবস্ত গুপ্তয়ে ॥ 

সর্বং স্বং ব্রাহ্মণস্তেদং যৎ কিঞ্চ জগতীগতম্‌। 

শ্রেষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সব্ধং বে ব্রাহ্গণোহহতি ॥ 
আধ্যাত্মিক শারীরিক, মানসিক সমস্ত বলে বলীয়ান্‌ হওয়াতে পৃথি- 
বীর সমস্ত প্রাণীর উপর কর্তৃত্ব করিয়া, প্রজাগণকে ধর্মে প্রবৃত্ত ও 
অধর্শ হইতে নিবৃত্ত করেন সেই জন্তই এই ব্রাক্ষণ (মুর্ধীভিষিক্ত পুত্র ) 
জন্মপরিগ্রহমাত্রে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর ও ভক্তির পাত্র হন। 
এইরূপ জন্ম ও সদৃগুণের শ্রেষ্ঠতাহেতুক পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, 
সে সকল উপযুক্ত রূপেই তীহার হইতেছে । 


২৯৬ বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণয় | 


মন্ুর এই সকল উক্তিতে কি মেধাতিথির ন্যায় ব্রহ্গজ্জানহীন 
ব্রাহ্মণের বা আমার ন্যায় কর্তৃত্বশূন্ত বৈছ্যের ব্রাহ্গণত্ব ও মহিম! কীর্তিত 
হইয়াছে? সমাজের অন্যান্য ব্রাহ্মণের] যে এই নর্দাতিষিক্তজাতীয় 
বিদ্বত্তমদিগের ও এই মর্দাতিবিক্ত বাঁজাদিগের নিয় বা সমপদে 
ছিলেন, ইহাদের অপেক্ষা উচ্চপদ্দে কেহ ছিলেন না, তাহাও কি 
তিনি জানিতেন না? দেখুন দেখি, সমুদায় ব্রাহ্মণপুত্রদের মধ্যে 
এই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের প্রীধান্ত বেদে ও বেদতুল্য মহাভারতে কীন্তিত 
হইয়াছে কি না? বেদের প্রমাণ আরণ্যক উপনিষদ হইতে উদ্ধত 
অংশে এবং মহাভারতের প্রমাণ পৃর্কে উদ্ধত বাক্যে দেখুন। আর 
মনু এই পঞ্চম শ্লোকে ধাহাদ্দিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, এবং শ্লোকে 
“ষট্সুতা দ্বিজধন্মিণ:” বলিয়া যাহাঁদিগের গণনা করিয়াছেন, সেই 
গণিত ছয়টা জাতির মধ্যে কাহার কিরূপ প্রাধান্য ও সন্ান হারীত 
বলিয়াছেন, তাহাও দেখুন। তিনি বলিয়াছেন “বরহ্ধা মূর্ঘীভি ষিক্তশ্চ 
বৈদ্যঃ ক্ষত্রোবিশোহইপি চ। অমী ষড়হি দ্বিজা এষাং যথাপূর্ববঞ্চ 
গৌরবম্‌॥” এই বচনে ব্রাঙ্গণ ব্রাঙ্মণের পরই যুর্ধা ভিষিক্ত ব্রাহ্মণের 
ও তদনস্তর বৈদ্য ব্রান্গণের অর্থাৎ 'অন্বষ্ঠের সম্মান, স্পষ্ট বলিয়া 
পশ্চাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের সম্মান বলিতেছেন। এখন সকল 
সংহিতাকারদের মতে ব্রাঙ্গণজাতি বা দ্বিজজাতি ছয় জাতিতে 
বিভক্ত এবং এ ছয় জাতির মধ্যে কেহ কেহ ব্রাঙ্গণবর্ণের, কেহ কেহ 
ক্ষত্রিয়বণণের ও কেহ বৈশ্যবর্ণের অন্তর্পত। এই তিন বর্ণ ভিন্ন আর 
দ্বিজ নাই। এখন প্রথমোক্ত ব্রাহ্মণ যূর্ধাভিষিক্ত ও অন্বষ্ঠের পর 
যদি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের নাম করা হয় এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ববর্ণ 
অপেক্ষা পূর্বোক্ত তিনটী জাতিকে গৌরবান্বিত বলা হয়, তবে এ 
পূর্বোক্ত তিনটি জাতিই যে ব্রাঙ্মণবর্ণীয়, ইহাই কি বুঝায় না? ব্রাহ্মণ 
ও ক্ষত্রিয় ইহার অন্তর্গত কোন বর্ণ বলিলে অশাস্ত্রীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ 


বৈগ্য-বিদ্বেষীদিগের মত খণ্ডন ! ২৯৭ 


বর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কারণ “ব্রাহ্মণঃ 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য স্ত্রয়ো। বর্ণ দ্বিজাতয়ঃ। চতুর্থ একজাতিস্ত শৃত্রো নাস্তি 
তু পঞ্চমঃ॥” মনু । অতএব অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে, ব্রাহ্মণ- 
জাতি, মদ্ধাভিবিক্ত জাতি ও অন্বষ্ঠজাতি এই তিন জাতিই ব্রাহ্গণবর্ণ | 
ব্রাঙ্মণবর্ণীয় পতির ব্রাহ্মণাত্মজা, ক্ষত্রিয়াআ্জ1 ও বৈশ্ঠাত্মজ! পত্ীতে 
জাত অর্থাৎ এ ত্রিবিধ ব্রাঙ্গণ-পত্ীতে বা ব্রাহ্মণীতে জাত পুভ্রের। 
ব্রাহ্মণবর্ণ ও ব্রাঙ্গণসংস্কারের যোগ্য । তাহার অন্যথাবাদীরা না 
জানিয়াই হউক বা বিদ্বেষবশতঃই হউক, অশাস্ত্রীয় কথা বলে। 

এস্কলে কেহ কেহ বলেন যে, মাহিহ্ঙজাতির লোপের পর এই 
শ্লোকে পরিবস্তিত হইয়৷ পাঠাস্তর হইয়াছে ও পঞ্চ দ্বিজের কথ! 
হইয়াছে । কিন্তু আমরা দ্রেখিতেছি যে, মাহি ক্ষত্রিয়ের লোপ হয় 
নাই। অগ্যাপি এক জাতি মাহিষ্য ক্ষত্রিয় বলিয়। আপনাদের পরিচয় 
দিয়া থাকেন এবং উহাদের সঙ্গে সঙ্গে শত্র উগ্রেরাও ক্ষব্রিয়সস্তান 
বলিয়া! আপনাদিগকে উগ্রক্ষত্রিয় নামে পরিচয় দেয়। অতএব আমা- 
দের বোধ হয়, এস্লে ক্ষত্র ও বিশ. শব্দে বহুবচন দেখিয়াই কেহ 
ইহাকে “ক্ষত্রবিশাবপি” করিয়া *“অমী ষড়টি” এস্থলে “অমী পঞ্চ” 
করিয়া মিলাইয়া রাখিয়াছেন। বস্তৃতঃ এরূপ পাঠ প্রকৃত পাঠ নছে। 
পূর্বাপরপ্রচলিত “ষট্স্তা দ্বিজধর্থিণঃ দ্বিজজাতি ছয়টী ইহা প্রসিদ্ধং 
আছে। স্থতরাং এক একটী একবচনান্ত পদ প্রয়োগ করিয়া 
শেষে ছুইটা মাত্র শব্দে বহুন্চনের বিভক্তি দিলে তাহাতেই পঙিতেরা 
'ক্ষত্রে। চ, অর্থাৎ ক্ষত্রমাহিক্ঠোৌ চ বিট. ৮” ইত্যাকার দ্বন্বসমাসে নিশ্পন্ন 
করিয়] “ক্ষত্রবিশঃ১ পদেই দুই জাতি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তজাতিকে বুঝিয়। 
সমুদায়ে ছয় ধিজাতি বুঝিয়া লইবেন । ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় 
ছিল বলিয়া বোধ হয়। এরূপ অভিপ্রায়ও অসঙ্গত নয়। তবে 
মুনিবচনের উপর যদ্দি আধুনিক পণ্ডিতের হাত চালান, তাহাতে 


২৯৮ বৈদ্য-বণ-বিনির্ণয । 


আর উপায় কি আছে? যাহা হউক, আমাদের যে পর্য্যন্ত প্রয়োজন, 
তাহা সুপরিস্ফুটরূপে পাওয়া যাইতেছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ মূর্ধীভিবিক্ত ও 
বেগ্ভ গণনার পর ক্ষত্র ও বৈগ্তজাতির গণনা হইতেছে; সুতরাং 
আমাদের উক্ত বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারিতেছে ন|। 
এক্ষণে এই সকল জাতির জাতি ও বর্ণ-নাম একত্র বলিতেছি । 

ই"হাদের প্রত্যেকের জাতি ও বর্ণ-নাম যথা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্ধ- 
বেদী ব৷ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্গণ, মদ্ধাভিবিক্ত ব্রাঙ্গণ অর্থাৎ সর্বোপরি রাজ- 
পদস্থ ব্রাঙ্গণ ও বৈদ্য ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বেদজ্ঞ চিকিৎসক ব্রাঙ্গণ বা অন্বষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ । ব্রাঙ্গণ ব্রাঙ্গণ, এদ্ধাভিবিক্ত ব্রাঙ্গণ, বৈদ্য ব্রাহ্মণ বা! অন্বস্ঠ 
ব্রাহ্গণ এরূপ যুগ্ম শব্দে এই প্রসিদ্ধ ব্রাঙ্গণদিগের নাম করা অস্থুবিধ। 
বলিঝাই বর্ণত্বস্চক শেষের ব্রাঙ্গণশব্দটী পরিত্যাগ করিয়া কেবল 
প্রথমোক্ত জাতিনামগ্ডলি অর্থাৎ ব্রাঙ্গণ, মর্ধাভিষিক্ত ও বৈদ্য এই 
নামগুলিই সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। তাহা বলিয়াই কি ইহাদের 
ব্রাহ্গণত্ব লোপ হইয়া গেল? ব্রাঙ্মণদিগের প্রত্যেককে একটী করিয়া 
স্থবণ দেও, বৈদিকদ্দিগকে একটী করিয়া কলসও দেও, একথা 
বলিলে কি বৈদিকদিগের ব্রাহ্গণত্থ লোপ হয়? ব্রাঙ্গণেরা চলিয়া 
গিয়াছেন, কেবল বশিষ্ঠাদি বৈছ্েরা আছেন, একথা বলিলে কি বৈদ্- 
শ্রেণীর ব্রাহ্গণত্ব লোপ হইয়া যায় ?-_ 

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ। 

বুদ্ধিমৎস্ নরাঃ শ্রেষ্ঠ। নরেধু ব্রাহ্মণাঃ স্বৃতাঃ ॥ 

ব্রাহ্মণেযু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎস্থ কৃতবুদ্ধয়ঃ | 

কতবুদ্ধিষু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥ 
মন্ুর এই শ্লোকযুগ্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া! যে ব্রহ্মবেদী 
পর্য্যস্ত বাক্য আছে, তাহার মধ্যস্থ বিদ্বান্‌, কুতবুদ্ধি, কর্তা ও ব্রহ্মবেদী 
ইহারা কি ব্রাহ্মণ নহে, কেবল পূর্কেক্ত ব্রাঙ্গণ শবেই ব্রাহ্মণ বুঝাই- 
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তেছে? এই প্রসিদ্ধ সুপরিস্ফুট বিষয় সকলও না জানিয়! তাদৃশ 
তর্ক উত্থাপনপুর্বক মেধাতিথি কেবল অজ্ঞতাই প্রকাশ করিয়াছেন, 
জ্ঞানবতত। প্রকাশ করেন নাই। আর যদি এই সকল প্রকৃত তত্ব 
জানিয়াও তিনি শান্ত্রোপদেশ ও মুনিবচন ছাড়িয়া শাস্ত্রের বিরুদ্ধে, 
মন্ুর ব্যাখ্যায় মন্ুরই বিরুদ্ধে অন্বষ্ঠদিগের প্রতি উপহাস ও বিদ্বেষ 
পূর্ণ বাক্য সকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তবে তাহা অব্রাঙ্গণোচিত ও 
নিতান্ত-নিকষ্টরৃতি-প্রণোদ্িত বলিয়াই বোধ করিব। সে মতেও 
তাহাদের কৃত ব্যাথ্যা সমাজের আদরণীয় নহে। এই প্রকার বিবিধ 
দোষ হেতুক মেধাতিথি ও কুন্নুক পুজ্য হইলেও তাহাদের ব্যাখ্যাতে 
আমরা শ্রদ্ধা করিতে পারিলাম না। 

মেধাতিথি যে শাস্ত্রোপদেশ সকল অগ্রাহ করিয়াছেন, মন্্ুর উপরও 
অস্ুয়াকুটিল কটাক্ষপাত করিয়াছেন, তাহা তাহার ব্যাখ্যার বহু 
স্থলে দেখা যায়। তিনি এই পঞ্চম শ্নোকের ব্যাখ্যাতেই বলিয়াছেন, 
“স্মতির প্রামাণ্য কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? খিদের ম্মরূণই 
স্বৃতি, তাহা কার্য্য নয়, সুতরাং তাহা ধর্মাধন্ম্ের উপদেশতুল্য প্রমাণ 
নয়, অর্থাৎ খধির1 সকলেই বলিয়া আসিতেছেন, এইরূপ স্থৃতি (ব্রণ) 
আছে, তাহার যুক্তাযুক্ততার প্রমাণ কেহ দেন নাই, স্বতিকারেরা 
নিজেই স্বীকার করেন, তাহার প্রমাণ নাই । যদ্দি বলেন, প্রাচীন 
স্বতিই তাহার প্রমাণ, তাহ! হইলে অর্থাৎ স্মৃতিই স্থৃতির প্রমাণ বলিলে 
অন্ধপরম্পর! প্রস্ঙ্গ হয়। অর্থাৎ যুক্তিহীন পুরুষেরা অপর যুক্তিহীন 
পুরুষের অনুসরণ করায়, অন্ধের অপর অন্ধের অনুসরণতুল্য বিপজ্জনক 
হয়, তাহা বভ প্রমাণ দ্বারা দ্রেখান গিয়াছে” ইত্যাদি বাক্য দ্বার! 
মেধাতিখি এখানে স্ৃতি এই শব্দটী লইয়াই বৃথা বাগাড়ম্বর করিয়া- 
ছেন। স্মৃতি শব্দের অর্থ এখানে স্মরণমাত্র নয়, খবষিগণের বেদবাক্য 
স্মরণ ও স্মরণানস্তর উপদেশকেই স্মৃতি বলা হইয়াছে । অন্ঠথ| মন্ুসংহি- 
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তার আরম্তেই *ধর্ম্ীন্‌ নো বক্ত,মর্থসি' এরূপ বাক্যের উত্তরে “প্রত্যুবা- 
চার্ধ্য তান্‌ সর্ববান্‌ মহ্ান্‌ শ্রয়তামিতি” এরূপ বাক্যের প্রয়োগ করিতেন 
ন। এবং মনু শাস্ত্রের সমাপ্তিশ্সোকে এই শাস্ত্রের বিশেষণ “ভূগুপ্রোক্তিম্‌” 
এরূপ বলিতেন না। দ্বাদশ অধ্যায়েও ১১৭ শ্লোকে “এবং স তগবান্‌ 
দেবে লোকানাং হিতকাম্যয়া। ধর্থস্ত পরমং গুহাং মমেদং সব্বযুক্ত- 
বান্‌” এই বাক্যে “মমেদং সর্বমুক্তবান্” আমাকে ধর্মের এই সকল 
গুঢ়তত্ব বলিয়াছেন, এরূপ বলিতেন না। বলিতে পারেন যে, 
উপদেশই বা গ্রাহা হয় কিসে? যুক্তিই বাকি? বহুকাল বহু প্রকৃত 
ঘটনা ও সত্যাসত্য কার্য্যকারণত! দর্শনানস্তর পরমযোগিগণ কর্তৃক 
নিশ্য়কথনই শান্ত্র। এইরূপ যোগিগণ্রে এইরূপ নিশ্চিত দর্শন 
শবণ স্মরণ কথনাদিই শান্ত্র। এই নিশ্চিত দর্শনাদি তাদৃশ অন্যান্য 
যোগী ও বুদ্ধিমান্দিগেরও অনুতবনীষ়। এইরূপে চিরকাল হইতে 
যাহা জীবগণের মঙ্গলকর বলিয়া অনুভূত হইয়া আসিতেছে, তাহাই 
ধর্্দ বলিয়া অস্মদাদ্ি সাধারণ মনুষ্যের অন্নুসরণীয়। মূল সত্য বিষয়ের 
হেতু কেহ দেখিতে পায় না। পৃথিবীর আকর্ষণশক্তিতে উৎক্ষিপ্ত 
লোষ্ট পুনরায় পৃথিবীতেই আসে, উর্দ্ধে যায় না, ইহার প্রমাণ তাদৃশ 
ৃষ্টান্ত দর্শন ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? সুতরাং এক্সানেও দর্শনের 
প্রমাণ দর্শনই হয়। ইহার উপর আর প্রমাণ কি? তবে অন্থুপহত 
ইন্দ্রিয়াদি অতিদুরত্ব, অতিসামীপ্য, অতিন্ষ্প্রতা, ব্যবধান, চিতুঢাঞ্চল্য, 
ইন্দ্রিয় ও বস্ত্র অতিভূতত1 ও বহু সাম্যতা প্রভৃতি বাধাশৃন্য দর্শনকেই 
প্রমাণ করিতে হয়। তাহাতেও দর্শনের প্রমাণ দর্শনই হয়। এতঘ্যতি, 
রিক্ত দর্শনমূলক ব্রিবিধ অনুমানও প্রমাণ বলিয়। স্বীকার করিতে 
হয়। কারণ, সকলের সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার সম্ভাবন। নাই। 
সেইজন্/ এই প্রমাণত্রয়ের মধ্যে উক্তপ্রকার নির্দোষ দর্শন ও অনুমান- 
মূলক আগুবচনকে প্রমাণ বপরিয়া স্বীকার না করিলে সংসারধাত্রা 
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নির্বাহ হয় না। সেই আগ ব্রহ্মাদি হুম্ষদরশ্র্খশ আচার্য্য । তাহাদের 
উক্তি ও তাহাদের শ্রুতিই বেদ। সেই ব্রহ্মা হইতে যাহ] দেশকাল- 
পাত্রভেদে যোগিগণ কর্তৃক মীমাঁংসিত হইয়! ধর্ম বলিয় বেদে প্রকা'- 
শিত আছে? যাহার উপর তর্ক হয় না, যাহাকে মকর ন্যায় খবি তর্কের 
দ্বারা মীমাংসনীয় নয় বলিয়া! উপদেশ দিয়াছেন, যাহার সত্যতাবিষয়ে 
সন্দেহকারীদিগকে সযাঁজ হইতে বহিষ্করণীয় বলিয়। জ্ঞাপন কবিয়া- 
ছেন, সেই বেদেরই অনুপম অন্ুবাদ বেদতুল্য চিরসম্মানিত এই মন্ুর' 
স্বৃতিকেও ইনি বিশ্বাস করিতেছেন না। এইব্ূপে মন্বাদির স্থৃতিকে 
অমান্য করিয়! শেষে বলিতেছেন যে “যদ্ধি অনাদিকাল হইতে এরূপ 
ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে বলিয়া মানিতে চাঁও ভাল, কিন্তু তাদৃশ 
ব্যবহারও ছিল না” ইহা বলিয়। “সবর্ণেত্যঃ সবর্ণাস্তু” ইত্যাদি যাঁজ্ববন্্য- 
শ্লোকটী তুলিয়া তাহার প্রকৃত সুস্পষ্ট অর্থ ছাড়িয়া অর্থান্তর করার 
চেষ্টা পাইয়াছেন। কি দুর্গতি! কলিকালের শান্ত্রপ্রণেতা ব্যাসাদ্দির 
বচনও কি তাহার দেখা নাই? ভীক্মাদির বচনও দেখা নাই? 
সকল শান্্ই কি তাহার নিকট অমান্য, অথবা ইহাদের বচন 
এত পরিস্ফুট যে, তাহার আর অর্থান্তর করিবার যে নাই বলিয়! 
তাহাদের উল্লেখও করেন নাই? এই নান্তিকেরা বেদও মান্য 
করেন না, কেবল আপনাদিগের অধর্মপ্রস্তত কলুষিত বুদ্ধিকেই 
যথেষ্ট মান্য বলিয়া প্রচার করিতে উদ্যক্ত । এরূপ কাগুজ্ঞানহীন 
ও সর্বজ্ঞন্মন্য না হইলেই বা তিনি ভগবান্‌ মন্থুর উপরেও আধি- 
পত্য করিতে চাহিবেন কেন? ভগবা'নর “সোইতিধ্যায় শরীরাৎ স্বাঁৎ” 
ইত্যাদি প্রথমাধ্যায়ের সপ্তমশ্লোকোক্ত মতের সহিত তদন্থুযায়ী অন্যান্য 
যহধিদের মতের একত! সত্বেও তাহার প্রতিবাদ কবিবেন কেন? 
ব্রহ্মার শরীর কি,আর আত্মাই বা কি--ইহ1! যদি তাহার জ্ঞান থাকিত, 
যদি মন্গুযাদের বুবিবার নিমিভ শব্দমাত্রের দ্বিত্বভিন্ন এ শলপ্রতি- 
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পাছের বাস্তবিক ভেদ নাই, ইহা তিনি বুঝিতেন, যদ্দি গীতার 
“অক্ষরং পরমং ব্রঞ্ধ ম্বভাবোত্ধ্যাত্মুচ্যতে । ভূততাবোত্তবকরো! 
বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥” এই শ্নোকোক্ত ব্রদ্দ ও তাহার স্থষ্টির 
অর্থ বুঝিতেন, তা হইলে তাহার আবু এ বাচালতা করিতে হইত না । 
তাহা হইলে মন্ুর “অভিধ্যায়” “শরীবরাৎ” ও “প্রজাঃ” এউ পদত্রয় 
দেখিয়া এ পদত্রয়দ্বার] স্ববুদ্ধি অনুসারে অজ্ঞজনৌচিত একটি অর্থ 
প্রস্তুত করিতেন ন1 এবং তাহাই মন্তুর অভিপ্রেত অর্থ বলিয়া তাহারই 
প্রতিবাদপুব্বক দেবগুরু বৃহম্পতিরও বন্দনীয় পরমারাধ্য মনকে অতি- 
ক্রম করিয়! তদপেক্ষা উচ্চাসন অতিলাষ করিতেন নাঁ। তাই বলি, 
দ্বাস্তিক, পিতৃনিন্দক, গুরুনিন্দক একূপ টীকাকারে ও নাস্তিকে 
প্রভেদ কি? 

বৈছ্যরাজত্বের লোপ ও মুসলমানদিগের রাজত্বাধিকার হইতেই 
এদেশে শান্ত্রচ্চার ক্রমশঃই লোপ হইয়া আসিয়াছে । যেখানে সমস্ত 
বেদ ও অশেষ শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়াও শান্ত্রসিংহের। আপনা- 
দিগকে অজ্ঞ মনে করিতেন, এখন সেই সিংহগজস্থানে দুই একটি 
মৃষিক দুই একখানি পুধীর পত্র মাত্র উদরস্থ করিয়াই আপনাদিগকে 
সেই সকল সিংহগজস্থানীয় মনে করিয়া অভিমানে পুর্ণ হইয়াছেন । 
কখন কখন বা প্রাচীন খষিদিগের বচন লইয়া! বিচার করিয়া তাহ 
তাহার মতানুযায়ী নয় বলিয়াই অগ্রান্থ করিয়াছেন, কথন কথন বা 
স্বেচ্ছান্তসারে বচনগুলি কাটিয়া সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়াছেন । 
আবার কখন কখর্ন বা সর্বজনবিদিত প্রসিদ্ধার্থ শান্ত্বচন সকলকে 
স্বমতানুযায়ী অর্থে প্রথিত করাই পাণ্ডিত্যের লক্ষণ মনে করিয়া জন- 
সমাজে .প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা করিয়াছেন । কেবল সেইজন্যই হউক 
অথব। জাতীয় বিদ্বেষপরতন্ত্রতাবশতঃই হউক, বৈদ্য বাজার অস্ত 
আধ্যরাজবিহীন রাজ্যে সমাজশাসন শাস্ত্র সকল হাতে পাইয়া দেশস্থ 
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সামান্ত ব্রাহ্মণের সর্বপ্রাচীন সর্ধমান্ত শ্রুতিতুল্য যন্ুসংহিতার যে কি 
দুর্গতি করিয়াছেন, তাহাই আমরা এই স্থলে দেখাইলাম। 

১২০৩ খুষ্টান্ধে লাক্মণেয় কেশব সেন দেবের তিরোধানের সঙ্গে 
সঙ্গেই বঙ্গে মূর্দাভিষিক্ত রাজার তিরোধান হইল । সেই সমগ্ন হইতে 
স্ব্রপাত হইয়া! প্রায় ছুই শত বৎসরের মধ্যে যাজক বা দৈবজ্ঞ নামক 
ব্রাহ্গণজাতির জীবিকাও বহু পরিমাণে লুপ্ত হইল। বৌদ্ধদ্িগের 
বিরোধিতায় যে বেদ অবজ্ঞাত হইয়াছিল, প্রেচ্ছরাজার প্রভুত্ব হইলে 
সে বেদ ক্রমে ব্রাহ্ষণজাঁতি হইতে ঘ্রেচ্ছদেশে চলিয়া গেল । স্মতি- 
দর্শনাদি আকারে তাহার যে ছায়ামাত্র ছিল, তাহাও প্রকৃত চচ্চাদির 
অতাবে তমঃপুর্ণ হইয়া] গেল। সংবৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে দেশে 
আর স্ুপঞ্ডিত রহিল না। মেধাতিথির মন্ুভীষ্য ও কুল্লকের মন্বর্থ- 
মুক্তাবলীই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এ সময়ে ব্রাহ্মণদের বেদাধ্যয়নও 
নাই, অগ্রযাধানও নাই। যদি বেদই গেল, অগ্নিও গেল, ব্রাহ্মণধর্ম্মই 
গেল, ব্রাহ্গণের জীবিকাঁও গেল, তবে আর যাজকের রহিল কি? এই- 
রূপে যুর্ধাতিবিক্ত ও যাজক দুই জাতিরই তিরোধান হইয়া গেল। 
কেবল বেদ্যঙ্জাতিরই বৃত্তি সমাজস্থ লোকদের দেহপ্রাণের অনুরোধে 
তিবোহিত হইল না। ইহাদের আমঘুব্বেদও তিরোহিত হয় নাই, 
বরং আয়ুষ্কাম শরেচ্ছ রাজগণ কর্তৃকও ক্রমশঃ আদৃত হইতেছিল। এই 
রূপে ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত জাতিত্রয়ের মধ্যে কেবল বৈদ্যব্রাহ্ণদেরই 
জাতি অন্ুুঃ রহিল। অপর ছুই জাতি ক্রমে বিলুপ্তপ্রায় হইতে 
লাগিল । ইহাই যাজক ব্রাঙ্গণ মহাশয়দিগের বৈদ্ভজাতির প্রতি 
বিদ্বেষের কারণ। ইহাই নিত্য নিত্য নব নব পুরাণ,স্বতি ও নৃতন প্রকা- 
রের টীক! প্রভৃতির কারণ, অন্ত কিছুই নহে । এই বিদ্বেষবশতওঃ ব্রাহ্মণ- 
জাতি কাগজ্ঞানশূন্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আধ্যদিগের প্রধান ধর্শ- 
শাস্ত্র মনুসংহিতার ও মহাভারতের প্রশস্ত টীক1 সত্বেও বঙ্গদেশে বঙ্গীয় 
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আধুনিক নব্য পগ্ডিতদের টীকার নানা স্থলে অন্বষ্ঠদিগের প্রতি 
ইহাদের বিজাতীয় বিদ্বেষ সুচিত হইয়াছে । রামায়ণখানির যে টীকা 
জ্ুপ্রসিদ্ধ রামানুজ করিয়া গিয়াছেন এবং মহাভারতের যে টীকা 
নাগার্জন করিয়াছেন, তাহাতে এ সকল বিদ্বেষ-লক্ষণ দেখা যায় না। 
মনুসংহিতার ব্যাখ্যারস্ত করিতে না করিতেই মেধাতিথি ও কুল্লক 
উভয়েই অন্তরপ্রভব শব্দের অর্থ করিতে গিয়া বৈগ্ভজাতিকে অনর্থক 
আক্রমণ করিয়া যারপরনাই গালি দিয়াছেন । মেধাতিথি বলিতেছেন 
“বর্ণশবে ব্রাহ্গণাদি তিন বর্ণকেই বুঝায়, তবে যে সর্ব শব্দ গ্রহণ 
করিয়াছেন, সে কেবল বর্ণ না হইলেও শূদ্রকে বুঝাইবার নিমিত্ত । 
মহর্ষিরা জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলিয়াও তিন বর্ণের বিষয়েই জিজ্ঞাস! 
হইয়াছে বুঝিতে হয়; অনন্তর এ তিন বর্ণের মধ্যে দুই ছুই জাতির 
মিশ্রণে যে মৃদ্ধীতিষিক্ত অন্বষ্ঠ বৈদেহক্‌দি অপূর্ণ জাতি আছে, যাহা 
পূর্ণরূপে বর্ণও নয়, পূর্ণরূপে জাতিও নয়, তাহাদ্দিগকেই অন্তরে অর্থাৎ 
বর্ণ ও জাতির মধ্যে প্রভব অর্থাৎ উৎপত্তি যাহাঁদের, তাহাদিগকেই 
অন্তরপ্রভব বলিয়াছেন।” দেখুন, এস্থলে দ্বিজদিগের বর্ণব্রয়সংযোগে 
ও অদ্বিজ অর্থাৎ শুদ্রবর্ণযোগে উৎপন্ন জাতি সকলকে বুঝাইলেও 
মেধাতিথি কি প্রকারে শদ্রকে বর্ণমধ্যে না আনিয়! ও তাহাকে পুথক্‌ 
রাখিয়] অস্তরপ্রতব শব্দের অর্থে দ্বিজাতে দ্বিজজাত শুদ্রকেই বুঝাই- 
লেন। আবার দেখুন, “যাহার! পূর্ণবূপে বর্ণও নয় জাতিও নয়” 
বলিয়া কি একটা অসিদ্ধ কথা কহিয়াছেন। বর্ণ ও জাতির মধ্যে 
ইহার অর্থই বাকি? তদনস্তর আবার বলিতেছেন, “তাহাদিগকে 
না! পিতার জাতি ন। মাতার জাতি বলা যায়। যেমন গর্দভ ও অশ্ব- 
সংযোগে জাত খর অশ্বও নয় গর্দভও নয়, কিন্ত এই দুই জাতি 
হইতে পৃথক এক জাতি হয়ঃ তেমনই ইহারা ছুই জাতির মিশ্রণে 
'আজাত্যন্তর হইয়া! যায়। বর্ণ শব্দ দ্বার! ইহাদ্দিগকে বুঝাঁন যায় না 
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বলিয়াই পুনরায় অন্তরপ্রভব শব্দ দারা ইহাঁদিগকে বুঝাইয়াছেন। 
যদি বল, অনুলোমজের! মাতৃজাতীয় হয় ইহা মুনিরা বলিয়াছেন। 
আমরা বলি, তাহা নয়, “সদৃশানেব তানাহু৮” ইত্যাদি দশমাধ্যায়ের 
ষষ্ঠ শ্লোকে তাহাদিগকে মাতার জাতির সদ্দশ বলিয়াছেন, মাতার 
জাতি বলেন নাই । তাহাতেই তাহাদিগকে মাতৃজাতীয় বল। যায়, 
বস্তৃতঃ তাহার! মাতৃজাতীয়ও নহে, তাহাদের ধর্শও যে মাতৃজাতির 
অনুরূপ বল! যাঁয়, সেও কেবল কথার কথা, বস্ততঃ তাহাদের কোনও 
ধর্ম নাই। তবে আর আর প্রমাণের দ্বারা জানা যায় যে, ইহারা 
কোনও ধর্ম হইতে পতিত, এজন্য শাক্োপদেশের যোগ্য বটে, 
কেননা, যাহাদ্িগকে ধর্মহীন বলা যায়, সেই প্রতিলোমজদিগেরও 
অহিংসাদি ধর্ম মনুশান্ত্রে বলা! হইবে । তবে যে “ধন্মাদিনা” ইত্যাদি 
বাক্যে তাহাদিগের ধন্ম নাই জানা যায়, সে কেবল ব্রত উপ- 
বাসাদি ধর্ম নাই এই অভিপ্রায়েই কথিত হইয়াছে । অতএব 
এরূপ ব্যাধ্যায় এই মন্ুশান্ত্র সকল পুরুষের পক্ষে উপকারী, ইহা 
দৃষ্টী হইতেছে ।” দেখুন, এ অসিদ্ধ স্বরচিত কথা অবলম্বন 
করিয়! কোথা হইতে কোথা কি প্রণালীতে উপনীত হইয়াছেন । 
এই মেধাতিথির ধর্মাজ্ঞান, বর্ণজ্ঞান ও জাতিজ্ঞান, স্থৃতিজ্ঞান এবং 
শান্রজ্ঞান ! 

এক্ষণে এই শ্লোকেরই ব্যাখ্যায় কুল্ল,ক কি বলিতেছেন, দেখুন । 
ইনি বর্ণ চারিটা স্বীকার করিতেছেন। ইনি অন্তরপ্রতব অর্থে 
সন্কীর্ণ জাতি লিখিয়| অন্ুলোম] ও প্রতিলোমাতে জাত অন্বষ্ঠ করণ 
ক্ষত? প্রভৃতিকে তাহার দৃষ্টান্তত্বরূপ দেখাইয়| বলিতেছেন, ইহারা 
বিজাতীয়-মৈথুন-সম্ত ত হওয়াতে জাত্যন্তরপ্রাপ্ত। বর্ণ শব্দে ইহা- 
দিগকে বুঝাইল না৷ বলিয়! পুনরায় ইহাঁদিগকে অন্তরপ্রভব শব্দ ছার! 
পৃথক্‌ নির্দেশ করিয়াছেন। এই অন্ত্যজদিগেরও ধর্ম এই শাস্ত্রে বল! 
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হইয়াছে বলিয়া এই শান্্র সকলের পক্ষে উপকারী । ইহা বলি্না 
অন্বষ্ঠাদি জাতিকে অন্ত্যজ জাতি বলিয়াছেন । 

কুল্পক নিয়তই মেধাতিথির অনুগামী, ইহা! ইহাদিগের ব্যাখ্যার 
আদ্যোপাস্তে দৃষ্ট হয়। কুল্নক্ক কেবল মেধাতিথির সঙ্ঞিপ্তীর্থ মাত্র 
প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থের বহু স্থলে এইরূপে অনেকবার ইহারা 
অন্বষ্ঠজাতির প্রতি তিরঙ্কারবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। গ্রন্থের 
কোনও স্থলে সম্কীর্ণ শব্দ পাইলে অমনই তাহার উদ্াহরণের প্রথমেই 
অন্ষ্ঠজাতির নাম করিয়াছেন, আর ইহাদিগের ব্রা্ণণ হইতে 
অভিন্নত! সম্বন্ধে মন্ু যেখানে যাঁহ1 বলিয়াছেন, তাহার বিপরীত অর্থ 
প্রচার করিয়া ইহাদিগকে গালি দিয়াছেন। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে 
অন্য ব্রাহ্গণবর্ণ ও ক্ষত্রিয়াদি জাতিকেও অধথারূপে বর্ণহীন জাতি- 
হীন বলিতে সঞ্চিত হন নাই। এরূপ অকারণ অস্থলে একটা যে 
কোনও স্থত্র তুলিয়া এরূপ তীব্র ভাবে গালি দেওয়া এবং শাস্ত্রের 
প্রকৃত অর্থ উল্টাইয়া অশান্্রীয় অসঙ্গত অর্থ প্রকাশ করা বিশিষ্ট 
জাতিবিদ্বেষ ব্যতীত হয় না! যেখানে যে শাস্ত্রে হউক, শাস্ত্রের 
প্রকৃত অর্থ করিলে বৈগ্গণের ব্রাঙ্গণত্ব প্রতিপন্ন হয়, সেই সকল স্থল্লেই 
ইহাদের জাতীয় অন্যান্থ লোকেরাও সুগম সুস্পষ্ট সর্ধবাশীস্ত্রসঙ্গত অর্থ 
পরিত্যাগ করিয়া অসঙ্গত অযৌক্তিক অশাক্্রীয় অর্থ প্রচার করিয়া- 
ছেন। বহু বহু স্বরচিত বিরুদ্ধ বচন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প রচনা করিয়া 
প্রকৃত পুরাণমধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। অঠ্লক বচন সকলকেও 
ইচ্ছাক্রমে ও সুবিধাক্রমে অমুক শাস্ত্রের বা অমুক মুনির বচন বলিয়া 
প্রচার করিয়াছেন। এইরূপে বরাঁজহীন ব্রাহ্মণহীন শাসনহীন দেশে 
শান্তর সকলের প্রতি ও দেশীয় অজ্ঞানাচ্ছন্ন কুসংস্কারারৃত লোকদের 
প্রতি এই ব্রাহ্ণবেশধারী ভগ নাস্তিকের! যথেচ্ছাচার করিয়া! দেশ 
মজাইয়াছে, দেশের দুর্দশা উপস্থিত হইলে প্রকৃত জ্ঞানবান্দের 
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সম্মান ও এইরূপ প্রগল্ভ ও কাগুজ্ঞানহীনদেরই উন্নতি ও প্রতি- 
পত্ভি হইয়া থাকে, সুতরাং প্রকৃত ব্রাহ্মণের! এবং তদানীং প্রভৃত্বহীন 
বৈচ্য-ব্রাঙ্ষণেরা সমাজে এই অবরাজকত ও উপদ্রব সহ্য করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। কত কত বৈগ্ ব্রাঙ্গণের! তাহাদের প্রাণতুল্য দ্বিজী- 
তিত্ব সুচক যজ্ঞোপবীত পর্য্স্তও ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
এ অরাজকতা, এ উপদ্রব, এ বিদ্বেষের কথা কি বলিব? তাহাদের 
বিরুদ্ধে কোনও কথ বলিতে পারে এমন সাধ্য কাহারও ছিল না। 
কারণ তাহ। হইলে সে অমনই ভঙগুদ্বিগের চক্রান্তে জ্ঞাতিবান্ধব সহিত 
তৎক্ষণাৎ জাতিচ্যুত ও হীন বলিয়া প্রচারিত হইত ও ধর্মমাদ্রি অন্ু- 
ষ্ানের নিমিত্ত ব্রাহ্গণাদি পাওয়া তাহার পক্ষে দুল ভ হইয়া উঠিত। 
বৈছ) ও ব্রাহ্মণদের এই বিদ্বেষ অগ্ভাবধি সমাজের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয় 
এবং শাস্ত্রের সর্ধত্রই সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এই বিদ্বেষে যে এক কালে 
উভয় দলে ঘোরতর সামাজিক জাতীয় যুদ্ধ হইয়া! পরিশেষে বৈচ্যেরাই 
পরাজিত হইয়াছিলেন তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ সকল দেখা যায়। মেধা- 
তিথি ও কুল্পকের টীকাতে এই বিদ্বেষ এক প্রকার জাজল্যমাঁন রূপে 
দেখা যায়। মন্ুর উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বহু বহু টীক1 ও ব্যাখ্যা সত্বেও 
এরূপ অসৎ টিক! লিখিতে প্রবৃত্তি বস্ততই কি সাধুদ্দিগের উপকারার্থ, 
বৈছ্যবিদ্বেষার্থ নহে? আর এইরূপ ব্রাহ্গণত্বহীন অন্ঠান্ত ব্রাহ্গণদিগেরও 
এই ছুই টীকার প্রতিই এত আদর ও যত্ত পূর্বক প্রচার কি এই বিদ্বেষ 
কার্যে তাহাদেরও সহান্ৃভূতি প্রকাশ করে নাই ? যাহা হউক, অন্যান্য 
ব্রাহ্মণদের কথা আমর] বলিতে চাই না, শান্ত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে 
যাহার. ভউন্ত- সেই কুল্পক ও মেধাতিথির কথাই আমর! বলি। 
রে মতে .অহষ্ঠ যদি সতীর্ণ জাতি হয়, তবে মূর্দাভিষিক্তও কি 
মী জাতি হয় না? তবে সক্ধীর্ণের উদাহরণে অগ্রগণ্য মূর্ধাভিযিক্তের 
নাম না করিয়া অন্ষ্ঠকে সক্কীর্ণের অগ্রগণ্য কিয়া! বলা কি অন্বন্ঠের 
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প্রতি তাহার বিজাতীয় বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া দিতেছে না? অধ 
অন্বষ্ঠের প্রতি বিদ্বেষ ও বৈর-নির্ধ্যাতন একাস্ত অভিলবনীয় বলিয়াই 
কি বেদ, মনু, যাজ্ঞবন্ধ্যঃ ব্যাস, উশনা, শঙ্খ, হারীত, বিষণ, অত্রি 
প্রভৃভি সমস্ত ধর্মশাস্্রকারদিগের বচন অমান্ত করিতে ইহাদের 
প্রবৃতি হয় নাই? বৈগ্যপ্দিগকে নীচ বলিয়া! প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত 
এই ছুই জনযেকি কাণ্ড করিয়াছেন, শাস্ত্রে যেকি রূপ মিথ্য। বাক্য 
ও কৃত্রিম বচন সকল ব্যবহার করিয়াছেন তাহ। দেখাইয়াছি, সম্প্রতি 
আপনাদের মাহাত্ম্য ও স্বরচিত গ্রন্থের মাহাত্ম্য প্রদর্শনের নিমিত্ত 
আবার কিরূপ মিথ্য। ব্যবহার করিয়াছেন তাহাও দেখাইতেছি। 
কুল্প ক স্বীয় টীকার ভূমিকাতে বলিয়াছেন-_ 

“ছেষাদিদোষরহিতস্য-_সতাং হিতায় 

মন্বর্থ তত্ব কথনায় মমোদ্যতস্ত | 

দৈবাদ যদি কচিদিহ স্বলনং তথাপি 

নিস্তাব্রকো। ভবতু মে জগদস্তরাত্মা ॥৮ 

ঘেষাদি-দোষ-রহিত হইয়া আমি সাধুগণের হিতের নিমিত্ত এই 
মন্বর্থযুক্তাবলী নামে টীকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহাতে যদি 
দৈবাৎ আমার কোনও ক্রটী হইয়। থাকে, তাহা হইলেও জগতের 
অন্তরাতা আমাকে নিস্তার করুন। 
পাঠকের! দেখুন, এখানে প্রথমেই “দ্বেষাদি-দোষ-রহিত” বলিয়া 

নিজের বিশেষণ দিয়! ইনি ঠাকুর-ঘরস্থিত কল! চোরের ন্যায় স্বকাধ্যের 
পরিচয় দ্রিতেছেন কি না। ইনি ধর্ম শাস্ত্রের টীক। লিখিতেছেন, 
ইহার পুর্রবে অনেকেই এই সংহিতা প্ররুত সব্‌ ব্যাখ্যা প্রকাশ করি- 
্গাছেন, কুক এই ভুমিকার প্রথমাংশেই তাহা স্বীকার কাঁরয়াছেন, 
সেই সকল ব্যাখ্যা তিনি দেখিয়াছেন এবং তাহাদিগের অর্থ সুন্বর 
ঘলিয়াও স্বীকার করিয়াছেন । আপনারও ব্যাকরণ, তর্ক, মীমাংসা, 
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বেস প্রভৃতি উত্তম জানা আছে তাহাও বলিয়াছেন। সুতরাং 
নিজের তাৃশ জ্ঞান ও প্রাচীন এবং আধুনিক গণের কৃত টাকার 
সাহায্য পাইয়! কিনি যদ্ধি সরলাস্তঃকরণে প্রকৃতার্থের অনুসন্ধান 
পূর্বক এই টাকা খানি লিখিতেন, তাহা হইলে এ সকল টীক অপেক্ষা 
ইহা উৎকৃষ্ট না হউক, অন্তত: এ সকল পুস্তকের সমস্ত সদ্গুণ ইহার 
এই টীকাতে থাকিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই টীকা খানি সম্পূর্ণ 
রূপে জাতীয় বিদ্বেষ বুদ্ধিতেই লিখিত হওয়াতে জাতিসংবন্ধীয় সমস্ত 
সদৃব্যাখ্যা ইহা হইতে অপসারিত হইয়াছে এবং স্থলে স্থলে কুনীতির 
প্রবর্তক কুরুচি পুর্ণ ব্যাধ্যা সকল সন্গিবেশিত হইয়াছে । এই রূপে 
সমস্ত মন্ুসংহিত1 খানি আগ্যোপান্ত স্বীয় কুরুচি, কুশীতি ও অসদর্থে 
পূর্ণ করিয়া সংহিতা খানিকে অতি অসঙ্গত জঘন্ার্থ প্রতিপাদকেন্র 
স্তায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার স্বজাতি-বিশেষের প্রতি বিজাতীয় 
বিদ্বেষ আমরা ইহার কৃত ব্যাধ্যাতে প্রদর্শন করিয়াছি, এবং তৎ- 
সংবন্ধে তাহার কুরুচিপূর্ণ কথাও কোন কোন স্থলে দ্রেখাইয়াছি। 
তাহার এতাবন্মাত্র ব্যবহারেও আমর! ক্ষুদ্ধ হইতাম না, কিন্ত এই ব্রাহ্মণ 
সন্তান জগদীশ্বরকে সাক্ষী করিয়া তাহার সমক্ষেই নিজ অস্তরাত্মার 
নিকটেই নিজ পাপ বুদ্ধি গোপন করিয়। ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন । 
অনায়াসেই লিখিয়াছেন “ঘ্বেষাদি-দোষ-রহিতস্ত সতাং হিতায়।” 
ত্বেষাদি-দোষ-রহিতস্ত এ কথাটী না] লিখিলেও চলিত | কেন ন! তাহা 
ইলে আমরা তাহাকে বাস্তবিকই দ্বেষাদি দোষ রহিত মনে করিতে 
পাবিতাম। কারখ যে ব্যক্তি এক থানি গ্রন্থের ব্যাখ্য। লিখিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে আপন প্রকৃতি বুদ্ধি 'অস্গুারেই লিখিৰে, এলি 
ব্বতই লোকের মনে উদ্দিত হয়, তেধ' কারার'. কথা ইহাতেন্উখাপিতই 
হইতে পারে না। ফিন্তু যে আগনাক্স গাপতগোপন;কারিতে ইচ্ছা 
করে, পরমাত্ারা তাহার পাপ'তাহারা সুখ দিয়াই নদীতে চক 
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করিয়াছেন। তাই ইনি আপনার ঘ্বেষ-গোপনার্থ আপনিই বঙ্সিতে- 
ছেন “দ্বেবাদি-দোষ-রহিতস্য” | তার পর আবার পাছে লোকের 
এরূপ সন্দেহ হয় যে যদি ইনি জাতিবিদ্বেষ বুদ্ধিতে না লিখিয়! থাকি- 
বেন, তবে কি জন্য বহু বহু টীক! সত্বেও ইনি আবার এই টীক1 খানি 
লিথিলেন । এজন্য সে সন্দেহ নিবারণার্থ আবার বলিতেছেন “সতাং 
হিতায়” সাধুগণের মঙ্গলের নিমিত্ত আমার এই টীকা লেখার প্রবৃত্তি । 
বেশ, ভূরি ভূরি সৎ ও ন্যাষ্য টীকা সত্বেও তাহার এই ব্যাখ্যার অভা- 
বেই যেন জগতের সাধুগণের মঙ্গলের ব্যাঘাত হইতেছিল. সম্প্রতি 
শ্রেষ্ঠবর্ণ মূর্ধাভিষিক্ত ও অন্বষ্ঠ জাতির অযথা নিন্দা করাতেই কি 
সাধুগণের সেই ব্যাঘাত দৃরীভুত হইল? তাহা ভিন্ন আর ইহাতে 
নৃতন কি আছে? পাঠকগণ, এখানে 'সাধুগণ' শব্দের অর্থ কি তাহা 
বুঝিয়াছেন কি? ইহার অর্থ তাহার সম্প্রদায় ভূক্ত, তাহারই শ্যায় 
কুরুচিপৃর্ণ, বৈষ্-বিদ্বেষী জাতিহীন ব্রাঙ্গণগণ যাহারা এইরূপ ব্যাখা- 
রই প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন। তাই এই ব্যাথ্যা খানি 
প্রস্তুত করিয়৷ কুল্ল,ক দস্তসহকাবে বলিতেছেন__ 
“মানববৃত্বাবস্তাং জয়া ব্যাখ্যা নব। ময়োতিস্ন]। 
প্রাচীন! অপি রুচিরা ব্যাখ্যাত ণাম শেষাণাম্.।৮ 

অর্থাৎ প্রাচীন ব্যাথ্যাকারেরা রুচির ব্যাখ্যা করিলেও কেহ 
এরূপ নৃতন প্রকার ব্যাথ্যা করিতে পারেন নাই । আমি এই মন্ুবৃত্তির 
নূতন প্রকার ব্যাখ্যার উদ্ভেদ করিলাম । 

নৃতন প্রকার ব্যাথ্যাই বটে, প্রাচীনেরা সকলেই পরিণীতাজাত 
ুর্ধাভিষিক্ত ও অন্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলিয়া আসিয়াছেন, সদ্ত্রাহ্ষণ, শ্রেষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ বলিয়াই আসিয়াছেন, কিন্তু এই নবোত্তিনন ব্যাখ্যা অনুসারে 
তাহারা বর্ণধন্মহীন, সক্কীর্ণ ও বাহজাতি, ইহারা চাতুর্বর্ট্ের মধ্যে 
কোনও বর্ণ নয়! এ ব্যাথ্যা যে নৃতন ব্যাখ্যা তাহার আর সন্দেহ 
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কি? মন্ুবচনের ব্যাখ্যা মনত বচনের বিরুদ্ধে আর কেহই করিতে, 
পারেন নাই, প্রাচীনের। গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে যথাৃষ্ট, যথা- 
শ্রুত, যথোপদিষ্, যথা প্রচলিত মন্বর্থ মন্ুবচন অন্ুসারেই করিতেন 
সুতরাং সে সকল অর্থ পুরাতন ও অনাদরের যোগ্য । বেদের ও 
মন্থর অবহেলা করিয়! এরূপ নূতন ব্যাখ্যা কেহও করেন নাই, 
এই জন্যই কুল্লকের এই নূতন ব্যাখ্যা ও তাহার আদর্শভূত 
মেধাতিথির ব্যাথ্য! ব্রহ্গহীন ব্রাঙ্গণদিগের নিকট বড় আদরের 
বস্ত হইয়াছে। কিন্তু বিচক্ষণ বেদজ, স্বৃতিতত্বজ্ঞ পঙ্ডিতের! ইহাদের 
ব্যাথ্যাতে সমাদর করেন না। মন্ুকে সর্বজ্ঞ বলিয়৷ কুল্লক যে 
আপনাকে অসর্ধজ্ঞ বলিয়াছেন, সেটী তাহার কাপট্যকৃত নম্রতা ; 
বস্তত তিনিই যে সর্বজ্ঞ এবং মনু যাহ] লিখিয়াছেন তাহা মন্থ ষে 
নিজেই বুঝিতেন না, এইটীই তাহার ধারণা । অন্যথা মন্ুর অবুদ্ধি- 
কৃত “মন্দোপযুক্ত” পদ্দ সকল এক শ্লোক হইতে উঠাইয়া ও তাহ, 
দিকে বিবেচনা মতে যথাস্থলে শ্লোকাস্তরে সুপ্রযুক্ত করিয়৷ নূতন 
প্রকার ব্যাথ্য। ঘারা অন্ুপকারজনক মন্ুসংহিতাকে সকলের উপকার- 
জনক করিলাম এ কথ। বলিতেন না। মন্ুর নিজকৃত ব্যাখ্যা সকল 
অবজ্ঞা করিয়! মেধাতিথির ব্যাখ্যার অবিকল সারাংশটুকু লইয়। 
আমি এই ব্যাখ্যা লিখিলাম একথা বলিতেন ন1? কুল্পক নিশ্চয়ই 
মেধাতিধির ব্যাথ্যা চুরী করিয়! নিজের মাহাত্ম্য জ্ঞাপনার্থ আমি এই 
নুতন ব্যাথ্যা করিলাম এ কথ বলিয়াছেন, এবং এই ব্যাখ্যা ১০৭০৪ 
ব্যাখ্য। দেখিয়! তাহার সার ইহাতে লিখিলাম এই সত্য কথা বলিয়। 
স্বমতের বনুগ্রাহতাঁ সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হউক, 
তাহার দৃষ্ট দশ সহত্র সপ্ত শত টীকার মধ্যে আমরা ১৮ খানি মাজ 
পাইয়াছি। এই সকল টীকার একটুও সার যে তিনি গ্রহণ করেন 
নাই, অথব| উদ্ধার করিয়াও খণ্ডন করেন নাই, এবং ইহাদের নামও 
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করেন নাই, তাহা কৌতুহলী পাঠক বুঝিতে পারিবেন । ১০৭০০ শক্ত 
ব্যাথ্যাকার পঙ্ডিতের মতের সার-_স্ুতরাং কুল্প কের ব্যাখ্যা সারের" 
ষার হইয়] সর্বথ! প্রতিবাদের অযোগ্য হইয়াছে । সকল পণ্ডিত এক 
দিকে, একজনে ইহার প্রতিবাদ কি প্রকারে করিবে এবং করিলেক্ট: 
বা গ্রাহথ হইবে কেন? তাহা ভাসিয়৷ যাইবে, এই অভিপ্রায়েই কুর.- 
কের উপসংহারে এই বেপুল সংখ্যাটা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহার 
স্ঠায় জ্ঞানী ও সত্যবাদী লক্ষ লক্ষ লোক যদি বলে যে অগ্নিতে শৈত্য- 
গুণ আছে; তথাপি প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে যে কেহও তাহাতে বিশ্বাস 
করিবে না, ইহাঁও অন্ততঃ তাহার জান। উচিত ছিল। শাস্ত্রাদি 
প্রত্যক্ষ বিচ্ভমান থাকিতে ও তাহা তিনি ভিন্ন আর কাহারও অন্ু- 
তব করিবাব্ধ যোগ্যতা নাই বা হইবে না, পৃধিবীর সকলেই মুঢ়, মনুও 
মূ, এরূপ মনে করাও অল্প গর্বের কথা নহে, অল্প মূঢুতার কর্ম নহে।' 
এই সৃঢ়ের! মন্থুর যথা প্রযুক্ত পদ স্বীকার না করিয়া এ পদকে মুঢ প্রযুক্ত 
বলিয়া, শবের প্ররুতার্থ সকল অস্বীক!র করিয়া, স্থৃতি বচন সকলের 
প্ররুতার্থ পোপন করিয়া ও স্বেচ্ছাক্রমে তাহার ব্যাখ্যা করিয়। সমু- 
দাঁয় শান্ত্ার্থ নষ্ট করিয়াছে । এই জন্যই শাস্ত্র সকল এত ছুর্নহ ও 
ছুম্প্রবেশ্য হইয়া পরম্পর অসঙ্গত হইয়াছে । একই গ্রন্থ মধ্যে ছুই 
বিরুদ্ধ মত দেখা যায়, তন্মধ্যে একটী এ গ্রন্থের সর্বস্থলের সহিত 
সঙ্গত, অপরাপর গ্রন্থের সহিত ও সঙ্গত, অপরটী কুক্রাপি সঙ্গত, 
নহে, ব্যবহারেও দৃষ্ট হয় নাই ও হয় মা, তবে প্ররূপ মত গুলি' 
এইরূপ ভগ প্রতারকদের প্রক্ষিপ্ত বলিব নাত আর কি বলিব? 
এই জাতিহীন ভগুদের অব্রাহ্গণত্ব পাছে প্রকাশিত হয় অথচ বৈগ্যে- 
গণের ব্রাহ্গণত্ব শাস্ত্রসিদ্ধই থাকে, এই আশক্কাতেই ইহার! চগ্ডা- 
লের স্টায় ব্রাঙ্গণবধের নিমিত্ত ব্যত্ত হইয়াছিল এবং নিষ্ষণ্টকে ত্বিজা- 
ভর শন হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল ! বৈ কি 
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ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্বের৷ বিদ্যমান থাকিলেও ( তাহারাঁও ইহাদের 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে এই ভয়ে) ত্রিবর্ণহুচক দ্বিজ নাম মাত্র ভারত 
হইতে উচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া সকলকেই শূত্র বলিয়া খ্যাপিত 
করিয়াছে, তদ্বিষয়ে কিয়দংশে কৃতকার্যযও হইয়াছে । এই নিমিত্বই 
সদূ বৈগ্ধেরা অগ্াপি অন্তান্তয সদ্‌ ব্রাঙ্ণগণের সহিত সমাজে পৃজিত 
হইলেও এই শ্রেণীর নীচের তাহাদের উপর যখন তখন অস্য়াকুটিল 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ও গালি বর্ষণ করিতে বিরত হয় ন1। 
এই মেধাতিথির ও কুল্পকের ব্যাধ্যার সমালোচনা হইল। এক্ষণে 
আমরা গোবিন্দরাজের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিব । গোবিন্দরাজের 
ব্যাখ্যা যদিও এ ছুই জনের ব্যাখ্যার ন্যায় কঠোর নয়, তথাপি 
এরূপ ভ্রমপুর্ণ। পাঠক মহাশয়গণ, দেখুন গোবিন্দরাজ কি 
বলিতেছেন । 
ইতি মেধাতিথি ও কুল্লক মত খণ্ডন। 

গোবিন্দরাজঃ--সব্ববর্ণেঘিতি । 

্রাহ্গণাদিযুচতুর্ঘ পি বর্ণেধু সমানজাতীয়ান্ু অক্ষতযোনিষু যথাশান্ত্র মনূ- 
ঢাস্থ আন্থুলোম্যেন ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্গণ্যাং ক্ষিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়াং ইত্যেবমনু- 
ক্রমেণ ষে জাতাঃ তে পিত্রোর্জাতিতজ্জাতীয়) এব বোদ্ধব্যাঃ | সর্ধববর্ণে- 
ঘিত্যুপাদানাদ্‌ বর্ণত্বমাত্রেণ তুল্যাস্ত ইত্যাশঙ্কানিবারণার্থ মান্ুলোয্য- 
গ্রহণম্‌। ইদমেব চ সকলমাতাপিতৃপ্রবন্ধস্যাপি জাতিলক্ষণমনা দিতেন 
পুনঃ সংসারস্তান্তৈব ব্যাপকত্বাৎ সর্ধক্র চেহ প্রকরণে জাতিলক্ষণপ্রকরণং 
শান্ত্রব্যবহারফলজাতিপরিজ্ঞানার্থং গবাশ্বাদিবৎ ব্রাঙ্গণাদীনাং জাতি- 
তেদ্বাববোধকস্যাকারবিশেষ্যান্থপলব্ধেঃ । এবং চ পত্রীগ্রহণাৎ অপত্রযৎ- 
পন্নাণাং নৈব তঙ্জীতীয়ত্বম। তথাচ দেবলঃ “দ্বিতীয়েন তু যঃ পিব্র 
সবর্ণায়াং প্রজায়তে। অধরেট ইতি খ্যাতঃ শূদ্রকর্মা স জাতিতঃ॥” 
“ব্রতহীন1 অসংস্কার্য্যাঃ সবর্ণাম্বপি যে স্ৃতাঃ। উৎপাদিতাঃ সবর্ণেন 
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ব্াত্যা ইতি বহিস্কত1 ॥” ইত্যাহ। তথা সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাস্ জায়ন্তে 
হি সজাতয়ঃ ইত্যেতদপি যাজ্ঞবন্ধ্যবাক্যং মানবৈকবাক্যত্বাৎ্থ বিশ্বা্বেষ 
(ুবিধিঃ স্মত ইতি চোপসংহারাৎ পত্ভীবিষয়ম। এবং ব্যাসঃ। স্বোঢা- 
জাতা সমানাঃ স্যুঃ সঙ্করাঃ স্যরতোহন্যথা ইত্যাহ। বৌধায়নশ্চৈতান্‌ 
ধন্ধ্যান বিবাহানাহুরেতৈঃ সংস্কতাশ্থৎপন্ন। স্তজ্জাতীয়৷ ভবস্তি ন ত্বন্ত 
ইত্যাহ। বৃহস্পতিশ্চ প্রাতিলোমোন সত্তা নিয়ৌগেন বিন! চ যে। 
সাবিত্রীপতিত জাতা স্ত্রয়ঃ সক্করজাতয় ইত্যাহ। অন্তে তু সত্যকামে 
জাবালে! জাবালাং মাতরং আমন্তয়াঞ্চক্রে ভবতি ব্রহ্গচর্য্যধ্চ বতস্তামি 
কিং গোত্রোহহমন্বীতি, সা হৈনযুবাচ নাহমেতদ্ধেদ যদগোত্রস্বমসি, 
তাত বহ্বহং চরস্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে । সাহমেতন্ন বেদ 
যদৃগোজত্বমসি। জাবালান্ুনামাহমশ্মি সত্যকামনামাত্বমসি। স 
সত্যকাম এব জাবালো৷ ব্রবীথা ইতি। সহহারিদ্রমং তং গৌতম 
মেত্যোবাচ ব্রহ্মচর্য্যং বে তগবতি বত্স্তাম্যুপেয়াং ভগবস্তমিতি । তং 
হো বাচ কিংগোক্রো হব সৌম্যোহসীতি। স হোবাচ নাহমেতদ্েদ 
ভে। ষদগোত্রোহমন্মি, অপৃচ্ছং মাতরং, সা মাং প্রত্যব্রবীৎ বহুং চরস্তী 
পরিচার্রিণী যৌবনে ত্বাং অলভে, সাহমেতন্্র বেদ যদ্‌গোত্রত্বমসি। 
জাবালানুনামাহমস্মি সত্যকাঁমো নাম ত্বমমসি, সোহহং , সত্যকামে। 
জাবালোহন্মি তো! ইতি, ত্বং হোবাচ নৈতদব্রাঙ্গণে! বিবক্ত,মহ তি 
সমিধং সৌম্যাহর উত ত্বা নেষ্য ইতি জাবালশ্রতিদর্শনাৎ কুগুগোল- 
ফয়োশ্চ শ্রাদ্ধপ্রতিষেধদর্শনাচ্চৈষাং অস্তাপি পিতৃজাতীয়ত্বমিতি | 
তচ্চাপরেণ সহ তেনাহমেতদ্বেদেতি মাতুনিশ্য়াভাবাৎ নৈতদব্রাহ্মণো 
বিখক্ত-মহ্হতি পিতৃতোইপি তশ্তোৎ্পত্তিসস্তবাৎ। তদতিপ্রায় মেতৎ 
শ্তাৎ বত্ত, কুণগডগোলকয়োঃ শ্রাদ্ধনিষেধদর্শনং তদুক্তশ্রুতিভ্রমেণ ব্রহ্মণ্যা- 
শঙ্কায়াঃ পরিহারার্থং শ্যানতু হবত্টব্রঙ্ষণ্জনকম্‌। €&। 

মেধাতিথি ও কুল্লকের আদর্শভূত গোবিন্দরাজও তুল্যাস্থ ও 
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অক্ষতযোনিষু পদ ছুইটীকে পত্বীযু পদের বিশেষণ কন্ধিয়াছেন। মেধা- 
তিথি ও কুল্প.ক ইহার অনাবশ্তকতা বুঝিয়া অনেক প্রগল্ভতা করিয়া- 
ছেন, কিন্তু গোবিন্দরাজ এই বিশেষণের অনাবশ্তকতা,উপলব্ধিই করিতে : 
পারেন নাই । ফল, এ স্ুটী যে বিশেষণ পদ নয়, ছুইটা স্বতন্ত্র বাক্যার্থ 
সিদ্ধির নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা এই ব্যাখ্যাকারদের কেহও 
দেখেন নাই। যাহা হউক, তাহাদের কত এ রূপ অর্থ যদি শ্বীকার 
করা যায় “তুল্যাসু”, ও “অক্ষত যোনিধু' পদদ্বয়কে যদি পত্বীষু পদের 
বিশেষণ করা যায়, তাহা হইলে অপত্রীভূতা সবর্ণাতে, অক্ষতযোনি 
লবর্ণাতে, অপত্বীভূতা অন্ুলোমাতে এবং অক্ষতযোনি অন্ুলোমাতে 
উতৎপাদ্দিত সন্তানেরা কোন্‌ বর্ণায় হইবে তাহার নির্ণয় করা হয় না। 
অথচ পত্বী ক্ষতযোনি হইলে পর তছুৎপন্ন পুভ্র আর সবর্ণ হইতে পারে 
না, এই দোষ হইতেছে । ইহা আমর সবিস্তর পূর্বে দেখাইয়াছি, 
কিন্ত গোবিন্দরাজের ভ্রমপ্রদর্শনার্থ-আমাদিগকে কোন কোন কথার 
পুনরুল্লেখ করিতে হইতেছে । ইহাতে পাঠকের নিঃসংশয়ে বুঝিবার 
পক্ষে সুবিধাই হইবে । 

গোবিন্দরাজ তুল্যাস্ পদের অর্থে সমানজাতীয়াস্থ লিখিয়াছেন, 
কিন্তু দ্বিজকন্তারা ত দ্বিজকন্যাত্বপুরস্কারে সকলেই সমানজাতীয় ; 
পরস্ত বিবাহজন্তও তাহার! সকলেই পতির সমানজাতীয়াহন। তবে 
'সমানজাতীয়াস্ুু” অর্থ প্রয়োগ করিয়া সমান বর্ণে জাত৷ পত্বী মাত্রের 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন কেন? দ্বিতীয় জন্মে যে দ্বিজকন্যারা পতির 
সমানজাতীয়৷ হয় তাহা কি তাহার ম্মরণ হয় নাই ? তবে অন্ুলোম- 
বর্ণীয়৷ যে ছুহিতারা বিবাহে পতির সমান জাতীয় হয় তাহাদের বিষয় 
দৃষ্টান্ত মধ্যে উল্লেখ না করিলেন কেন? 'তুল্যাস্ু” অর্থ “সমান 
জাতীয়ান্' লিখিয়াও সমানবর্ণজাতা পত্রী মান্রকে বুবিয়া তাদৃশ দৃষ্টান্ত 
দেওয়াতে শেষে “আন্ুলোম্যেনঃ পদের অর্থ সংলগ্ন করিতে পারেন 
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নাই। তাই গোবিন্দরাজ লিখিলেন আন্ুলোয্য পদের অর্থ অন্ুক্রম, 
এবং সেই অস্থক্রমের দৃষ্টান্ত দিলেন যেমন ব্রাহ্মণ পত্রীভূতা ব্রাহ্মণীতে, 
ক্ষত্রিয় পত়্ীভূত। ক্ষত্রিয়াতে ইত্যাদি প্রকার ক্রমে । এখন আমাদের 
প্রথম জিজ্ঞান্ত এই যে ব্রাহ্মণ পত্রীভূতা ব্রাঙ্গণীতে ইহার অর্থ 
কি? ব্রাহ্গণবর্ণীয় পুকুষ যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ জাতি হইতে পত্বীত্বয় 
লইয়াছেন তাহারা কি যথাশাস্ত্র পরিণীতা ও পত্বীভূতা ব্রাহ্মণী 
নয়? তাহারা কি সগোত্রা ও সবর্ণ হয় না? যদি বলেন তাহার) 
পরিণীতা ও পতী হইলেও সগোত্রা ও সবর্ণ হন না, ভিন্ন গোত্রা 
ও ভিন্ন বর্ণাই থাকেন তবে তীহার! নিতান্ত ভ্রাস্ত; ইহার 
কারণ প্রথমাধ্যায়ে অবলোকন করুন। দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য 
এই যে “ক্রাঙ্গণ ব্রাঙ্গণীতে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াতে” ইত্যাদি ক্রম বলাতে 
কিরূপ ক্রম প্রকাশ হইল? এখানে টীকাকার ত ব্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় 
ইত্যাদির নাম কবরয়া উক্তির ক্রম প্রকাশ করিয়াছেন? স্বব্রস্থ 
্আন্ুলোম্যেন” পদে কি তাহাকেই বুঝাইতেছে ? আক্গলোম্যেন এই 
পদের সহিত স্থক্ত্রস্থ কোন পদ্দের সংবন্ধ “সম্ভৃতা” “তুল্যাস্ু” অথবা 
'পত্বীযু' পদের সহিত ইহার সন্বন্ধ বলিবেন? পত্রীযু পদের সহিত 
সম্বন্ধ বলিলে তদনুসারে এই অর্থ হইতে পারে যে শান্ত্রে যে অনুলোম 
বিবাহের বিধান আছে অর্থাৎ ব্রাঙ্গণা্দি বর্ণের যে অগ্রে স্ববর্ণজাতাকে 
বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ অনস্তর জাতাদিগকে ক্রমে বিবাহ করিবার 
বিধি আছে সেই ক্রম-বিবাহ-বিধানান্থসারে উড়া শ্ববর্ণীতে ও তাহার 
পর পরবন্তি-বর্ণজাতা-পত্তীতে যে পুত্রেরা জন্মে, যেমন ব্রাহ্মণের 
১প্রথযোঢ়া ব্রাঙ্মণবর্ণজাতা স্ত্রীতে, ২ ততৎপরে পরিণীত। ক্ষত্রিয়বর্ণজাতা 
৩ তাহারও পরে পরিণীত। বৈশ্ঠবর্ণজাঁতা। স্ত্রীতে এবং ৪ সকলের শেষে 
শৃদ্রবর্ণজাতা ভ্্রীতে যে পুত্রের জন্মে, ব্রাহ্মণের আন্থলোম্যে পত্ীতে 
জাত পুত্রগণ বলিলে ক্রমে পরিণীত এই চারি বর্ণীয়া স্ত্রীতে জাত 
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পুত্রকেই বুঝার; কিন্তু এ পুত্রগণের মধ্যে যাহারা সমানজাতীয় 
সত্রীতে অর্থাৎ দ্বিজ বা আর্ধ্যজাতীয়৷ স্ত্রীতে জন্মিয়াছে, ইহা বলিলে, 
শদ্রাজাত পুত্র ভিন্ন আহ্ুলোম্যে জাত পূর্বোজ্ঞ তিন পুত্রকেই বুঝায়? 
কারণ পুর্বোক্ত তিন বর্ণীয়' স্ত্রী দ্বিজাতি বা আর্ধ্জাতির কন্ঠাত্ব হেতুক 
সমানজাতীয়! হইঠাছে; বিবাহহেতুকও উহার সকলে পতির সমান- 
বর্ণ হইয়া পতির সমানজাতীয়া পত্বী হইয়াছে । অতএব ব্রাহ্মণের 
তুল্য পত্বী বলিলে এঁ তিন পত্রীকেই বুঝায় । সুতরাং ব্রাহ্মণের সবর্ণ- 
জাত] পত্বীতে যেষন তেমনই অনুলোমবর্ণজাতা পত্তীতে জাত পুত্রেরাও 
এ ব্রাক্ষণের সবর্ণ পুত্র হয়। এই রূপ ক্ষত্রিয় বর্ণের পতি হইতে 
সবর্ণজাতা ও অন্ুলোমবর্ণঙ্ঞাতা পতীতে যাহারা জন্মে তাহারাঁও 
ক্ষত্রিয়ের সবর্ণ হয়। ইহাদের মাতাঁপিতা সবর্ণ বলিয়াই ইহার! সবর্ণ। 
এইরূপ ভার্য্যাভাবে গৃহীতা অক্ষতযোনিতে জাত পুত্রেরাও পুত্রত্বে 
গৃহীত হইলে উত্পাদকের সবর্ণ কিন্তু অপসদ হয়। স্বপত্বীতে পর 
কর্তৃক নিয়োগান্ুসারে জাতপুত্রও সবর্ণ কিন্তু অপসদ হয়। কিন্তু 
যাহারা পত্বীভূতা নয়, তাদৃশ স্ত্রীতে অর্থাৎ পরস্ত্রীতে বা শূদ্রাতে অবিধি 
পূর্বক উৎপাদিত পুত্রেরা পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকানগসারে মাতৃবর্ণের 
অপসদ হয়। প্রতিলোমাতে উৎপাদিত পুত্রের উতৎ্পাদক বর্ণের 
অপসদ হর। শ্দ্রা স্ত্রীরা উচ্চবর্ণের সহিত বিবাহেও অপরিণেয়ত্ব 
হেতুক নিষিদ্ধ হওয়ার পত্রী বা পতির সবর্ণা হয় না। সুতরাং তাহারা 
অন্থলোম! হইলেও তুল্য নয়, এজন্য কোনও দ্বিজের শড্রা স্ত্রীতে 
জাত পুত্র পিতার সবর্ণ হয় না। তাহারা নিষণ হইয়। মাতৃবর্ণ ও 
অপসদ হয়, কিন্তু শৃত্রের উঢ়! শৃদ্রা স্ত্রীতে জাত পুত্র শূদ্র হইয়া সবর্ণ হয় 
অতএব মন্থুর “সব্ববর্ণেধু তুল্যাস্ পত্বীঘক্ষতযোনিষু। আনুলোম্যেন 
সম্তৃতা ঞ্জাত্য। জেয়াম্তএব তে ॥” 

এই স্যত্রে জ্ীগণে জাতের স্ত্রীবর্ণই হয় ইহা উক্ত হইলেও যে স্থানে: 
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স্ত্রীরা পত্বী হইয়া ব পড়ী না হইয়াও সবর্ণা হয়, সে স্থানে তনুৎপন্ন 
পুত্রেরাও স্ত্রীবর্ণ হইয়াও সবর্ণ হয়, তবে পত্বীজাতের] সন্তানবর্ধন হয়. 
অপত্বীজাতেরা অপসদ হয় এই বিশেষ। অক্ষতযোনি স্ত্রীতে অগ্রে 
পুক্র উৎপাদন করিয়1 পশ্চাৎ তাহাকে ভার্য্যাভাবে গ্রহণ করিলেও বা 
পুত্রমাত্রকে পুক্রত্বে শ্রহণ করিলেও এ পু্রেরা সবর্পণের অপসদ হয়। 
যে স্ত্রী অন্থুলোমজ্া হইয়া বিবাহে পতির বর্ণ পাইয়াছে সেই স্ত্রীতে 
নিয়োগান্থুসারে উৎপাদিত হইলে এ পুভ্র এ স্ত্রীর বর্ণ হইয়া তাহার 
পতির বর্ণ হয়, কিন্তু অনিয়োগে মাতার পিতৃবর্ণ হয়, এই বিশেষ। 
সেই জন্যেই আবার বলিয়াছেন -_ 
“্ত্রীঘনস্তরজাতাস্থ দ্বিজৈরুৎপাদিতান্‌ সুতান্‌ 
সদৃশানেব তানাহু মণতৃদোষবিগহিতান্‌ ॥” 

এখানে আর পত্বীধু বলেন নাই) অনস্তর-জাতাস্থ বলিয়াছেন 
এবং সবণজ স্ত্রীমাত্র বুঝাইতে '্ত্রীবু' বলিয়াছেন। অতএব এখানে 
সবর্ণাপসদ, অন্ুলোযাপসদ্দ ও প্রতিলোমাপসদ সকলপ্রকার অবৈধ 
পুক্রকে নিন্দিত বলিয়া! উপদেশ দিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাকারেরা এই 
ছুই গ্লোকের এই চিরপ্রসিদ্ধ তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারায় অর্থ সংলগ্ন 
করিতে পারেন নাই। গোবিন্দরাজ যে উদাহরণ দিয়াছেন, ব্রাহ্মণ 
ব্রাঞ্ধণীতে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াতে, এইরূপ অন্ুক্রমে যাহার জন্মিয়াছে, 
তাহাতে আন্মুলোম্য শব্ষেরই অর্থ অন্ুক্রম ইহাই বুঝাইতেছে, কিন্তু 
এই অনুক্রম কাহার সহিত কোন্‌ সম্বন্ধে তাহ দেখাইয়া দেওয়। 
'আবশ্তক। অনুক্রম শব্দে অবশ্তই পৌর্বাপর্য্য বা উৎকর্ষাপকর্ষ বুঝিতে 
হইবে । কিন্ত এরূপ বাক্যে কোন্‌ বিষয় ধরিয়া] কাহার সম্বন্ধে সেই 
.পৌব্বাপর্য্য বা উৎকর্ষাপকর্ষ হষ্টবে? পৌর্ধবাপর্যয বলিলে কালের বা 
স্থানের পৌর্বাপর্য্য বুঝায়, কিন্তু সে পৌর্ধাপর্য্য কোথায়? একই গৃহে 
ন্বদি ব্রাঙ্গণের তিগ বর্ণীয়া তিনটী স্ত্রী থাকে, তবে কি ব্রাক্গণী অগ্রে 
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প্রসব না করিলে তাহার পুত্র ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না? যদি অগ্রে 
ক্ষত্রিয়বর্ণ জাতা৷ ব1 বৈশ্তবর্ণ জাত। পত্বীর পুত্র হয়, তবে এ ক্ষত্রিয়বর্ণ 
জাতার ব! বৈশ্বর্ণ জাতা পত্বীর পুত্র কোন্‌ বর্ণ হইবে? আর পরে 
জন্মিলেই বা কোন বর্ণের হইবে? যদি ব্রাহ্মণের পরিণীতা সবর্ণ! 
ক্রমে পর পর বর্ণীয়৷ পত্বীকে না ধর এবং নিজ গৃহের পত্বীগণকে না 
ধর, তবে অবশ্য কোন গ্রামের ব্রাহ্মণীকে অগ্রে প্রসব করিতে হইবে, 
তাহার পর ক্ষত্রিয়াকে, তাহার পর বৈশ্তাকে পুত্র প্রসব করিতে 
হইবে। গ্রামমধ্যে এ অন্ুক্রম না থাকিলে তাহার পিতৃবর্ণ হইতে 
পারে না ! উৎকর্ষাপকর্ষ-জ্ঞানও পদার্থান্তরের সহিত সম্বন্ধেই হয়; সে 
পদার্থান্তরের প্রতীতিই বা কোথায় ? ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণের ক্ষত্রি- 
য্ের সহিত ক্ষত্রিয়ার সাম্যই আছে, উৎকর্ষাপকর্ষ জ্ঞান কোথায়? 
অতএব গ্রোবিন্বরাজ কুল্ল.কাদির কৃত আন্গুলোম্য পদের এরূপ ব্যাখ্যা 
বহুল দোষাকর ও অনর্থের প্রতিপাদক। এই সকল দোষ দেখিয়াই 
পশ্চাবর্তী টীকাকার মেধাতিথি এ কুল্পক আন্ুলোম্য পদ লইয়! 
অনেক গণ্ডগোল করিয়াছেন, কথন বা এ পদটা সমূলে পরিহার 
করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু সর্ববিষয়েই ব্যর্থপ্রয়াস হইয়৷ এবং 
কোনও ক্রমে সংলগ্ন করিতে না পারিয়া শেষে পরবস্তাঁ গ্লোকে ইহা 
সংলগ্ন হইবে বলিয়া পরবর্তী শ্লোকে ইহাকে সংযোঞ্জিত করিয়া সে 
শ্লোকটীও নষ্ট ও অসংলগ্ন করিয়াছেন, তথাপি সদ্ব্যাধ্যা করেন নাই। 
এইরূপে জাতিনির্ণায়ক মন্ুর ছুইটী শ্লোকই এই ব্যাখ্যাকাবের] সম্পূর্ণ- 
রূপে নষ্ট করিয়াছেন । তাহাদের কৃত অর্থ অবলম্বন করিলে মন্ু- 
শান্ত্রঘার] বর্ণের বা বর্ণাবলন্ব্য ধর্মের কোনও নির্ণয় হয় না) অথচ মন্ু 
তদভিপ্রায়েই এঁ ছুইটী শ্লোক বলিয়াছেন ! এবং প্রথমাধ্যায়ের শেবে 
"সমস্ত জাতির বর্ণ ও ধর্ম এই গ্রন্থে কহিয়াছি” বলিয়৷ অন্তান্ত অর্থের 
সহিত অভিহিত অর্থত্বয়েরও উল্লেখ করিয়াছেন ! তাহাদের কৃত অর্থে 
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দি বর্ণেরই নির্ণয় না হইল তবে বর্ণধন্ম নির্ণয়ে কি প্রয়োজন? বর্ণ 
নাজানিলে কাহার পিও কাহার স্কন্ধে আরোপণ করিব ? তাই বলি 
আমাদের প্রদর্শিত অন্যান্ট শাস্ত্রের সহিত অবিরুদ্ধ, পরস্ত সর্বশাস্ত্র- 
সম্মত এবং দ্বয়ং মন্ুবাক্যের সহিত আগ্যোপাস্ত পরস্পর স্ুসংবদ্ধ ও 
সুসংলগ্ন এই ব্যাখ্য! ভিন্ন যদি অন্য কোনও প্রকার ব্যাথ্য। কেহ দেখা- 
ইতে পাবেন তবে আমরা স্বীকার করিব যে গোবিন্দরাজ, মেধাতিথি 
ও কুল্ল,ক মতে যে বর্তমান যাজকেরা, অধ্যাপকের ও উপদেশদাতারা 
চলিতেছেন তাহ। অন্রান্ত নিষ্কলঙ্ক ও সম্পূর্ণরূপে দ্বেষাদি-দোষ-রহিত, 
অন্তথ! তাহার বিপরীতই মনে করিব । 

মন্ত্র “জাত্যা জ্ঞেয়া স্ব এব তে” এস্লে গেবিন্দরাজ অর্থ করি- 
য়াছেন “তে পিক্রো জতিতজ্জাতীয়া এব” অর্থাৎ মাতার ও পিতার 
জাতি দ্বার1 তজ্জাতীয়ই হয়! এখানে মনে রাখ! উচিত ষে ভগবান্‌ 
মনু এই এক শ্লোকেই সবর্জ ও অনুলোমজ প্রত্যেকবিধ পুত্রের 
সংস্কার নির্ণয়ার্থ বর্ণ-নির্ণয় করিয়াছেন। অতএব এই জাতি শবের 
অর্থ বর্ণ ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার পর] বা অপরাজাতি নহে। 
“পিত্রোর্জীতিঃ” বলিলে মাতা ও পিতার বর্ণ বুঝায়; কিন্তু যাহাদের 
মতে এই শ্রোকে কেবল সমান বর্ণজাতা পত্বীতে পতি' হইতে উৎপন্ন 
পুভ্রদেরই বর্ণ কথন হইতেছে, অসমানবর্ণ জাত] পত্বীতে পতি হইতে 
উৎপন্ন পুত্রদের বর্ণ কথন হইতেছে না, সুতরাং পুক্রগণেও উভয়বর্ণ- 
সংযোগ আশঙ্কা হইতেছে না, তীহাদদের “পিত্রো” এই দ্বিবচনের 
পদদ্বারা, “পুত্রের মাতাপিত উভয়ের বর্ণ পাইয়া তাহাদেরই বর্ণ হয়” 
এই বাক্যে উভদ্বের বণপ্রাপ্তি বলার প্রয়োজন কি? যখন ব্রাঙ্গণ বর্ণ 
পুরুষের ব্রাহ্মণবর্ণায়া পত্বীতে উৎপন্ন পুত্রই ব্রাঙ্গণ হয় ইত্যাদি প্রকার 
বলাই উদ্দেশ তখন পিতার অথবা মাতার বর্ণ পাইয়! ব্রাহ্মণ হয় 
্বালিলেই ত কার্ধ্যসিদ্ধি হইত। বিশেবতঃ মনু যখন পত্বীধু জাতা 


বৈগ্য-রিদ্বেষাদিগের মত খণ্ডন । ৩২১ 


সজ্জাতীয়াঃ বলিতেছেন, তখন পিতৃবর্ণই বা কোন্‌ বাক্য হইতে 
প্রাপ্ত হওয়। যায়? অন্তথ! বলিতে ইচ্ছ! হইলেও মনু যখন বীজেরই 
প্রাধান্থ বলিতেছেন, এবং সর্বভূতপ্রস্থতিহি বীজলক্ষণলক্ষিতা” 
বলিয়া ষেরূপ বীজ সেইরূপই ফল হয় বলিয়াছেন, তথন বাঁজানুসারি 
ফল বলিলেই ত হইত-_-পিতার অনুযায়ী পুজ্র বলিলেই ত চলিত, 
পুনশ্চ বিশেষ এই যে যথন শ্রতিতেও “আত্মা বৈ জায়তে পুক্র£” 
বলিয়। পিতারই পুভ্ররূপে জন্ম বলিয়াছেন তখন পিতা যেরূপ গুণান্বিত 
পুক্রও সেইরূপ গুণান্বিত হইবেন ইহা বলাইত শাস্ত্রসঙ্গত এবং যুক্তি- 
সিদ্ধ ছিল এবং তাহাই যখন সনাতন ব্যবহার চলিয়। আসতেছে 
তখন তাহাই ত বল! ভাল । তবে পুত্রে মাতাপিতার বর্ণ মিশ্রিত 
হইয়া এক নৃতন বর্ণের উৎপত্তি হয় এ নৃতন কথা কেন বলা হইল? 
যখন মন্কু প্রভৃতি খধিগণ এপ্রকারে সম্ভব আনন্ত্যদোষাপাত পরি- 
হারার্থ চারমাত্র বর্ণ ই স্বীকার্য্য বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন এবং 
তদনুসারে সর্ববিধ পুক্রগণকে চারিবর্ণেরই অন্তণিবিষ্ট করিতে বলিতে- 
ছেন তখন উক্তরূপে বহুবর্ণ স্বীকার করিয়া বেদ স্থৃতি এবং সনাতন 
বাবহার অমান্য করা কি দোষাবহ নহে? সেই জন্য আমর। বলি যে 


এরূপ অর্থ শাস্ত্রসঙ্গত নহে। 
আর একটী কথা এই, ধাহাদের মতে সমানবর্ণ ও সমানজাতি 


এই ছুইয়ের অর্থগত কোনও প্রতেদ নাই, ষাহাদের মতে সমানবর্ণ 
হইলেই সমানজাতি হইতে হইবে ও সমানজাতি হইলেই সমানবর্ণ 
হইতে হইবে, তাহার] তুল্যান্থশব্দের অর্থে সমানবর্ণাস্ত স্থলে সমান- 
জাতিমু পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে পতি ও পত্ঠী এই 
উভয়ের বর্ণ পুত্রে মিলিত হওয়ায় এ পুত্র নূতন বর্ণের হয় এব্সপ 
বলা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? তাহাদের এই ব্যাখ্যায় .ত 
সমানঞ্জাতীয় পত্রীর ভিন্ন বর্ণতা নাই, তবে ছুই বর্ণের মিশ্রণ কি 
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প্রকারে হইবে? তাহাদের, ব্যাখ্যা ত সমানজাতীয় অথচ বিভিনর 
বর্ণায় এরূপ হইতেই পারে না। পরস্ত তাহাদের মতে বিভিন্ন বর্ণের 
পতি হইতে অন্রুলোম! পত্ভীতে পুক্রোৎপত্তির কথাও এ শ্লোকে 
হইতেছে না। আর সমানজাতীয়! কিন্ত বিভিন্ন বর্ণজাতা অন্ুলোমা 
দ্বিজকন্যা যথাশান্ত্র পরিণীতা হইলে পত্রী হইয়া সমানবর্ণা হয় তাহা 
ব্যাখ্যাকারেরা স্বীকার করেন তাহা! হইলেই বা আর উভয়বর্ণ প্রাপ্তি 
কি প্রকারে সম্ভবে? অপত্ীভূতা বিভিননবর্ণীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রদের 
কথা ও ত তাহাদের কাহারও মতে ৫ম ও ৬ষ্ঠ এই ছুই শ্লোকের কোন- 
টীতেই হইতেছে না। তবে অনর্থক কেন ব্যাখ্যাতে “পিক্রোঃ” 
মাতা ও পিতার বোধক এই দ্বিবচনের পদ প্রয়োগ করিলেন ? 
অপত্বীভূত স্ত্রীতে দ্বিজগণ কর্তৃক যথেচ্ছাচারে উৎপাদিত পুভ্রেরা 
অনস্তর নামে কথিত হওয়ায় জননীর বা জনকের মধ্যে যে নিকৃষ্ট 
বর্ণের হইবে তাহারই বর্ণ পাইবে এরূপ অর্থ ভগবান্‌ মনু স্বয়ং 
প্রকটিত করিলেও মাতা পিত1 উভয়ের বর্ণ প্রাপ্তিরপ অর্থ তাহারা 
কেন করিলেন ? তাহাদের ব্যাখ্যাতে ত পত্রীজাত সকল পুত্রের এবং 
পতি-ব্যভিচার জাত অনুলোমজ ও বর্ণ-ব্যতিচাঁরজাত প্রতিলো মজ 
কোনবিধ পুত্রের বর্ণ নির্ণয় হয় নাঃ কেবল পঞ্চম ক্েোকে ভার্য্যাত্ভূ 
সংবন্ধে সংবন্ধদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদিগের এবং 
ষষ্ঠ শ্লোকে মৃর্ধীভিষিক্ত মাহিষ্য ও করণের বর্ণ নির্ণয় করিতে যত্মাক্র 
করিয়াছেন, কিন্তু বাখ্যা! করিতে না পারায় কাহারও বর্ণ বাজাতি 
কিছুরই নির্ণয় হয় নাই। তাহাদের ব্যাখ্যান্ুসারে পৃথিবীতে কোনও 
জাতি বা বর্ণ নাই। অতএব কেবল মেধাতিথি ও কুল্লক নয় 
গোবিন্দরাজ প্রভৃতিও নৃতন ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়ছেন। পঞ্চম 
গ্লোকের ব্যাখ্যায় তাহাদের মতে সমানবর্ণ-জাতা পত্ধী যদি অক্ষত- 
ঘোনি থাকিয়।, পুজ্রোৎ্পাদ্দন .করিতে পারে তবেই ব্রাহ্মণ, ক্ষক্রিয়, 
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বৈশ্ত ও শৃদ্রের উৎপত্তি হইতে পারে কিন্তু অক্ষতযোনি হইয়া 
পুত্রপ্রসব অসম্ভব । বঞ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে তাহাদের মতে উতৎকষ্ট- 
বর্ণীয় দ্বিজের] শাস্ত্রান্থসারে আনুলোম্য বিবাহে অনস্তরজাতা পত্বীতে 
যেসকল ওরস উৎপাদন করেন তাহারা মাতার ব্যভিচারে জাত ও 
নিন্দিত। ইহাঁও অসম্ভব । পত্বী পতির অন্ুগমনে যে পুক্রকে ধারণ 
করেন সে পুত্র যদি ব্যতিচার জাত হয় তবে সংপুজের সম্ভাবন। 
কোথায়? আমর। পুর্বেই দেখাইয়াছি তাহ] হইলে কোনও যুগে 
পৃথিবীতে ব্রাঙ্গণাদি সদ্‌ বর্ণের সত্তা প্রমাণ করা যায় ন। বাদি- 
শান্ত্কাঁরের1] যখন ভারতীয় মনুষ্যগণকে এই চারি বর্ণেরই মধ্যে কোন 
এক বর্ণের অন্তভূতি অথবা সমাজবহিভূত বর্ণ বলিয়াছেন তখন 
গোবিন্দরাজ প্রভৃতি মন্ুর ব্যাখ্যাকারের] সামাঞ্জিক কোনও জাতিকে 
চতুর্ধর্ণাতিবিক্ত এক নূতন বর্ণ বলিতে পারেন না। যদি তাহাই 
সিদ্ধান্ত করিতে হইল, তবে মুর্ধাতিষিক্ত অন্বষ্ঠাদি ও হত মাগধাদি 
জাতির] ভিন্ন জাতীয় হইলেও চারি বর্ণের মধ্যে কোনও বর্ণের অন্ত- 
গত হইবে অথবা সমাজের বাহ্বর্ণ হইবে ইহা অবশ্তই স্বীকার 
করিতে হইবে । কিন্তু এই ব্যাধ্যাকারদের মতে ইহারা কোনও 
বর্ণ নহে । তাহাদের মতে মনুসংহিতাতে এমন কোনও বচন নাই 
যাহাদ্বারা তাহাদের বর্ণনির্ণয় হইতে পারে! কিন্তু বচনানুসারে 
আমাদের ব্যাখ্যায় সকল প্রকার পুজ্রেরই বর্ণ নির্ণয় হইয়াছে। 

গোবিন্দরাজ আনুলোম্যেন পদ প্রয়োগের হেতু দর্শাইতেছেন 
এই যে “সর্ববর্ণেধু তুল্যাসু” ইহা বলাতে যদি কেহ মনে করেন যে 
সকল বর্ণায়েরাই বর্ণ হওয়াতে পরস্পর তুল্য যেমন ব্রাহ্গণ ও বর্ণ, 
শুদ্রও বণ অতএব বর্ণত্ব পুরস্কারে ব্রাহ্গণ ও শুদ্র তুল্য সেই জন্য সেই 
আশঙ্কানিবারণার্থ আন্ুলোম্য পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে 
গোবিন্দরাজ প্রকৃতার্থের কাছাকাছি গিয়াও যাইতে পারেন নাই। 

২২ 
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তিনি যদি বালিতেন সকল বর্ণের মধ্যে দ্বিজত্ব রূপে বর্ণভ্রয়ের পরস্পর 
তুলাত1 থাকায় প্রাতিলোমানিবারণার্থ আনুলোম্য পদটী প্রয়োগ 
করিয়াছেন এবং আন্ুলোম্য থাকিলেও তুল্যত1 ন। থাকায় দ্বিজের 
নিষিদ্ধ শুদ্রাতে উৎপন্ন পুজ্রেরও ছিজত্ব নিবারণার্থ “তুল্যাস্থঁ এই পদ 
প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা হইলেই তাহার ব্যাখ্য। সর্বশাস্ত্র-সম্মত ব্যাখ্যা 
হইত । কিন্তু গোবিন্দরাজ তাহ] অনুধাবন না করিয়া বলিলেন *বর্ণত্ব- 
পুরস্কারে জাতি বলিলে সকল মাত! পিতাকেই এক জাতি বলিতে হয়, 
জাতিতেদ থাকে না,এবং স্থষ্টত্ব পুরস্কারে জাতি বলিলেত পণ পক্ষী তৃণ 
লতা মৃন্তিক1 জল প্রভৃতি সকলকে এক জাতি বলা যায়, কিন্তু সেরূপ 
অর্থে জাতি শব্দ প্রয়োগ এখানে উদ্দেগ্ত নয়। এখানে জাতি শবের অর্থ 
স্বতন্ত্র) এখানে জাতির লক্ষণ কেবল শাস্ত্রে ও ব্যবহারে যাহাকে 
জাতি বলিতেছে তাহা জানিবার ও জানাইবার নিমিত্ত; কারণ 
মন্থুষ্যে গো অশ্বাদির হ্যায় জাতিতেদের অববোধক আকারাদির 
কোনও প্রতেদ দৃষ্ট হয় ন11” হা ব্রন্মণ্যদেব, তুমি কোথায়! গোবিন্দ- 
বাজ গুরুর গুরু, ইনি এ কি কথা বলিলেন! শাস্ত্রেকি অনুপলব্ধ ও 
অন্ুপলভ্য অনন্ুসরণীয় কোন বিষয়ের উপদেশ দেন? শাস্ত্রোক্ত 
বিষয়ের সত্বা কি পৃথিবীতে অনুভূত হইবার যোগ্য নহে? খধিরা কি 
যাহ৷ ইচ্ছা তাহাই বাঁলয়া গিয়াছেন আর তাহা শাস্ত্র বলিয়। মান্য 
হইয়াছে । এই জাতি বিষয়ে জ্ঞাতির উৎপত্তি ও বিভাগ এবং জাতির 
লক্ষণ বিষয়ে শান্ত্রকারেরা কি কিছুই বলেন নাই? মনু-বাক্য শ্রবণ 
ও পশ্চাৎ স্মরণ করিয়] মহষি ভৃগু কি এই মন্রসংহিত বলেন নাই? 
জাতিবিষয়ে এই মনুরই বাক্য শুনিয়া মহথি ভূগু প্রভৃতি অপরাপর 
স্থলে কি বলিয়াছেন তাঁহাও ইনি অবগত নহেন, অথচ এতার্শ 
মনুশান্ত্রের ব্যাখ্যায় উদ্যক্ত। পাঠক মহাশয়ের! বোধ করি প্রথমা- 
ধ্যায়ো্ত জাতিলক্ষণাঁদি বিষয় বিস্বত হন নাই। আপনারা দেখুন 


বৈগ্য-বিদ্বেষীদিগের মত খগ্ডন। ৩২৫ 


ইনি কি বলিতেছেন। জাতির মধ্যে কি আবার জাঁতি দাই, এক্ষ 
গো কিংবা অশ্বও কি দেশাদিভেদে বহু জাতীয় হইতে পারে না, এক 
দেশীয় অশ্ব কি আবার বর্ণাদি তেদে বনু জাতীয় হইতে পারে না, 
এক বণায় অশ্বা্দি আবার বেগশজ্যাদি অন্তান্ত প্রকার গুণ বা ধর্ম 
ভেদে কি বহু জাতীয় হইতে পারে না, এবং এ সকল তিন্ন জাতীয়ত। 
কি লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায় না? বিনা লক্ষণেই কি ইহাদের ভিন্ন জাতিত্ব 
শাস্ত্রে বা মুখে গুরুপরম্পরায় উপদিষ্ট হইয়া আসিতেছে ? আমরাও 
তাই বুঝিতেছি? জাতির বোধক লক্ষণ হইতে পারে না? জাতি- 
ব্যাখাকার গোবিন্দরাজ এখানেও একটী ভ্রান্ত ও বড় অসিদ্ধ কথ! 
বলয়। তাহার প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধার হাস করিয়া দিতেছেন। 
একই মনুষ্য জাতি ষেকি জন্য এই ভিন্ন ভিন্ন বণী্ বলিয়া পরিগণিত 
হইতেছেন এবং শান্ত্কারের। তাহাদের জাতিভেদ বিষয়ে কি প্রকার 
শিক্ষ। দিয়াছেন তাহা গোবিন্দরাজ জানিতেন না, তাই তিনি এরূপ 
কথ বলিঝাছেন এবং বর্ণ লক্ষণও জানিতেন না বলিয়াই এই গ্লোকের 
ব্যাখ্যায় অকৃতকার্য হইয়াছেন। ব্রাহ্মণবর্ণের লক্ষণে পব্রাহ্গণবর্ণের 
পুত্র ব্রাহ্গণবর্ণ” এরূপ কোনও শাস্ত্রে বলেন নাই; ইহা! কোনও 
প্রকারে জাতি লক্ষণ বা বর্ণলক্ষণ হইতে পাবে না, কিন্তু এখানে 
জাতিলক্ষণ বলা উদ্দেশ্ত নয়, প্রয়োজনও নাই, কোন্‌ বর্ণীয় 
সংস্কারাদি কোন্‌ কোন্‌ জাতিজাত পুত্রের। প্রাপ্ত হইবে তাহাই 
জানাইবার নিমিত এখানে সংস্কার প্রাপ্তিষোগ্য বর্ণ দেখাইয়া দিতে- 
ছেন। জাতি কাহাকে বলে তাহা সকলেই জানেন ইহ] ধরিয়া 
লওয় হংবাছে। তাহার পর যেব্যক্তিযেবর্ণের সংস্কারাদি পাইবে 
লে সেই বর্ণীপ় কর্ম যদি করে তবে সেই বর্ণ বঙ্গিয়৷ গণ্য হইবে 
অগ্তথ। শঙ্কর হইবে বা তথ্রণীয় অপসদ, অধবা জাতি মাত্রে ব্রাহ্মণ বা 
শুর ছইবে। ইহাই সকল শাস্ত্রের সর্বত্র উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহান্ক 


৩২৬ বৈগ্ত-বর্ণ-বিনির্ণয় । 


অন্যথ। উপদিষ্ট হয় নাই। যখন ব্রাহ্মণের ব্রাক্ষণীতে জাত পুক্ত 
কর্ম্মান্ুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্তঠ অথবা শূদ্রও হইতে পারে তখন 
এখানে জাতমাত্রের প্রতি এই বর্ণ কথন যে কেবল সংস্কারাদি জ্ঞাপ- 
নের নিমিত্ত তাহার আর কোনও সন্দেহই হইতে পারে না। যদি 
ব্রাহ্মণের ব্রাঙ্গণীতে জাত পুক্র শূদ্র না! হইতে পারে তবে গোবিন্দরাঁজ 
তীহারই উদ্ধত -“ব্রতহীনা অসংস্কার্য্য” ইত্যাদি শ্লোকে কেন বলি- 
তেছেন যে “সবর্ণপতি কর্তৃক সবর্ণা পত্বীতে উৎ্পার্দিত হইলেও যে 
সকল পুক্র ব্রতহীন হয় তাহারা সংস্কার যোগ্য নয়, তাহার। ব্রাত্য 
এ জন্য সমাজ হইতে বহিষ্কৃত অর্থাৎ বাহা জাতি বা শঙ্কর মধ্যে পরি- 
গণিত।” গোবিন্দরাজ নিজের বাক্যের বিরুদ্ধেই সমস্ত প্রমাণ 
দিয়াছেন। ইহার পরেই তিনি যে যাজ্ঞবন্ধ্য বচন প্রমাণ দিয়াছেন 
তাহাতে স্পষ্টই বলিতেছেন যে “সবর্ণ হইতে সবর্ণাতে যাহার! জন্মে 
তাহারা সবর্ণ ই হয়, এই যাজ্ঞবন্ধ্য বচন মন্ুবচনের সহিত এক হওয়ায় 
এবং ষাজ্ঞবন্ধ্য ইহা! পরিণীতাবিষয়ক ইহ] বলিয়! স্ববাক্যের উপসংহার 
করায় এই শ্রোকটী পত্ীজাত পুত্রদের বর্ণনির্ণয়বিষয়ক 1” *পত্ী- 
বিষয়ক” অর্থাৎ পত্রীজাত পু্রের বর্ণনির্ণুবিঘ্নষক বলিয়াও গোবিন্দরাঁজ 
যে পতীগণের সবর্ণতা স্বীকার করেন নাই তাহা তাহার এই গ্নোকের 
শপিত্রোস্পদদ্বারা এবং অন্ান্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট উপলব হইতেছে । 
তিনি মনুর এই শ্রোকোক্ত বাক্যের ন্যায় যে যাঁজ্ঞবন্ধ্যোক্ত এই শ্লোকের 
তাৎপর্য্যও বুঝেন নাই তাহাঁও স্পষ্ট জানা যাইতেছে । যাঁজ্ঞবন্ধ্য সবর্ণ 
হইতে “সবর্ণাতে জাত পুজ্রেরা সবর্ণ ই হয়” ইহ] বলিয়াছেন বটে, 
কিন্ত বিবাহের পর সকল দ্বিজজাতীয় পত্বীই যে পতির সবর্ণ হয় এই 
স্বত্তিও তিনি বলিয়াছেন তাহ! গোবিন্দরাজের স্মতিপথে আসে 
নাই এবং সবর্ণাম্থ, বলাতে সবর্ণ হইতে স্বপরিণীতা পরপরিণীতা 
ও .অপরিণীতা সবর্ণামাত্রে জাতও যে সবর্ণ হয় তাহাও এই শ্লোকে 
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মনু বাক্যের সহিত একবাক্যে বল হইয়াছে তাহাও স্মরণ করেন 
নাই। সংহিতাঁকারের। পত্বীব বিশেষণে সব্ণজাতা ও অন্ুলোষজাতা! 
বুঝাইতে কখন কখন সবর্ণ শব্দ ও অন্ুলোম1 শব প্রয়োগ করক্রয়া- 
ছেনঃ বোধ হয় তাহাতেই অনেকের ভ্রম হইয়া থাকে যে পত্রী বিবা- 
হের পরও সবর্ণ। হয় না অন্ুলোমাই থাকে । গোবিন্বরাজের উদ্ধত 
যাজ্ঞবন্ক্য বচনের পুর্ববস্তী ছুইটী ও পরবর্তী সার্ধ দুইটা শ্লোক দেখি- 
লেই পাঠকদের সে ভ্রম অপনোদিত হইবে এবং সত্যের সবিশেষ 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন; এ জন্য আমরা এখানে এ কয়টী শ্লোক 
যথাস্থিত উদ্ধার করিয়৷ এ স্থলে প্রদর্শন করিতেছি। 

সত্যামন্তাং সবর্ণায়াং ধর্কার্ধ্যং ন কারয়েৎ। 

সবর্ণাস্থ বিধো ধর্মে জ্যেষ্ঠয়। ন বিনেতরাঃ ॥ 

দাহয়িত্বাপ্রহোত্রেণ স্ত্রিরং বৃত্তবতীং পতিঃ। 

আহরেদ্বিধিবদ্‌ দারানগ্রীং শ্চৈবাবিলন্বয়ন্‌ ॥ 

সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাস্ জায়ন্তে বে সজাতয়ঃ। 

অনিন্দ্যেধু বিবাহেষু পুত্রাঃ সম্তানবর্ধনাঃ ॥ 

বিপ্রান্‌ মৃর্ধাভিযিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াঃ। 

অন্বষ্ঠঃ শুদ্র্যাং নিধাদে। জাতঃ পারশবোহপিব। ॥ 

বৈশ্ঠাশুত্র্যোস্ত রাজন্তান্‌ মাহিয্যোগ্চো স্ুতৌ স্থৃতৌ ! 

বৈপ্তাত্ত করণঃ শৃদ্র্যাং বিশ্নান্বেষ বিধিঃ স্থৃতঃ ॥ 

সবর্ণা স্ত্রী থাকিতে অন্যকে অর্থাৎ উড়া শুদ্রাকে ধর্ম কার্য যঙ্জাদ 

করাইবে না। বহু সবর্ণা স্ত্রী থাকিলে তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা অর্থাৎ পিতৃবর্ণ 
ধরিয়া যে জ্যেষ্। হইবে তাহাকে ছাড়িয়া অন্যকে ধর্মকাধ্য করাইবে 
না। অতএব এই শ্রোকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণজাতা সকল 
পত্বীকেই সবর্ণা বলিয়াছেন। মন্ুও এইরূপে ভিন্ন বর্ণ জাতা স্ত্রীদের 
মধ্যে উচ্চবর্ণ জাতিদ্দিগকে বর্ণজ্যেষ্ঠা বলিয়াছেন। পতি, সাধবী স্ত্রী 


৩২৮, বৈদ্য-ব্ণ-বিনির্ণয । 


মরিলে তাহাকে আহিত অগ্নি দ্বার| দাহন করিবে, কিন্তু শীঘ্র দাক়- 
পরিগ্রহ ও অগ্নি আহরণ করিবে । এতদ্বারা আবার অন্যান্য শান্্রকার- 
ছিপের সহিত একবাক্যে সাধ্বী পতিব্রতা। স্ত্রীর জাতি নির্বিশেষে শ্রেষ্ঠতা 
সুচিত হইতেছে । সবর্ণা স্ত্রীমাত্রেই জাত পুত্র উত্পাদকের সবর্ণ হয়,কিন্ত 
ব্রাহ্মাদি অনিন্দিত বিবাহে উঢ়। পত্তীতে যে সকল পুন্র জন্মে তাহারা 
সকলেই পিতার বংশ বৃদ্ধিকর হয়। “পিভার বংশ বৃদ্ধিকর হয়” এ কথা 
বলাতেও যে বর্ণের পিত। সেই বর্ণের পুত্র তাহার হয় ইহাই বলা 
হইয়াছে । অনিন্দ্য বিবাহ জাতেরা সম্তানবর্ধন হয় এ কথ! 
বলাতে অপরিনীতা অপত্রীতৃতা সবর্ণাতে জাত পুত্র সবর্ণ হইলেও 
বংশরদ্ধিকর হয় না ইহাই বলা হইরাছে। অপরিণীতা অসবর্ণাতে 
জাতেরাও এরূপ ইহ! সিদ্ধ হইতেছে । এখানে বিবাহে অসবর্ণজাত 
পত্বীতে উৎপন্ন পুক্রগণের নাম নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন ব্রাহ্মণ 
হইতে ক্ষত্রিয়জাতা পত্বীতে মূর্ধাতিষিক্ত ও বৈশ্যবর্ণজাতা পত্থীতে 
অন্বষ্ঠ। শদ্রাবিবাহ দ্বিজের পক্ষে নিন্দনীয় হওয়াতে শদ্রজাতেরা 
বংশবর্ধন হয় না ইহা সিদ্ধ হইয়া স্বোঢ়। দ্বিজাতে জাত সমুদায় পুত্র 
বংশবর্ধন ইহা স্থির হইতেছে, শূদ্রা উঢ়া হইলেও সংস্কাররহিতা সুতরাং 
পত্রীত্বরহিত1 | অসযান বর্ণা শুদ্রীতে জাত পুভ্র “ব্রাহ্মণের পুক্র” 
বলিয়া পরিচর দ্বিতে "পাঁর” অর্থাৎ সক্ষম হইলেও পুক্রকার্ধ্য পিও- 
দ্ানাদিতে “শব+ অর্থাৎ অশক্ত এ জন্য পারশব নামে হীন জাতি 
শ্্রাতে জন্ম হেতুক নিষধ অর্থাৎ পতিত ও শুদ্র হওয়াতে নিষাদ 
নামে উক্ত হয়। এইরূপ ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যবর্ণজাত। পত্বীতে 
জাত মাহিয্যও ক্ষব্ত্িয় পিতার সবর্ণ, কিন্তু শূদ্রাবিবাহ নিন্দনীয় হওয়ায় 
শৃ্ধাতে জাত উগ্র শূদ্র হয় এবং বৈশ্য হইতে শুদ্রাতে জাত করণ নামে 
পুত্রও শূদ্র হয়। এই সকল শ্লোকের এইরূপ শাস্ত্রসঙ্গত সবর্থ, বোধ 
হয়, গোবিন্দরাজের জান গোচর হয় নাই; অন্যথা তিনি “সবর্ণেভ্যঃ” 
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ইত্যাদি বচনকে পত্বীবিষম্নক বঙ্গিয়াও কি প্রকারে পত্বীর পতি-সবর্ণতা 
অস্বীকার পুর্ব্বক পত্বীতে পতিজাত পুত্রের সবর্ণতা অস্বীকার করিতে 
চাঁন এবং কোন্‌ শাস্ত্র বচন অন্ুসারেই বা অপরিণীতা ও পরপরিণীতা 
সবর্ণাতে জাত পুজ্রের সবর্ণতা স্বীকার করিতে না চান। যাজ্বন্ধটীয় 
“সবর্ণেত্যঃ সবর্ণাস্থু” ইত্যাদি শ্লোকে সামান্তততং সবর্ণামাত্রের উক্তি 
হইয়াছে, স্বীয় পত্রী, পরপত্বী ব। অনুঢ়া1 বিশেষ কন্পিয়! কিছুই বলেন 
নাই । বেদ, মনত, ব্যাস, কাশ্ঠপাদ্দি খষির মতেরও তাৎকালিক ব্যব- 
হারের বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত ছুই টীকাকারের ন্যায় ও গোবিন্বরাজের ন্যায় 
এরূপ অসঙ্গত কথা কেহ বলেন নাই। সুতরাং তিনি এরূপ কথা 
বলাতে স্প্টই বোধ হয় যে তিনি মনু সংহিতার ন্যায় অন্তান্য শাস্ত্রেরও 
তাৎপর্য বুঝিতে পারেন নাই। 

যন্ধু এই পঞ্চম শ্লোকে যাহা বলিতেছেন তাহার সহিত "উঢ়ায়ান্ত 
সবর্ণাস্বামন্যাং বা কামযুদ্ধহেৎ। তস্তামুৎপাদ্দিতঃ পুভ্রো ন সবর্ণাৎ 
প্রহথীয়তে ॥৮ ইত্যাদি এবং “বিপ্রবদ্‌ বিপ্রবি্নাস্থ” হইতে “জাতঃ 
কম্াণি কুব্বীত ততঃ শত্রান্থ শৃদ্রবৎ” এই ব্যাসবাক্যের সহিত সম্পূর্ণ 
এঁক্য আছে । উভয়েই এক অর্থের প্রতিপাদ্ন করিতেছেন । মহা- 
ভাপ্রতীয় “ভার্ষ্যাশ্চতআো বিপ্রস্ত তিস্যঘাত্মাইস্ত জায়তে” এই বচন 
এবং মনুর অপর স্থলের “যথা ভ্রয়াণাং বর্ণানাং দ্বয়োরাত্মাইস্য জায়তে। 
জানন্তর্যযাৎ স্বযোন্টাঞ্” ইত্যাদি উপমাস্থলের বচনান্তরের সহিত ও 
অপরাপর বহুবচনের সহিতও এই শ্লোকোক্ত বাক্যের একতা আছে । 
যাজ্ঞবন্থ্যোক্ত যে বচনটী তিনি উদ্ধত করিয়াছেন তাহারও প্ররুত অর্থ 
করিয়া দেখাইলাম তাহারও সহিত এই সকল বাক্যের একতা আছে। 
ফল এমন কোন শাস্ত্রীয় বচন নাই ষাহার সহিত এই মন্ুবাক্যের 
একত] নাই । না! থাকিলেও মন্রুবচন অমান্ত হইবে না প্রত্যুত মন্ু- 
বাক্যের বিরোধি বলিয়! সেই শান্ত্রই অমান্ত ও অপ্রমাণ হইয়! যাইবে। 
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গোবিন্দরাজ মেধাতিথি ও কুল্লক এই সকল তত্বের প্রতি দৃষ্টি ন 
করিয়া তথাপি যে “স্বোট়াজাতাঃ সবর্ণাঃ স্থ্যঃ-সঙ্করাঃ-স্থ্যরতোইন্যথা", 
মন্ত্র প্রভৃতির এবং ব্যাসেরও বিরুদ্ধ এই বচনটীকে প্রকৃত ব্যাস বচন 
মনে করিয়া এস্থলে নম্বভিপ্রেত অর্থের বিপরীত অর্থ সমর্থনের নিমিত্ত 
উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা তাহার বুঝিবারই ভম বলিতে হইবে। 
ব্যাস নিয়তই মন্ুর অনুগামী । যেব্যাস মুর “সর্ধবর্ণেষু” ইত্যাদি 
এই দ্রশমাধ্যাক্ের পঞ্চম শ্লোকের সহিত এক বাক্যে “ভডঢ়ায়াস্ত”ইত্যাদি 
শ্লোক বলিয়াছেন, সেই ব্যাস সেই মন্ুর “ব্যভিচারেণ বর্ণানাঁং” 
ইত্যাদি বচনের সহিত এক বাক্যে "ব্রাহ্মণযাং ক্ষত্র-বৈগ্ঠাভ্যাং” হইতে 
“অধমাছুত্তমায়ান্ত জাতঃ শুদ্রাধমঃ স্মৃতঃ” এই পর্য্যন্ত বচনে সঙ্কর ও 
শূদ্র হইতে জাত চগ্ডাল নামক পুত্রকেই শদ্রাধম বলিয়া বুঝাইয়! 
দিয়াছেন। সেই ব্যাসের মতে পরোঢ়ামাত্রে জাত সঙ্কর হইলে তিনি 
সংহিতায় কখনও এরূপ বলিতেন না। কিন্ত গোবিন্দরাজের উদ্ধত 
ব্যাস বচনে স্বপত্বী ভিন্ন অন্য স্ত্রীতে জাত পুত্র মাত্রেই সম্কর হয়। 
অতএব প্র ব্যাস কখনই সংহিতাঁকার ব্যাস নন। এই নূতন ব্যাসের 
বচন মন্বা্দি বচনের বিরুদ্ধে এবং সংহিতাকার ব্যাস বচনেরও বিরুদ্ধ, 
এজন্য প্রামাণ্য নহে । মন্তু তাহার দশমাধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে অর্থাৎ 
“সর্বববর্ণেধু? ইত্যাদি শ্লোকের অব্যবহিত পর শ্লোকেই এবং এ 
অধ্যায়েই চতুর্দশ ও চতুর্বিংশ শ্রোকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে 
অপত্রীভূতা অনস্তরাতে অর্থাৎ ব্যবহিতাব্যবহিত পরবর্তী ও পুব্ববর্তীঁ 
বর্ণের স্ত্রীতে জাত পুত্রেরা আন্ুলোম্যে মাতৃবর্ণ ও প্রাতিলোম্যে পিতৃ 
বর্ণ হইবে এজন তাহারা অনন্তরনামা অর্থাৎ নীচ বর্ণের নামে 
নামপ্রাপ্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে । বিষ প্রভৃতিও এরূপ স্থলে “অন্ু- 
লোমাস্ব মাতৃবর্ণাঃ প্রতিলোমাস্বার্য্যবিগহিতাঃ, বলিয়! প্রতিলোমজ্ 
দিগকেই আবর্য্য-বিগহিত সঞ্চর বর্ণ বলিয়াছেন। নাদওর “আন্গু- 


বৈদ্য-বিদ্বেষীদিগের মত.খগুন । ৩৩১ 


লোৌম্যেন বর্ণানাং যজ্জবন্ম স বিধিঃ স্বতঃ। প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স 
জ্ঞেয়ো বর্ণসন্করঃ |” এই বাক্যে স্প্টরূপে আন্ুলোম্যে জাতের 
অসঙ্করত। ও প্রতিলোমঞ্জাতের সঙ্করত৷ অভিহিত করিয়াছেন। এই 
সকল ও এই প্রকার বহুল প্রবল শান্তর বচনের বিরুদ্ধে একটা জাল 
ব্যাসবচনের অনুরোধে গোবিন্দরাজ বর্ণ-বিষয়ক সমস্ত মন্ু-বচনটীর 
অঙ্গ নষ্ট করিয়াছেন। বর্ণ নির্ণয় না হইলে বর্ণ-ধর্ম-নির্ণয়েও কোন 
প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। এজন্ঠ কুল্প কাদির ব্যাখ্যাতে যেরূপ সেইরূপ 
তাহার বাখ্যাতেও মন্ুশান্ত্রথানি আগ্চোপাস্ত নষ্ট ও অনর্থক হইয়া 
যাইতেছে । মন্বাদির মতে যে বর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্ণীত হইতেছে 
মন্ুর এই ব্যাথ্যাকারদের মতে সেই বর্ণ অপধ্বংসজ, সঙ্কর বা শূদ্রা- 
ধম বলিয়া নিরণীত হইতেছে। ইহাদের মতে স্বীয় পত্বীতে স্বয়মুৎ- 
পাদিত পুত্রেরাও সঙ্কর হয়। অতএব গোবিন্দরাজ মেধাতিথি ও 
কুল্লক মন্ুসংহিতার কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা পাঠকবর্ণ 
সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন! গোবিন্দরাজ কুগ্ড-গোলকাদির 
ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ স্বরূপ শ্রনত্যুক্ত জাবালের উপাখ্যান উদ্ধত করিয়া 
এ বচন সাধারণ বচনের ন্যায় খণ্ন করিয়া বলিতেছেন “কুলটার 
গর্ভজাত জাবালের উৎ্পন্তি পিতা হইতে সম্ভাবনা করিয়! গৌতম 
বংণীয় হারিদ্রম খষি তীহার ব্রাক্মণবর্ণীয় সংস্কার করিয়াছিলেন ।” 
“পিতা হইতে উৎপত্তি সম্ভাবন। করিয়া” এই অনুমান গোবিন্দরাজ 
কোথায় পাইলেন? ব্রাঙ্গণ হইতে উৎপত্তি এই অন্ুমানই কি 
ব্রাহ্মণ বর্ণীয় সংস্কারের পক্ষে যথেষ্ট নয়? কোন্‌ সংহিতাকার সবর্ণ 
হইতে সবর্ণাতে জাত পুত্রকে সবর্ণ বলেন নাই? অপসদ হইলে কি 
তাহার সবর্ণ হওয়ার কোনও বাধ! থাকে ? গোবিন্দরাজ বলেন যে 
শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ ব্রাহ্মণদের সহিত যে কুগ্ত-গোলকেরও শ্রাদ্ধে নিষেধ 
দেখা যায় তাহা কেবল পাছে কেহ উক্ত জাবাল উপাখ্যান সন্বন্ধীর 
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শ্রুতিদর্শনে এরূপ আশঙ্কা করেন ষে ব্রাহ্ষণ জাত কুশড-গোলকাদিও.. 
ব্রাহ্মণ, এজন্য সেই আশঙ্কা পরিহারার্থ তাহাদের ব্রাহ্ষণত্ব অসব্বেও 
ঞঁ নিষেধ বচন উক্ত হইয়াছে । অতএব এ বচন ভ্রষ্ ব্রন্মণ্যের ব্রাহ্গণত্ব- 
হুচক হুইতে পারে না। গোবিন্দরাঞ্জ জানেন না যে যে ব্যক্তি পুজের 
উৎপাদক হয়, সে এ পুজর-জননীবু পরিণেত। না হইলেও সেই উৎপন্ন 
পুত্রের পিতা হয় কিন্তু স্বৈরিণী জাবালা তাহা জানিত, কিন্তু সঙ্গঘকারী 
বছ পুরুষের মধ্যে কোন্‌ গোত্রীয় কোন্‌ পুরুষ হইতে তাহার গর্ভ 
সঞ্চার হইয়াছিল তাহা স্থির করিতে পারে নাই বলিয়াই পুত্রের গোক্র 
বলিতে পারে নাই, অন্যথা সে পরিণেতার গোত্র জানিত না এমন 
নহে। কিন্তু হারিদ্রম খবি এ শ্বৈরিণীর ও স্বৈরিণীবালকের সত্য- 
নিষ্ঠ দেখিয়াই তাহাকে ব্রাহ্গণী ও তাহার পুত্রকে ব্রাঙ্গণোৎপাদিত 
স্থির করিয়াছিলেন ও &ঁ পুত্রের ব্রাহ্মণ সংস্কার করিয়াছিলেন । যদি 
ই স্বৈরিণীর পুত্র-জন্মকালে কেহ পতি থাকিত ও তাহাকেই 
পুভ্রের জনক বলিয়। জানিত তাহ] হইলে সে অবশ্যই তাহার নামেই 
পুভ্রের গোত্রের পরিচয় দ্বিত, পুভ্রের নিকট আপনাকে বহুচারিণী 
বলিষ। পরিচয় দিত না। সে সর্বজন বিদ্িত এক বেশ্যা ছিল। বেশ্তা 
বলিয়) পরিচয় দ্রিতে তাহার লজ্জা নোধ হয় নাই। যাহা হউক কুও 
গোলকাদির৪ যে ব্রাহ্গণত্ব হয় তাহা কেবল মন্ুকত ধর্শশাস্ত্রে নয় 
অন্ঠান্ত সমস্ত ধর্মশান্ত্রেও কথিত এবং লৌকিক ব্যবহার দ্বার! প্রথিত 
আছে--তাহা আমরা পূর্বে প্রতিপাদন করিয়াছি। এবং এখনও 
সংশয়াপন্নদিগপকে বলিতেছি যে তাহারা মহাভারতীয় অনুশাসন 
পর্বের নবতিতম অধ্যায়ে ইহ৷ সবিস্তররূপে দেখিতে পাইবেন । ফল 
গোবিন্দরাজের ব্যাখ্যা যখন মনুর পদান্ুসারিণী নয় অন্যান্ত খষিগপ' 
প্রণীত শান্ত্রান্যায়িনীও নয় এবং প্রসিদ্ধ লৌকিক ব্যবহারের অন্ুকূল- 
বন্তিনীও নয় তখন তাহার কৃত ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়! বোধ হয় না। 
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বাহ! হউক গোবিন্দরাজ এউরূপে মনৃক্তির বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করিলেও 
তিনি যুর্ধাতিষিক্ত ও অন্বষ্ঠকে কুন্তুকের স্ায় সন্কীর্ণ জাতি বলেন নাই, 
অথচ তিনি উহ্থাদিগকে পিতৃ জাতীয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বর্ণীয়ও বলেন নাই। 
তিনি বলিয়াছেন যখন যাজ্জবন্ক্যাদি উহাদিগের যুদ্ধাতিষিক্তাদি ভিন্ন 
নাম দিয়াছেন, ব্রাঙ্গণ বলেন নাই, এবং যখন (জাল ) উশন! উহাদের 
বৃত্তি হুস্তী অশ্ব রথ চালনাদি ও অন্ত্রধারণাদি নির্দিষ্ট করিয়াছেন তখন 
উহার কখনই ব্রাহ্মণ জাতীয় নহে । আমরা এই ভ্রান্ত বাক্যের খগুন 
পূর্বেই করিয়াছি, দেখাইয়াছি যে সমাজ রক্ষার্থ & তিন জাতীয় 
লোকেরাই ব্রাঙ্গণ বর্ণ। তথাপি ইহাদের সবিশেষ পরিচয় চতুর্থ অধ্যায়ে 
দিব। এখানে পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন । 

মন্ধু একস্থলে ব্রাহ্মণের শৃ্রাপুত্রকে মিষাদ ও পারশব শবে নির্দেশ 
করিয়াছেন (যাজ্ঞবন্ধ্যও তাহ] করিয়াছেন দেখাইয়াছি) এই দেখিয়! 
গোবিন্দরাজ মন্ুকর্তৃক এর নিষাদেরই পারশব এই সংজ্ঞান্তর কল্পন৷ 
হইয়াছে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়! মনুর এ বাক্যকে অশান্ত্রীয় বলিয়াছেন 
কিন্ত তাহা গোবিন্দরাজের ভ্রম বলিতে হইবে, মুর ভ্রম নহে। কারণ 
নিষাদ বা পারশবেরা ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রাতে উৎপাদিত পুত্র । উহার 
শুদ্রাজাত এজন্য নিধাদ অর্থাৎ পতিত এবং ব্রাহ্মণ পুত্র বলিয়া পরিচন্ 
দিতে পার অর্থাৎ ক্ষম হইলেও পুভ্রকার্ধ্য শিতার সংবন্ধে করিতে অক্ষম 
এজন্যশবতুল্য এই অর্থে পারশব নামে কথিত হয়। বিশেষ এই যে নিধাদ 
বা পারশব ভার্্যাত্বে গৃহীত! স্বকীয় শৃদ্রা স্ত্রীতে জাত হইলে তদপেক্ষা 
পরকীয়া শুদ্রাতে জাত নিবাদ বা পারশব অধিক দূষিত, কিন্তু মন্তুমতে 
ইহার! প্রতিলোষজ বা! সঙ্কীর্ণ জাতি নহে যে হেতু অন্ুলোমাতে জাত। 
মন্ু কেবল ঘ্বাত্তরাজজাতের উদ্দাহরণ দিতে উহাদের উল্লেথ করিয়াছেন; 
তুল্যাতুল্যত্ব দেখাইবার নিমিত্ত নহে। হ্ধ্যন্তরাজাতত্ব সংবন্ধে উভয়েই 
সমান, এই জন্যই শনবাদঃ শুদ্রকন্ায়াং ষঃ পারশব উচ্যতে” বলিয়া 
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ছেন। গোবিন্দরাজ যদি কোন কোনও গ্রন্থের অনুসরণে নিষাদকে ও 
পারশব না বলেন তবে “যঃ এই পদের পর একটী ণ্ডঢ়ায়াং” পদ্দ 
উহা করিয়া ব্যাথ্যা করিতে পারিতেন। যাহ] হউক এই মনু বাক্যের 
তাৎপর্য্য বুঝিলে বোধ হয় তিনি অষ্টম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে মনুকে ভ্রান্ত 
বলিতেন না। না৷ বুঝিঘ্না ভগবানকে এরপ্‌ ভ্রান্ত বল৷ ভ্রাস্তগণেরই 
কার্য । “মনু অশান্ত্রীয় বলিয়াছেন, এরূপ উক্তিও তাহার অসীম 
প্রগল্ভতাস্ছচক মাত্র । ধষাহার উক্তিই শাস্ত্র তাহার বচন অশাস্ত্ীয় 
একি কম আম্পর্ধার কথা! এই জন্তই বলি বৈদ্যবিদ্বেষী ব্রাঙ্গণবিছেষী 
এই সকল লোকে ও অধন্মা নাস্তিকে প্রভেদ নাই। 

মহধি যাঁজ্ঞবন্্য “সবর্ণেত্যঃ সবর্ণাস্তু” ইত্যাদি গ্লোকার্দে সমানবর্ণ 
হইতে স্বকীয় পরকীয় নির্বিশেষে সমানবর্ণ। স্ত্রী মাত্রে সমানবণ্ণ পুক্রের 
উৎপত্তি বলিয়াছেন; সুতরাং বিবাহ জন্য সমানবর্ণ হইয়াছে যে 
অনস্তর বর্ণজাতা পত্রী তাহাতেও সমানবরীয় পুত্রের উৎপত্তি বল! 
হইয়াছে। পাছে তাহাতে কাহারও সন্দেহ হয় এজন্য “অনিন্ব্যেযু 
বিবাহেষু” ইত্যাদি অপরার্ধে অনিন্দ্য সমুদয় বিবাহে জাত পু্রের 
উৎ্কর্ষও নিন্দিত বিবাহে জাত সমুদায় পুত্রের নিকর্ষ বলিলেন । 
এতদ্বারা শূদ্রা বিবাহ দ্বিজগণের পক্ষে নিন্দিত হওয়াতে ও অনুলোষে 
বা প্রতিলোমে আস্ুরাদ্দি বিবাহ ব৷ অজ্ঞান বশত অবৈধ বিবাহ জাত 
সমুদ্ধায় পুজ্ের নিন্দিতত্ব সচিত হইতেছে । এক্ষণে দৃষ্টান্ত দ্বার! 
অনুলোমে পত্বীজাত ও স্বোঢা শৃদ্রাজাত অন্তর প্রভব দ্বিজ পু্রদিগের 
নাম নির্দেশ করিয়! দেখাইবার নিমিত্ত “বিপ্রান্মর্থীভি ঘিক্তোহি" 
ইত্যাদি শ্লোক বলিলেন। এই পুভ্রগণের মধ্যে অনিন্দ্যবিবাহোৎ্পন্ন 
পুত্র সকলকে সন্তানবদ্ধন বলাতে তাহাদের পিতৃবর্ণত্ব এবং নিন্দিত 
বিবাহোৎপন্ন মাতৃবর্ণায় পারশব উগ্র ও করণের ত্রষ্টত্ব স্থচিত হইয়াছে । 
হীনজাতি শুদ্রা্ বিবাহ উক্ত হইলেও এ বিবাহ অমন্ত্রক ও ছিজগণের 
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পক্ষে নিন্দিত; সুতরাং তছুৎপাদ্ক দ্বিজের এবং তদুপন্ন পারশবাদির 
শদ্রত্ব ও নিন্দিতত্ব শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । অতএব শুদ্র ভিন্ন অপর 
তিন বর্ণ হইতে গৃহীত পত্বীর সগোত্রত্ব অর্থাৎ সকুলজাতার ন্যায় সবর্ত্ব 
এবং তদুৎপন্ন পুজ্রের 'ও সবর্ণত্ব সিদ্ধান্ত হইয়া যাইতেছে । অতএব 
তগবান্‌ মন্তু “সর্ধবর্পেষু” বলিয়াও “আন্ুলোম্যেন তুল্যাস” বলিয়া যে 
কার্ধ্য সিদ্ধ করিয়াছেন, যাজ্ঞবন্ধ্য “সবর্ণেত্যঃ সবর্ণাস্থ' বলার পর 
“অন্দিন্দ্যে বিবাহেষু” ও “সন্তান বর্ধনাঃ” বলিয়া সেই কার্য্য সিদ্ধ 
করিয়াছেন। মনু সর্ধববর্ণেষু ইত্যাদি শ্নোকে পত্বীজাত ও অনুলোমে 
অপতীজাত সমুদায় পুভ্রের সবর্ণত1 নির্ণয় করিয়া, পরবস্তা-_্্রীস্বনস্তর- 
জাতাসু' ইত্যাদি শ্লোকে অন্লোমে ও প্রতিলোমে অপতীজাতের 
নিন্দিতত্ব বলিয়াছেন। যাজ্ঞবন্ধ্য “সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণস্থ” ইত্যাদি 
শ্লোকের পর মূর্ধাভিষিক্ত অন্বষ্ঠ ইত্যাদি সংজ্ঞাগুলি উল্লেখের পর 
“বিনাশ্বেষবিধিঃ স্বতঃ” এই বাক্যে ব্রাহ্মণাদির অন্ুলোম পরিণীতা 
স্ত্রীতে উৎপন্ন গদ্ধীভিবিক্তাদি জাতিদিগের বিষয়েই এই বিধান ইহ] 
বলাতে, শ্লোকোক্ত পরিণীত। অনস্তর জাত পুজে £র্ধাভিষিক্ত প্রভৃতির 
সবর্ণতা ইহাই বুঝিতে হইবে । অপরিণীত অনন্তরাতে জাত হইলে এ 
বিধান নয় অর্থাৎ এ পুভ্রেরা৷ পিতৃ সবর্ণতা পাইবে না কিন্তু অনন্তরবর্ণ 
সমানবর্ণ হইয়! অনস্তরনামা হইবে ইহাই সুচিত হইতেছে । অতএব 
মন্দুর ন্যায় যাঁজ্ঞবন্ধ্য ও পারশব উগ্র ও করণ ব্যতীত আর সকল 
স্বোঢ়াজাত মূদ্ধাভিষিক্ত অনষ্ঠ প্রভৃতি পুত্রকে পিতৃবণ বলিয়াছেন ইহা 
সুচিত হইতেছে। রব্রাঙ্গণাদির উড়া ক্ষত্রিয়া ও বৈগ্তা অন্ুলোম। 
হইলেও বিবাহের পর সবর্ণা হইয়াছে বলিয়া তিনি তৎপুত্রদিগকে 
সধ্ণজই' বলিয়াছেন 'ন্থুলোষজ বলেন নাই। কেননা পুভ্রোৎ্পার্দন 
কালে তাহার1 সবর্ণাই ছিল অন্ুলোম! ছিল না। অতএব অন্থুলোমে 
পরোঢ়াতে উৎপন্ন পুক্রদিগকেই অন্ুলোমজ বলিয়াছেন। এই অনু- 
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লোমজের! স্বকীয় জনকের বর্ণ পায় না, জননীর স্বামীর ষে বর্ণ তাহ", 
অথব৷ জননী ন্বামী হইতে অভিন্ন বর্ণ হওয়ায় জননীর সদৃশ বর্ণ পায়, 
এবং আসুরাদি নিবিদ্ধ বিবাহে উৎপন্ন হওয়াতে আরও নিন্দিত হুয়। 
অতএব যাঁজ্বক্যের এই বচনে মন্বাদি অন্তান্ত শান্ত্রসঙ্গত এই অর্থেরই 
প্রতীতি হইতেছে । সুতরাং এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে তাহ! সনিস্তবু ন। 
রলিয়। ইহার পরেই পরোঢ়। প্রতিলোমাজাত প্রধান প্রধান বর্ণসক্করের 
নাম নির্দেশ করিয়া দেখাইতে “ব্রাহ্গণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সৃতঃ" ইত্যাদি 
দুইটী শ্লোক বলিয়াছেন । অনন্তর মাহিষ্য নামক অন্ুলোমজ ক্ষত্রিয় 
জাতি হইতে করণ নামক “অন্ুলোমজ শুদ্রজাতি ভ্ত্রীতে উৎপন্ন বথকার 
নামক শুদ্র জাতির উল্লেখ কৰ্বিয়াছেন। এই রথকার বিমিশ্র বর্ণ 
দ্বয়ের স্ত্রী ও পুরুষ হইতে জন্মিলেও অনুলোমজ হওয়াতে জন্মে প্রতি- 
লোমজ সবর্ণ অপেক্ষা উতকুষ্ট ইহ জানাইবার নিমিত্ত এই স্থলেই 
সাধারণত সকল অনুলোমজের উৎকর্ষ ও সকল প্রতিলোমজের নিকর্ষ 
বলিয়। জাতি কথন উপসংহার করিলেন । এথানেও “আন্গুলোম্যেন 
বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্বতঃ। প্রতিলোয্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণ- 
সন্করঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রের সহিত সঙগতরূপেই উক্ত হইয়াছে । অসঙ্গত- 
রূপে বল! হয় নাই। গোবিন্দরাজেরই মত অসঙ্গত ব্যবহার-বিরুদ্ধ 
ও অযৌক্তিক এজন্ত হেয়। 
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মনু ও যাজ্ঞবন্ক্যের এই সকল বচনের প্রক্কৃত তাৎ্পর্যা এই । কিন্তু 
তষ্টপল্লি-নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্র মহাশয় যেরূপ অনুবাদ 
করিয়াছেন তাহাতে শুর্ধাভিষিক্ত ও অন্বষ্ঠ যেন ব্রাহ্ণ বণাঁয় নয় কিন্ত 
বর্ণসঙ্কর এবং স্বোঢ়া ও পরোঢ়1 অনন্তরাতে জাতেবরাও যেন সদানরূপে 
নিন্দ্য এরূপ প্রতীতি হইতেছে । এরূপ ব্যাখ্যা অশাস্ত্ীন্ন তাছা পূর্বেই 
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প্রদর্শিত হুইয়াছে। তর্করত্ব মহাশয় ৯৫ ও ৯৬ সংখ্যক শ্লোকের যেকুপ 
অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে তিনি মূর্ধাভি- 
বিক্তকে ও অন্বষ্ঠকে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়। ধরিলেও ইহাদিগকে 
ব্রাহ্মণবর্ণীয় বলেন নাই, অন্থ! ৯৬ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদে “যুদ্ধীভি- 
বিক্তত্বাদি হইতে বিপ্রত্বাদ্দি লাভ” ইত্যাদি রূপ অর্থ করিতেন না, 
এবং “অধরোত্তরম্” এই পদেরও তাদৃশ ব্যাখ্য। করিতেন না। যাহা 
হউক তাহার এই ব্যাখ্যা সমীচীন হয় নাই। যাজ্জবন্ধ্য পরিণীতাজাত 
পুত সকলের উল্লেখ করিয়া! পরবত্রাী তিনটী শ্লোকে অপরিণীতা 
জাতদের কথাই বলিয়াছেন। অতএব অপরিণীতাজাতদের মধ্যেই 
অন্ুলোমজের! সৎ ও প্রতিলোমজেরা অসৎ ইহাই এখানে বুঝিতে 
হইবে। কারণ পত্রীজাত পুজ্রের1 অনিন্দিত ও পিতৃ সবর্ণ ইহা! স্কচিত 
হওয়ায় তাহাদিগের কথা ইতিপূর্েই উপসংহ্ৃত হইয়াছে ; এখানে 
সে কথা উঠিতেই পারে না। “সস্তানবর্ধন” বলিয়! যাহাদের পরিচয় 
দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সদসত্ত। (বিষয়ে জিজ্ঞাসাঁও হয় ন!। বিশেষত 
সম্তানবর্ধন রূপে এক শ্রেণীর এ সকল পুক্রদিগকে যখন সবর্ণজ ও 
অন্ুলোমজ্জ ভেদে তুলনা করিয়া! বিচার হইতেছে না, পরস্ত অন্থুলোমজ 
ও প্রতিলোমজ মাত্র বলিয়াই তুলন! ও বিচার হইতেছে তখন ইহার 
সকলেই পরোঢ়া জাত মাতৃদোব নিন্দিত রূপে এক শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় 
ইহাদিগেরই বিষয়ে এস্বলে বলা হইতেছে ইহাই বুবিতে হইবে। 
এখানে সন্তানবর্ধন অন্ুলোজকেও যদি সৎ বলিয়া ধরা হইয়াছে এরূপ 
মনে কর! যায়, তবে সবর্জদ্দিগকেও কেন সৎ বলিলেন ন1 এরূপ 
সন্দেহ হয়, ও সে সন্দেহের মীমাংসা পাওয়া ষায় না। ফলত ভাদ্বশ 
অভিপ্রায় হইলে “সবর্জ ও অন্ুলোমজেরা সৎ ও প্রতিলোষজে। 
অসৎ এরূপ বলিতেন। সর্ধশ্রেষ্ঠ সবর্ণজের বিষয় গণনার অধ্যেই 
"নিলেন ন৷ এরূপ হইতেই পারে না। তর্করত্ব মহাশয় পত্বীজাণ্ত 
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ও ক্মপত্বীজাত দ্বিবিধ পুত্রের, বিভিন্ন বর্ণত। উপলব্ধি করেন নাই। 
পরপরিণীতা ক্ষত্রিয়াতে ব্রান্গোণোৎ্পাদিত পুত্র অন্থুলোমঙ্জ ও সৎ 
হইলেও মৃূর্দীতিষিক্ত নামে ব্রাহ্গণজাতীয় রাজজাতি নয়, প্রত্যুত 
ক্ষত্রিয় মধ্যেও অধম; এইরূপ পরপরিণীত। বৈশ্যাতে ব্রাঙ্গণোৎ্পা দিত 
পুত্র অন্ুলোমজ ও সৎ হইলেও অন্বষ্ঠনামে ব্রাহ্মণ নয়, কিন্ত বৈশ্তবর্ণ 
মধ্যে অধম। প্রতিলোমজ ক্ষত্রিয় সতের সহিত ও প্রতিলোমক্জ 
বৈশ্ত মাগধের সহিত তুলনাতেই এ অনুলোমজ ক্ষত্রিয়াধম ও বৈশ্যা- 
ধমের। সৎ, সম্ভানবর্ধন পুক্রদ্দিগেব সহিত তুলনায় ইহারা সৎ বা 
অনিন্দিত নহে, প্রতু্যুত নিন্দিত বা অসৎ বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে ॥ 
সেইভন্ত তাদৃশ তুলনাতেই মনু বলিয়াছেন “সদৃশানেব তানাহু 
মাতৃদোষবিগহিতান্” | ব্রাঙ্গণের স্বীয় ও পরকীয় পত্বীজাত এ দুই 
পুক্রকে স্বোঢ়া পরোটা ব্রাহ্মণ ছুহিতৃজাত পুক্র হইতে বিশেষ করিয়া 
করিবার নিমিত্তই মর্দাভিবিজ্ত ও ও অন্বষ্ঠ নামে দেওয়া হইয়াছে ) 
কিন্তু তর্করত্র মহাশয় স্বপত্রীজাত ও পরপতরীজ্জাত উভয়েরই মৃর্ধা- 
ভিষিক্ত ও অন্বঃনাম দেখিয়া উভয়কেই সমান ভাবিয়াছেন, ইহাই 
তাহার ব্যাখ্যার দোষ। তিনি “অধরোভরম্” পদের যেরূপ ব্যাধ্য। 
ও টাপ্লনী দিয়াছেন তাহাতে জন্মমাত্রই যেন বর্ণতার কারণ ইহ! 
প্রতীয়মান হইতেছে, এটী ভ্রম । জন্মে বা জাতিতে ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্ব সকলেই সমান; ভৌতিক জন্মে শূদ্রও ইহাদের সমান হইলেও 
কেবল আধ্যাত্মিক জন্ম না পাওয়াতেই অসমান বা একজাতি বলিয়া 
কথিত হয়, দ্বিজাতি বলিয়া অভিহিত হয় না। এই দ্বিজজাতীয় 
লোকের! ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বা বর্ণ বলিয়া অভিহিত হইতেছেন, কিন্তু 
ইহা তাহার ব্যাখ্যায় প্রতীত হয় না। ব্রাঞ্ষণ বা! দ্বিজজাতি হইতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ নির্দিষ্ট বটকর্ম্মের এক দুই বা ততোধিক 
প্রধান কর্দ পরিত্যাগ ও বর্ণান্তরের কর্গ্রহণ হেতুকই যে কেহ 


বৈগ্-বিদ্বেষীদিগের মত খণ্ডন: ৩৫৩ 


ক্ষত্রিন্, কেহ বৈশ্য ও কেহ শুদ্র হইয়াছেন এই শান্ত্ার্থ তাহার ব্যাথ্যাস্ 
প্রতীত হয় না, এবং জন্ম, জ্ঞান ও সদাচার এই তিনটির উৎকর্ষাপকর্ষ 
যে যুগপৎ জাতীয় উন্নতি ও অধোগতির কারণ বা বর্োক্ককর্ষের হেতু 
তাহ। তাহার ব্যাখ্যায় প্রতীয়মান হয় না। প্রত্যুত সকল ধর্শাস্ত্রের 
বিরুদ্ধে জন্মমাত্রকে তিনি বর্ণের কারণ বলিতেছেন, “তপোবীজ- 
প্রভাবৈস্ত তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে। উৎকর্ষঞ্াপকর্ষঞ্ মনুষ্েঘিহ 
জন্মত2॥” এই মনু বাক্যের ও অন্ত সমুদায় ধর্্মশান্ত্রের বিরুদ্ধ বলি- 
তেছেন, এবং তাহ দেখিয়াও দেখিতেছেন না। আচার দোষে 
ব্রাহ্ণ এক জন্মেই চগ্ডালত্ব পাইতে পারে, কারণ অধঃপতন অতি 
সহজ; আচার দোষ থাকিলে সহত্র জন্মেও কেবল ব্রাহ্মণের পুত্র 
বলিয়া কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। যদি তাহা হইত, তাহ] হইলে ত ক্ষত্রিয় 
বৈশ্যাদি বর্ণের উৎপত্তিই হইতে পারিত ন1 এবং শূদ্র ও বর্ণসক্করাদিরও 
উৎপত্তি হইতে পারিত না। তিনি টিগ্ননীতে একই ব্রাঙ্গণ হইতে 
ক্ষেত্রের গুণ দোষে জাতির বিভিন্রতা দেখা ইয়াছেন, কিন্তু এ ব্রাহ্মণের 
অর্থ কি তাহা দেখান নাই । তাহার ও পুভ্রের কর্ম্মদোষে ও কন্মুণে 
যে জাতির বিভিত্ত্রতা হয় তাহাও দ্বেখান নাই। কেবল ক্ষেত্রশুণে 
আম্রাতক হইতে আত্ম হয়, ইহা মন্বাদি কোন শান্ত্রকারই বলেন নাই। 
তবে ব্রাঙ্গণের বীজে নিষাগ্ঠা্দি ক্রমে উত্তরোত্তর উৎকুষ্ট ক্ষেত্র মাত্রে 
ব্রাহ্মণ জন্ম কি প্রকারে সম্ভব হয়। কর্মবিহীন হইলেও ছুরাচার 
হইলে যখন ব্রাহ্মণের ব্রাঙ্মণীতে জাত পুভ্র9 ব্রাঙ্গণ নয় ইহা শাস্ত্রে 
পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে এবং ক্ষত্রিয়ের ক্ষব্রিয়াতে জাত বৈশ্ঠাজাত 
এমন কি শুদ্রাজাত পুভ্রেরাও যখন এক জন্মেই তপঃ প্রভাবে ব্রাহ্মণ 
হইয়াছেন ইহাও শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ দেখা যায়ঃ তখন নিষাদী প্রভৃতি 
ক্ষেত্র হইতে উত্তরোভর উতৎকই ক্ষেত্রে জন্ম গ্রহণ মাত্রে কেহ ব্রাহ্গণ 
হয় এ কথ! নিতান্ত শান্ত্র-বিরুদ্ধ, যুক্তি বিরুদ্ধ, ব্যবহার-বিরুদ্ধ ও মনুম্য 
ও 


৩৫৪ বৈদ্য-বণ-বিনিরয়। 


সাধারণের অগোচর। এতাদৃশ অসিদ্ধ মত জানায় মুতের কোনও 
প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না। অতএব এতাদৃশ মত সর্বথ! পরিত্যাজ্য 
৬ পৃজ্যপার্দ ভরত শিরোমণি মহাশয়ের জাত্যুতৎ্কর্ষ বিষয়িণী ব্যাখ্যাও 
এই কারণে হেয় হইতেছে। 
ইতি গোবিন্দ রাজ__পঞ্চানন তর্করত্ব--ভরত শিরোমণি 
মত খণ্ডন 


স্পেস 


স্মার্ত রঘুনন্দনের মত খণ্ডন । 


ভারতবর্ষীয় জাতি বিবরণ সম্পূর্ণরূপে জানিতে হইলে ব্রাহ্মণ 
জাতির! এ দেশের কোন স্থলে আসিয়৷ প্রথম অধিকার করিয়াছিলেন 
ও মনু কোথায় থাকিয়। ক্রমে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এ দেশের 
নাম তখন কি ছিল+ এবং এখনই বা ইহার নাম ভারতবর্ষ কেন 
হইল এ সকল জান' আর্ধামীত্রেরই কর্তব্য এ জন্য যত দূর সংক্ষেপে 
পারা যায় তাহা এ স্থানেই বলিয়া পশ্চাৎ বক্তব্য বিষয়ে অগ্রসর 
হইব। 

সরস্বতী সিন্ধু ও তাহার পঞ্চ শাখা এই সপ্ত সিন্ধু অর্থাৎ সাতটী 
নদীর অবস্থান হেতুক তৎসন্নিহিত প্রদেশ মাত্রকে এ দ্রেশের প্রাচীন 
আর্ষেরা সপ্তসিন্ধু বা সিন্ধু বলিতেন। এই সিন্ধু শব্ধ হইতেই এদেশে 
এবং এ দ্রেশের অধিবাসিদিগের নাম অনার্য্যের! ইঞ্ড, হিন্দু ও হিন্দুস্ত 1 
বলিত * | মুসলমানেরা তাহাদের রাজত্বকালে তদন্ুসারেই ইহাকে 





* যেমন সপ্তাহ মাস প্রভৃতি শবের “স+ অঙ্গর স্থলে 'হ' করিয়া “হপ্তাহ+ “মাহ। 
বলে তক্দ্রপ। | 


স্মার্ত রঘুনন্দনের মত খণ্ডন। ৩৫৫ 


হিন্দুস্ত বলিয়! প্রচার করে। তখন হইতে আর্ষেরা এ হিন্দুস্তণাকে 
দ্বীয়ভাষ|! অনুসারে হিন্দুস্থান বলিতে আরম্ভ করেন। গ্রীক গ্রন্থকার 
হিরোডোটাস এ দেশকে স্বীয় ভাষার প্রকৃতি অনুসারে বিয়োশিয়া। 
থেশালিয়া, মেসিভো নয়! ইত্যাদি নামের ন্যাঁয় এ হিন্দু শব্দ হইতে 
হিগ্ডিয়া বলিয় স্বগ্রন্থে প্রচার করেন, তদ্বধি প্রাচীন ইয়ুরোপীয়েরাও 
ইহাকে হিগ্ডয়। বলিত, কিন্তু কিছু কাল পরে ইংরাজের! ইহাদের 
ভাষার প্রকৃতি অনুসারে হিগ্ডিয়া * স্থানে ইগ্ডিয়া করিয়।৷ লইলেন 
ও তাহাদের এ দেশে আসা অবধি ইওিয়া বলিয়াই ইহাকে অন্ঠান্ত 
দেশেও প্রচার করিলেন। এই হিন্দু দেশ প্রাচীন কালে বহু বিস্তৃত ন৷ 
থাকিলেও ইহার সংক্ষেপ ও বিস্তৃতি অন্ুপারে নামার্ধেরও সংক্ষেপ ও 
বিস্তৃতি হইয়াছে । পুরাণ অনুসারে ইহার নাম পূর্বে নাভিবর্ধ ছিল ও 
পশ্চাৎ্ ভরতের নামানুসারে ভারতবর্ষ হইয়াছিল । আমর অগ্ভাপি এ 
দেশকে ভারতবর্ষ ব৷ হিন্দুস্থান বলি। 


মনু ব্রহ্দদ্িগকে লইয়া প্রথমত এই সপ্তসিন্ধতেই আসিয়া রাজ্য 
স্থাপন করিয়াছিলেন এবং কালে ইহার নাম ব্রহ্মাবর্ত রাখিয়াছিলেন । 
্রন্মাবর্ত সরস্বতী ও দৃষদ্ধতী নায়ী নদীদ্বয়ের মধ্যে পুর্ব পশ্চিমে 
বিস্তত। এই সরস্বতী নদী প্রায় ৭২ দ্রাঘিমাংশে ও ৩৬ অক্ষাংশে 
গৌরগ্রীব পর্বত হইতে প্রবাহিত হইয়া সিন্ধুনদের সহিত মিলিত 
হইয়াছে এবং দৃষদ্বতী নদী উত্তর হইতে যমুনার পশ্চিমে প্রবাহিত 
হইয়! ৭২ দ্রাঘিমাংশে ও ৩১ অক্ষাংশে যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে 
সুতরাং বর্তমান হিন্দৃকুশ হইতে দিল্লির উত্তর পশ্চিমে অস্বাল! পর্যান্ত 
ভুভাগ ইহার অন্তর্গত ছিল। পুব্বে সমু্ায় ব্রক্ষজাতি ইহাদের 





* যেমন হন্ঘল (1701001০) হনর (11000) হৌয়ার (1797) শবকে 
অন্বল, অনার আউয়ার বলিয়। থাকেন। 


৩৫৬ ঘৈগ্-বর্ণ-বিনির্ণষ । 


যধ্যেই বাস করিতেন । অনস্তর কিয়ৎকাল পরে কুরু, মৎস্য, পাঞ্চাল 
ও শ্রসেন প্রভৃতি দেশ সম্বলিত ভুভাগ অধিকার করিয়া! তথায় 
ব্রহ্ষষিরা বাস করিতেন ও তজ্জন্য এ দেশের নাম ব্রহ্মধিদেশ বলিয়া 
অভিহিত হইত । এই ব্রহ্গধিদিগের আচার ব্যবহার সর্বকোৎকষ্ট 
হওয়ায় এখন হইতে তাহাই সকলের অনুকরণীয় বলিয়া কথিত হুইয়া- 
ছিল। তাহার পর আবার কিয়ৎকাল পরে ব্রহ্মদিগের রাজ্য উত্তরে 
হিমালয় ও দক্ষিণে বিদ্ধয এবং পুর্র্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল । 
তখন পশ্চিমে বিনশন, পূর্বে প্রয়াগ, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিদ্ধ্যাচল 
এই সীমান্তর্ধর্তী সমুদায় প্রদ্দেশকে মধাদেশ বলিত। তাহার পূর্বব- 
বর্তী কাশী হইতে বিদেহ রাজ্য পর্যান্ত ভূভাগ ও ইহাদিগের অধিরুত 
হইয়াছিল। তখন এ সকল দেশকে প্রাচ্য দেশ বলিত। অতএব 
পশ্চিমে ত্রহ্ষাবর্ত হইতে পুর্বে কাশী ও বিদেহ রাজ্য পর্য্যস্ত বিস্তৃত 
এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিদ্ধা পর্বত পর্যযস্ত বিস্তীর্ণ সমুদায় 
ভূতাগকে আর্্যাবর্ত বলিত। সেই জন্যই প্রাচীনতর মন্বাদি শাস্ত্রে 
ও অতিধানে বলিয়াছেন “আধ্যাবর্তঃ পুণ্যভমি মধ্যং বিশ্বাযহিমালয়োঃ।” 
এই সময়েই মন্্ুসংহিতা বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে । আর্ব্যেরা 
মন্থুসংহিতার নিয়মানুসাঁরে ইহারই মধ্যে বাস করিতেন বলিয়া! ইহার 
নাম আর্ধ্যাবর্ত হইয়াছে । শদ্রেরা কর্্দোপলক্ষে ইহার ভিতরে ব1 
বাহিরে ষে কে!ন দেশে বাস করিতে পারিত । পুরু বংশীয় ভরতের 
রাজ্যকালে উত্তর সীমার হিমালয় হইতে দক্ষিণ সীমা সমুদ্র পর্য্যস্ত 
পূর্ব সীম! কিরাত দেশ ও পশ্চিম সীমা যবন দেশ অর্থাৎ পারস্য ও 
তুরুম্ক দেশ পর্য্যন্ত ভূতাগ তাহার অধীন হয়। ভরতের রাজ্য বলিয়াই 
এই দেশ তদবধি ভারতবর্ষ বলিয়া কথিত হয় । বর্ষ-অর্থ আধিপত্য 
বা! অধিকার । তখন আরবের! ও শুদ্রেরা এই সমস্ত দেশে বাস করি- 
তেন। মন্তুর গ্রস্থকালে আর্য্যেরা সীমা-নির্দিষ্ট আর্ধ্যাবর্ভের বহির্ভীগে 


স্মার্ত রঘুনন্দনের মত খণ্ডন । ৩৫৭ 


গিয়া বাস করিতেন না; করিলে তাহার] আর্ধ্যবংশোৎপন্নই হউন 
'আব আধ্যভাষীই হউন তাহাদিগকে জাতিভ্রষ্ট ও বর্ণহীন দন্থ্য বলিয়া 
পরিগণিত হইতে হইত। কারণ আবর্ধ্যাবর্তকেই পুণ্যভুমি ও যজ্জতুমি 
বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পশ্চাৎ সমস্ত তারতবর্ষই যজ্ঞভূমি 
ও পুণ্যভূমি বলিয়। উক্ত হইয়াছে এবং ব্রাহ্গণা্দি চারি বর্ণ ইহার অন্ত- 
গত সমুদায় দেশে বাস করিতে পারিতেন, আমরা তাহার প্রমাণ 
স্বরূপ এ স্থলে কেবল সার্ধ ছইটী মাত্র বিষুণপুরাণের শ্লোক উদ্ধার 
করিয়া দেখাইতেছি। 

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্ত হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্‌ । 

বর্ষং তদ্‌ ভারতং নাম ভারতী যন্ত্র সম্ততিঃ ॥ ১ ॥ 

পূর্বে কিরাত যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ। 

ব্রাহ্গণ!ঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈগ্ঠাঃ মধ্যে শদ্রাশ্চ তাগশ; ॥॥ ৮।। 

ইজ্যাযুদ্গবাণিজ্যাছো বর্তয়স্তো ব্যবস্থিতাঃ |॥ ৮ ॥| 

ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড। মস্ত, মার্কত্য় প্রভৃতি পুবাণেও অবিকল এই 

সকল শ্লোক আছে কিন্তু বামণ পুরাণে লিখিত আছে 

“পুর্বে কিরাতাঃ যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ। 

আন্ধ,1 দক্ষিণতো বীর তুরুষ্কান্্রপি চোত্তরে ॥ 

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ টৈশ্য|ঃ শূড্রাশ্চান্তর বাসিন: ॥ ১৩ অধ্যায় 

১১1১২ 
অতএব বামণ পুরাণ কালে বোধ হয় ইহার দক্ষিণ সীমা অন্ধ, দেশ 

পর্যযস্তই ছিল। যাহা হউক বিষ্ণপুরাণাদি কালে তন্নিন্দিষ্ট এই সমগ্র 
ভারতভূমি পুণভূমি এবং ভারতবাসির। যজ্জশীল ও পুণ্যবান্‌ বলিয়াও 
উহাতে কথিত হইয়াছে যথা 

তপস্তপ্যন্তি মুনয়। জুহ্বতে চাত্র যজ্বিনঃ। 

দ্রানানি চাত্র দীয়স্তে পরলোকার্থ মাদরাৎ ॥ ২০ 


৩৫৮ বৈদ্য-বণ-বিনির্ণয় । 


পুরুষৈ ধর্্ঞপুরুষে৷ জনুদ্বীপে সদেজ্যতে । 

যকত রজ্ঞময়ো বিজু বন্যদ্বীপেষু চান্তথা ॥ ২৯ 

অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্ুদ্বীপে মহামুনে । 

যতো হি কর্মভূরেষা ততোহন্যা ভোগভুময়ঃ ॥ ২২ 

অন্তত্র ও “ধন্াস্ব তে ভারতভূমিভাগে ন্বর্ীপবর্ণাস্পদমার্সভূতে” 

ইত্যাদি বলিয়া ভারতবর্ষের পবিত্রতা ও স্বর্গ ও মুক্তির নিমিত্ত 
যঙ্ঞাদি কার্যের আধারভূততা প্রতিপাদন করিয়াছেন। 
এতদ্বারা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে পৃর্কে মন্থকালে আর্্যাবর্ত 
ছাড়িয়া বাস করা আধ্যগণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইলেও পরে 
তাহা বিহিত হইয়াছিল। পরন্ধ এই সমস্ত ভারতবর্ষ সর্বদা 
একই রাজা কর্তৃক একই নিয়মে শাসিত হইত এমন নয়। ইহার 
তিন্ন ভিন্ন দেশে এখনকার এক এক জেলাব্র তুল্য ভূমিভাগে এক এক 
রাজ! ছিলেন ! মন্থু মত প্রধানত সামান্য হইলেও ভিন্ন ভিন্ন কালের 
অবস্থ1 ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রকৃতি অন্নুসারে এবং তত্নিবন্ধন তত্রত্য 
লোকদিগের ভিন্ন ভিন্ন আচার ব্যবহার ও প্রবৃত্তি অনুসারে সেই 
রাজ্য ততৃদেশীয় রাজা ও ব্যবস্থাপকগণ কর্তৃক শাসিত হইত। এ 
কারণ ভিন্ন ভিন্ন দেশের জন্য তছুপযোগী ভিন্ন ভিন্ন সংহিতা রও প্রয়ো- 
জন হইয়াছিল। এ সকল সংহিতা ততদেশীয় অমাত্যের সহিত 
রাজার অভিমতে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারাই গ্রথিত হইয়াছিল। এই 
সকল সংহিতায় আচারাদি বিষয়ে মততেদ থাকিলেও প্রাচীন জাতি- 
দবিগের উৎপত্তি, বিভাগ ও বর্ণাদি বিষয়ে কাহাপও মততেদ বৃষ্ট হয় 
না। তাহার কোন সম্ভাবনাও ঘৃষ্ট হয় না। কারণ এই সকল প্রাচীন 
বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সর্বজ্ঞ মন্থর মতই সকলে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, কেহ স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং এ বিষয়ে 
ভগবান্‌ মঙ্থর মতই সকলের মত। মনু ব্রাঙ্গণের পত্বীতে তীয় পুত্র 


স্মার্ত রঘুনন্দনের মত খণ্ডন । ৩৫৯ 


মর্ধাতিষিক্ত ও অন্বষ্ঠকেও ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন 
ও রাজধর্ম্ম পৃথক বলিয়াছিলেন বলিয়াই মন্বা্দি তাহাদিগের ব্বতন্ত 
নাম করেন নাই তবে মনু উদ্দাহরণ স্থলে একান্তরাজাত পুক্র কাহাকে 
বলে তাহ বুঝাইবার নিমিত ত্রাঙ্গণ হইতে অনুঢ়া বৈশ্য কন্তাতে 
জাত সুতরাং মাতৃদোষ দূষিত যে অন্বষ্ঠ তাহারই উৎ্পত্তি নাম ও বৃত্ত 
দেখাইয়া দিয়াছেন। মাতৃ-দোষ-দূষিত বিগহিত এ অবষ্ঠ পুত্রকে 
দ্বিজাপসদ অর্থাৎ নিকুষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন এবং তাহার জীবিক। 
শ্রেষ্ঠ অন্বষ্ঠদ্রিগের ন্ঠায়ই চিকিৎসা বৃত্তি বলিয়াছেন, কেবল তাহাদেরই 
মধ্যে যে চিকিৎসাগুলি ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট ব্লিয়৷ বিদিত সেই গুলিই 
ইহাদের জীবিকা হইবে বলিয়াছেন। এ বিষয়ে কখনও কোনও 
মুনির অন্যথা বলার কোন সম্ভীবন! বা হেতু দৃষ্ট হয় না। এই সকল 
প্রাচীনতর বিষয়ে বেদার্থ-বক্তা! প্রাচীনতম মনু অপেক্ষা কাহারও 
প্রামাণ্য বলবস্তর হইতে পারে না। মনু যদি মূর্দাভিষিক্ত ও অন্বষ্ঠুকে 
ব্রাহ্ষণ বলিলেন তবে অন্য কোন & মুনি তাহাকে অব্রাঙ্গণ বলিতে 
পারেন না। বলিলেও তাহার্দিগের বাক্য অবলব্বন্শৃন্া হওয়ায় 
অগ্রাহা হইয়া যাইত । ফল, এ বিষয়ে মনুর বিরোধে কখন কেহও 
কোন কথা কহেন নাই, সংহিতাকারেরাও মন্ত্র প্রাধান্য স্বীকার 
করিয় তাহারই অনুগমন করিয়াছেন কেবল এক্ষণেই ধর্মজ্ঞান-শৃন্যঃ 
গুরুনিন্দক, নামধারী, অহম্ুখ ব্রাঙ্গণেরাই বৈদ্য-ব্রাহ্গণের ব্রাঙ্গণত্ব 
অপলাপ করিয়া আপনাদিগের প্রাধান্য স্থাপনার্থ এই মহান্ুতব মন্থুর 
বাক্যের উপর অসীম প্রগল্তত! প্রদর্শন পূর্বক বাগলতা করিয়া 
তাহারই বচনের বিরুদ্ধে মূর্ধাভিষিক্ত ও অবষ্ঠকে অক্রাহ্মণ 
বলিয়াছেন । 

আমরা পুর্বে দেখায়হীছি যে মন্ধু ব্রাহ্গণাদি বর্ণত্রয়ের জাতি- 
রক্ষার্থ জন্মকে কারণ বলেন নাই। উৎকৃষ্ট পিতা মাতা হইতে জন্ম 


৩৬০ বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণয় | 


উৎকৃষ্ট জাতি মাত্র । ভাগ্যক্রমে লব্ধ দেই উৎকৃষ্ট জাতি নষ্ট ন! 
করিয়। উহ! ব্াাখতে হইলে জ্ঞানানুশীলন ও জ্ঞানানুষায়ি কর্মের 
অনুষ্ঠান করিতে হয়। (জ্ঞান অর্থই সত্যযুলক সত্য জ্ঞান ইহা বলা 
বাহুল্য ।) সমুদ্বায় শান্্কার এক বাক্যে তাহাই বলিয়্াছেন। 
তাহাদের সকলেরই মতে বর্ণ সমৃদায়ে চারিটী। তন্মধ্যে দ্বিজের! 
তিন বর্ণ কিন্ত ছয় জাতি। সুতরাং এঁছয় জাতি এ্রতিন বর্ণেরই 
অন্তর্গত, ইহা বুকিতে হইবে । এক্ষণে কোন্‌ বর্ণে কত জাতি আছে 
এই স্ুপ্রসিদ্ধ নিত্য ব্যবহারের বিষয় সকল শাস্ত্রকাব্র বিশেষ 
করিয়। না] লিখিলেও মনু, ব্যাস, যাজ্ঞবন্থ্য প্রভৃতি খবিগণ স্পষ্ট করিয়া! 
লিখিয়াছেন এবং তাহা আমরা দেখাইয়াও আসিয়াছি। ইহারা 
সকলেই ব্রাহ্মণ মধ্যে তিনটী জাতি, ক্ষত্রিয় বর্ণ মধ্যে দুইটী ও বৈশ্ 
বর্ণ মধ্যে একটী সমুদায়ে এই ছয়টা দ্বিজজাতি বলিয়াছেন। সুতরাং 
যেখানে যেখানে ব্রাহ্গণবর্ণের কথা হইয়াছে সেখানে সেখানেই 
ব্রাহ্মণ, মুর্ধাভিবিক্ত ও অন্বষ্ঠ এই তিন জাতিকেই বুঝিতে হইবে। 
বিশেষ করিয়া বলিতে হইলেই ইহাদের জাতি নাম বলার প্রয়োজন 
হয়, যথা “ব্রাহ্মণানাং যাজনং, মূর্ধীভিবিক্তানাং সর্বলোকাধিপত্যং 
দ্রগুনেতৃত্বং পৈনাপত্যঞ্চ, অন্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতঞ্চেতি” এই রূপ 
যাজ্ঞবন্ধ্যও জাতি-পরিচয়ার্থ ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম নির্দেশ 
করিয়া দেখাইয়াছেন। এই জাতি নামে বিভিন্নতা দেখিয়া 
অজ্ঞেরা ইহাদিগকে পুথক্‌ বর্ণও ভাবে । এই জাতিব্রয়ের 
ষধ্যে এক্ষণে অন্ষ্ঠেরাই “ম্বকর্মস্থ” সুতরাং ব্রাহ্গণ বর্ণ মধ্যে 
এক্ষণে অন্ষ্ঠেরাই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই অন্বষ্ঠ জাতিকে প্র অজ্ঞেরাই 
ব্রাহ্গণ হইতে পৃথক্‌ বর্ণ ভাবে । কিন্তু যাহারা আপনাদিগকে শাস্ত্রজ্ঞ 
ও পণ্ডিত বলিয়৷ প্রকাশ করে, ব্রাহ্মণ বর্ণ বলিয় পরিচয় দেয় তাহারা 
যে তাদৃশ অন্বষ্ঠগণকে বর্ণসঙ্কর এবং বৈশ্ত বর্ণেরও অপদদ বলেন 
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ইছ। এই বঙ্গদেশ ব্যতীত আর কুত্রাপি দেখা যায় না। যে বঙ্গদেশে 
অন্বষ্ঠেরাই মুর্ধাতিবিক্ত ও ব্রহ্গক্ষত্র হইয়া দেশের হর্তা কর্তা ও বিধাতা 
ছিলেন সেই অনষ্ঠ-প্রধান বঙ্গদেশেই অন্বষ্ঠদের এই দুর্দশা কেন? 
তাহাদের রাজত্ব গেল, প্রভুত্ব গেল, সুতরাং রাজকার্ধ্য-রূপ জীবিকা 
যাওয়ায় ইহাদের ক্ষত্রত্ব গেল, ইহা সত্য বটে, কিন্তু ব্রাঙ্গণতেজ ও 
ক্ষব্রতেজ এই উভয্ব তেজে তেজন্বী এই ব্রঙ্গক্ষত্রদের ব্রাহ্গণত্ব বৃত্তির 
লোপ হয় নাই, তবে তাহাদের ব্রাহ্মণত্বের লোপ কি প্রকারে হইবে? 
পরস্ত যে অন্বষ্ঠের। পূর্ববাবধি ব্রাহ্মণ কার্য করিয়া আসিতেছেন, যাহারা 
পুর্রবাবধি ঠকর্ম্ম মধ্যে কেবল যাজন স্থলে চিকিৎসা করিয়। ষঠ.কর্মে 
নিরত তাহাদের বর্লোপ কেন হইবে? চিরপ্রভু বৈদ্গণকে 
চিরোচিত সম্মান দিতে যাঁহাদের অনিচ্ছা! এবং বাজত্বাপগমেও বদ্ধ 
গণের তাহ। পাইবার ইচ্ছাই কি এই দুই জাতির পরস্পর বিবাদের 
হেতু নয়? এই বিদ্বেষ হেতু শাস্ত্র সকলকে কলক্ষিত করা এই 
ব্রাহ্মণদের কার্য নয়? এই বিজাতীয় বিদ্বেষ-বুদ্ধিই কি শেষে মেধাতিথি 
কুরুক প্রভৃতিকে তাদৃশ কলুষিত ব্যাথ্য। সকল লিখিতে প্রবপ্তিত করে 
নাই, আর এই বিদ্বেষবুদ্ধি অথব] সম্পুর্ণরূপ জ্ঞানান্কতাই কি সদ্‌ব্যাখ্যা 
সমস্ত চাপিয়া এ ছুই তিন থানি ব্যাখ্যাকেই বঙ্গে মুদ্রিত ও প্রচারিত 
করিতে ব্রাহ্গণদ্বিগকে যত্ববান করে নাই? অগ্যাপি কি এই অজ্ঞেরা 
বৈগ্ভগণকে শুদ্র বলিয়া গালি দিতে উদ্যত হয় না? বিবাদ বিদ্বেষ 
বশত: অশাস্ত্রীয়রূপে যদি এক ব্রাঙ্গণ অপর ব্রাহ্মণকে গালি দেন 
তাহাতেই কি সেব্রাঙ্গণ অব্রাঙ্গণ হইবে? যে ব্যক্তিতে ব্রাহ্গণত্বের 
কোনও লক্ষণ দেখা যায় না, প্রত্যুত যাহাতে শুদ্রত্বহেতু সঙ্করতাই 
দেখা যায় এতাদৃশ ব্যক্তি কি এইক্দপ অপরাধ করিলে মন্ুর নবম 
অধ্যায়ে ২৭২ সংখ্যক ব্যবস্থান্থুসারে আর্য রাজার নিকট দণ্ডনীয় হইত 
না? এবং এক ব্রাহ্ষণ অপর ব্রাঙ্গণকে এরূপ গালি দিলেও কি এ 
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অধ্যায়ের ২৭৩ সংখ্যক ব্যবস্থান্ুসারে দণ্ডনীয় হইত না? ৭০০ বৎসর 
পূর্ব্বে এই বঙ্গে ব্রাঙ্গণাদি সকল বর্ণের প্রভূ ও শাসনকর্তা কোন্‌ ব্রাহ্মণ 
ছিলেন? সেই বৈদ্ধ-রাজত্বের লোপ হেতুকই আজি এঁ অব্রাহ্গণের' 
মন্ুরই টীকা মধ্যে এইরূপ বাক্য লিখিতে সাহস করে নাই? যাহা 
হউক সে দিন এখন নাই সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়া! গিয়াছে । এখন 
উভয়কেই শ্রেচ্ছের দ্বারে বিচারপ্রার্থা হইয়া! দীাড়াইতে হইতেছে। 
কিন্তু তাহা! বলিয়! আজি জাতি-বিষয়ে বৈদ্য কখনও অন্য জাতির 
নিকট মীমা-সা চাহিবেন না। বৈদ্য মীমাংসা চান ব্রাহ্মণ ও বৈদ্া- 
গণের নিকটে, প্ররুত ব্রাঙ্গণগণের নিকটে । যখন সুদূর প্রাচীন 
বৈদিক কাল হইতে অন্বষ্ঠের! ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজিত হইয়া আমিতে- 
ছেন, যখন তাহাদের বাক্গণত্ব-লোপের কোনও হেতু দৃষ্ট হয় না, তখন 
মেধাতিথি প্রভৃতি বৈদ্বিদ্বেষীর1 তাহাদিগকে অহেতুক অশান্ত্রীয় রূপে 
অব্রান্ণ বলেন কেন? যদি তাহাদের বাখ্যাও স্বীকার করা যায়, 
যদি ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে উতৎ্পন্নেরা ব্রাঙ্ষণ হয় তবে অন্বষ্ঠ হইতে 
অন্বষ্ঠপত্ীতে জন্মমাত্রই অস্বষ্ঠপুত্র ব্রাহ্মণ হয়। অন্বষ্ঠের ব্রাঙ্গণত্ব 
নিবারণ কোন শান্তান্রসারে হয়? যদি অন্বষ্ঠগণের ব্রাহ্গণত্ব লোপের 
বিশিষ্ঠ কোন কারণ থাকে তবে তাহ! যথাশান্ত্র দ্েখাইতে হইবে। 
যদ্দি অন্বষ্ঠদের মধ্যে কেহ জাতিভ্রংশকর অসদাচাত্র করিয়া থাকেন 
তবে তাহারই বর্ঁলোপ হইবে । এক জনের দোষে সমস্ত জাতির 
বর্ণলোপ হইতে পারে না, এবং সকলের সমান দোষ সত্বেও কেবল 
এক শ্রেণীর বর্ণ লোপ হইতে পারে না। এই সকল সত্য স্থির রাখিয়! 
তদ্দারা অপর সত্যের নির্ণয় করিতে হইবে । দেশ মধ্যে ছুই এক 
জনের জাতিভ্রংশ সামান্য বৃত্তান্ত, তাহার কোনও নির্ণয় শাস্ত্রে না 
থাকিতে পারে,. কিন্তু সমাজের শীর্ষস্থানীয় একটী জাতি এককালে 
বিলুপ্ত হইল, অথচ তাহার প্রমাণ বেদ, স্বতিঃ পুরাণ, ইতিহাস কিছু- 
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তেই পাওয়! যায় না, জনশ্রতিতেও পাওয়। যায় না ইহ। কখনই হইতে 
পারে না। বৈচ্ঠ রাজত্ব-লোপের পর, আধুনিক একজন স্থতি-সংগ্রহ- 
কার তাহার সংগ্রহের একস্থানে “এবমন্বষ্ঠাদীনামাপি” এই পাঠটা 
লিখিলেন আর অমনই অন্বষ্ঠ জাতির লোপ হইয়া গেল! প্রত্যক্ষের 
বিরুদ্ধ এই উন্মত্ত প্রলাপকে প্রমাণ বলিয়। স্থির কর] উন্মস্তেরই কার্য । 
বেদাদি শাস্ত্রের অগোচর, প্রত্যক্ষের অগোচর, অনুমানের অগোচর, 
অশ্রতপূর্ব এই অসম্ভব কথা সম্ভব এরূপ সিদ্ধান্ত করা খুঢ়ের কর্্ম। 
এই বিষয়েই আমর! এস্থলে বিবেচনা! করিব । শাস্ত্রে বলেন যে প্রত্যক্ষ 
বিষয়ও ইন্দ্রিয়াদির উপঘাতাদি বশতঃ ভ্রান্ত হইতে পারে এজন্য এই 
শান্ত্রসিদ্ধ নিত্য প্রত্যক্ষ অভ্রান্ত বিষয়েও আমাদিগকে বঙ্গের পণ্ডিত- 
গণের বোধনার্থ শান্ত্প্রমাণ দেখাইতে হইল। 

প্রায় চারি শত বৎসর অতীত হইল রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য নাষে 
এক জন স্মার্ পগ্ডিত বাঙ্গালায় প্রাছ্ভূতি হইয়া আর্ধ্য-কর্তব্য-বিষয়ক 
সমস্ত স্বতি বচনের মীমাংসা করিয়া অষ্টাবিংশতি-তত্বনামে একথানি 
স্বৃতি স গ্রহ প্রস্তুত করেন। উহাই এক্ষণে নব্যস্বতি নামে বাঙ্গলার 
পণ্ডিত সমাজে আদৃত হইয়া থাকে । ইনি একজন অসাধারণ ধীশক্তি 
সম্পন্ন মহাপুরুন। বাঙ্গালায় তাৎকালিক সমস্ত স্মার্ত মণ্ডলীর মধ্যে 
তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বাঙ্গালার যাজক পণ্ডিতগণের অন্রুরোধেই 
ইনিই তাহাদিগের সুবিধার নিমিত্ত এই গ্রন্থথানি প্রস্তত করেন। 
ইহার কথায় বাঙলার সকলেই আস্থা করিত এবং বাঙ্গাল! ও অন্টান্য 
দেশের স্থার্ত সমাজেও তাহার সুখ্যাতি ছিল। ইনি যে মন্ুসংহিতার 
দশমাধ্যায়ের জাতি বিষয়ক শ্লোকগুলি এবং বিষুণপুরাণের বচন গুলি 
বুঝিয়াছিলেন না এমন নহে; তবে বিদ্বেষের বশবক্ভী হইয়া যদি তিনি 
সত্য গোপন করিয়া মিথ্যাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়। থাকেন 
তাহা হইলে তাহার সে নামে কেন না কলঙ্ক অপিত হইবে ? বাঙ্গালার 


৩৬৪ বৈছ্য-ব্ণ-বিনিণয় । 


প্ডিতাগ্রণী ও ম্মার্ড-শিরোমণি রঘুনন্বনই বদি এইরূপ কলফিত 
হইলেন--যদ্ধি এইরূপ কলক্ষিত হইয়! স্বকীয় পাঙ্ডিত্যের পরিচন্প 
দিলেন তবে তাহার মতান্বত্তী কোন্‌ ন্ার্ভকে আমরা বিশ্বাস করিতে 
পারি? যাহা হউক, প্র বচন যদি বাস্তবিকই বঘুনন্দনেরই লিখিত 
হয়ঃ অন্টের প্রক্ষিপ্ত না হয়, তবে বঘুনন্দন সন্মানার্ হইলেও ইহার 
বিদ্বেষপুর্ণ মিথ্যাবাক্য কোনও প্রকারেই সম্মানাহ নহে। রঘুনন্দন 
“ইদানীষ্তন ক্ষত্রিয়াণামপি শূদ্রত্বমাহ মনুঃ” এখান হইতে আরুভ 
করিয়া “এবমন্বষ্ঠাদীনামপি” এই পর্য্যন্ত বাক্যে বলিতেছেন যে মন্ধু 
এক্ষণকার ক্ষত্রিয় ও অনষ্ঠাদি সমস্ত দ্বিজাতির শৃদ্রত্ব প্রাপ্তি বলিয়াছেন। 
এই প্রসিদ্ধ স্ার্ত রঘুনন্দন দেখিলেন যে শান্ত্রীনুসারে তাহারা (যাজক 
ব্রাহ্মণের ) বাস্তবিকই জাতিহীন। শান্ত্ান্ুসারে চলিয়া স্মৃতির 
ব্যাথ্যা করিলে ন্বসম্প্রদায়ের ব্রাঙ্ণত্ব আছে ও অন্বষ্ঠেরা তাহা- 
দিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট এ কথা বলা যায় না। এই জন্যই মেধাতিথি 
কুল্লকাদি শাস্ত্র পথ ছাড়িয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগকে বেশ্তবর্ণ রাখিয়াও 
রুতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই, কারণ তাহাতেও তাহাদের প্রাধান্য 
থাকে । অন্বষ্ঠ রাজা হওয়াতে মুর্দাতিবিক্ত ও ব্র্গক্ষত্রিয় হইয়াছিল। 
অন্তান্ঠ যুর্ধাভিষিক্তকের! অগ্াপি তাহাদিগকে অতিন্ন ভাবিতেছে ও 
তাহাদিগের্র সহিত অভিন্ন ভাবেই নানা সম্পর্কে মিলিত আছে। 
সুতরাং বিষুপুরাণাদির মধ্যে যে ব্রহ্গক্ষত্রিয়ের লোপ স্চক বচনাবলী 
সন্নিবেশিত হইয়াছে তন্দার! ও অন্বষ্ঠের জাতিভ্রংশ সুচিত হয় না কারণ 
সকল অন্ষ্ঠ মুর্ধাভিষিক্ত ব৷ ব্রহ্গক্ব্র নহেন। রাজ রাজবংশীয় প্রতি 
বর্গ, প্রজ। পালনার্থ ভূম্যাদি প্রাপ্ত সৈনিকাদি ক্ষত্রকর্দমারাই ব্রন্মক্ষত্র 
ছিলেন। রাজকার্য্যহীন অথচ বহু শান্ত্রবিৎ চিকিৎসোপজীবী অন্বষ্ঠও 
বহুসংখ্যক আছেন। ব্রহ্গক্ষত্র বর্ণচ্যুত বলিতে তাহাদের বর্ণভ্রংশ 
বুঝায় না। রাজত্ব চ্যুতেরাও চিরকাল বেদাধ্যয়ন ও বহু যাগযজ্ঞাদির 


ম্মার্ত রঘুনন্দনের মত খণ্ডন । ৩৬২ 


অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে, ইহারা সকলে আমূর্বেদ শান্ত্েও দক্ষ । 
ইহাদের রাজত্ব লোপ হওয়ায় ক্ষত্রত্ব যাইতে পারে কিন্ত ইহাদিগের 
ব্রাহ্মণত্ব নাই ইহা শীস্ত্রান্ুসারে বলা যায় না। কৌশল গ্রমে কতক 
গুলিকে নিরুপবীত করিয়াও যে বৃহরারদীয় পুরাণীদিতে তাহাদিগকে 
নিরুপবীত ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহাও ভাল হয় মাই। 
মেধাতিথি কুলুক প্রভৃতি ইহাদ্দিগকে বৈশ্ঠাপসদ বলিয়৷ মন্ুর ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহাদের বৈশ্ঠ বর্ণত্ স্বীকাধ 
করা হইল। বৈশ্য বলিয়া স্বীকার করিলেও ইহারা অস্মদাদি পতিত 
ব্রাহ্মণজাতি হইতে শ্রেষ্ঠ হয়। অতএব স্বসম্প্রদায়কে ব্রাহ্মণ বলিয়া 
আর সমস্ত জাতিকে শত্রত্ব প্রাপ্ত বলাই শ্রেয়স্কর। এই বিবেচন! 
করিয়াই তিনি পূর্বোক্ত বাক্যটা স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া- 
ছেন ইহাই প্রতীয়মান হয়। এইরূপে ষাহার! একদ। ব্রাহ্মণ বজিয়া 
শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে তাহাদ্বিগকেই ইহারা কিছুদিন ক্ষত্রিয় বলিয়া- 
ছেন, পরে বেশ্তঠতার কোনও লক্ষণ ব্যতিরেকে তাহাদিগকে বৈশ্য 
বলিয়াছেন। এক্ষণে তাহাদের শৃদ্রত1 প্রতিপাদন করা এই জাতির' 
প্রয়োজন হইতেছে । কিন্তু শান্ত্রাদি ও ব্যবহার দর্শনে ইহাঁদ্দিগকে 
শদ্র বলিতে পারা যায় না। কোন্‌ স্তত্রে ইহাদিগকে শূদ্র বলা যায়? 
মেধাতিথি প্রভৃতি যেরূপ মন্গুর অর্থ বিকৃত করিয়াছেন সেইরূপে এই 
সর্ধ প্রধান ধর্ম শাস্ত্র মন্ুর ব্যাখ্যা বিকৃত না করিলে চলিবে না। 
এই সকল ভাবিয়া মনুর উক্ত কোনও সুদুর প্রাচীন কালের ক্ষত্রিয়, 
বর্ণ মধ্যে কতকগুলি মাত্রের জাতিভ্রংশের প্রমাণ পাইয়া সেই প্রমা- 
ণের বলে এবং বিষ্পুরাণে মগধদেশীয় বৃহদ্রথবংণীয় ক্ষত্রিয়ের রাজ্য- 
চ্যুতি লিখিত আছে এই প্রমাণের বলে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতির 
শূ্রত্ব পিদ্ধান্ত করিলেন। এইরূপ সিদ্ধান্তে ক্ষত্রিয়ের শত্রত্ব শ্রমাণ 
হইলে এ প্রমাণ বলেই অত্থস্ঠেরও শুদ্রত্ব হইল ইহা! প্রতিপাদ্দন করি 


৩৬৬ বৈদ্য-বর্ণ-বিনিণয়। 


তেই “ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াণাং শুদ্রত্বমাহ মহু* ইত্যাদি বচন আরম্ত 
করিয়া শেষে “এবমন্বষ্ঠাদীনামাপি” এই বচনটা' লিবিয়াছেন। হায় 
রঘুনন্বন, তোমার পবিত্র নামে এ কলঙ্ক কেন অর্পণ করিলে? বাস্ত- 
বিকই তুমি “হয়” কে “নয়” করিতে পার। আমরা তোমার এই 
ক্ষমতার কথা কেবল কর্ণে শুনিয়াছিলাম আজি তাহার প্রণালীও 
দেখিলাম। বঙ্গে পাণ্ডিত্য করা এই প্রকারই বটে। কিন্তু পুজনীয় 
বঘুনন্দন, তোমার কি মনুসংহিতার “সনকৈল্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ 
ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ৪? এই 
শ্লোকটী পর্য্স্তই দেখা হইয়াছিল? তাহার পর আর এক পংক্তিও 
দেখা হয় নাই? “ইমা: এই পদের অর্থ কি “ইদানীন্তন” ? মন্ধু 
“ইমাঃ” এই পদ দ্বারা কোন্‌ কোন্‌ ক্ষত্রিয়গণকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন 
তাহ কি তুমি জানিতে ন1? অথবা তোমার কি তাহ! দৃষ্টিগোচর 
হয় নাই। অথবা জানিয়াও এই সত্য গোপন করিয়া তুমি ভগবান্‌ 
মনকে এই মিথ্য! সাক্ষ্য দেওয়াইতেছ? তুমি কি মনে করিয়াছিলে 
যে জগতে আর কেহও মন্ুসংহিত1 দেখিতে পাইবে না, বা ইহার 
অর্থও কেহ বুবিবে না, তোমার এ দুঃসাহস কি প্রকারে হইল? 
গোপন করিয়া তুমি তগবান্‌ মন্ধকে এই মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইতেছ ? 
তুমি কি মনে করিয়াছিলে, যে জগতে আর কেহও মনু সংহিতা 
দেখিতে পাইবে না, বা ইহার অর্থও কেহ বুঝিবে না, তোমার এ 
দুঃসাহস কি প্রকারে হইল? মনু যখন এই গ্লোকের পরেই “ইমা? 
পদদ্ধারা কোন্‌ কোন্‌ ক্ষত্রিয়বর্ণকে শূত্রত্ব প্রাপ্ত বলিতেছেন তাহা 
সকলের নিকট স্পষ্ট করিয়। বলিয়াছেন তখন সে বাক্য গোপন করার 
চেষ্টা কেন হইল? তাদ্বশ নিদারুণ কুল্ল,ক ভট্ট ও যে এই মন্ত্ুবচনের 
টীকায় “ইমাঃ” এই পদের অর্থে “বক্ষ্যমাণাঃ লিখিয়! পরশ্নোকোক্ত 
পুণ্ুকাদি দেশবাসী ক্ষত্রিয়দিগেরই অর্থাৎ ধাহারা তৎকালে আর্ধ্যাবর্ড 


স্মার্ভ রঘুনন্দনের মত খণুন। ৩৬৭ 


পরিত্যাগ করিয়। পুও,কাঁদি দেশে গিয়া বাস করিতেছিলেন তাহা 
দ্রিগেরই শৃত্রত্ব হইয়াছে 'এইরূপ ব্যাথা করিয়াছেন। মনৃক্ত “ইমা*” 
এই সর্বনাম পদের পৌগুযাদ্ি ব্যতীত অন্য লক্ষ্য না থাকায় তত্তদেশস্থ 
লুগ্ডাচার ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য দেশীয় ক্ষত্রিয়ের শূত্রত্ব হইয়াছে এরূপ 
অর্থ__হইতেই পারে না। মন্তু যেমন বলিয়াছেন__ 
পৌওকাশ্টৌড্ুদ্রাবিড়াঃ কান্বোক্জ। যবনাঃ শকাঃ। 
পারদাঃ পতুবাশ্চীনাঃ কিরাত। দরদাঃ খশাঃ ॥ 
মুখবাহ্রুপজ্জানাং যা জাতা জাতযো বহিঃ । 
শ্নেচ্ছবাচশ্চার্যযবাচঃ সর্বে তে দস্যবঃ স্বতাঃ ॥ 
এইরূপ মহাভারতে ব্যাসদেবও বলিয়াছেন-_ 
শক যবন কান্বোজাস্তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। 
বৃষলত্বং পরিগতা! ব্রাঙ্মণানাষদর্শ নাৎ ॥ 
দ্রবিড়াশ্চ কলিঙ্গাশ্চ পুলিঙ্গাশ্চাপুযুশীনরাঃ | 
কোলিসর্পা মাহিষকা। স্তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ ॥ 
হরিবংশেও লিখিয়াছেন-_ 
শক] যবন কান্বোজাঃ পারদাঃ পহুবা সতথা | 
কোলিসর্পা সমহিষা দার্বাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ॥ 
সর্বেতে ক্ষত্রিয় স্তাত ধর্মস্তেষাং নিরাক্কৃতঃ। 
বশিষ্ঠ বচনাদ্রাজন্‌ সগরেণ মহাত্মন। ॥ 
এই সকল বচনে কি রঘুনন্দনকালীন বঙগগদেশের ক্ষত্রিয়দিগের শূত্রত্ত 
বল। হইয়াছে? মন্ু স্বয়ং কি ততৎকালের এ এ শ্লোকোক দেশস্থিত 
ক্ষত্রিয়দিগেরই ক্রিয়ালোপ হেতুক শৃদ্রত্ব প্রাপ্তি স্পষ্ট কবরয়৷ বলেন 
নাই? তিনি কি ইদানীস্তন রঘুনন্দনকালীন বঙ্গীয় ক্ষত্রিয় ও অন্বষ্ঠা- 
দির ভাবী লোপ বলিয়া রাখিয়াছেন? “নিরারুত !” প্রভৃতি 
পদগুলিতে নিষ্ঠাক্ত প্রত্যয় কি ভবিব্যদর্থে হইয়াছে? এত বড় একটী 


৩৬৮ বৈদ্য-বর্ণ-বিনি্পয় । 


দিগ্গজ পণ্ডিত এই ক্ত প্রত্যয়গুলি যে অতীতার্থক তাহ! কি 
বুঝিয়াছিলেন না? বর্তমান অর্থেও কচিৎ ক্ত প্রত্যয় হইয়! থাকে, 
কিন্তু ভবিব্যদর্থে কোন্‌ ব্যাকরণে ক্ত প্রত্যয়ের বিধান আছে? পরস্ত 
প্র সকল বচন যে সর্ধকালবিষয়ক নহে তাহ বিষুপুরাণের কালে 
& সকল দেশের পবিব্রতা কখন হ্বারাই জানা যাইতেছে, ইহা 
পূর্বেই জানাইয়াছি। এই সকল বচন সর্বদেশ-বিষয়ক নহে তাহাও 
কি তিনি জানিতেন না? যদ্দি মন্থুর মতে সকল ক্ষত্রিয়ের লোপ 
হইত তাহা হইলে তিনিই বা কেন সমস্ত পুস্তকে চারিবর্ণের ধর্ম্মবিধান 
করিলেন এবং দশমাধ্যায়ে এরূপ বলিয়া কেনইব! একাদশ অধ্যায়ে 
পুনরায় দ্বিজাতিগণের প্রত্যেকের প্রায়শ্চিন্ত বিধান করিলেন? ফল, 
এই সকল বচনের সর্ধদেশীয় ক্ষত্রিয় বিষয়কত্ব হইলে শ্রুতি স্বতি পুরা- 
ণাদির সহিত পরস্পর বিরোধ হয়। প্রত্যক্ষ বিষয়ের সহিতও বিরোধ 
হয়, এবং ব্রথুনন্দনের স্ববচনের সহিতও বিরোধ হইয়া পড়ে । রঘু 
নন্দন মনুর ও বিঞুপুরাণের যে বচনের বলে ক্ষঞ্রিয়াদির শূদ্রত্ব 
বলিতেছেন তাহার উদ্ধত সেই মন্তুবচন ও বিষুপুবাঁণের বচন 
সর্বদেশবিষয়ক বা ইদ্দাশীন্তন কাল বিষয়ক নয়। কারণ 
উভয়েই তত্তদ্দেশ-বিশেষবাসী আচারতভ্রই্ হ্ষত্রিয়দিগের পাতিত্য 
বলিয়াছেন, ক্ষত্রিয় মাত্রের পাতিত্য বলেন নাই। পরস্ত, তগবান্‌ 
মনু প্র স্থানেই আর্ধ্যাবর্ত-বহির্গত ভ্রষ্টাচার ক্ষত্রিয়দের পাতিত্য 
বলিয়াই সমুদার় জাতীয়দিগেরই আর্ধ্যাবর্তের বাহিরে গিয়া বসতি 
করিলে আচার ভংশ হয় ও আচার ভ্রংশে পাতিত্য হয় ইহা স্পষ্টই 
বলিয়াছেন। যথ1-- 
মুখবাহ্রুপজ্জানাং যে জাতাঃ জাতয়ো! বহিঃ। 
ব্নেচ্ছরাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্বে তে দস্যবঃ স্মতাঃ ॥ 

ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শুদ্র ইহাদ্িগের মধ্যে যাহার। আর্ধ)াবর্তের 


স্মার্ত রঘুনন্দনের মত খণ্ডন । ৩৫৫ 


বহির্ভাগে গিয়া বাস করিতেন, তাহার! শ্লেচ্ছভাষীই হউক আর আর্ধয- 
ভাষীই হউক,সকলেই দস্যু বলিয়া! কথিত হইত। পুর্ববপ্রদঘণিত মহাভারত 
বচনেও বাজ সগর কর্তৃক বশিষ্ঠ-বচনে রক্ষিত ও আর্য্যাবর্ত হইতে 
নিষ্কাশিত কত্রিয়সম্তানদিগেরই শৃদ্রত্ব হইয়াছিল, ইহাও উক্ত হইয়াছে। 
অতএব পূর্বোক্ত মন্থবচন সকলের সহিত এই শ্লোকের একত্র অর্থ 
করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, মনু তাহার কালে কয়েকটা দেশের 
ক্ষত্রিয়ের জাতিলোপ বিশেষ করিয়৷ শেষে সামান্যতঃ বলিয়াছিলেন যে, 
কি ব্রা্গণ কি ক্ষত্রিয় কি বৈশ্ত কি ব। শৃদ্র আর্ধ্যাবর্তের বাহিরে গেলে 
তাহাদিগকে আর এ চাতুর্বপ্য-সমাজের অন্তরভূত বলিয়া ধরা যাইবে 
না। তাহার শ্রেস্ছভাষাই হউক, আর আর্্যত্বের পরিচায়ক যে 
আধ্্যভাষা সেই আর্ধ্যভাষীই হউক, তাহাদিগকে দস্যু বলিয়৷ জানিতে 
হইবে। তাহাদিগের সহিত আমাদিগের আচার-ব্যবহার চলিবে না'। 
অতএব আধ্যাবর্তের বাহিরে গেলে ক্রিয়ালোপ ও বেদবজ্জন হেতুক 
তখন ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই শূদ্রত্ব কথিত হইয়াছিল । রঘুনন্দন দেশের 
এ বচনগুলি চাপিয়া কেবল সকল দেশীয় সমুদায় অন্বষ্ঠ, সকল ক্ষত্রিয় 
এবং সকল বৈশ্তের লোপ বলিয়া আনন্দিত হইলেন কেন? যাজক 
ব্রাঙ্ণেরও লোপ বলিলেন না কেন? তিনি কি বিষ্ুণসংহিতার “চাতু- 
ব্বর্ণাব্যবস্থানং যন্মিন দেশে ন বর্ততে। সশ্রেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয় আর্ধযা- 
বর্তস্বতঃপরঃ।” এই বচনটী জানিতেন না, এবং চাতুর্বণ্যের অবস্থান 
যেখানে হয়, সেই দেশই আর্ধ্যগণের বাসোপযোগী হয়, অন্যথা হয় না, 
ইহাও জানিতেন না? সেইজন্য এই দেশের দুইটী বর্ণের লোপ 
বলিতে উদ্ত হইয়াছেন । তিনি কিজানিতেন না যে, এ ছুই বণের 
লোপে ব্রাঙ্গণের ব্রাহ্মণত্ব থাকিতে পারে না? তাহাদের সময়ের 
পৌগু,াদি দেশবাসী ক্ষত্রিয়ের! যদি জাতিচ্যুত হন, তবে তাহাদেরও 
পূর্ব সময়ে বিষ্ণপুরাণে পৌগু,দি-দেশসমন্বিত সমস্ত ভারতবর্ষ 
২৪ 


৩৫৬ বৈষ্ক-বর্ণ-বিনির্ণয় | 


পুণ্যভূমি বলিয়া কেন উক্ত হইবে? মন্তুসমকালে ব্রাহ্ষণাদি অন্য 
জাতি পুণডদি দেশে ছিলেন না, এজন্য যে ক্ষত্রিয়েরা তখন সেখানে 
গিয়াছিলেন, তীহার্দিগকে পতিত বলিয়াছিলেন, কিন্তু পরবস্ভী কালে 
আর্য্যাবর্ভের বহির্ভাগে হইলেও কলিঙ্গ, বঙ্গ, উৎকল, মালব, বিদর্ভ, 
অবন্তী, ঘবারক।, সিন্ধু, কর্ণাট প্রভৃতি দেশবাসীদিগকে কেহও দস্যু 
বলেন নাই, প্রত্যুত আর্ধ্যই বলিয়াছেন। অথব! তখন আর্য্যাবর্তই 
বিস্তৃত হইয়াছিল, বিষ্ুপুরাণের আধ্যাবর্তের পীষ নির্দেশে ইহাই 
প্রতীতি হয়। অতএব পৌগু,দি দেশে গেলেই জাতিচ্যুত হয়, ইহা 
বলা মন্থুর অভিপ্রেত ছিল না। তখন সেখানে গেলে আচারক্রষ্ 
হইতে হইত বলিয়াই একপ বলিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টই প্রতীতি 
হইতেছে। ফলত: আর্য্যাবর্তের অত্যন্তরবাসী হইলেও ষে ক্রিয়ালোপে 
জাতিলোপ হইয়া থাকে, এবং ক্রিয়াই যে জাতি, তাহা আমরা পুনঃ 
পুনঃ দেখাইয়াছি, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তও দিয়াছি। অতএব ইদা- 
নীস্তন অ্ষ্ঠক্ষত্রিয়াদির ক্রিয়ালোপে জাতিলোপ ইহা বল! যদি 
বদবনন্দনের অভিপ্রায় হয়ঃ তবে যাজক ব্রাহ্মণদেরও জাতিলোপ কেন না 
বলিলেন? ক্রিয়াতে ফ্দি তাহার! দৃঢ় ও বলবৎ ছিলেন, তবে এস্থলে 
বালকের স্টায় এক্সপ লুকাচুরি খেলিলেন কেন? নিজের চ্ষুদুটী 
বন্ধ করিলে কি সমস্ত জগৎ অন্ধ হয়? ম্বজাতিকে চানুনীর স্ায় 
শতবৃহচ্ছিদ্র দেখিয়াও ক্ষুদ্রচ্ছিদ্র বা নিশ্ছিদ্র হুচীতুল্য সমাজশ্রেষ্ঠ 
বৈস্ভকে নিন্দা করিতে ইহার কি বিন্দূযাত্রও লজ্জা কি পাপভয় হয় 
নাই? যদি আচারলোপেও তাহাদের ব্রাঙ্গণত্ব লোপ না হইল, 
যঙ্দি বেদত্যাগেও তাহাদের ব্রাঙ্মণত্ব লোপ না হইল, তবে অগ্াপি 
বেদবান্‌ ও বৃত্তস্থিত বৈদ্ভগণের ব্রাহ্ণত্ব লোপ কেন হইবে ইহার কারণ 
কি কেহ দ্েখাইতে পারেন? 

এক্ষণে রঘুনন্দন যে বিষুঃপুরাণের বচন অবলম্বন করিয়] ক্ষত্রিয়াদির 
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লোপ বলিতেছেন, সেই বিষ্পুরাণের বচনটীরও পরীক্ষা! করা যাউক 
এবং তাহার তাৎপর্যাই বাকি তাহাও দেখা যাউক। বিষুপুরাণ 
বলিতেছেন-__ 

“মহানন্দিস্থৃতঃ শত্রাগর্ভোদতবোহতিলুব্ধো মহাপদ্মো নন্দঃ 
পরশুরাম ইহা পরোইখিলক্ষত্রাস্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শৃড্রা 
ভূষিপাল৷ ভবিষ্যস্তি স চৈকচ্ছত্রা মুল্লজ্বিতশাসনে! মহাপদ্নঃ পৃথিবীং 
ভোক্ষ্যতি |” 
মহানন্দির শদ্রাগর্ভসত্তৃত পুত্র নন্দ বহুধন লাভ করিয়! মহাপন্পম উপাধি 
পাইবেন। তিনি লোভপ্রযুক্ত পরশুরামের ন্যায় সমস্ত ক্ষক্রিয়কুল 
ধ্বংস করিবেন । এই নন্দ হইতে শৃদ্র রাজার রাজত্ব হইবে। শান্ত্র- 
শাসন উল্লঙ্ঘনকারী এই নন্দ পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজ! হইবে। এই 
পুরাণবাক্যে মহাপদ্ম হইতে শূদ্র রাজ। হইবে লিখিত আছে; এবং 
তিনি সমুদায় পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট হইবেন ইহাও লিখিত আছে। 
পরন্ত তিনি পরশুরামেরন্ঠায় সমস্ত ক্ষত্রিয় বিনাশ করিবেন, ইহাও 
লিখিত আছে। এই তিনটী বাক্যের তাৎপর্য কি, বা! তাহা! কতদূর 
পর্য্যন্ত সতা, তাহ প্রথমতঃ দেখ কর্তব্য । 

বিঞুপুরাণের এই বচন সমস্ত দেশ বিষয়ে নহে। সমস্ত ক্ষত্রিয়- 
বিষয়ক নহে। কারণ বিষ্পুরাণকার এই অধ্যায়ের পূর্বে ভ্রয়ো- 
বিংশাধ্যায়ের প্রারস্তেই “মাগধানাং বাহ্দ্রধানাং ভবিষ্যাণামুপক্রষং 
কথয়ামি” অর্থাৎ 'আমি মগধদেশের বৃহদ্রথবংশীয় ভবিষ্যৎ রাজগণের 
কথ! বলিতেছি, এই প্রতিজ্ঞা করিয়৷ তদ্বংশীয় রাজাদিগেরই কথা 
বলিয়াছেন এবং এই রাজাদের অস্তে উক্ত দেশে মহাপদ্ম নন্দই রাজা 
হইবেন, ইহাই বলিয়াছেন। ম্ুৃতরাং যুদ্ধে এ দেশেরই বাজার 
সহিত এ দেশেরই বহু বহু ক্ষত্রিয়ের নাশ স্থচিত হইতেছে । কারণ, 
মহাপদন্মের রাজত্বকালে এবং তাহার পরে এ দেশে এবং অন্ঠান্ত বন্ধ 


৩৫৮ বৈদ্-বর্ণ-বিনিণয় । 


ঝাঁজ্যে বহু বহু ক্ষত্রিয় রাজ! ও বহু বহু ক্ষত্রিয় জাতির অবস্থিতির 
প্রমাণ বহু বহু শাস্ত্রে ইতিহাসে ও পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্ঠান্ত 
জাতিদের ইতিহাসে এবং ভূপ্রোথিত পাবাণ ও তাত্রফলকাদ্ির লিখিত 
বৃস্তান্তেও জানিতে পারা যায়। অতএব “অধিলক্ষত্রাস্তকারী” এই 
স্থানের “অখিলক্ষত্র শব্ধে যদি বস্ততই পৃথিবীর সমস্ত ক্ষাত্রয় এবং 
“পুৃথিবীং ভোক্ষ)তি? এই স্থলে পৃথিবী শব্দে যদ্দি বস্ততই সমগ্র ভূমগ্ডল 
বুঝিয়া বুঘুনন্দন সমস্ত ক্ষব্রিয়ের লোপ ও তদ্বধি সমস্ত পৃথিবী শূদ্রের 
রাজা হইবে এরূপ বুঝিতেন এবং তদন্ুসারে পৃথিবীতে সমস্ত ক্ষত্রিয় 
এবং অন্বষ্ঠের লোপ লিখিতেন তাহা হইলে তাহার একটী সামান্ত 
ভ্রম ব্যতীত অধিক দোষ হইত না। কিন্তু বোধ হয় তিনি সে ভুল 
করেন নাই। কারণ, তাহা হইলে তিনি সুবিস্তত অষ্টাবিংশতিতত্বের 
সর্বত্র অনর্থক ক্ষত্রিয় ও অন্বষ্ঠাদির নিমিত্ত স্বতন্ত্র বিধান সকল লিখিয়া 
ব্যর্থ পরিশ্রম করিতেন না, এবং এ ক্ষত্রিয়াদির লোপস্থচক বাক্যের 
অব্যবহিত পরেই “এতেন ক্ষত্রিয়াদীনামপি দশাহমধ্য এব বালকমরণে 
অঙ্গাম্পৃশ্ত্বযুক্তমশৌচং তদুদ্ধন্ত সচ্যং শৌচম্‌।” ইত্যাদ্রি বিধানে 
ক্ষত্রিয়াদির দশাহ অশৌচ কখন দ্বারা স্বীয় পূর্ববাকোর সহিত পর- 
বাকোর বিরোধ করিতেন না। যদি তাহার সময়ে ক্ষত্রিয় অন্বষ্ঠাদি 
ছিল না, তবে তিনি কি এমনই নির্বোধ ছিলেন যে, তাহাদগের 
শুদ্ধি অশুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে তাদৃশ তর্কবিতর্কাদির পর অনর্থক বিবিধ 
বিধান করিয়াছেন? এইজন্ঠই বোধ হয়, রঘুনন্বনের গ্রন্থের এ স্থলটী 
বঘুনন্দনের লিখিত ন! হইতেও পারে । তিনি কি তাহার সমকালের 
রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন রাজাদিগের বিষয় অবগত ছিলেন 
না? অস্তাপি বর্তমান ভিন্ন তিন দেশস্থ ক্ষত্রকুলের ও বৈদ্যকুলের 
তাৎকালিক পুর্বপুরুষগণের বিষয় অবগত ছিলেন না? নন্দের অনেক 
পর হইতে অগ্ভাবধি অমৃতসর, লাহোর, যুলতান, দিল্লী, লক্ষ, মথুরা। 


স্মার্ত রঘুনন্দনের মত খগুন। ৩৫৯ 


বৃন্দাবন, জয়পুর, প্রভৃতি স্থানে ক্ষত্রবংশাবতংস আতধগুল, কলশ, হর্ষ, 
উৎকর্ষ, বিজয় মল্ল, ভূয়ত, বীরসিংহ প্রভৃতি, বঙ্গে বর্ধমানেশ্বর প্রভৃতি 
এবং ব্রহ্গক্ষব্রিয়বংশে আদিশুর, ভূহ্রার্দি ও সামস্তসেন বিজয়সেন 
প্রস্ততি বহু অনষ্ঠকুলের €ৈচ্ভরাজগণ বিগ্ভমান ছিলেন, তাহ! কি 
তিনি জানিতেন না? যুসলমানদিগের বাঙ্জত্বাধিকারেরও পূর্বে 
এদেশের নান! স্থানে বহু বহু ব্রহ্মক্ষত্র ও ক্ষত্র রাজগণ ছিলেন, তাহাও 
কি তিনি অবগত ছিলেন না? এতত্তিন্ন শান্ত্রকার বলিয়। শাস্ত্রে 
নু প্রসিদ্ধ শান্ত্রজ্গণের নিকট সুপরিচিত অন্ধিতীক়্ বৈয়াকরণ অন্ষ্ঠকুল- 
তিলক অভিনবগুপ্ত, উজ্জলদ্ত, ত্রিলোচন দাস, সর্ধশান্ত্রবিৎ বৈদ্ধ 
বেয়াকরণ বোপদেব, সাহিত্যশান্ত্রকার মাতগুপ্ত প্রভৃতি যিনি মহাকবি 
কালিদাসের স্থানীয় ছিলেন, অলঙ্কার শান্তের প্রণেতা বিশ্বনাথ 
কবিরাজ প্রভৃতি, বৈদিক শাস্বকার বাগ ভট গুপ্ত, চক্রপাণি দত্ত, মাধব 
কর, বিজয় রক্ষিত, শঙ্কর সেন প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত বৈদ্য ব্রাঙ্গণদিগের 
নামও কি তিনি অবগত ছিলেন না? অধিক কি বলিব, যে আদি- 
শুর ও বল্ালসেনের বিষয় বিবিধভাধাভাষী মনুষ্তজাতির ইতিহাসে, 
পাষাণক্ষোদে, ও তদপেক্ষাও চিরম্মারকলিপি প্রত্যেক গৌড়বাসীর 
কুলে ও সমাজের শীর্ষভাগে উজ্জল সুবর্ণাক্ষরে লিখিত আছে, ধাহা- 
দের পবিভত্রতাবিষয়িনী জনশ্রতি অগ্তাবধি সমাজের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়! 
আগিতেছে, তাহাদের বিষয়ও কি তিনি অবগত ছিলেন না? তিনি 
কি সেই ব্রাঙ্গণভক্ত কুলাচাররক্ষক ব্রাহ্মণবর্ণীয় বৈগ্ভ বাজার কাণাকুজ 
হইতে যজ্ঞার্থ যাজক ব্রাঙ্গদ আনয়নের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না? 
তিনি কি ততকালে এদেশীয় ব্রাঙ্গণদেরই হীনতা ও ষজ্জে অধোগ্যত। 
হেতুক রাজ। এ ব্রাহ্গণানয়নে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহা বিস্বাত হইয়া 
গিমাছিলেন, অথব! সেইহেতুও এদেশীয় ব্রাহ্মণগণের খ রাজজাতির 
প্রতি এত বিদ্বেষ? বৈদ্ধেরা যে চট্ট তট্ট জাতিদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই 


৩৬০ বৈদ্য-বর্ণ-বিনিণয়। 


স্বীকার কত্রিতেন না, তাহাও বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণ হয়। সেইজন্তই 
কি ষেধাতিধি কুন্তুক ভট্ট প্রতি চিরকালের বিদ্বেষ আজি বৈদ্য- 
রাজাদের অস্তে তাহাদের সম্ততিগণের প্রতি প্রকাশ করিতে পািয়। 
আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন? আর সেই জন্যই কি এই রঘুনন্বন 
তষ্রাচার্ধ্য আজি চতুদ্দিকে বৈদ্যমগ্ুলীতে পরিপূর্ণ এই আর্ধ্যভূমিতে 
বাস করিয়া তাহাদের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না? নিজে 
চাতুর্বর্ণ্যের ধর্ম বলিয়! চিরপ্রনিদ্ধ সেই চাতুর্বর্ণ্যের অপলাপ তিনি 
কি প্রকারে করেন? রথুনন্দন কি তাহার সমকালিক স্ুপ্রসিদ্ধ 
মুরারি গুপ্তকে এবং চৈতন্ত-শিষ্য বহু বহু অন্বষ্ঠকুলতিলকগণকেও 
অবগত ছিলেন না? তিনি কি মহাপ্রভুর তৃতীয় কপাপাত্র কৰি 
কর্ণপূরকে জানিতেন না? এই ব্রাঙ্গণ কীচড়াপাড়াতে অন্বষ্ঠকুলে 
শিবানন্দ সেনের গৃহে জন্মিয়া ১৩৯৯ শাকে মত্ত্যলীলা সংবরণ করেন । 
৭ বতসয় বয়;ক্রমকালে ইহার রচিত-_- 
“আত্যোঃ কুবলয়মক্ষোরগ্রন মুরসে। মহেন্দ্রম ণিদাম! 
বুন্দাবনরমনীনাং মগডনমখিলং হবিজ তি” 
এই কবিতাটা দেখিয়া তৎ্কালে কে না বিশ্যিত হইয়াছিলেন, তাহার 
সময়ে রচিত শ্রীচৈতন্তচরিতামূতেও একথার উল্লেখ আছে ? যথা-_- 
“সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন । 
এই শ্লোক করে, লোকে চমতৎকৃত হন ॥” 

কবি কর্পপুরের রচিত ৬।৭ খানি উতকষ্ঠ সংস্কৃত গ্রন্থ অগ্ভাপি ধরা- 
তলে পণ্ডিত ও বেষ্বসমাঁজে বিদ্যমান আছে। এই চৈতন্তচরিতামৃত 
্রন্থও বাঙ্গালা ভাষাতে একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্য শ্রীুষ্ণানন্দ গোশ্বামীর 
প্রণীত। ইনি বাঢ়দেশে নৈহাটীর নিকটস্থ আমাটপুর গ্রামের একজন 
প্রসিদ্ধ চিকিৎসাব্যবপাস্ীর পুত্র । কষ্ণানন্দেক পিতার নাম ভগীরথ সেন 
দেব ও মাতার নাম সুনন্দা দেবী। ১৪১৮ শাকে ইহার জন্ম ও ১৫*৩ 


স্মার্ত রঘুনন্দনের মত খণ্ডন । ৩৬১ 


শাকে অন্তধণন হয়। অমৃত-রত্রাবলী প্রভৃতি গ্রন্থের রচষিত] শ্রীমুকুন্দ 
দেব গোস্বামী এই শ্রীরুষ্ানন্দেরই শিষ্য । শ্রীথণ্ডের বিখ্যাত শ্রীদাটধাদর 
কবিরাজও অন্বষ্ঠকুলের তিলকম্বরূপ বলিয়া প্রেমবিলাসে উক্ত 
আছেন! শ্রশ্ীঠাকুর ভ্রিলোচন দাসও মঙ্গলকোটের নিকট 
কোগ্রামের নিকট এক প্রসিদ্ধ বৈদ্ধকুলে কমলাকর দাসের গুরসে ও : 
সনন্দা দ্রেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিও বৈষ্ণবগ্রন্থ চৈতন্- 
মঙ্গলে উল্লিখিত হইয়াছেন। তিলিবুধত্রী গ্রামে শ্রাচিরঞ্ীব সেনের 
জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রারামচন্্র সেন ও শ্রাগোবিন্দ সেন উভয়ে অতিশক় 
বিখ্যাত। বামচন্দ্রের দ্বিতীয় ভ্রাতাও সাতিশয় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 
প্রেমবিলাসে ও শ্ীগৌরগণোদ্দেশদীপিকাতে ইহাদের উল্লেখ আছে। 
প্রেমবিলাস-গ্রন্থকার নিত্যানন্দ দাসও শ্রীথণ্ডের একজন অন্বষ্ঠকুল- 
প্রধান। এতত্তিন্ন স্ুপ্রসিদ্ধ কংসারি সেন, নারায়ণ গুপ্ত, রাজ রাজ- 
বল্লভ প্রভৃতিকে কে না অবগত আছেন? এই সকল প্রসিদ্ধ তগবদ্‌- 
চক্তগণ যে শঁচৈতন্তদেবের সহিত সকল জাতির বন্দনীয় ছিলেন, 
তাহাও বৈষ্ঝবদিগের অতি সম্মানিত গ্রন্থ পদ-সমুদ্রে দেখিতে পাওয়। 
বায়; যথা £_- 

“জয় জয় শ্রীনিবাস রামচন্দ্র কবিরাজ । 

জয় জয় শ্রীগতিগোবিন্দরসময় জয়তু সে ভকত সমাজ ॥ 

জয় কবিরাজ রসময় শ্রীযুত গোবিন্দ দাস। 

ধছন কতিছু' না হেরই ত্রিভুবনে প্রেমমূরতি পরকাশ ॥” 

এই সকল বংশোদূুতদের অনেকে অগ্ভাপি যাজক ব্রাহ্মণদের মন্ত্র 

দীক্ষার গুরু হইয়া! আছেন। ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ প্রমাণ। শতাধিক বৎসর 
হইল, যখন কলিকাতায় প্রর্সদ্ধ সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়, তখন ইহাতে 
আর্ধ্যশান্ত্রান্ুলারে কেবল ব্রাহ্গণ ও বৈচ্যের! এবং ক্ষত্রিয়েরাও ইহাতে 
পাঠ করিবার অধিকার এবং ব্রাহ্মণ ও বৈছ্যের! জধ্যাপনার অধিকারু 


৩৬২ বৈদ্-বণ-বিনির্ণয় | 


পাইয়াছিলেন। অগ্যাপি শাস্ত্রীয় বিচারে সর্বদেশীয় প্ডিতের! বৈগ্ঠ- 
গণক্ে ব্রাহ্গণবর্ণীয় বলিয়াই সিদ্ধাস্ত করেন। সেদদিনকার পণ্ডিতাশ্র- 
গণ্য গঙ্গাধর সেন কবিরাজকেই বা] কে বিশ্বাত হইয়াছেন? এবং 
সমাজে বিগ্মান তাহার কৃত মনুসংহিতার টীকা কোন্‌ পণ্ডিত না 
জানেন? কোন্‌ অনন্ধ নরসম্তান এই তেজম্বান্‌ অধ্বষ্ঠসস্তানগণকে 
দেখিতে না পাইয়াছেন? এই সকল প্রত্যক্ষের অপলাপ যদ্দি কেহ 
করিতে চান, তবে তাহাকে বাতুল বা অজ্ঞান ভিন্ন আর কি বলা 
যাইবে ? বাঙ্গালার ইতিহাসের বিষয় রামকমল সেন, জনপ্রবাদের 
বিষয় দাতৃবর গৌরী সেন, হরিমোহন সেন এবং জাতিভ্রষ্ট হইলেও 
জাতীয় প্রাধান্য লক্ষণে লক্ষিত কেশব সেন প্রভৃতি সুবিখ্যাত বৈদ্ভগণকে 
কেনা জানেন? আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ধন্বস্তরিবংশে ধন্বস্তরিকল্প 
সুবিখ্যাত চিকিৎসক ৬কুপারাম সেন দেব কবিরাজ ও বহুশান্ত্জ্ঞ 
অশেষগুণালংকত রাজবৈদ্য ৬হলধর কবিরাজ অস্মৎপিতৃদেবও 
অন্বষ্ঠকুলের উজ্জ্বল প্রদীপবৎ অন্মংকুল আলোকিত করিয়াছিলেন। 
এইরূপে এক্ষণে বিঞ্ণুপুরাণের পূর্বকাল হইতে রঘুনন্দনের কাল তেদ 
করিয়৷ আমাদের কাল পধ্যন্ত বৈদ্যস্থিতি দেখাইতেছি। পুর্বে বৈদিক 
কাল হইতে কলির প্রারস্তকাল পর্যযস্তও বৈগ্যস্থিতি দেখাইয়াছি। এবং 
তাহারও পুর্বে মনুষঘৃষ্টির সমকাল হইতে অন্বষ্ঠনামক বৈদ্াব্রাঙ্গণগণের 
স্থিতি দেখাইয়াছি এবং জগতের সকলে দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন। 
চিরকাল শান্ত্রব্যবসায়ী আমর! আছি, অগ্ঠাপি লুণ্ত হই নাই, ইহা 
দেখাইতেছি, আর বেদাদি যদি সত্য হয় লুপ্ত হইব না। তথাপি যদি 
কেহ আমাদের বিলোপ বলেন, তবে তাহাদেরই দৃষ্টিলোপই 
বলিতে হইবে । মানুষের ছুই চক্ষু, এক চর্মচচ্ষু ও এক শান্ত্রচ্ষু ; 
এই ছুই চক্ষুই ষে হারাইয়াছে, সে কিরূপে বস্তু দেখিবে? 
উত্তরপশ্চিমাদদি দেশের বহ্স্থানে অগ্যাপি সামান্য ক্ষত্রিয়েরা 


ন্মার্ত রঘুনন্দনের, মত খণ্ডন । ৩৬৩ 


বিদ্ধমান থাকিতেও এবং এতদ্দেশেও বহু সদাঢার ও হীনতেজ। ক্ষত্রিয় 
বিদ্ভধমান থাকিতেও তাহাদের সম্ভার অপলাপ কৰিতে গেলে শী ও 
প্রত্যক্ষেরও বিরোধ বলা হয়। এবং যে বিষণপুরাণের বচনবলে 
এরূপে লিখিত হইয়াছে, সেই বিষ্ণপুরাণেরও বিরুদ্ধ বল হয়। কারণ, 
বিষুপুরাণেই কথিত আছে যে, “যদ য্1 সতাং হানি বেদমার্গানু- 
সারিণাম। তদ! তদ। কলে বৃদ্ধি রন্ুমেয়। বিচক্ষণৈ ॥৮ এই বচনে 
কলির বৃদ্ধি জানিবার নিমিত্ত বেদমার্গান্ুসারে সাধু বর্ণ সকলের 
হীনত্ব-লক্ষণই স্চিত হইয়াছে, এককালীন লোপ কথিত হয় নাই। 
পরস্ত শ্রীমস্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ের ১১ শ্লোকে মহাপদ্ন 
নন্দের পরও ক্ষত্রিয় জাতি থাকা স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে । এ গ্রন্থে 
নন্দের পর মৌর্য্যবংশীয়, বৈছুর বংশীয়, ও নিষধবংশীয় রাজাদের রাজত্বের 
পরে আরও ২৪৪০ বৎসর গত হইল, সুতরাং নন্দের পর প্রায় ৩৫০০ 
বৎসর পরে পুরঞ্জয় নামে এক ব্যক্তি রাজ! হইয়া তিনি ও ক্ষত্রিয়দিগকে 
রাজ্য হইতে অপসারিত করিবেন এরূপ লিখিত আছে। অনন্তর এ 
স্কন্ধেরই দ্বিতীয় অধ্যায়ে কলির বৃদ্ধি উপক্রমে বলিয়াছেন “এবং 
প্রজাতিছু ষ্টাভিবণকীর্ণে ক্ষিতিমগ্ডলে । ব্রহ্মবিট ক্ষত্র শ্রানাম্‌ যো বলী 
সবিতা নৃপঃ ॥” এই; বচনেও নন্দের বহুকাল পরে ক্ষপ্লাদির সত্তা 
প্রমাণ হইতেছে এবং প্রলয়পর্য্যস্তও যে থাকিবে, তাহাও জাতির 
নিত্যতা হেতুক প্রমাণিত হয়। সর্বশান্ত্রার্থতত্বের সাগর রঘুনন্দন কি 
এ সকল জানিতেন না? অতএব এই সকল বচন রঘুনন্দনেরই হউক 
কি অন্ত কোনও ঘ্বিজনন্দনেরই হউক, বিজ্ঞ সমাজে বিচেন! করিয়। 
দেখুন যে, ভাগবতাদির এই সকল বচন বলবত্তর,কি বঘুনন্দনের ক্ষত্রি- 
সাদি জাতিলোপস্চক বচন বলবত্তর ? উভয়ের মধ্যে প্রমাণ কোন্টা ? 
বেদাঃ প্রমাণম্‌ স্বতয়ঃ প্রমাণম্‌, ধন্মার্থযুক্তং বচনং প্রযাণম্‌। 
ত্যক্ত 1হধুনা কালবশেন লোকা; প্রমাপয়ন্ত স্বপলাপবাক্যম্‌ ॥ 


৩৬৪ বৈদ্য-বণ-বিনিণয় । 


ষাহা হউকম্ম্বার্ত রঘূনন্দনের এই দ্বেবপুর্ণ বাক্য ও এস্থলের উদ্ধৃত মন্ধু- 
বচনক্তী ঠিক খাটে নাই দেখিয়া ছুঃখিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের! যে “শনৈঃ 
শনৈঃ ক্রিয়ালোপাৎ অগ্তা বৈগ্কজাতয়ঃ। কল শূদ্রত্বমাপন্রা যথা 
ক্ষত্রাঃ যথা! বিশঃ 0” এই পরম মনোহর বচনটী রচন। করিয়াছেন, 
'তাহাও এস্থলে স্থান পাইতেছে না। এইরূপে বূচিত বাক্য সকল 
মহাসাগরের নিকট জলগঞ্ুষমাত্র । বেদতুল্য এই শ্রীমদ্ভাগবতের 
ও অন্বাদদি বচনের ও অন্ঠান্ত বিবিধ প্রমাণের দ্বারাও আমরা 
যমবচন বলিয়া! পরিচালিত “যুগে জঘন্তে দ্বে জাতী রাঙগণঃ 
শদ্র এব ৮” এই অমূলক বচনেরও এইরূপ অর্থ করিব যে, যাজক 
ব্রাহ্মণ ও শ্দ্র এই ভুইটীই কলিকালে নীচ জাতি, বৈদ্যাদি নীচ জাতি 
নহে। ইহা! কলিকালে দুইমাত্র জাতির (বর্ণের । প্রমাপক নহে ।* 
কেননা, ইহার পরার্ধেই তাহার কারণ দেখাইতেছেন “ত্ক্ত। 
স্বশশ্মকন্্মাণি পরধর্রতাবুতৌ ॥” যেহেতু স্বীয় বর্ণধর্্ম পরিত্যাগ 
করিয়া এই উভয়েই পরধর্ম অবলম্বন কররিয়াছেন। এতত্বারাও স্পষ্ট 
বুঝা যাইতেছে যে, বৈগ্ভেরা, ক্ষবক্রিয়ের! ও বৈশ্যেরা তখনও ধন্মত্যাগ 
করেন নাই। আর এখনও ইহাদিগকে স্বধর্মমত্যাণী দেখা যায় না। 
তবে যে ন্বধশ্মত্যাগী যাজক ব্রাঙ্গণেরা আপনাদগের পধিত্রতা খ্যাপন 
ও অপরের ভ্রাতিভ্রংশ কি প্রকারে বলিতে পারেন, ইহাই বিচিত্র । 
ফলতঃ কাণগ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন এই ব্রাহ্গণদ্িগের নিকট বিচিত্র কিছুই 
নাই । আপনার এক চক্ষু কাণ৷ করিয়া সমস্ত জগত অন্ধে পুর্ণ হয় 
ইহাও দেখিতে ইহারা অভিলাষী। অতুল ধন্রত্ব পাইয়াও পরের 
তদপেক্ষা ধনরত্র দেখিলে ই'হারা বড়ই কষ্ট অনুভব করিয়া থাকেন; 
তাই উক্তরূপ বচন রচনা করিয়াছিলেন। বৈদ্যদ্িগকে শদ্র 


সপন পপ শশা শশা সপ টিটি শিশির পিপি পতি শিপ 


* এখানে জাতিশব্দ আছে, বর্ণশন্দ নাই | অতএব এ জাতিশকের অর্থ ব্রাহ্মণ 
শব্দের সহিত এক করিয়া ব্াহ্মণবর্ণান্তর্গত ব্রাঙ্মণজাতিকেই বুঝাইতেছে। 


স্মার্ত রঘুনন্দনের মত থগুন। ৩৬৫ 


করিবার নিমিত্ত নিজের! জঘন্য হইতেও ন্বীকার করিয়াছেন, তথাপি 
বৈগ্ভগণকে ছ্বিজ বলিতে চান নাই, ব্রাহ্মণ বলিতে ইচ্ছ। নুদ্ুর-পরাহত | 
ধন্য পরুশ্রীকাতরত] ! 

এক্ষণে যদি বল “এবমুচ্চাবচৈর্মন্ত্রে ভার্গৰেণ মহাত্সনা। ব্রিঃসপ্ত- 
কৃত্বঃ পৃথিবী কৃত নিঃক্ষত্রিয়া পুরা ॥৮ এই ভারতীয় শ্রোকে মহাত্মা 
পরশুরাম কর্তৃক ২১ বার পৃথিবী নি:ক্ষব্রিয়া করার প্রমাণ আছে। 
তবে আমরা জিজ্ঞাসা করিব যে, এই নিংক্ষত্রিয়া করার অর্থকি? 
একেবারে ক্ষত্রিয়াপতাশুন্ত কর] কি ক্ষত্রিয়নৃপশূন্য করা, অথব! বিরল- 
ক্ত্রিয় কর] 2 প্রথম অর্থ যুক্তিবিরুদ্ধ, দর্শনবিরুদ্ধ, প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ, শাস্ত- 
বিরুদ্ধ । যুক্তিবিরদ্ধ এইযে,যদি একেবারে ক্ষত্রিয়াপত্যশৃন্য করাই 
হইল, তবে আবার ক্ষত্রিয় কোথায় যে পুনরায় নিঃক্ষত্রিয়া করিলেন ? 
দর্শনাবরুদ্ধ এই যে, জাতি নিত্য । একজনের রাজত্বলোপে জাতি 
লোপ হয় না। প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ এই যে, অগ্যাপি ক্ষত্রিয় দেখ! যায়। 
শান্্বিরদ্ধ এই যে, বিষুণপুরাণ ভাগবতাদ্দিতেও ক্ষত্রিয়াদি-সত্তার 
প্রমাণ আছে। পরস্ত এ ক্ষত্রিয়দর্শন হেতুই বিরোধী পক্ষ হইতে এ 
যহাভারতেই অন্তস্থলে প্রক্ষিপ্ত আছে যে, “এবং নিংক্ষত্রিয়ে লোকে 
র্ুতে তেন মহবিণা। উৎপাদ্দিতান্পত্যানি ব্রাঙ্মণৈ বেদপারগৈঃ ॥ 
পাণিগ্রাহস্য তনয় ইতি বেদেধু নিশ্চিতমূ। ধর্ম্ং মনসি সংস্থাপ্য 
ব্রাঙ্মণাংস্তাঃ সমভ্যযুঃ। লোকেহপ্যাচরিতো। দৃষ্টঃ ক্ষত্রিয়াণাং পুনভবঃ। 
ততঃ পুনঃ সমুদিতং ক্ষত্রং সমভবত্তদা ॥” অর্থাৎ এই ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ 
হইতে ক্ষত্রিয়গণের্র বিধবা পত্বীতে ডৎ্পাদ্দিত পুক্র মাত্র । বিরোধাী- 
দিগের প্রক্ষিপ্ত এই শ্লোকেও স্পষ্ট স্থচিত, হইতেছে যে, ক্ষত্রিয়-স্ত্ীরূপ 
ক্ত্রিয়াপত্য ছিল, তখন কোনও ক্রমে ক্ষত্রিয় জাতির সম্পূর্ণ লোপ 
বলা যায় না । এই শ্লোকগুলি যে অজ্ঞদিগের প্রক্ষিপ্ত তদ্িবয়ে কোন 
সন্দেহ হয় না। কারণ, তাহারা জানে না যে, বাস্তবিকই পরশুরাম 
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অশেষ ক্ষব্রিয়বধ করেন নাই, কতিপয় মাত্র ক্ষত্রিয় রাজাকে নিহত 
করিয়াছিলেন। আর পরশুরামের প্রতিজ্ঞা নৃপবধেই হইয়াছিল, 
ক্ষাত্রযমাত্রবধেই নয়; যথা-- 

“ভ্রিঃসগুরুত্বে। নিভূপাং করিধ্যামি মহীমিমায্।” গণেশখও। 
“আমি এই পৃথিবীকে ২১ বার ভূপতিরহিত করিব।” কোন বিচ- 
ক্ষণ-বচিত দশাবতার-ভ্তোত্রেও দেখা যায় *ত্রিং সপ্তবারং নুপতিং 
নিহত্য ষস্তর্পণং রক্তময়ং পিতৃভ্যঃ1” “যিনি একবিংশতি বার নুপতি- 
গণকে নিহত করিয়! পিতৃগণকে তর্পণ করিয়াছিলেন ।” রামায়ণ 
ও মহানাটকাদিতেও দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয়পূর্ণা পৃথিবীতে দশরথ 
বাজার পুক্র রামচন্দ্রের প্রভাব অবগত হইয়। পরশুরাম তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন । এবং তদবধি ক্ষত্রিয় বধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। 
রামায়ণে উল্লিখিত রামচন্দ্র কর্তৃক পরশুরামের পরাজয় আপামর 
সাধারণে সকলেই জানেন। এবং তখন পৃথিবী ক্ষত্রিয়-পরিপূর্ণা, 
তাহাও সকলে অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। মহানাটকের বচনটা 
এখানে বলিতেছি। 

“জ্ঞাত্বা। প্রভাবং বঘুনন্দনস্য 

তদঙ্গমালিঙ্গ্য তাতোহতিগাঢ়ম্‌ ! 

বিন্যস্ত তাশ্যন্‌ জমদগ্রিস্নু 

স্তেজেো মহত ক্ষত্রবধায়িবৃত্তঃ ॥” 
যহৃবংশীয়, বৃঞ্জিবংশীর এবং পুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা পরশুরামের 
পুর্ব হইতে তাহার শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুপ্রভাবে চলিয়া আনিয়াছিলেন। 
অগ্কাপি এ সকল বংশীয় বহু ক্ষত্রিয় ভারতের নান৷ স্থানে আছেন। 
অতএব পরশগুরামের প্রতিজ্ঞাপুরণ রাজবধ পর্যযস্তও হয় নাই বলিতে 
হইবে। অছাপি ভারতে চারিবর্ণ প্রসিদ্ধ আছে। ত্রিবর্ণায় দ্বিজাতির 
সংস্কারকার্ধ্যও চলিতেছে । অগ্যাপি অমৃতসর, লাহোর, মুলতান, 


স্মার্ত রঘুনন্দনের মত খণ্ডন। ৩৬৭ 


দিল্লী, লক্ষৌ, মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি স্থানে স্বধর্মম- 
নিরত বহু বহু ক্ষত্রিয় আছেন। বঙ্গদেশেও প্রলিদ্ধ বদ্ধমানাধীশ্বর ও, 
তদ্বন্ধুগণ ব্যতীত অন্ঠান্ত ক্ষত্রিয় বদ্ধমান, সিঙ্গুর, গোলগ্রাম, কাশীজোড়, 
পোড়াদহ, ধনেখালি, বাশবেড়ে, কলিকাতা, ঢাকা, মুশাদাবাদ, দিনাজ- 
পুর, রংপুর, পাবনা, রাণীবন্ধ, মাঝের গঁ।, কুচুটে, বৈজ্র, বামনাড়া, 
গৌরবাজার, গুটুলে, গোপীনাথপুর, গোপীনগর, থাটুরা, 
কেশবপুর প্রভৃতি বহু বহু স্থানে ক্ষত্রিয় জাতি দেখ! যায়। এক্ষপ- 
কার বহু বহু ব্রাহ্মণের স্তায় তাহাদিগকেও সম্পূর্ণরূপে আচারহীন' 
বল। যান না। তবে সকলেই যে প্রকুষ্টুপে আচারবান্‌ তাহাও 
বলা যায় না। স্রেছগণের প্রাছর্ভাবে এই সকল ক্ষত্রিয় প্রভাবহীন 
হইয়া আছেন, যখন মৃর্ধাতিষিক্ত ও ব্রাহ্গণ উভয়েই প্রতাহীন, 
তথন ইহার! যে না হইবেন, তাহার কথা কি? তত্তিন্ন অনেক ক্ষত্রিয়, 
সম্প্রতি কায়স্থ নামে পরিচিত হইতেছেন। মিত্র, তিক্ষা, কপুর, 
গোসাই প্রভৃতি জাতীয় সারন্বত ব্রাঙ্গণগণ অদ্দাপি যথাবিধানে ক্ষত্রিয়- 
গণের পৌরোহিত্য কার্য করিয়া থাকেন। এতদৃতিন্ন ভিন্ন ভিন্ন 
জাতিতে ও তিন্ন জাতির অধীন হইয়া কত ক্ষত্রিয় জাতি আছে। 
এই সকল সমাচার ন৷ জানিয়া কি গৃহের কোণে বসিয়া, মন্তুর সংহিতা - 
খানি খুলিয়া, আর নিজ গ্রামটী দেখিয়। রঘুনন্দন স্থির করিয়াছিলেন 
যে পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় নাই?ন্মার্ত পণ্ডিত কখনই এরূপ অবিবেচক 
হইবেন না। মন্ুসংহিতাতেও ত নিত্যকালম্থায়ী জাতি সকলের 
জন্ম, কর্ম ও জ্ঞান হেতুক সত্য ত্রেত। দ্বাপর কলি এই চারিযুগেরই 
উৎকর্ষ ও অপকর্ষ কথনই আছে। এককালে জাতি সমেত নাশ ত 
কোনও সংহিতায় লেখ নাই এবং সম্ভবও নহে। তবে শ্রেচ্ছদের প্রাছু- 
ভাবে আর্ধজাতিরা অপকুষ্টভাবে অবস্থিতি করিতেছে ইহা, বলা 
যাইতে পারে। পুরাণ ইতিহাসাদিতেও ত এরূপ অসুরগণের 
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প্রানুর্ডাবে দেবগণের মত্ত্যলোকে অবস্থান, দারুণ কষ্ট ও নিস্তেজ ভাবে 
বাস সুচিত আছে। তারকামুর প্রভৃতি অস্ুরগণের প্রাদুর্ভাবে 
কালিদাস দেবগণের কিরূপ প্রভাব শূন্য অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, 
একবার কুমারসম্ভবাদিতে দর্শন করলেই বিজ্ঞগণ বুঝিতে পারিবেন। 
বর্তমান কালেও সেই দেবজাতি অসুরজাতির উৎপীড়নে উৎপীড়িত 
হইয়া! এই শোচনীয় অবস্থ। প্রাপ্ত হইয়াছেন । ইহ] পরম্পর বিবাদের 
সমন নহে। 

সেদিনের কথা, প্রসিদ্ধ স্মার্ড শুলপাপি ভট্রাচার্য্যও গ্রস্থারস্তে “নিত্য 
প্রত্যুদিত” ইত্যাদি শ্লোকে “কলিকালে লোকেরা সহত শ্রত্যুক্ত 
স্বধশ্ম পালন না করাতে ও বেদনিবিদ্ধ কণ্্ম করাতে পাপযুক্ত হইতে 
তাছাদের সেই সকল পাপের প্রার়শ্চিন্তের নিমিত্ত পণ্ডিত শূলপাণি 
প্রায়শ্চিত্ত তত্ববিবেক নামে এই গ্রন্থ রচনা! করিতেছেন” এই ভূমিকা 
করিয়া “ষাগস্থ ক্ষত্রবিড ঘাতে চরেদ্‌ ব্রক্গহণো ব্রতম্” এই ষাজ্ঞবন্ধ্য- 
বচন উদ্ধার পূর্বক ষাগন্থিত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের বধজন্য যে পাতক হয় 
তাহ' ব্রঙ্গহত্যার তুল্য হওয়ায় তাহার ধ্বংসের নিমিত্ত ব্রদ্ধহত্যাপাপের 
যে প্রারশ্চিণ্ত তাহাই ঘতিধি বলিয়া ব্যবস্থা দ্িতেছেন। শৃলপাঁণির 
সময়ে যাগ যজ্ছের অনুষ্ঠান ও ক্ষাত্রয় বৈশ্য, না থাকিলে তিনি নিরর্থক 
এ বাবস্থার নিমিত্ত ক্ট পাইতেন ন।। এক্ষণে যদি শলপাণিকালেও 
ক্ষত্তিয় বৈশ্য থাক্লি তবে তাহার দুই দিন পরে কি রথুনন্দন এককালে 
পাথৰীকে নিংক্ষত্রিয় ও নিবৈশ্যি দেখিলেন অথবা নিজেই এক লেখনী 
অস্ত্রে নিঃক্ষত্রিয় নিবৈশ্ঠ ও নিরম্বষ্ঠ ঝ্রিলেন। রঘুনন্দন নিজেও ত 
এই চারিবণেরই ধর্দের ও প্রারশ্চিতাদির বিধান করিয়াছেন। যদি 
চাতুর্বণ্য তাহার সময়ে না থাকবে তবে 1তনি অনর্থক এই কষ্ট 
হ্বীকার করিবেন কেন? এইজন্যই আমর! বলি অষ্টাবংশতি তত্বের 
এই অংশটুকু মহামান্য মহামহোপাধ্যাত্স রঘুনন্দনের রচিত নহ। ইহা 


স্মার্ত রঘুনন্দনের মত খণ্ডন । ৩৬৯ 


তদ্দানীস্তন বৈদ্যবিদ্বেধী কোনও মহাপুরুষের কীর্ডি হইতে পারে। 
কেন ন! জাতিহীন অজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাই এরূপ করিয়া থাকে । সেদিন ও 
কে'নও অজ্ঞ ব্রাঙ্গণ অন্বষ্ঠ জাতি নাই,অন্বষ্ঠজাতি দেখি নাই ইত্যাকার 
নানা নথ দ্বারা শান্ত্রহীন লোকদিগের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক অর্থ চেষ্টা 
করিতেছিলেন; এন বিষয় প্রকাশিত হইলে পর তিনিই আবার 
অন্বষ্ঠ জাতির সভার নিকট তীহার বাক্য বিদ্বেষক্কৃত নয়। পবস্ত 
অজ্ঞতাজন্ হইতে পারে এই বলিয়! ক্ষগণ প্রার্থনা জুরিয়! পঞ্র লিখিয়া 
চিলেন। অতএব অর্থচেষ্টার পূর্বে অস্বষ্ঠঙজাতি আছে ইহা না 
জানিলেও তিনি পরে তাহ] জানিঘ্াছিলেন। বস্তুতঃ অন্বষ্ঠ জাতির বা 
বৈদ্ধজাতির সত্ব অস্বীকার করিলে সভায় তিনি এরূপ পত্র পাঠাই- 
তেন না! অতএব বিপদবস্থায় অন্যানা বহুবিধ আপদ্র্্ম থাকলেও 
যে ব্রাহ্মণের উদরানের জন্ত এরূপে শ্বঙ্জাতির তিরস্কার পূর্বক শৃদ্র- 
দিগের মনস্তষ্টি সাধন করে তাহার অকরণীয় কি আছে? বৈছ্যরাজত্ব 
ষাওয়ার পর হইতে আর্্যগণ প্রায়ই বিশৃঙ্খল ও বিপর্য্যস্ত হইরাছে, নীচ 
ও উচ্চে এবং উচ্চও নীচে যাইতেছে । যাহার যে ইচ্ছা! সে তাহাই 
বলিতেছে, যাহার ঘে ইচ্ছা সে তাহাই করিতেছে । এইরূপ অজ্ঞ 
ব্রাহ্গণেরা আবার মনে করে যে এখন যেন তাহারাই জ'ত্তির কর্তা 
হইয়াছে । তাহাদের কথাতেই যেন জাতির অগ্তিত্ব বা নাস্তিত্ব 
হইরা যায়। নিজের জাতি না থাকিলেও সে সকল জাতির প্রধান । 
ব্রাঙ্মণবন্ধুরা যেন না ভাবেন যে বৈদ্ধজাতি তাহাদেরই এক কথা; 
আছেন ও তাহাদেরই এক কথায় নাই হইয়া যাইবেন। বৈদ্যজাতির 
জলন্ত প্রতাপে তাহাদের পিতৃপিতামহেরাও যদ তাদ্ুশ সম্মান 
সম্রম না পাইয়া থাকেন, উপযুক্ত ব্রাহ্মণেরা যথেষ্ট সম্মান পাইয়া এ 
জ'তির জয় ঘোষণ! করিয়াছেন এবং এক্ষণে অনস্তশয্যার শয়ান হইয়াও 
সেই যশ ঘোষণা করিতেছেন। ব্রাক্গণবন্ধুরা বৈদ্বজাতির সেই যশ 





৩৭০ বৈদ্য-বর্ণ-বিনিরয় । 


কি নষ্ট করিতে পারিবেন ? বৈগ্ঠজাতি হঠাৎ এককালে একদিনে 
আকাশ হইতে পড়েন নাই, আর পড়িয়াই মহাতেজ। মহাপ্রভাবশালা 
সর্বজ্ঞ তুল্য শান্ত্রকার মুনি খবি ও ব্রাঙ্গণ পগ্ডিতগণে পরিপূর্ণ, রাজ 
শাসনে শীসিত, চাতুর্ধর্ণিক এই ভারত সমাজের সকলকে ফাকি দিয়া 
শ্রেষ্ঠ জাতি হইয়৷ উঠেন নাই যে আঙ্জিছব এক জন দৃষ্টিহীন ত্রাস্ত 
লোকের বাক্যমাত্রে তাহাদের লোপ হইয়া যাইবে, যদি ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব থাকে, যদি অগ্ভাপি জগতে ব্রাঙ্গণ বিগ্যমান থাকেন, তবে 
বৈগ্ধজাতির লোপ বা নীচতা সাধন অপর কেহই করিতে পারিবেন 
না। যাহার! বৈছ্ভগণকে নীচ বা অব্রাঙ্ধণ বলিবেন তাহার নিজেই 
নীচ ও অব্রাহ্মণ ইহা! স্পষ্ট জানা যাইবে । 


মতখণ্ডনে শান্দ্রীয় বিচারের উপসংহার । 


মন্বাত্রিবিষ্ণহারীতযাজ্ঞবক্ষযোশনোইঙ্গিরাঃ ৷ যমাপক্তন্বসংবর্তীঃ ক্যত্যা- 
যন বৃহস্পতী। ৰা 
পরাশর ব্যাসশঙ্খ লিখিত! দক্ষগৌতমৌ। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্তর 
প্রযোজকা2। 

মন্ু, অত্রি, বিষণ, হারীত, যাজ্ঞবন্ধ্য, উশনাঃ, যম, অঙ্গিরা, 
যম, আপক্তন্ব, সন্বর্ত, কাতায়ন, বৃহস্পতি, পরাশয়, ব্যাপ, শঙ্খর 
লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, ও বশিষ্ঠ এই বিংশতি মুনির বিংশতি 
খানি সংহিতা আছে। এই সংহিতাগুলিই স্মৃতি ব৷ ধন্খ শাস্ত্র বলিয়া 


জনে 


ইতি বৈদ্যজাতিরবর্ণমীনাংপাধ্যায়ে রঘুনন্দন মতখণ্ডন। 


মতখগুনে শাস্ত্রীয় বিচারের উপসংহার । . ৩৭১ 


কথিত; তন্মধ্যে মুই সর্বাপেক্ষা প্রধান ও মাননীয়, আর প্রস্তুতি 
অপরাপর সংহিতাকারেরাও মন্ুর প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। 
তাহারাই বলিয়াছেন “এনমেকে বদস্তযগ্রিং মন্ুমেকে প্রজাপতিম্‌। 
ইন্দরমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রঙ্গ শাশ্তম্‌ ॥” স্বয়ং বৃহস্পতি 
বলিয়াছেন “মন্বর্থবিপরীত। যা সা স্বতি ন” প্রশস্ততে । বেদার্থোপনি- 
বন্ধ ত্বাৎ প্রাধান্ং হি মনোঃ স্বৃতম্‌ ॥” অর্থাৎ মন্ুসংহিতা সাক্ষাৎ- 
বেদস্বরূপ ; মনু যাহ। বলিয়াছেন, তাহাব্ বিপরীত ম্মতি-বচন গ্রাহ্য 
নয়। মন্ুশান্ত্রের উপদেষ্ঠা স্বয়ং ভূগুও বলিয়াছেন “যঃ কশ্চিং 
কস্তচিদ্ধম্ঃ মন্ুনা পরিকীর্তিতঃ। স সর্বোইভিছিতো বেদে সর্ধবজ্ঞান- 
ময়োহি সঃ)” মন্ত্র যাহার যেরূপ ধর্ম বলিয়াছেন, সে সমস্ত বেদে উত্ত 
হহয়াছে। মনু সব্বজ্ঞত্বহেতুক সেই সমন্ত বেদার্থের অনুবাদ 
করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ সংহিতাকার অখিল-তত্বজ্ঞ বেদব্যাস মহাভারতে 
বলিরাছেন “পুরাণং মানবো ধশ্মঃ সাঙ্গে। বেদ শ্চিকিৎসিতম্‌। আজ্ঞা- 
সিদ্ধানি চত্বারি ন হস্তব্যানি হেতুভিঃ।” পুরাণ, মনুক্ত ধর্মমশান্তর, 
ষড়জ-সমন্বিত বেদ এবং চিকিৎসা শান্তর এই চারিটী আজ্ঞাসিদ্ধ অর্থাৎ 
& সকল শাস্ত্রে যেরূপ অনুশাসন উক্ত হইয়াছে তাহাই ঠিক, তাহারই 
অনুসরণ কর] কর্তব্য । তাহ তক দ্বার কেহ নছ করিবে না। অর্থাৎ 
& সকল আজ্ঞায় সন্দেহ করিয়া কেহ তক দ্বার তাহার মীমাংসা! ইচ্ছা 
করিবে না) কারণ, উচ্ছাতে উক্ত সমস্ত বিষয় মীমাংসিত বিষয় । 
স্বয়ং ভূগুও মন্ছসংহিতার আরম্তে ১ম ও ১১শ শ্লোকে বলিয়াছেন 
“ঞএতিস্ত বেদে! বিজেয়ে। ধর্শশাস্ন্ত বৈ স্মতিঃ । তে সর্বার্খেষমীমাংস্যে 
তাভ্যাং ধঙ্দোহি নির্বতোৌ। ১৯*। যোইবমন্যতে তে নূলে হেতু- 
শান্তাশ্রয়াদ্দিজঃ । স সাধুভিব হিষ্কার্য্যো নান্তিকো বেদনিন্দকঃ।” 
শ্রতিকে বেদ বলিয়। জানিবে এবং স্বতিকে ধর্মশান্ত্র জানিবে। এই 
সকল শাস্ত্রে যাহ! উক্ত হইয়াছে, তাহার আর মীমাংসা করিতে হইত 
২৫ 


৩৭২ বৈদ্যরণ-বিন্ণিষ । 


না। যেহেতু তহুক্তই মীমাংসিত সত্যধম্ম। যে ব্যক্তি এই ছুই 
শাস্ত্রোক্ত ধর্মের মল বচন সকল তর্কশাস্ত্রের আশ্রয় করিয়া অমান্ঠ 
করিতে চায়, সাঁধুগণ সেই নাস্তিক বেদনিন্দককে আর্ধ্যধন্্ম হইতে 
বহিষ্কত করিবেন। এই সকল উপদেশ সহেও মেধাতিথি কুল্পক প্রভৃতি 
মন্ুকে পুনঃ পুনঃ অমান্য করিয়াছেন, মন্ত্র বচন সকল পরিবর্তন 
করিয়াছেন ও মনুকৃত প্রয়োগকে “মন্দোপযুক্ত” অর্থাৎ মৃঢ প্রয়োগ 
বলিয়া তাহার অনভিপ্রেত অর্থ পরিত্যাগ পুর্বক অর্থান্তর করিতে 
চেষ্টা করিয়। শাঙ্ত্েব্র বাচ্যার্থ নষ্ট করিয়াছেন, মন্তরবাক্যের উপর পুনঃ 
পুনঃ তক ক'রযাছেন এবং অপ্রসিদ্ধ আধু'নক লোকের কৃতবা স্ক্কৃত 
বচন সকল প্রমাণ স্বরূপ স্থাপিত করিরা মন্তুবচনের অর্থ বিকৃত বা 
তাহার তাতপধ্য সম্পর্ণরূপে উপহত করিযঘাছেন। জাতি ও বর্ণ শব্দের 
অর্থ বেদাদ পন্মশান্ত্রে ও রামায়ণ মহাভারতাদি পুরাণে যেবূপ 
লিখিত আছে, সে অর্থও ঘে উহার নষ্ট করিয়া বেদাদির বিরুদ্ধ 
বলিয়াছেন, তাহাও আধ্যসস্তানগণকে দেখাইয়াছি। তান পর 
তাহার জাত্যর্থ বিবয়েও ঘে কেবল মন্থুশাস্ত্রেরই বিধোধা এমন নহে, 
পরুস্ত আত্র প্রভৃতি ধন্মশান্ত্রেরও বিরোধা, তাছা প্রদর্শন করিয়।ছি। 
আর্ধ্যসন্তানেরা তাহা অবলোকন করিরাছেন। এক্ষণে রলুন, কোন্‌ 
শান্ত্রান্ুপারে বর্ভমান ব্রাঙ্গণন্মন্য জাতির ব্রাহ্মণবর্ণীম এবং কোন্‌ 
শান্ত্ানুসারে যুদ্ধািষিক্ত ও অন্বষ্ঠেরা ত্রাক্মণবর্ণীয় নহেন। মন্নাদি 
সমুদায় শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের ষে সকল লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহার কোনও 
লক্ষণযুক্ত বর্ণ এক্ষণে দেখা যায় না, তবে স্থানে স্থানে তাদৃশ ব্রাহ্মণত 
ব্যক্তিগত হইরা থাকিতে পারে। মন্ত্র ১ম অধ্যায়ের পঞ্চম ও যষ্ঠ 
শ্নোকে ব্রাহ্মণের পুত্রই ব্রাহ্মণের ধর্মে অধিকারী বলিয়া যে জাতিদবা!রা 
ব্রাঙ্গণবর্ণের পরিচয়, দিয়াছেন তাহা! কেবল পুক্রগণের জন্মান্থুসারে 
ু্ধম্মের সংস্কারজ্ঞাপণার্থ অর্থাৎ কোন জাতীয় পুভ্রকে কোন্‌ প্রকার 


মতখণ্ডনে শাস্ত্রীয় বিচারের উপসংহার । - ৩৭৩ 


পাঁমাজিক কার্ষ্যর নিমিত্ত শিক্ষা দেওয়া যাইবে তাহাই জ্ঞাপনার্থ ভিন্ন 
[ভন্ন প্রকার জন্মের পুত্রদিগের বর্ণসূচনা হইয়াছে । এই প্রকার বর্ণ ও 
জাতিনিন্দিষ্ট কন্ম অভ্যাস করিলে কন্মর্জন্য বর্ণসংজ্ঞ। থাকিণা যায়, বর্ণ 
ও জাতিনিদ্দিষ্ কর ত্যাগ করিলে সে বর্ণসংজ্ঞা আর থাকে না। 
আচারেও জ্ঞানে অতুন্ত হইলে এ বর্ণ হইতেই "শ্রষ্ঠবর্ণতা হয় এবং 
এ ছুই বিষয়ে অতি অবনত হইলে অপসদ হয, এবং অন্নুলোমব্ণীয় 
কন্ম গ্রহণ করিলে পতিত ও তদ্বর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সংস্কার অর্থাৎ 
বিধানান্রসারে জাতাঁয় কন্মশিক্ষায় আরম্ভ ও তপস্যা অর্থাৎ গুরুপ্ুএনা 
ও সংস্কারান্ুুধায়া জ্ঞানাচ্জন ও সতকায্যের নিমিত্ত ধিবিধ-কষ্ট-ম্বাকার 
না থাকিলে কেবল জন্মমাত্রে কেহ কোন বর্ণ থাঞ্িতে পারে না। 
ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাঙ্গণীতে জন্মিয়াই কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, আবার ব্রাঙ্গণ 
হইতে ব্রাঙ্গণীতে ন জান্ময়াও লোকে কন্ম ও জ্ঞানবলে ব্রাহ্মণত্বের পাঁরচর 
দিলে দয়াবান্‌ ব্রাঙ্গণ হইতে ব্রাঙ্গণ সংস্কার পাইয়া এবং ব্রঙ্গজ্ঞান ও 
ব্রহ্মকার্ধয করিয়া ব্রাহ্মণ হয় । ইহ] শান্ত্রীয় বচনে এবং পুরাণাদির প্রসিদ্ধ 
ব্যবহারেও দেখা যায়। এইজন্যই ভৃগু “শুত্রোইপ্যাগমসম্পশে দ্বজো 
ভবতি সংস্ক.৩।” ইত্যাদি বচন মহাভারতে এবং সংহিতাতে ও “শদ্রো 
ব্রাঙ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শুদ্রতাম্” ইত্যাদি বচন বলিয। জ্ঞান ও 
কম্মেরই প্রাধান্য বলিয়াছেন। ফল,জ্ঞান ও কর্মই সঙ্জনোর পন্রিং 
চায়কঃ জরায়ু হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র সঙ্জন্মের পরিচায়ক নহে, 
কারণ নারীতে তৌতিক জন্ম অতি নিগুঢ় বিষয়। ব্রাহ্মণের নারা 
হইতে জন্মিল বলিয়া কেহ তাহাকে ব্রাঙ্গণ বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারেন 
না,তবে বহু সম্তাবন1 হেতুক সাধারণতঃ তাদৃশ একটা নির্ণয় না করিলে 
সংসারের কাজ চলে না বলিয়া ই জন্মদর্শনে এরূপ নির্ণয় করা হইয়াছে, 
প্রক্কত নির্ণয়,জ্ঞান ও কার্ধ্যসন্ততি দর্শনেই হইয়া থাকে । মনু প্রভৃতি খবিপ্রা 
বাক্ষণের যেরূপ জ্ঞান ও সদাচার থাক! আবশ্ুক বলিয়াছেন ও খে 


৩৭৪ বৈগ্য-বর্ণ-বিনির্ণয। 


ব্রাঙ্গণের লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা! এক্ষণে অতি বিরল। তাহারা 
বেদহীন, অগ্রিহীন, পঞ্চমহাযজ্জের অননুষ্ঠাত, বৃযাজক, শ্দ্রযাজক, 
দেবল, গ্রামযাজক, বেতনগ্রাহী অধ্যাপক, বেতনদায়ী শিষ্ু, শুদ্রের' 
ছাত্রৎ মাতাপিতা ও গুরুতাগী. যুদ্ধশিক্ষক, তোবামোদজীবা, 
মিথ্যাসাক্ষ্যদায়ী, কুসীদগ্রাহী, বণিকবৃত্তি, রাজভূত্য, গ্রামসভৃতায বা অন্য 
ভৃত্য, মগ্চপায়ী, অনাচার, পতিতের সংত্রবী, গণক, ভিক্ষুক, দাস্তিক, 
পাপরোগী, ধনার্থ প্রেতকার্যাকারী, শঠ, প্রবঞ্চক, লোভী, চোর পরদার- 
সেবী, বেশ্তাসক্ত'যথেচ্ছভোজী, ছুষ্টবাক্‌,তপঃপ্রতাবরহিত, কুগ্ু, গোলক, 
পৌণর্ভব, ইত্যাদি বহুবিধ ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণাপসদ্দ অর্থাৎ নীচজাতীর 
অপাংক্তেয় শ্রাদ্ধে অভোজনীয় ব্রাহ্মণমধ্যে গণন] করিয়াছেন । ব্রাহ্মণ- 
নাষে আমরা ধাহাদিগকে দেখিতে পাই. তাহার! প্রায়ই এরূপ অথবা 
এরুপ ব্রাহ্মণের পুভ্র পৌন্র প্রপৌন্রাদি। মেধাতিথি কুল্লক প্রভৃতি যে 
কুণ্ড গোলকাদিকে অব্রাঙ্গণ বলিয়াছেন, মন্বাদি খষিরা তাহাদ্দিগেরই 
সহত উপরিলিখিতব্রাঙ্গণগণেব্ গণন] করিয়াছেন। মনু তৃতীয় অধ্যায়ে 
১৫* হইতে ১৮২ পর্যন্ত গ্লোকে এইরূপ সমুদ্দায় ব্রাহ্মণদিগকে দূষিত ও 
অপাংক্তেয় বলিয়। শ্রাদ্ধ অভোজনীয় বলিয়াছেন। অতএব কুল্ল ক. 
মেধাতিথি, গোবিন্দবাজাদির মতে যদি কুণ্ড গোলকাদি অব্রাহ্ষণ হন, 
তবে কেবল তাহারাই অব্রাহ্গণ হইবেন কেন? কুল্পকাদির নিজ মতে 
তাহাব্রাও অব্রাঙ্গণ হউন । শ্রাদ্ধে অভোজনীয় সমুদায় ব্রাহ্মণই অব্রাঙ্গণ 
হউন। আমরা কিন্তু উহাদিগের মধ্যে কতকগুলিকে ব্রাঙ্গণাপসদ, 
কতকগু।লিকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও এঁ জাতার অপসদ কতকগুলিকে শুদ্র ও. 
কতকগুলিকে কাধ্যান্ুসারে শুদ্রাপসদ বলি। মনু প্রভৃতি খষির! বেদান- 
ধ্যয়নে ও জাতিবিহিত ক্রিয়াত্যাগে পাতিতয বলিয়াছেন, আমরাও 
তাহাই বলি। যাহার! আবর্্যশান্ত্র না জানে ও আধ্যধর্্মরক্ষা না করে, 
তাহারা পতিত ও শূত্র। শুদ্রতার আশ্রয় ভিন্ন কাহাকেও ব্রাঙ্গণত্ত 


মতখগুনে শাস্ত্রীয় বিচারের উপসংহার । ৩৭৫ 


ছাড়িয়া এককালে শদ্রত্ে পতিত বলিব না। জ্ঞানকার্যযাদি অনুসারে 
পূর্বোক্ত প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পতিত হইয়াছেন, তবে নামে মানত 
ব্রাঙ্গণ আছেন। মন্বাপ্দিও তাহাই বলিয়াছেন --“যথা কাষ্ঠময়ে৷ হস্তী 
যথ! চশ্মময়ো মুগঃ । তথা বিপ্রোইনধীয়ানন্ত্রয়ন্তে নাম বিভ্রতি ॥” 
কাষ্ঠের হস্তী ও চম্মের মুগ যেমন হস্তী ও মুগ নাম ধারণ করে, 
তেমনই ব্রাঙ্গণশাস্ত্র যাহারা পড়ে নাই. এরূপ ব্রাহ্মণসস্তানেরা৷ কেবল 
ব্রাঙ্গণ-নাম ধারণ করে । কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়। জ্ঞানোন্রত ও সৎ- 
কম্মা হইলে কুণ্-গোঙকাদি অপসদেরাও যেমন সদ্ব্রাঙ্গণ হন, তেমনই 
এই ব্রাহ্মণদের সন্তানেরাও লেখ পড় শিথিয়! জ্ঞানোন্নত ৪ সৎকন্া 
হইলে সদৃত্রাহ্গণ হন। কুণ্-গোলকাদি বেদহান ব্রাঙ্গণের। যাবৎ জ্ঞান 
ও কার্যে উন্নত না হন,তাবৎ মন্বাদি যে তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে অভোজনীয় 
ব্রা্গণ বলিয়াছেন,তাহ। তাহাদিগের বচন দ্বারা জান। যায়। মন্কু কানীন 
অন্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণাপসদ বলিয়া ও সুতকে ক্ষত্রিয়াপসদ বলিয়! দৃষ্টান্ত 
দিয়া তাহাদগের তদগ্যায়িনী জাঁবিকা নিদেোশ করিয়াছেন, অথচ 
“তপোবীজপ্রভাবৈস্ত তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে । উতৎকর্ষঞ্াপ কষব্চ মনুয্যে- 
ঘ্িহ জন্ম” ইত্যাদি শ্রোকে বিগ্বাদি-প্রভাবে সকলেরই জাত্যুন্রতি 
চিত করিয়াছেন । কানীন বেদব্যাস কুণ্ড ভরত্বাজ, গোলক জাবাল, 
নকষ্টযোনিজ খস্তশঙ্গ, কক্ষীশান্‌ তুর প্রভৃতিরও উতৎরুষ্ট-ব্রান্মণত্ব- 
প্রাপ্তি ও তদনুসারিণী রৃত্তিতে অধিকার প্রাচীন সাধু আচারে প্রসিদ্ধ । 
ইহার প্রমাণ পূর্ববপূর্ব অধ্যায়ের উদ্ধত পুরাণার্দির বচনে প্রদর্শিত 
হইয়াছে । অতএব স্পঞ্থই দেখা যাইতেছে যে. জন্মমাত্রই ব্রাহ্গণত্বাদির 
বর্ণ-প্রাপ্তির কারণ নয়। কিরূপ জাতির পুত্রের কোন্‌ বণীয় সংস্কার 
হইবে, তাহ! নির্ণয়ার্থ ই মনত দশম অধ্যায়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শোকের অব- 
তারণ৷ হইয়াছে; এবং সেই জন্যই “জাত্য] জ্ঞেয। স্তএব তে” এস্কলে 
জাতি দ্বার বর্ণসংস্কার হুচনার্থ জাতিশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই 


৬৭৬ বৈগ্য-বর্ণ-বিনিণং য্ু। 


সংস্কারেও ছ্বিজত্বমাত্র হয়, এককালে ব্রাহ্গণত্ব হয় না। যদি সংস্কার 
পাইয়া বেদলাভে প্রতিভা, মেধা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বাদি দেখা ইতে পাবে, 
সদাচার হইতে পারে ও ক্রমে ব্রাঙ্মণবর্ণবিহিত সমুদায় কর্ম অত্যাস 
করে, লোভাদি বশতঃ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্ত-কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভ্রষ্ট ন৷ হয়, 
তবেই এ পুত্র অগ্রজ ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে, অন্যথা নহে । এইবূপ 
ব্রাহ্মণ হওয়] বড় সহজ ব্যাপার নয়। ব্রাঙ্গণ হইলাম বলিলেই ব্রাহ্মণ 
হওয়া যায় না। তবে ব্রাঙ্গণের ক্ষত্রিয়জ পত্বীর পুত্র ও বৈশ্যজাতা 
পত্রীর পুত্র ব্রাহ্গণবর্ণের সংস্কারাদির অধিকারী হয়. ইহা বলিলে ব্রাহ্মণী 

পুত্রেরা এত ভয় করেন কেন, এত অসহিষ্ণু হন কেন? ব্রাহ্মণের 
্রিয়ের ও বৈশ্তের কানীন অধ্যঢজ, ক্ষেত্রঙ্ প্রভৃতি অপসদদিগের 
যখন পিতৃবরণীয় সংস্কার শাস্ত্রে উক্ত আছে * এবং ব্যবহারেও প্রচলিত 
ছিল ও অগ্যাপি আছে দেখা যাইতেছে, তখন তাহাদের এ শাস্তার্থ 
নাশের চেষ্টা কেন? যখন ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াজাত ও বেশ্যাজাত এব, 
বৈশ্যের বৈশ্বাজাত পুত্রেরাও যখন জ্ঞান ও কন্ম-বলে ব্রাহ্মণ হইয়া- 
ছিলেন এবং তদ্বংণীর সন্তানেরাও যখন অগ্ভ!বধি তাহাদের মধ্যেই 
ব্রাহ্মণ হইয়া আছেন, যখন শূদ্রাপুত্রেরও ব্রাঙ্গণত্ব সহিতে পরিয়া- 
ছেন ও পারিতেছেন, যখন তাহাদের নিজের জাতি ও বর্ণ নির্ণয় না 
জানিয়াও আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দ্রিতেছেন, তখন মন্নাি 
সব্বশান্ত্রসিদ্ধ জ্ঞাতির ব্রাঙ্গণত্ব স্বীকার কি এত অসহা! তাহারা আজি 


শিট ০ পাশপাশি শিশিপাশিিশ শপিস্পাশাপ 





* কানীনাধ্যুঢুজৌ বাপি বিজ্জেয়ো পুত্রকিভিষৌ | তথাপি স্বাবিব স্থাতো। 
সংস্কাধ্যাধিতি নিশ্চম্বঃ ॥ কানীন অর্থাৎ বিবাহের পূর্বেবে কগ্ঠাবস্ায় গ্রপর পুরুষ 
কর্তক উৎপাদিত্ত পৃত্ত এবং অধিবিন্লীজাত পুত্র এই ছুই পুত্র পুন্রর মধ্যে নিতান্ত 
অধম! তাহাদিগকেও স্বকীয় ওরসের নায় সংস্কারযুক্ত করিবে । “ক্ষেত্রজাবাপা- 
পসাদা যেহধ্যঢ়া স্তেষু চাপ্যুত। আত্মবদ্‌ বৈ প্রযুগ্তীরন্‌ সংস্কার ত্রাহ্মণাদয়ত। ক্ষেতরজ 
বা অধ্যডজ অপসদ পুলদিগকেও ব্রাঙ্মণাদি বর্ণের! গ্ববর্ণীয়সংস্কারে সংক্লত করিবেন | 


মতখ গুনে শান্দ্রীয় বিচারের উপসংহার । ৩৭৭ 


নৃতন রাঙ্গণ বলিয়া পরিচয় দিতে চাহিতেছে না। তাহারা এক্ষণে 
ক্ষত্রিয়া বা বৈপ্তার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইতেছে না'। শীশ্বতকালের 
প্রতিঙ্গিত, অন্বষ্ঠজাতীয় ব্রাহ্গণ বলিয়া বিদিত যে সম্প্রদ্দায় ভারতে 
অগ্যাপি চলিয়! আসিতেছে, সেই শ্রেণীরই ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া 
যাহারা পরিচয় দ্বিতেছে, তাহাদিগকে তোমর! অব্রাহ্গণ বলিতে চাও 
কোন্‌ শান্তর বাযুক্তি-বলে? তোমর] জাতীয় বেদ ত্যাগ করিয়াছ__ 
ইহার! অগ্ভাবধি জাতীয় প্রধান বেদ আধুবেদ রক্ষা করিতেছেন-_ইহাই 
কি ইহাদের অব্রাঙ্গণত্বের হেতু'আর তোমাদের জাতীয় বেদত্যাগই কি 
তোমাদের ব্রাঙ্মণত্বের হেতু? এতঘ্যতীত আর কোন্‌ প্রকারে তোমা- 
দের ব্রাঙ্গণত্র সিদ্ধি ও বৈছ্যদের অব্রাঙ্গণত্ব হইতে পারে? শাস্ত্রার্থের 
মন্তকে পদাধাত না করিলে আর এ অর্থসিদ্ধি হয় না। ছ্বেষই ফন 
এরূপ শস্বীকারের কারণ হয়, তবে ইহাঁও বলি ব্রাঙ্গণ এই নামেই বা! 
এঁজাতিদের কি লাভ হইবে যে আপনারা তাহা সহ্য করিতে পারেন 
না; ভাল, আপনারা ত ব্রাঙ্গণনামা, কিন্তু তাহাতে আপনাদের কি 
লাভ হইতেছে? এরূপ ব্রাঙ্গণ না] হওয়াই প্রার্থনীয়। যদি প্রকৃত 
ব্রাঙ্গণোচিত জ্ঞান ও সব্দাচারসম্পনন হইয়! ব্রান্ষণ-সন্মান সমাজে না 
পাওয়া যায়, তবে ্রর্ূপ নামমাত্রে ব্রাহ্মণ-অপসদ ব্রাহ্মণ হওয়ায় কি 
ফল আছে? সহজ দ্বিসহত্র বৎসর প্রাচীন কালের পূর্বপুরুষগণের 
মধ্যে কোনও ধন্য পুজনীয় পুরুষের ব্রাঙ্গণত্ব-হেতুক যদি এখন কেহও 
স্বায় ব্রাহ্মণত্বের বা বৈগ্যত্বের দ্রাবী করেন, তাহা হইলে জাতি কল্পনা 
নিরর্থক হইয়া যায়। বিদ্যা ও শিষ্টাচারের গৌরব না থাকাতে দিন 
দিন মনুষ্েরা অধোগত হইয়! যায়। অসদাচারের দণ্ড না থাকিলে 
সমাজ বিবাদ, বিদ্বেষ,কলহ ও শ্রেচ্ছাচারে পূর্ণ হইয়া যায়। এখন আমা- 
দের দেশে সে মদ্ধাভিযিক্ত বা! শ্্রয় রাজ নাই,স্থতবাং ব্রাহ্ষণ-শাস্ত্রের 
ও ব্রাঙ্মণ-ধর্খের গৌরব ও আদর নাই। এখন, আমাদের দেশ 


৩৭৮ বৈদ্য-বর্ণ-বিনিণয় | 


শ্নেচ্ছপ্রধান। এখানে ব্রেচ্ছাচার, শ্লেচ্ছব্যবহার ও স্রেচ্ছবিগ্ভারই 
গৌরব প্রাহুভূতি হইয়াছে । রাজ স্বয়ং ব্রাহ্গণকর্ ও ক্ষত্রিয় কর্শ 
গ্রহণ করিয়া অন্ত ছুই বর্ণকন্ম গ্রহণে বা! ত্যাগে সাধারণের স্বাধীনত' 
প্রচার করায় জাতিবন্ধন বিশৃঙ্খল হইয়াছে । জাতিধন্মে বিশৃঙ্খলতা 
হওয়ায় সমুদ্দায় জাতির উপজীবিকারূপ প্রধান ধর্মে ব্যাঘাত, 
জাতিবিপ্লধ ও ধর্মবিপ্রব স্বতঃই হইয়াছে। সম্প্রতি বৈশ্য ও শূদ্রবৃত্তি 
গ্রহণ ব্যতীত ভারতীয় মন্ুষ্যু-সাধারণের আর কি উপায় আছে? 
এ সময়ে বীহারা অসাধারণ জ্ঞান প্রকাশ করিয়া মনুষ্ত-সাধারণের 
বাস্তবিক মঙ্গল করিতে পারেন তাহারাই ব্রাহ্গণ-পদধাচ্য ও দেবশর্্মা 
উপাধি পাইবার যোগ্য ; কিন্তু এরূপ লোক দেশের মধ্যে কই ? সাহস. 
প্রিয় বলপ্রকাশক ক্ষত্রিয়ই বা কই? এখন্‌ এদেশীয় লোকে আত্ম- 
ভ্রাণার্থও স্বেচ্ছান্ুসারে অন্ত্রাদি ধারণ করিতে পারে নাঁ। অর্থ দান- 
পূর্বক রাজার অনুমতি গ্রহণ ব্যতিবেকে কেহ অস্ত্র ধারণ কাঁরলে 
সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সুতরাং সে ক্ষত্রিয় জাতি ক্রমশঃ তিরোহিত 
হইয়াছে । ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়া যে জাতি বিদ্বিত ছিলেন, রাজার 
সমুচিত সাহাধ্য না পাওয়ায় ও তাহাদের জাতিধর্মে নানা বিদ্ন উপস্থিত 
হওয়ায় সে জাতিও তিরোহিতপ্রায় হইয়াছে । যে শুদ্রজাতির যাজ 
কেরা শত্রের যাজনা করিয়া থাকেন, তাহার! শুদ্র ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ 
জাতি । অন্বষ্ঠ জাতীয় ব্রান্দণেরাঁও মতি হীন অবস্থায় দ্িনপাত করিতে- 
ছেন। রাজা তাহাদের জীবিকা সাধারণভোগ্য করিয়া দিয়াছেন। 
যে সকল অন্বষ্ঠ অশেষ কষ্ট পাইয়াও জাতি-বর্ণের অনুরোধে জীবিকা- 
রক্ষা! করিয়াছিলেন, তাহাদের সেই জীবিকাই এক্ষণে তাহাদিগের 
কতক গুলিকে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতেছে । অধ্যাপকতা দ্বারাও অনেকে 
জীবিকা রক্ষা করিতেছেন, আর এই বিপত্কালে ক্ষত্রিয়বৃত্তির অভাবে 
বৈশ্ববৃক্ভিও কোনও ব্রাঙ্গণের পক্ষে নিবিদ্ধ নয়। বীহার! জমিদার 


মতগগুনে শাস্ত্রীয় বিচারের উপসংহার । ৩৭৯ 


অথব প্রধান প্রধান রাজকার্যে নিযুক্ত, তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়বুত্তি বল! 
যাইতে পারে, তবে রাজার নিরু্ট কর্মচারীর। ক্ত্রিয়াপসদ বলিয়। 
গণ্য । এত্ত সেবক সম্প্রপ্ষা় কি ব্রাঙহ্গণের, কি ক্ষত্রিয়ের, কি 
বৈশ্তেন বংশোভূত সকলেই বর্ণসঙ্কর । জ্ত্রী-পরিবারাদি সন্বে ধিনি 
তিক্ষাবৃত্তিক, তিনি সঙ্করাধম। যিনি পরপ্রার্থন ব্যতীত নিয়ত 
পরাক্নোপজীবী, তিনিও সক্করাধম। জন্মমাক্রকে বর্ণ মনে খাছিয়। 
এই সঙ্কর ও সঙ্করাদমেরা বৈবাহিক আদান প্রদানাদিছবারা « পরস্পর 
মিশ্রণে সন্ধকীর্ণ জাতি হইয়৷ পড়িয়াছে। যতদিন এদেতগস্প রী 
ক্ষত্রিয় গুণের আবিভাব না হইবে, যতদিন পধ্যস্ত এদেশের 
লোকেরা জাতীয়রক্ষার (নিমিত্ত ও জাতুযুন্রতির নিমিত্ত জাতীয় 
মঙ্গলকার্যে সব্বন্ব দিতে প্রস্তত না হইবে, ততদিন এদেশের মঙ্গল 
নাই । শক্তির উপাসনা ভিন্ন শক্তি পাওয়া! ষাইবে না। শক্তি- 
লক্ষণ প্রদর্শন ভিন তিনি সদয় হইবেন না। সহস্র বত্সরের 
স্তবেও তাহা স্মসাধ্য হইবে না। তাই বলি, এ অবস্থায় জাতি- 
বিবাদ শুভকর নহে। এ সময়ে জাতবিবাদ পরিত্যাগ করিয়া 
জাতিরক্ষার্থ উদ্যক্ত হওয়াই সকলের পক্ষে একমাব্রে কর্তব্য ও 
তাহাই একমাত্র চিজ্তনীয় তাহারই নিমিত্ত স্ব স্ব ভাষায় অধ্যষন 
অধ্যাপনাদি প্রচারিত হউক | ভাষার উন্নতি-সাধন হউক । ইহাই 
'জাত্যন্্তিব্র প্রধান সোপান। 





ইত্তি মতথগুনে 
শান্ত্রীয় বিচারের 
উপসংহার 
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গগনপথে রাশিচক্রের মধ্যস্থিত অশ্বিনী বা অশ্ব নামক অশ্বমুখাকৃতি 
নক্ষত্রপুপ্জে যে ছুইটী উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়, উহ্ার একটীর নাম ক্ষত্র 
(০55601) ও অপরটীর নাম বলক্ষ (1১9110%)। এঁ দুটীকেই 
অঙ্ি্ীতনয়যুগল বলা যায়। উহারা যখন আশ্বিন মাসে সৃর্ধ্যাস্তের 
প্র পৃর্বদ্রিকে আাকাশে প্রকাশ পায়,তখন আকাশ বড় নি্মল, পৃথিবা 
সর ক্দমরহিত ও বর্ধাভব-জঙ্গলশূন্ হওয়ায় এ কাল দেব, €দত্য 
দানব' মানব, পশু, পক্ষী প্রভৃতির বড় স্দৃর্তির সময় হইত। রোগী 
রও ইহাদের উদয়কাঁল যাবৎ নীরোগ থাকিয়া স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিত। 
এই নিমিত্তই ইহাদিগকে স্বগাঁয় বৈদ্য বা আকাশচর বৈদ্য বলিত। 
অমরাভিধানে “ন্ব্বৈগ্ভাবশ্বিনীস্থতৌ” বলিয়! ইহার্দিগকে বুঝাইয়া- 
ছেন। আকাশচারী বলিয়া এই ছুই বৈগ্কে খচর বৈগ্যও বলা যায়। 
বহুকাল হইতে এই দেবাদির বন্দনীয় খচর বৈদ্ের কথা প্রচলিত 
হইয়া আসিয়াছে । কিন্তু কালক্রমে বঙ্গদেশে খচর শব্দটী অশ্বগর্দত- 
সংষোগজ*ত অশ্বতর নামক জন্তবিশেষকে বুঝাইতে প্রচলিত হওয়ায় 
এবং স্বগায় বৈদ্যদ্বয়ের সহিত থচর শব্দের বর্ণগত সাদৃশ্ত থাকায় 
বৈগ্যবিদ্বেষী বিদ্রপপ্রিয় ব্যক্তির সময়ে সময়ে বৈগ্ভগণকে এ শব্দ 
দ্বারা প্রোক রচন| করিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। এদিকে ব্রাহ্ণ- 
দিগের তিনটী শ্রেণী বা জাতি পুথক্‌ হওয়াতে ও ব্রেবণিক বিবাহ প্রথা 
উঠিয়া যাওয়াতে অশান্রজ্ঞ নিরুক্ষর শৃদ্রেরাও তাদৃশ ব্রাহ্মণের গুরসে 
বৈশ্তার গর্ভে বৈদ্ধের উৎপত্তি শুনিয়! তাদৃশ উৎপত্তি ভিন্নজাতীয়-ত্রী- 
পুরুষ-যোগক্জাত ও নিন্দনীয় মনে করিয়া থাকে । কিন্তু শান্ত্জ্ঞ বিচ- 
ক্ষণ পণ্ডিতের! কখন সেরূপ মনে করেন ন1। তাহার! সকলেই জানেন 
যে, ব্রাঙ্গণাদি বর্ণব্রয়ের জাতিগত প্রভেদ নাই, কর্্মগত প্রতেদ মাত্র । 
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বেদ, স্বৃতি, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি বাঁবতীথ আর্ধ্যশান্ন আছে? সেই 
সমস্ত শাস্ত্রেই মূদ্ধাভিষিক্ত ও অন্বষ্ঠ জাতিকে দবিজ্জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও 
্রাঙ্মণবর্ণীয় বলিয়াছেন । বিদ্যা ও সদ্দাচার হেতুক ইহার ব্রাঙ্গণী পুত্র 
অপেক্ষা পুজনীয় ব্রাঙ্গণ হন, কারণ বিদ্যা ও সদাচারই ব্রাহ্মগণত্বঃ জন্ম- 
মাত্র ব্রাঙ্গণত্ব নহে । কিন্তু বিদ্যাহীন সদাচারহীন অজ্ঞ ব্রা্গণের জন্ম- 
মাত্রের প্রাধান্য মনে করিয়া এবং ক্ষত্রিয়পুত্র ও বৈশ্ঠাপুত্র্দিগকে 
স্থী ও সমাজে সম্মানিত দেখিয়৷ বৈমাত্রের ভ্রাতার হ্যায় অন্ঠায়রূপে 
বিদ্বেষপরতন্ত্র হইয়া থাকেন। তাহার! তাহাদের গৌরব সহ করিতে 
না পারিয়া এই প্রকারে বহুবিধ বিদ্বেষোক্তি ও প্রতিকূলাচরণ করিয়। 
থাকেন। জন্মমাত্রই যে, ব্রা্গণগণের শ্রেষ্ঠতার কারণ নহে, বিদ্যা ও 
সদাচারই যে শ্রেষ্ঠতার কারণ, ব্রহ্মবিৎগণের এই মহার্থ বচন তীহা- 
দের বিদ্বেষ কলুষিত হ্ৃদরে স্থান পায় না। সেই জন্য বৈদ্যদিগের 
'দ্বজ শব্দের ব্যাখ্যাও তাহারা অন্তরূপ করিয়। আহ্লাদ প্রকাশ করিয়। 
থাকেন; এবং জ্ঞানবানদিগের নিকটেও তাহা বলিতে কুন্ঠিত বা 
ন্জিত হন না। পগুতেরাও এতাদৃশ কথার সহিত স্বীয় কথা মিশ্রিত 
করিতে আপনাদিগকে অবজ্ঞাত বোধ করেন। এইজন্য বিদ্বেষী- 
দিগের কথাই তাত্বিক বলিয়া অনক্ষর-সমাজে পরিগৃহীত হইতেছে ও 
সেই সংস্কার সাধারণের মনে রূঢ় হইতেছে । এমন কি, ইদানীন্তন 
বঙ্গীয় টীকাকারেরাও মনুর ধর্শশান্ত্রের টীব1 করিতে তাদৃশ বিদ্বেষ 
প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। বরং স্বজাতি-সমাজে আঘৃত 
হইবারই আশা করিয়াছে ন; এবং মুর্খ সমাজে তাহাদের সে আশাও 
কিরদংশে ফলবতী হইয়াছে । হিন্দুরাজত্বের লোপের পর ধর্ম 
শান্ত্রাদি কেবল উহাদের হস্তেই গ্ঠন্ত ছিল। উহাহা এইরূপ অসার 
টাকা মুদ্রিত ও প্রচলিত করিয়া প্রাচীন টীকাগুলি গুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় 
করিয়াছেন। এক্ষণে এদেশে এ সকল টীকা পাওয়া সাধারণের পক্ষে 
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নিতান্ত ছু্ধর। আমরা এ সকল টীকার সংগ্রহে সচেষ্ট ছিলাম। 
সংপ্রতি টীকাতে ও ব্যাখ্যাতে ১৮ খানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি । মহা- 
ভারতের মধাস্থিত মন্তসংহিতার ভীম্মকৃত ব্যাখ্যা ও তদনুসারী আমা- 
দিগের বিস্তীর্ণ ব্যাখ্যাও এই গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি । বিছ্ে- 
বীদের চেষ্টা অতঃপর আধ্ধ্যসমাজে স্তান না পায়, এ জন্য তাহাদের 
সেই নিন্দিত ও উত্তর দানের অনুপযুক্ত কথাও এস্কলে উত্থাপিত 
করিয়াছি । 

উপরে ষে দুইটী তারার কথা বলিয়াছি, শ্তিতে এ দুই তারাকে 
নক্ষত্র বলিয়াছেন। তজ্জন্য বিত্বেষীরা বলেন যে শ্রুতিতে বখন বৈদা- 
দিগকে “নক্ষত্র” অর্থাৎ ক্ষত্রিয় নয় বলিয়াছেন, তখন তাহার বংশীষের' 
বা তজ্জাতীয়েরাও ক্ষত্রিয় নয়, ব্রাঙ্গণ বা বৈশ্তও নয়, উহারা শত্র। 
কি চমৎকার যুক্তিযুক্ত কথা! যাহ৷ হউক, আমরাও তদনুসারী উত্তর 
দিব। তরী দুই তারকা ব্রহ্গা হইতে উৎপন্ন, পরুন্ত প্রজারক্ষা! হেতু 
ক্ষব্রেধম্্ীও বটে, অতএব বৈদ্যগণের ন্যায় ইহাদ্দিগকেও ব্রহ্গক্ষর বলা 
যাইতে পারে । অন্যথা আকাশে সপ্তর্ধি মণ্ডল নমে বিদ্দিত নক্ষত্রপু্ 
মরীচি আদি ব্রা্গণকেও 'নক্ষত্র' বলিয়াই শূত্র বলিতে হয়, বৃহস্পতি 
শুক্র প্রভৃতি ব্রহ্মধি ও প্রঞ্জাপতি কশ্যপ প্রভৃতিকেও শদ্র বলতে হয 
কেন না, ক্াহারা সকলেই নক্ষত্র বলিয়া কিত। স্বয়ং ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন “নক্ষত্রাণামহং শশী” সুতরাং চন্দ্রকে ও নারায়ণকেও শু 
বলিতে হয় । এইব্ূপে বিদ্বেবীক্ অর্থ সর্বত্র বিপ্রতিপত্তিকর হই 
তেছে। কিন্তু যদি এ নক্ষর শব্দের অর্থ বহুত্রীছি সমাসে “নাই 
ক্ষত্রে অর্থাৎ বিপত্ত্রাণকর্তী যাহ! অপেক্ষা” এইরূপ কর যায়, তাহা 
হইলে শ্রত্যাদি সর্ধস্থলে সঙ্গতি হইয়া যায়। পরস্ত শ্রুতিতে “স 
শৌদ্রং বর্ণমস্থজৎ পুষণম্” এই বাক্যে পুষাকেই শূদ্র বলিয়াছেন; 
'নক্ষত্রগণকে শুদ্র বলেন নাই। গ্রহনক্ষত্রাদির, দেবাদির, নিরুণ্ক 
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প্রাণ্যাদির ও উদ্ভিজ্জাদরও যে এরূপ ব্রাহ্ধণার্দ জাতি 
কল্পনা তাহা! মানবজাতি কর্টক মানবজাতির কল্পিত হইয়াছে, 
তদ্বিয়ে (কানও সন্দেহ নাই। উহাদিগের সহিত ব্রাহ্মণাি 
সমস্ত জাতিরহ সমান সম্পর্ক। তবে যেকোন কোন ব্রাঙ্গণ কর্তৃক 
অশ্বিনীকুমার হইতে বৈদ্যের উৎ্পতি লিখত হইয়াছে, তাহার তাৎ- 
পর্ধ্য এই যে, যত বৈদা পুথিবীতে দুষ্ট হয় এ স্বর্গীয় বৈদ্যন্বয় তৎসমু- 
দয়েরই পুর্বববস্ভতী। কিন্তু পৃর্ববর্তিত। মাত্রই উৎপত্তির কারণ হয় না। 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, এই মানবগণ কর্তকই মানব 
বেদ্যের নামানুসারেই অশ্িনীকুমারদ্ধয়ের গুণদর্শনে বৈদ্য এই নাষ, 
হইয়াছে । মানবগণইহ উহাদের নামকরণের কর্তী 3 ভহারা মানব- 
গণের নাম-কর্তী নয়। এর নক্ষত্রদ্যয়কে ক্ষত্র নয় বলিতেছ, কিন্তু 
আবার ইহাও দেখা কর্তব্য যে? উহ্াদিগেরই একটার নাম ক্ষত্র। 
বিদ্বেষীদের কৃত অর্থে নক্ষত্র” ও “নক্ষত্র” এক হওয়ায় সম্ভাব ও- 
অতাব ছুইসীই যুগপৎ একক্র হইতেছে তাহ। নিতান্ত অসঙ্গত । অতএব 
তাহাদের বিদ্বেবুত মত সব্বথা নিরস্ত হইতেছে । 


ইতি বৈদ্যজাতির বর্ণ-নির্ণয়াধ্যায়ে 
পাষগু-মত-খগডন । 


পা শিপ শি শিপ পিপি 


৩৮৪ বৈগ্যবর্ণ-বিনিণয় 


ততীয়াধ্যায়ের উপসংহার ও চতুর্থাধ্যায়ের 
অবতরণিকা৷ ৷ 


মেধাতিথি কুল্প-কাদি টাকাকারেরা জানিয়া শুনিয়াও বৈদ্যক্ঞাতিকে 
অব্রা্গণ বলিম্া প্রকাশ করাতে কেবল এ জাতীয় শাপ্থহীন 
ব্রাহ্মণেরা নর, অন্তান্ত অজ্ঞ জাতিরাও বর্ণ নির্ণয় বিষয়ে, বিষম গোল: 
যোগে পড়িয়াছেন। শান্ত্র ব্যাধ্যাতে মেপাতিথি ও কুল্প-কর টীকা 
মাত্র ধাহাদের সম্বল এব ঠাহারাই যাহাদের শিক্গাগুর, তাহারাও 
জাতি-বর্ণ নির্ণয়ে বিমু হইয়াছেন। মন্তু বলিয়াছেন, ব্রাঙ্গণাদি সকল 
বর্ণের ও সকল জাতির ধন্ম ও উপজীবিকা জানা ব্রাঙ্মণবর্ণ মাত্র 
কর্তব্য,কন্ত এই ব্রাঙ্গণেরা সশিষা কোনও জাতির বর্ণ ও ধত্ম এবং 
জীবিক! অবগত নহেন। স্বীয় জাতিবর্ণ ও জাবিকা নষ্ট হওয়াশেই 
ই'হাবরা পরধর্মাদিজ্ঞানে বিরত হইয়াছেন এবং আপনাদেরও জাতি,বর্ 
ও ধর্ম গোপন করিতে বাধ্য হইয়ান। কাজেই ইহারা স্বয়ং অত্রাঙ্গণ 
হইয়া বৈদ্যজাতিকে ব্রাহ্মণ বলিয়! স্বীকার কব্রিতে পারেন না। 
আবার এদিকে শান্ত্রেও দেখেন যে, বৈদ্যের! ব্রাঙ্গণবর্ণ ই বটে, তাহার 
বিপরীত বল! যায় না, এজন্য এঁ শাস্ত্র সমুদ্ায়কে ও ব্যবহার সমুদ্বায়কে 
সত্যযুগে ফেলিয়া যুগক্রমে ইহাদিগের নিকুষ্টবর্ণতা বলিয়া এক শ্লোক 
রচনা করিয়া বলেন যে সত্য ও ত্রেতাযুগে বৈদ্যেরা ব্রাঙ্গণ ছিলেন, 
কিন্তু দ্বাপরে ক্ষত্রিয়তুল্য ও কলিতে বৈশ্ঠতুল্য হইয়াছেন। ফলত: 
সতাদি কালের বৈদ্যদিগেরও ব্রাঙ্মণত্ব এ ব্রাঙ্গণেরা সহা করিতে 
পারেন না। কারণ তৎ্কালের বৈদ্যক গ্রন্থাি ব্রাঙ্গণরুত, ইহ প্রসিদ্ধ 
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থাকিলেও ব্রাহ্গণ-নাম-সাহায্যে এ ব্রান্মণেরা মনে করে যে ইহা 
তাহাদেরই পূর্ববপুরুষ-ভূত, তাহাদের ন্যায় ত্রাঙ্গণদেরই কৃত অন্বষ্ঠ 
ব্রাহ্মণদের কৃত নহে । চিকিতৎ্সাকাধ্য তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ সুতরাং 
চিকিৎসাগ্রন্থে তাহাদের সম্যক বুযুৎপত্তি না থাকিলেও তীাহাব। 
গন্ধকারের যশোলাত করিয়া ছিলেন আর ধাহাঁদের চিকিৎ্সাঁই উপ- 
জীবিক। জন্মাবধি যাহারা তাহাতেই সংস্কত, উপদিষ্ট ও দীক্ষিত 
তাহারা এ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিও পান নাহ, গ্রন্থ রনাতেও তাহাদের শক্তি 
ছিল না। যাজক ব্রাঙ্মণেরা তাহাদিগকে এ সকল গ্রন্থ রচিয়া দিয়া- 
'ছেন। এই দল তথাপি ভাল, কিন্তু এমন দলও আছেন ধাহার! 
বিদ্যার যশ আপনাদের সম্প্রদায়ের ব্রাঙ্গণ জাতি ভিন্ন অন্য কোনও 
দ্বিজে দিতে চায় নাঁ। ক্ষত্রিয় কি বৈগ্ঠ গ্র$ লিখিয়াছেন ইহা শনিলে 
তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠেন, আর বৈদ্যগণকে তাহাদিগের অপেশও 
নীচ জাতীয় মনে করিয়] বৈদ্যক গ্রন্থ রচনা! করিয়াছে একথা শুনিলে 
একেবারে খড়গহস্ত হইয়া উঠেন। তীহার। আপনারাই আবার 
বলিয়৷ থাকেন যে বেদ্যক শান্্ সমুদায় ব্রাঙ্গণেই করিয়াছেন। 
অমুক অমুক ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার, স্মৃতি, তর্কাদি শান্ত ব্রাঙ্গণে 
করিয়াছেন। কথা ঠিক কিন্তু বুঝিবারই ভ্রম। এ সকল ব্রাঙ্গণ যে 
কোন জাতীয় ব্রাঙ্গণ তাহা একটু অনুধাবন করিয়! দেখিলেই সকল 
স্থির হইয়। যায়, কিন্ত তাহাঁদিগের কুসংক্কার তাহাদিগের তাহা করিতে 
দেয়না। বৈদ্যগণের প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক ঈধ্যাই এরূপ 
দুর্গতির কারণ। ব্রাহ্গণ সকলকে দেখাইয়া দিলেও কি তাহারা 
বুঝিতে পারিবেন? পাণিনি কোন শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ তাহা নিশ্চয় জানা 
যায় না, কিন্ত পাণিনির প্রসিদ্ধ বার্তিককার . উজ্জ্লদত্ত, বৃত্তিকার 
অভিনবগুপ্ত, কলাপের পঞ্চিকাকার ত্রিলোচনদ্বাস, কোন শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণ? প্রসিদ্ধ মৃগ্ধবৌধ কর্তা, যাহার কৃপায় বঙ্গীয় সাধারণ ব্রাহ্গ- 


৩৮৬ বৈদ্য-বর্--বিণি নয়। 


ণেবা চক্ষু পাইতেছেন, তিনি কোন্‌ শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ ? কালিরাস ব! 
মাতৃপগুপ্ত, ববকুচি শ্রীহ্র্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান কাব্যকার এবং প্রসিদ্ধ 
সাহিতাদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রভৃতি কোন্‌ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহা 
অজ্ঞান ব্রাহ্গণেরা জানেনকি ? অঙির', বৃহস্পতি, ভরঘদ্বাজ, ধন্বস্তরি 
বশিষ্ঠ; জনক, ষাজ্ঞবন্ধ্য, ব্যাস প্রভৃতি খষিগণ ধাহার। চিকিৎসা শাস্সের 
জন্মদাত। তাহারা কোন্‌ শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ তাহা তাহারা জানেন কি? 
অগ্নিবেশ, হেল, সুশ্রুত, চরক, বাগভটগুপ্ত, মাধবকর, চক্রদস্ত, বিজয় 
রক্ষিত, শঙ্কর সেন প্রভৃতি বৈদাক শান্ত্রপ্রণেতারা কোন্‌ শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণ তাহা! তাহারা জানেন কি? বর্তমাণ ব্রাহ্মণের] যে গাযত্রীটা 
প্রত্যহ পাঠকরিয়া পবিত্র হইয়া থাকেন সেটা কোন্‌ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের 
হৃদয়ে প্রপ্চুরিত হইয়াছিল তাহা তাহারা জানেন কি? ষে ধন্বস্তরিকে 
প্রত্যহ পুজা করিয়া তবে জলগ্রহণ করিতে হয় তিনি কোন্‌ শ্রেণীর 
ব্রাহ্গণ তাহা তাহার। জানেন কি? চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলেও কি 
চক্ষুহীনের। দেখিতে পাইবে? অধিক কথা কি, সেদিন কার কথা 
ভরত মল্লিক রঘুবংশাদির টাকা করিয়া গেলেন, এখনই এ সকল 
অজ্ঞের বলে ভারত মল্লিক ব্রা্গণ বটে ; কিন্তু বৈদ্য নহে; কেননা 
উহাদের ঞ্ুব বিশ্বাস যে বৈদ্য ব্রাঙ্গণ নর এবং বৈদ্যগণের গ্রন্থ বা 
টিক টীপ্পনী প্রভৃতি কর! অসম্ভব । অতএব কল্য পরশ্ব দিবসের 
কথ। যখন ইহাদ্িগকে বুঝাইয়। উঠা যায় না, তথন প্রাচীন ঘটনার 
কথায় যে প্রর্ূপ বলিবে না-তাহার হেতু কি? প্রসিদ্ধ শ্রীঘদ 

তাগবত বৈদ্যেরই ব5না, ইহ! বোপদ্দেবের গুরুকৃত পরিচয়ে দেখি- 
যাও কোন্‌ ব্রাঙ্মণনামধারী ব্রাঙ্গণ তাহ! বিশ্বাস কত্িতে পারে ? 
ইহাদিগের নিকট কি এরপ গ্রগ্কারদের পরিচয় দিয়াও পার 
পাওয়া! যায়? তৈেদোরা যদি নিজ পরিচয়ে দিজ শব্দ প্রয়োগ করিয়া 
পরিচর দিয় থাকেন তবে অমনি তাহারা বলিবে এ দ্বিজ অর্থে, 
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ব্রাহ্মণ । বৈছোে আবার আপনার পরিচয়ে দ্বিজ লিখিবে কি? যদি 
বলেন টবস্ধ, তাহাতেও পার পাইবেন না, উহারা অমনই বলিবে 
বৈগ্ভ অর্থাৎ বেদ নিপুণ ব্রাহ্গণ; বৈদ্য কি আবার জাতি আছে? 
এইরূপে কোনও ক্রমে পার পাইবার যে নাই । আজি বেদ্যশব্ধের 
অর্থ বুঝধাইতেই আমাদের কত কষ্ট পাইতে হইতেছে। অতএব 
এ সকল ইহার্দিগকে কি প্রকারে অল্প কথায় বুঝান যাইবে? বোপ- 
দেবের প্রশংসায় তাহার গুরু ধনেশ্বর তাহার পরিচয় দ্িতে কিছুই 
বাকী রাখেন নাই, তথাপি লোকে বলে বোপদেব ব্রাঙ্গণ কিন্তু বৈদ্য 
নয়। তাহার প্রযুক্ত বিপ্রশব্দ দেখিয়াই ইহারা ঠিক করেন ষে 
বোপদেব বৈদ্ভ নন যেহেতু বিপ্রশব্দ আছে, কিন্তু আমর] পুব্বেই 
দেখিয়াছি যে, বিপ্র ও ছ্বিজ্রশব্দ কেবল ব্রাঙ্গণ বর্ণকে কি ব্রাহ্গণাদি 
ত্রবর্ণীয় সযুদায় ছয় জাতিকে বুঝায়। বিশেষতঃ বিপ্রশব্ের যে 
বিশিষ্ট অর্থ আছে তাহা! বোপদেবেও ছিল, অতএব তাহার পরিচয়ে 
& বিশিষ্ট অর্থে বিপ্রশবের প্রয়োগ কেন না হইবে? কিন্তু তাহাতেও 
লম হইতে পারে এজন্য আরও একটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, 
“বেদপদ্দাম্পদম্‌্” ইহার অর্থ জ্ঞানের বা বেদের আধাবু, সর্ববেদক 
অর্থাৎ বৈগ্য । বেদাস্পদ বলিলেও চলিত কিন্তু বেদ পদ বলিলে 
অর্থাৎ বেদ এই পদ হইতে যে জাতি নাম সিদ্ধ হইয়াছে সেই জাতীয় 
ব্রাহ্ষণ ইহা বলিলে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না, এজন্য তাহাই 
বলিয়াছেন । তথাপি লোকের কুসংস্কারাবৃত মন সে দিকে যাইতে 
চায় না। তাহারা বলেন বৈদ্ধশব্দের অর্থ সর্ববেদজ্ঞ ও ভিষক্‌ এই 
দুইটী হইতে পারে অতএব ইনি ভিষকৃ জাতি নন, কিন্তু বেদ নিপুণ 
ব্রাহ্দণ। তাহারা বলেন বৈছ্ের বেদে অধিকার কোথায়? তিনি 
বৈগ্ভ হইলে বেদ বাচক শব্দের পরিচয় দিবেন কেন? অতএব এ 
পরিচয়ে ও কার্য্যসিদ্ধি হইতেছে না। ভাল, তার পরও আর একটী 
সঙ 


৩৮৮ বৈদ্য-বর্ণ-বিনিষু | 


পদ আছে যাহাতে এ বৈদ্ধশব্ধ ভিষক জাতীয় বলিয়াই প্রমাণ হইতে 
পারে । পরিচয়ে আছে “ভিবক্‌ কেশব নন্দনঃ* তিনি কেশব মাক 
ভিষকের পুত্র । তথাপি ইহাদের নিকট পার নাই। ইহারা বলেন 
তাহার পিতা চিকিৎসা করিতেন, সে কালে ব্রাঙ্গণ চিকিৎসা করিত । 
এক্ষণে ইহাদ্িগকে বুঝাইবার উপায় কি? আবার সেই পূর্ব কথাতেই 
আসিলেন। এখন ব্রাহ্গণে ও বৈচ্ধে যে ভেদ নাই ইহা কি প্রকারে 
বুঝাই? কিন্তু এস্থলে একটী বিবেচনীয় আছে। এস্থলে বিবেচনা 
কর! কর্তব্য ষে বোপদেব ত মন্ুসংহিতার অনেক পরে প্রাছ্ভূ'ত। 
অতএব সে সময়ে চিকিৎসা তিনিই করুন আর তাহার পিতাই 
করুন, তাহারা যদি যাজক জাতীয় ব্রাহ্ষণ হইতেন তাহা হইলে এই 
চিকিৎসোপজীবিত্ব হেতু তিনি পতিত হইতেন, কেননা যাজকের 
পক্ষে চিকিৎসা পাতিত্যজনক। পতিতের পুত্রও পতিত। যে 
ব্যক্তি এত শাস্ত্র জানিতেন সেব্যক্তি কি ইহা জানিতেন না যে বৈদ্য 
বা] অন্বষ্ঠ ভিন্ন অন্য চিকিৎসক ত্রাঙ্গণ অতি হেয় ও নিন্দনীয় হন ? 
যিনি আপনার শিল্কের প্রশংসাই করিতেছেন তিনি এ পরিচয়টী না 
দিলেও না দিতে পারিতেন । তিনি নিজে বদি আত্ম পরিচয় দিয়া 
শ্লীঘা করিয়া] থাকেন তাহা! হইলেও শ্লাান্ছচক বচনের মধ্যে এ 
পদটী দ্বার! আপনার হেয়তা স্ুচিত করিতেন না। যাঞ্জক ব্রাহ্মণের 
ভিষক্‌ বলিয়া! পরিচয় দেওয়া শ্লাঘার কথা নয় প্রভাত নিন্দার কথাই 
হইয়া থাকে । অতএব বোপদেব যাজক ব্রাহ্গণ হইলে কখনই 
প্রশংসাস্থলে 'ভিষক্‌” ও 'বৈ্ক* বোধক পদদ্বার পরিচিত হইতেন 
না। অন্বষ্ঠগণের পক্ষে ইহ প্রশংসাজনক বলিয়াই প্রশংসাস্থলে 
উহা! প্রযুক্ত হইয়াছে । এতত্দারা আমাদের বোধ হয় যে, বোপদেব 
অন্বষ্ঠ জাতীয় ব্রাহ্ণই ছিলেন। কিন্তু কেবল আমাদের বোধ হইলে 
কি হইবে? ইহাতে কি এ সম্প্রদায়ের বোধ জন্মিবে? উহাদের 


মতথগুনে শাস্ত্রীয় বিচারের উপসংহার । ৩৮৯ 


কুসংস্কারের বুদ্ধি আবার কোন দিকে ফিরিবে তাহা কে বলিতে 
পারে? যাহাই হউক, বর্তমান সমাজস্থিত বৈগ্য মহাশয়দিগকে 
চিনিতে পারা যখন ব্রাঙ্গণনামধারিদিগের দোষে এরূপ দুরূহ 
হইয়া! দাড়াইয়াছে, যখন মেধাতিথি ও কুল্প কের শিল্যান্ুশিষ্তেরা দিন 
দ্রিন সত্যজ্ঞান হইতে দূরে গিয়া! পড়িতেছেন, যখন ব্রাহ্গণের। স্ব 
স্ব কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়া অবশ্ঠ জ্ঞাতব্য জাতি বর্জ্ঞান পর্য্যস্ত 
হারাইয়াছেন, তখন আমাদের তাহাদিগকে প্রতিবোধিত করা 
নিতান্ত কর্তব্য হইতেছে । বৈদ্ধজাতি এখন পূর্বপদে না থাকিলেও, 
ব্রাঙ্গণকে অব্রাঙ্গণ বলিলে তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান করার ক্ষমত। 
এখন তাহার না থাকিলেও, তিনি সুহৃদৃভাবে শ্বজাতীয় অজ্ঞানদিগকে 
উপদেশ দিবার অধিকারী তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শূদ্র ও 
শ্নেচ্ছগণ হইতে তাহারা এখন বিবিধ বিষয় শিক্ষা করিতেছেন বলিয়। 
আমরা যদি এখনও তাহাদিগকে অন্ুপদেশাহ বিবেচন। করি তাহ। 
হইলে দিন দিন তাহাদের জ্ঞান আরও কলুষিত হইবে। এজন্য 
আমর] জন্মহেতুক জ্যেষ্ঠ সোদরতুল্য মাননীয় ব্রাঙ্মণ জাতির ও জন্মে 
কনিষ্ঠ সোদর তুল্য বৈছ্ভ জাতির পরস্পরের স্থপরিচয়ের নিমিত্ত 
এখন বৈগ্ পরিচয় নামে আর একটী অধ্যায় লিখিয়া আপনাদের 
পরিচয় দ্িব। পরিচয় দ্েওয়। যখন এত প্রয়োজন হইয়াছে তখন 
আপনার পরিচয় আপনি না দিয়] থাক! আর বৈদ্ভজাতির কর্তব্য 
হইতেছে না। 


ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে উপসংহারাংশ। 


৩৯০  বৈদ্য-বর্ণ-বিনিণয় । 


চতুর্থ অধ্যায় । 


বৈদ্যজাতির পরিচয় । 


আমর! এ অধ্যায়ে €েছযজাতির পরিচন দিব। বেদাদিতে যে 
ব্রাহ্মণ জাতিকে প্রথমে অবিভক্ত দেখা যায়, ষে ব্রাহ্মণ জাতি পশ্চাৎ 
তিন বর্ণে বিভক্ত হইয়া ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের উত্পাদন 
করিয়াছিলেন, যে জাতি সব্বশেষে শদ্রবর্ণের স্থষ্টি করিয়। স্বীয় সমাজকে 
চাতুর্বণ্যে বিভক্ত করেন সেই মুল ব্রাহ্মণ জাতিই বেছ্াজাতি ; তিনিই 
মুদ্ধীভিবিক্ত এবং তিনিই ব্রন্গবিৎ ছিলেন। তীাহাকেই অগ্রজ বল! 
বায়। অবিভাগ কালে পশ্চা বিভক্ত এই তিন ব্রাঙ্গণ জাতির 
কোনও প্রভেদ ছিল না. এজন্য পুর্বে ইহার! এক ও একই ব্রাহ্মণ 
নামে বিদিত ছিলেন। কনম্মভেদেই পরে প্রভেদ হইয়াছে, তাই 
ব্রাহ্মণ মুদ্ধীভিষিক্ত ও বৈদ্য এই তিন পথক্‌ নাম হইয়াছে । বিদ্ধা- 
গৌরবে তিনেরই গৌরব, কার্য গৌরবে তিনেরই গৌরব এবং 
আত্মার মহত্বে তিনেরই মহত্ব প্রথিত ছিল। বিভক্ত হইলেও এই 
তিন জাতির এ গৌরব ও একত। না থাকিলে তিনেই অকন্মণ্য 
হইতেন ইহ1 জানিয়। বেদে ওহমন্বাদি স্বথতিতে ইহাদের অভেদ স্ুচিত 
করিয়াছেন। এক সুত্রে তিনেরই কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করিয়' 
কেবল বিশেষ স্থলে তিনের বিশেষ বৃত্তি বলিয়াছেন। ব্রাঙ্গণ বর্ণ 
বলিলে এই তিন জাতিকেই বুঝায় । 

সামান্ত ব্রাহ্মণ, সামান্ত ক্ষত্রিয় ও সামান্য বৈশ্য কর্তীরাও এরূপ 
জাতিতে অভিন্ন কিন্তু জ্ঞান ও কার্য্যের নিকর্ধ হেতু পূর্বোক্ত ক্রিজাতি 
ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট । অব্রত অনাচারের! হীন জাতি শর বলিয়' 
গণ্য ছিল! 


বৈদ্াজাতির পরিচয় । ৩৯১ 


বিতক্তাবস্থায়ও পৃর্বোক্ত ব্রিজাতীয় ব্রাহ্মণের! সমাজের শীর্ষস্থানীয় 
এজন্য এ তিন জাতিই সাধারণত ব্রাহ্মণ মাত্র, ব্রহ্গক্ষাত্র বা ক্ষাত্রোপেত 
দ্বিজাতি বলিয়া উক্ত হইতেন। তাহাদিগের কর্তৃকই সমস্ত চাতুর্বণ্য 
সমাজ চালিত হইত। তাহাদিগের মধ্যে আবার সর্বশ্রেষ্ঠ পদ 
মুদ্ধাভিষিক্তের বা রাজার, দ্বিতীয় পদ অমাত্য, সেনাপতি, পুরোহিত 
প্রভৃতি প্রকৃতিবর্গের তৃতীয় পদ চিকিৎসক বৈদ্ধের। এই ত্রিজাতীয় 
ব্রাহ্মণের। উক্ত ত্রিজাতীয় ব্রাহ্মণের কন্ঠাকে বিবাহ করিলে তদুত্পন্ 
সন্তানেরা সবণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্র কন্ঠাদিগকে বিবাহ করিলে তছুৎপন্ 
সন্তানেরা সবর্ণ 'মুদ্ধীভিষিক্ত ব্রাহ্মণ” এবং বেগ কন্টাকে বিবাহ 
করিলে তদ্ুৎপন্ন সন্তানের সবর্ণ 'অন্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতেন। এইরূপে 
ব্রাহ্ণ জাতি হইতে তিন জাতীয় ব্রাঙ্গণবর্ণ হইত। সামান্ত 
ক্ত্রিয়ের ক্ষত্রিয় কন্ঠ বিবাহ করিলে তছুৎ্পন্ন সন্তানের! সবর্ণ 
“ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়” ও বৈগ্ঠ কন্তা বিবাহ করিলে তছুৎপন্নেরা সবর্ণ 
"মাহিস্ত ক্ষত্রিয়” হইত । বৈশ্ঠেরা বৈশ্তকেই বিবাহ করিতে পারি- 
তেন, সুতরাং তছুৎপন্্ সন্তানেরা এক জাতীয় বৈপ্তই হইত। এই 
রূপে চারিবর্ণে ছয়টী জাতি উৎপন্ন হইত। 

বিহিত বিবাহ ব্যতীত নিন্দিতরূপে যে সকল সন্তান উৎপাদিত 
হইত তাহার! মাতৃ জাতীয় বা পিতৃ জাতীয় নিন্দিত পুত্র হইত। 
মাত পিতার মধ্যে যে নিকৃষ্ট বণীয় হইতেন এঁ নিন্দিত পুত্রের 
তাহারই বর্ণের নিন্দিত পুত্র হইত। অতএব শুদ্রামাতাতে বা শুদ্র 
পিত। হইতে জাত না হইলে সন্তান শুদ্র হইত না। দ্বিজ হইতে 
দ্বিজাতে জাত সন্তানের! নিন্দিত জন্মা হইলেও দ্বিজ সংস্কার পাইত 
ও সাচার বিনয়ার্দি সম্পন্ন হইলে দ্বিজজ বলিয়াই গণ্য হইত । এই 
নিন্দিত দ্বিজাতির। দ্বিজাতির অন্তনি বিষ্ট হইলেও জাতিতে পুব্বোক্ত 
ছয় শ্রেষ্ঠ জাতির তুল্য নহে। ইহাব্রা আন্ুুলোম্যে অনুঢ়াজাত ও 
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পরোঢাজাত ভেদে ১২ প্রকার ও প্রাতিলোম্যে জাত তিন প্রকার, 
সমুদ্দায়ে ১৫ প্রকার । 

এতত্তিন্্ শৃদ্র ও শুদ্রাপসদ ১৫ জাতি আছে। সুতরাং প্রধানতঃ 
দ্বিজ ও শুদ্রে ৩৬টী জাতি হইতেছে। 

এঁ ছত্রিশ জাতির মধ্যে বৈদ্য প্রথম বর্ণের অর্থাৎ ব্রাঙ্গণ বর্ণের 
অন্তর্গত তৃতীয় জাতি । ইহার পরেই ক্ষত্রিয় চতুর্থ শ্রেণীর, মাহিস্ত 
পঞ্চম শ্রেণীর ও বেশ্ বষ্ঠ শ্রেণীর দ্বিজাতি। এই ছয়জাতি উৎকষ্ঁ 
জাতি । এতত্তিন্ন নিকষ্ট শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা ব্রান্ণাপসদ, নিকৃষ্ট শ্রেণীর 
্ব্রিয় বা ক্ষত্রিয়াপসদ, ও নিকুষ্ট শ্রেণীর বৈশ্ত বা বৈশ্তাপসদ এই সমস্ত 
দ্বিজাতিরাঁও &ঁ তিন বর্ণের অন্তর্গত । স্থতরাং দ্বিজদিগের প্রত্যেক 
বর্ণে তর্ণীয়া উৎকুষ্ট নিকট সমুদায় দ্বিজাতির অন্তর্ভাব আছে। ইহারা 
স্বন্ব বর্ণের অপসদ শ্রেণীতে গণ্য হয়। ইহারা উৎকৃষ্ট দ্বিজাতি সমু- 
দয়ের পরে গণনীয়। ইহারা দ্বিজ বলিয়া কেবল শদ্রের পুর্বববস্তী । 

বর্তমান সময়ে প্রথম জাতীয় ব্রাহ্মণের অদৃশ্য হইয়া আছেন । 
তাহারা সময়ে সময়ে সমাজে বা! কুস্তাদি বৃহতী মেলাতে আবিভূতি 
হইয়া থাকেন। মুর্ধাভিষিক্ত ব্রাক্ণ ও সমাজ হইতে অস্তহিত। ব্রাহ্মণ 
বর্ণের মধ্যে কেবল এক বৈদ্য ব্রাহ্মণেরা অতি হীন দশায় সমাজে 
আছেন। ক্ষত্রিয়ের। ভ্রষ্ট দশায় স্থানে স্থানে অবস্থিতি কৰিতে- 
ছেন। বৈহ্বেরা বেদহীন ও শ্ড্রবৎ অবস্থান করিতেছেন। 
এক্ষণে সন্কীর্ণ, শূদ্র ও শ্রেচ্ছজাতি দ্বারা ভারত ব্যাপ্ত হইয়াছে। 
বর্তমান কালে যাহারা আপনাদিগকে ব্রাঙ্গণ বলিয়া পরিচয় 
দিতেছেন তাহাদের মধ্যে অন্পই 'প্রকৃত ব্রাহ্ণ আছেন। তাহা- 
দের অধিকাংশই বেদত্যাগহেতুক, ক্রিয়ালোপ হেতুক, কুবিবাহ 
হেতুক, অভঙ্ষ্য তক্ষণাঁদি বিবিধ অসদাচার হেতৃুক ও মহাপাতকী- 
দের সহিত ঘনিষ্ঠ সংসর্ণ হেতুক সংকীর্ণ জাতিতে পরিণত হুইয়াছেন। 
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এদিকে ক্রিয়ালোপ হেতুক যে দ্বিজের! পূর্ব্ব হইতে শৃদ্র বলিয়৷ গণিত 
হইয়া আসিতেছিলেন তাহাদিগের অনেকে বিদ্যা বিনয় ও সদাচারাদি 
হেতুক দ্বিজবৎ পৃজনীয় হইয়া আসিতেছেন। পূর্বোক্ত ব্রাঙ্গণন্মন্তের! 
পতিত ও সক্কীর্ণ হইলেও বৃথা! উপবীত মাত্র ধারণ করিতেছেন, 
পরোক্তের] তাহা ধারণ করেন না। এই উপবীতী ও নিরুপবীত 
দিগের মধ্যে কাহার! প্রধান ও সম্মানার্হ তাহ সমাজস্থ বিচক্ষণেরা 
বিবেচনা করিবেন। আমরা এক্ষণে ইহাদিগের জাতীয় ইতিহাসের 
অনুসরণ করি । 

প্রাচীনকালে চাতুর্বপ্য সমাজের মধ্যে পূর্বোক্ত & জাতিষট ক 
সমন্বিত ত্রিবণাঁয় দ্বিজগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের পরিণীতা। ক্ষত্রিয়কন্তা- 
দিগের ও বৈশ্ঠকন্াদিগের এবং তদীয় পুক্রদিগের যে কিরূপ পদ- 
গৌরব ছিল তাহা! বোধ হয় এক্ষণে অনেকেই কিয়দংশ অনুধাবন 
করিতে পারিয়াছেন। এ ব্রাহ্মণীর৷ ও ব্রা্গণ পুত্রের যে ব্রাহ্মণ গৃহেই 
ব্রাহ্মণ ধর্মে পালিত, ব্রাহ্মণের পিগুদ ও ব্রাহ্মণের দায়াংশে অধিকারী 
ছিলেন তদ্বিযয়ে এখন আর সন্দেহ নাই। এখন দেখা যাউক এ 
ক্ত্রিয়াপুভ্র এবং বৈশ্ঠাপুত্র কে? এক বর্ণীয় হইলেও স্ৃতি শান্ত 
উহাদিগের পরস্পর বিভেদ বুঝিবার নিমিত্ত কোনও বিশিষ্ট নাম 
আছে কি ন1? যদি থাকে তবে তাহা কি? তাহাদের বৃত্তি কি? 
এবং বৃত্তি নিবন্ধন তাহাদের আর কোনও নাম আছে কি না? যদি 
থাকে সে নামই বাকি? এ বৃত্তি ইচ্ছান্থসারে অন্ত জাতিতে লইতে 
পারিত কি না? যদি না পারিত, তবে এ সকল উপাধি দ্বারা ষে 
জাতিকে বুঝাইতেছে সে এ বিশিষ্ট জাতি ভিন্ন অন্ত জাতি হইতে 
পারে কি না? ষ্দি না পারে তবে প্র উপাধিবানাম দ্বারা এ 
জাতিকেই বুঝাইবে কি না? এক্ষণে এই কয়টী বিষয় আমর! এই 
অধ্যায়ে প্রদর্শন করিব। গ্রন্থ ক্রমেই বিস্তৃত হইয়] পড়িতেছে, কিন্তু 
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বক্তব্য এখনও বিস্তর আছে; এজন্য আমরা অতঃপর যতদূর পারা 
যায় গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করিয়া এ অধ্যায়েই তৎসমস্ত বলিতে চেষ্টা 
করিব। 


বেদশ্মৃত্যাদি শান্ত্রদ্বারা মুগ্জীভিষিক্ত 
বৈগ্তজাতির পরিচয় । 


মনু স্বীয় সংহিতার প্রথমাধ্যাযে সংক্ষেপে স্ষ্টি,মন্ুষ্য মধ্যে বর্ণ বিভাগ, 
প্রতোক বর্ণের অবলম্বনীয় ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য কর্মের নামোল্লেখ মাত্র 
করিয়া এবং কর্মেরই মঙ্গলামঙ্গল সাধনে অদ্ভূত শক্তি কীর্তন করিয়! 
স্ববিভাগান্থুসারে এই গ্রন্থোক্ত প্রত্যেক প্রধান প্রধান প্রতিপা্যের 
নাম করিয়াছেন । অনন্তর দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত অধ্যায়ে সামান্তত; 
চারি বর্ণেরই ধর্ম বলিয়াছেন। এবং তন্মধো যেখানে যেখানে কোনও 
বর্ণগত ধর্ম বৈশিষ্ট্য আছে সেই খানেই তাহার বিশেষ করিয়া বলিয়। 
দ্রিয়াছেন। অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে মনু ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যত্ত 
কেবল ব্রাঙ্গণ বর্ণেরই ধর্ম বলিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। 
ইহাতে আছ্যোপাস্ত বিমিশ্র ভাবে সক্ল বর্ণেরই ধর্ম বলিয়াছেন, 
কেবল দ্বিজাতিত্রয়েরই ধর্ম বাহুল্য হেতুক তাহাদেরই ধন্ম অধিক 
বল! হইয়াছে । যেখানে কোন বর্ণ বলিয়া বিশেষ নাই অথচ বেদাধ্যয়ন 
হোম পুজাদি সম্বন্ধীয় কথা হইতেছে সেখানে প্রথমাধ্যায়োক্ত দ্বিজ 
সাধারণ ধন্ জ্ঞাপক বাক্যান্ুসারে শৃদ্রকে ছাড়িয়! কেবল দ্বিজব্রয়েরই 
কথা হইতেছে ইহাই বুঝিতে হইবে । কারণ যাহার পক্ষে যে ধণ্ 
পূর্বে সাধারণ ভাবে বলিয়াছেন সেই ধর্মের বিশেষোক্তি ও তাহার 
পক্ষেই বুঝিতে হইবে । অতএব দ্বিতীয়াধ্যায়ে যে ব্রহ্মযজ্ঞ বা খধি- 


বৈদ্যজাতির পরিচয় | ৩৯৫ 


যজ্জের কথা বল! হইয়াছে, তৃতীয় অধ্যায়ে যে দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ। নর- 
যজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞের কথা বল! হইয়াছে, চতুর্থ অধ্যায়ে গৃহস্থধন্মী দ্বিজাতি- 
ভ্রয়ের ও স্নীতকের যে প্রধান প্রধান কর্তব্য গুলি বল! হইয়াছে, সে 
সমস্তই বিশেষোক্তি ব্যতিরেকে দ্বিজসাধারণেরই কর্তব্য জানিতে 
হইবে। পঞ্চমাধ্যায়ে গৃহস্থ মাত্রের শরীর ও মনঃশুদ্ধির নিমিত্ত ভক্ষ্যা- 
তক্ষ্য ও অশৌচবিধি এবং সকল বর্ণীয় নাবীর সামান্য ধশ্ম বলিয়াছেন । 
এখানে বিশেষোক্তি ব্যতিরেকে চারি বর্ণেরই ধর্ম কথন জানিতে 
হইবে। এইরূপ ষষ্ঠাধ্যায়েও দ্বিজাতি মাত্রের বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস ধম্ম 
কথন হইয়াছে । কারণ ব্রন্ষচর্য্য সমাপ্তির পর দ্বিজত্রয়েরই সমাবর্তন 
সান বিহিত হইয়াছে এবং এ শ্নাতকেরই এক্ষণে গৃহস্থাশ্রমের পর 
বাণপ্রস্থ ও সন্নযাসধন্ম বলা হইতেছে । যদি এখানে দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ 
শব্দ বলিয়! কেহ তাহ! ব্রাহ্মণ বর্ণ মাত্র বাচক বলিয়! মনে করেন তবে 
তাহার সম্পূর্ণ ভ্রম এবং অন্থান্ত শাস্ত্র ও ব্যবহার বিরুদ্ধ। এই যষ্ঠ 
অধ্যায় পর্য্স্ত যে সকল কথা হইল তাহা কেবল ব্রাঙ্দণ জাতির বা 
দ্বিজ সাধারণের ধর্ম অধ্যয়ন যজ্ঞ ও দানের কথা। ব্রাহ্গণবর্ণীন্তর্গত 
জাতিব্রয়ের মধ্যে কোনও জাতিবিশেষের বিশেষ ধন্দ এ পধ্যস্ত পৃথক- 
রূপে পুথক্‌ অধ্যায়ে সবিস্তর বলেন নাই, এবং পরেও বলিবেন না। 
কেবল একমাত্র সমাজশিরঃস্থিত ব্রাহ্মণবর্ণীয় জাতি বিশেষের ধন্ম গম 
ও ৮ম অধ্যায়ে সবিশ্তর উপদেশ করিয়াছেন। এই জাতি আমাদিগের 
দ্বিতীয়াধ্যায়ে উল্লিখিত সেই যুর্ধীতিবিক্ত জাতি । তাহাদিগেরই ধন্ম 
এ ছুই অধ্যাদে বর্ণিত হইয়াছে। তবে যে কেহ কেহ “এব 
বোইভিহিতো৷ ধন্মো ব্রাহ্মণস্য চতুর্বিধঃ| পুণ্যোইক্ষয়ফলঃ প্ররেত্য 
রাজ্ঞাং ধর্ম্মং নিবোধত ॥”৮ যষ্ঠাধ্যায়ের উপসংহারে এই শ্লোকে ব্রাঙ্গণ 
শবটী দেখিয়া উহার অর্থ যে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বৃহৎ ব্রাহ্গণ জাতীয় 
ব্রাহ্মণ বায় ব্রাহ্মণ জাতি মাঝ্র মনে করেন, তাহ। তাহাদিগের নিতান্ত 
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ভ্রম, কেননা এতছুক্ত চতুর্বিধ আশ্রম ধর্ম কেবল ব্রাহ্গণ জাতীয় ব্রাঙ্গপ 
বর্ণান্তর্গত ব্রাঙ্গণ জাতিরই নিমিত্ত এরূপ কুত্রাপি উক্ত হয় নাই। 
্রাঙ্গণ শব্দে যে মূল ব্রাহ্মণ জাতিকে এবং তছৃৎপন্ন ব্রিজাতীয় ব্রাহ্মণ- 
বর্ণ, দুইজাতীয় ক্ষত্রিয় বর্ণ, ও বৈশ্ঠজাতীয়্ বৈশ্তবর্ণকেও বুঝায় অর্থাৎ 
জিবর্ণাআ্মক ছয়টী তিজাতি বা আর্ধ্যজাতি মান্রকে বুঝায় তাহা না 
জানাক্েই তাহাদের এই ভ্রম হইয়াছে। ব্রাঙ্গণ শব্দ যে স্থল ভেদে 
কখন কখন অচ্যুত দল দ্বিজাতির, কখন ব্রাহ্গপ বর্পের, কখন দ্বিজাতির 
তিন বণান্তর্গত ছয় জাতির, ও কখন চারিবর্ণেরই বাচক হইয়া থাকে 
তাহ! আমরা প্রথমাধ্ায়ে সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়াছি। এখানে তন্মধ্যে 
ছয় জাতির ছিজাতি মাত্রকে বুবাইতেছে । এথাণে ব্রাহ্মণ শব্দটী যে 
কেবল ব্রাহ্মণ বর্ণের বাচক দ্বিজাতি মাত্রের বাচক নয় ইহা! কেহও 
প্রমাণ করিতে পারেন না! এবং রাজ্জাং এই পদে বে অস্ত্রধারী সামান্য 
ক্ষজিয় মাত্র বুঝাইতেছে, ক্ষত্রিয় সামান্য বা ক্ষত্রিয় জাতিস্থ ব্যক্তি 
মাত্রকে বুবাইতেছে তাহাও কেহ প্রমাণ করিতে পারেন না। এই 
'রাজন্‌” শব্দে  দ্বিজাতিদিগের বর্ণব্রযের মধ্যে ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্গত 
পূর্বে প্রকাশিত যুর্ধীতিবিক্ত জাতিকেই বুঝাইতেছে । সমাজ- 
ূর্ধাতে অভিষিক্ত বলিয়া ইহারা ূর্ধাভিবিজ্ঞ, প্রজাদিগের সুখ 
স্বচ্ছন্দ বর্ধনে বুগ্জন কর্তা বলিয়৷ রাজা, মবরগণের পালন কর্তী বলিয়। 
নবপাল বানুপ, সুন্দর বর্ণ বিশিষ্ট বলিয়া সুবর্ণ, ক্ষতত্রোণ হেতুক ক্ষত, 
ব্ক্গজ্ঞ বলিয়] ব্রাহ্গণ, ( বেদ বলিয়া বৈদ্য) এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত 
উতয় ধর্মীক্রান্ত বলিয়া ব্রহ্গক্ষত্র--এই সকল ভিন্ন ভিন্ন নামে উক্ত 
হইয়াছেন । সমাজের শীর্ষস্থানীয় হওয়াতে ইহারা ব্রাঙ্ণ ও ক্ষব্রগণের 
ঈর্বস্থানীয়, ইনি সামান্ত ক্ষত্রিয় বা সামান্য ব্রাহ্মণ নছেন। ইহারাই 
লমাজের মঙ্গলার্থে_্রঙ্গার ইচ্ছায় বটকর্ম্ের মধ্যে যাজন ধর্মের পরি- 
বর্ডে নুপধর্ধম গ্রহণ করাতে যাজক ব্রাঙ্গণ হইতে যুঙ্ছাতিবিক্ত বলিয়া 


বৈগ্য-জাতির পরিচয় । ৩৯৭ 


বিভিন্ন হইয়াছেন * ইহা রাই পৃথিবীর কর্তা, সমাজে প্রভু ও দেব- 
তুল্য অমিত শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ । ইহা'রাই ব্রাহ্মণ তেজ ও ক্ষত্রিয় 
তেজ উভয়ই ধারণ করিতেন। ব্রাহ্ষণ বর্ণান্তর্গত সমাজ-শ্রে্ঠ এই 
মহাপুরুধদের বিশেষ ধর্মই মনু সপ্তম ও অষ্টুম অধ্যায় বিশেষরূপে 
বিশদ ভাবে বলিয়াছেন। মহাভারতেও শান্তি পর্বের ৬৪ অধ্যায়ের 
শেষ ভাগে ও ৬৫ অধ্যায়ের প্রথমে সকল ধর্মাপেক্ষা বাজধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা 


* “বট্কন্মাণি নিজান্যাু ব্রঙ্ষণস্ত মহাত্মনঃ । এষামন্যতমাভাবে বৃথাচারে। ভবে- 
দ্বিজঃ। এই হারীত ৰচনে নৃপদিগের এই ষাজন] কর্ধ নাই বলিষ1ও কেহ ইচ্াদিগকে 
বট্কন্া নয় একথা বলিতে পারেন না। কারণ যাজনাস্থলে তাহাদের প্রতি 
উপদিষ্ট রাজকণ্ঘ যাঁজন। অপেক্ষাও গুরুতর | এবং ইহ] হ্বারাই তাহাদের ষট কম্মের 
পূরণ হয়। শাস্ত্রে কিত আছেষে নুপতি কতৃক সুরক্ষিত হইয়। প্রজাগণ বে 
সকল ধর্মাচরণ করে সেই সকল ধশ্মীচরণে তাহার ভাগ আছে। শান্তি পর্বের 
৭৫ অধ্যায দেখুন। মন্থর ১১শ অধ্যায়ের ২৩ স্সোকে ও বলিয়াছেন “রাজ হি 
ধর্মবড়. ভাগং তম্মাৎ প্রাপ্রোতি রক্ষিতাৎ” রাজা রক্ষিত প্রজা হইতে রক্ষা জন্য 
তাহার আচরিত ধর্মের বষ্ঠ ভাগ প্রাপ্ত হন। বিশ্বাস ও ব্যবহারমূল নাটকেও 
দেখা যায় ষেব্যবহারও তাতৃশ ছিল, যথা-- শকুন্তলা নাটকে রাজ ছুম্বস্ত “বছৃত্বিষ্ঠতি 
বর্ণেভ্যে। নৃপাণাং ক্ষয়ি তন্ধনম, | তপঃ বড় ভাগমক্ষব্যং দদত্যারণ্যকাঃ হি নঃ ||” 
“অন্যান্য বর্ণ হইতে রাজারা যেধন পান তাহা শীঘ্রই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্ত 
এই বনচারীর! আমাদিগকে তপত্তার যষ্ঠাংশরূপ ষে ধন দেন. তাহার ক্ষয় নাই।” 
শাস্তিপর্ধের অষ্টম অধ্যায়ে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, নরপতি অপরের নিকট হইতে 
যেসকল ধন আহরণ করেন, তাহাতেই তাহাদের শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে' কেন 
না. অধ্যয়ন অধ্যাপন, যজন, যাঁজন প্রভৃতি সমুদায় ব্রাহ্মণের সমুদায় কার্ধয, এ অর্থ 
দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে । শাস্তিপর্ধের এই সকল বচনের পর এ অধ্যায়েরই যষ্টি 
অধ্যায়ে ব্না কার্ধয রাজার প্রতি নিবিদ্ধ বলিয়! আবার যথন ৭৫ অধ্যায়ে তাহার 
প্রজাদিগের প্রত্যেক কার্ষ্যে ভাগ বলিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই জানা যাইতেছে ষে 
জনের পরিবর্তে নৃপবৃত্িই এই ব্রাক্ণগণের জীবিকা । 
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স্থতরাং তাদশ জাতিরুও শ্রেষ্ঠত। বলিয়াছেন । কারণ, সকল ধর্ম ই রাঞ্জ- 
ধন্দ্মূলক ও রাজধর্ম্ম দ্বারা রক্ষিত বর্ধিত ও পরিণত হইয়া থাকে । এই 
আর্য রাজার অতাবে আর্ধ্যজাতীয় সকলেরই ধর্ম নষ্ট হয়, সকল বর্ণের 
স্বেচ্ছাচারিত্ব সক্করত্ব ও দস্যুতুল্যত্ব হইয়া সমাজ নষ্ট হইয়া যায়। 
অতএব এই ক্ষত্রিয়কর্মী ব্রাহ্মণবর্ণই সকল বর্ণের ধর্্মরক্ষার এক- 
মাত্র সহায় হওয়ায় সকলের পুজনীয় ও শ্রেষ্ঠ। সেইঙ্জন্যই যাজ্ঞবন্ধ্য 
ও হারীত বলিয়াছেন, “ব্রাহ্মণ! ক্ষজিয়াত্সানেো! নাবজ্ধেয়া কদাচন। 
আমুত্যোহিতমাকাজ্জেন কাঞ্চনুনর্ণি স্পূশেহ ॥৮ ক্ষত্রিয় ধম্মাবলন্ী 
ব্রাহ্গণদ্িগকে কেহ কখনও অবন্ত্া করিবে না। আজীবন তাহা- 
দিগের মঙ্গল ইচ্ছ! করিবে, কাহারও মন্ম্ে ব্যথা দিবে না। এই 
ক্ষত্রিয়ধন্মীবলন্বী ব্রাঙ্গণ বা ত্রঙ্গক্ষত্র কাহারা, তাহ! পশ্চাৎ প্রদর্শিত 
হইতেছে। 

মনু এই সগ্তমাধ্যায়ের প্রারস্তেই বলিতেছেন; 

রাজধন্মান্‌ প্রবক্ষ্াটামি যথাবৃত্তো ভবেন্ন,পঠ। 
সম্ভবশ্চ যথা তস্য সিদ্ধিশ্চ পরুমা তথ! ॥ ১। ্‌ 

এক্ষণে রাজধর্্ম ও রাজকর্তব্য কার্যযগুলি বলিব এবং যে প্রকারে 
হার উৎপত্তি ও /য প্রকারে তাহার পরম! সিদ্ধি অর্থাৎ ইহকালে 
কৃতরুত্যতা ও পরকালে স্বর্গ লা হয়, তাহাও বলিব | ১। 

ইহার পরেই ইহার ব্রাঙ্গণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব দর্শাইয় পশ্চাৎ ইহার 
'তদন্ুযায়ী প্রভাব ও কর্তব্য বলিতেছেন ; যথা-_ 

ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যথাবিধি। 
সর্বস্তাস্ত যথান্তায়ং কর্তব্যং পরিরক্ষণম ॥ ২। 

ব্রাঙ্গণ-সংস্কার-প্রাপ্ত ক্ষব্রিয়ের অর্থাৎ ব্রাহ্গণবর্ণীয় রাজার 
ন্যারানুসারে এই সমস্ত সমাজের রক্ষা কর! কর্তব্য। এক্ষণে দেখুন, 
এই ক্ষত্রিয় কিরূপ ক্ষত্রিয়! ইনিকি সামান্য ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ক্ষত্রিয়- 
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সংস্কারযুক্ত ক্ষত্রিয় জাতি? আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
ও বৈশ্য এ তিন বর্ণ ই ব্রাহ্মণজাতির অন্তর্গত এবং তন্মধ্যে আবার 
যাজক বৃর্ধাভিষিক্ত ও অন্বষ্ঠ এই তিন জাতি ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত। 
অতএব ইহারু! কেবল ব্রাঙ্গণজাতির নয়, ব্রাহ্মণবর্ণেরও অন্তর্গত ; 
এজন্/ ই'হারা সামান্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং শৃদ্র এই চারিবর্পের 
উপরব্রিস্থিত প্রধান জাতি । কেবল চতুর্থ একজাতীয় ব্রাহ্মণ আছেন, 
ধাহারা এই জাতিরই অধ্যাপক ও উপদেশক গুরু । ইহারা সকলে 
একমূলোত্পন্ন হইলেও শারীরিক ও আধ্যাত্মিক পরাক্রমে এই যুর্দা- 
ভিষিক্তদিগেরই তুল্য, পরন্ত জ্ঞানে বৃদ্ধ বলিয়াই জগতে পুজিত 
ইশহারাই এই মর্ঘাতিবিক্তগণের কুলগুরু কুল পুরোহিত ও মন্ত্রী হইয়া 
রাজ্কার্ষ্যে ও সমাজ পরিচালনায় যথেষ্ট সাহায্য করিতেন এবং রাজা - 
ব্রাও ই'হাদিগের যথেষ্ট সম্মান করিতেন। যাহা হউক এক্ষণে এই 
রাজার কিরূপে উৎপত্তি হইগ্নাছিল, তাহাই বলিতেছেন, পশ্চাৎৎ এ 
সকল বলিবেন। 


অরাজকেহি লোকেহন্মিন্‌ সরতে বিদ্ররতে ভয়াৎ। 


রক্ষার্থমস্ সর্বস্ত রাঁজানমস্থজৎ প্রভুঃ ॥ ৩ 


পৃথিবীতে (সকলের প্রধান) একজন রাজা না হইলে সকলে 
স্ব স্ব প্রধান হওয়ায় সর্বত্র নান! ভয়ের সঞ্চার হয়, এইজন্য তাহার 
শাসনাধীন সকলকে রাখিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের ইচ্ছায় রাজার 
সুষ্টি হইল। শারীরিক আধ্যাত্মিক সর্ধবলে বলিষ্ঠত প্রযুক্ত ব্রহ্গ- 
ক্ষত্রিয়েরাই সৃষ্টি হইতে রাজপদে অভিবিক্ত হইয়! আসিতেছেন। স্বয়ং 
মনত হইতে হৃর্য্যবংশীয় সমস্ত রাজার] এবং স্বয়ং অব্রি হইতে চন্দ্রবংশীয় 
সমস্ত রাজারা এইশ্রেণীর ব্রাঙ্গণ বা ক্ষত্রিয় অথবা! ব্রহ্মক্ষব্জিয় ছিলেন 
এবং ইহাদেরই বংশ হইতে ভুবনবিধ্যাত ব্রহ্মধিগণ ও রাজধিগণ 


৪০৩ বৈগ্য-বর্ণ-বিনিণয় । 


জন্ম গ্রহণ করি£ লোকবিদ্ময়কর অন্ভুত কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া 
মপ্্যজীল! সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন। এই বংশঘ্য়ের মধ্যে চন্দ্রবংশ 
হইতে অনেক ব্রাক্গণ, ব্রন্গক্ষক্িয় ও ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল 
এবং তন্মধ্যে বন্গক্ষত্রিয়ের বৈদ্যনামে প্রসিদ্ধ তইয়াছিলেন। ইহা 
বেদ, স্থতি, পুরাঁপ, ইতিহাস, যে কোন ধর্মশান্ত্র হইতে এবং কাব্যাদি 
শান্ত হইতেও প্রতিপন্ন হইবে। ইহার অন্তথা! কেহও প্রতিপার্দন 
করিতে সমর্থ নহেন। এই ব্রহ্ধক্ষত্রিয়দের কর্জন্ত জাতি না 
থাকিলেও তাহাদের বংশ অদ্যাপি জগতে বর্তমান আছেন, অদ্যাপি 
সমাজের অন্তান্য ভ্রাতাদ্দিগের সহিত অবস্থান করিতেছেন। কলির 
তমোময় মহাগর্তে পতিত হইয়া নিজেরাও তমোময় হইয়াছেন। 
তাহাদের আর সে তেজ নাই, সে শান্ত্রজ্ঞানও নাই। তাহাদের 
পতনে সমাজের অন্যান্ত ব্রাঞ্চণগণেরও পতন হইয়াছে । তাহাদের সেই 
প্রজ্ঞ-চক্ষু মুদ্রিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মতেজ নির্বাণ হইয়াছে, কেবল 
আধারভূত নির্বাণ অঙ্গারগুলি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। চতুর্দিকে 
হাহাকার রব উঠয়াছে। এখন আর তাহার! পরস্পরকে চিনিতে 
পারিতেছেন না, দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছেন না। কথন কথন 
শক্রবোধ একে অপরকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন। হাঁয় কি 
দুর্দশা]! এই কি মহধিগণের বণিত চতুরশীতি প্রকার নরক যন্ত্রণা? 
ব্যাস বান্মীকি প্রভৃতি সমুদয় ধর্্মাতআাদিগের ও মনু, অন্রিঃ প্রভৃতি 
সমুদায় শান্্কারদিগের যত্ব তাহাদিগের পক্ষে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। 
এখন তাহাঁদ্িগেরই প্রসাদলব যৎ্কিঞ্চিৎ মাত্র জ্ঞানে কি আমর! 
জাতীর কোনও উপকার করিতে পারিব 1? আমর] কি এত কালের 
পর, প্রায় ৭** বৎসরের পরঃ আঙ্গি তাহাদিগের পরস্পর অভিজ্ঞান 
সম্পাদন. করিতে পারিব? মন্থু এই অধ্যায়েই ক্ষত্রিয়, ধর্ম. এই 
'ঝ্রাঙ্ণদের পরিচয় দিয় গিয়াছেন। আমর] তাহা হইতে .প্রথমতঃ 


বৈগ্-জাতির পরিচয়। ৪০১ 


তাহার প্রভাব তিনি যেরূপ লিখিয়াছেন তাহ।. গ্রদর্শনার্থ এস্লে 
তিনটী শ্লোক উদ্ধার করিতেছি । 


ইন্দ্রানিলষমার্কাণামগ্রেশ্চ বরুণস্ত চ। 
চক্্রবিভ্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নিহৃ ত্য শাশ্বতীঃ | 
যম্মীদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভি নিম্মিতো বুপঃ। 
তম্মাদ্রতিভবত্যেষ সর্বভূতানি তেজস! ॥ 


যে হেতু ইন্দ্র, বাধু, যম, হৃর্য্যঃ অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, ও কুবের দেব- 
প্রধান এই অষ্ট দ্িকপালের সারাংশ লইয়া রাজার শরীর ও আম্মা 
হয় সেই হেতু এই রাজ। সকল প্রাণীকে ঠেজে অতিভূত করেন । 

বেদে শতপথ ব্রাহ্মণেও এই ব্রাঙ্ষণ রাজ। বা ব্রহ্ম ক্ষত্রদিগকেই 
ক্ষব্র বা রাজ। বলিয়াছেন যথা 


তচ্ছেয়ো রূপ মত্যস্থজত ক্ষাত্রং যান্তেতানি দেবত্র। ক্ষত্রানি 
ইন্দ্রো৷ বরুণঃ সোমো। রুদ্রঃ পজ্জন্তে। মৃত্যুবীশান ইতি। তন্মাৎ ক্ষত্রাৎ 
পরং নান্ভীতি। তশ্মাৎ ব্রাহ্ষণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপান্তে, রাজনুয়ে ক্ষত্র 
এব তদ্‌ যশো দধাতি। সব! ক্ষত্রস্ত যোনি ধর ব্রহ্ম । তম্মাদ্বদ্যাপি 
রাজ। পরমতাং গচ্ছতি। 

( ব্রাহ্ষণবর্ণ হইতে ) তিনিই ক্ষত্র স্থষ্ট হইলেন যিনি ইন্দ্রাদি দশ 
দ্িক্পালের তেজ ধারণ করেন। এজন ক্ষত্রের উপর কেহ নাই। 
এজন্যই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রের নিয়পদে থাকেন । রাঁজস্থয়ে ক্ষত্রই সেই 
গৌরব ধারণ করেন। ব্রহ্ম হইতেই ক্ষত্রের জন্ম সেই জন্য অর্থাৎ 
ব্রাহ্মণ জাতীয় সর্বগুণসম্পন্ন হওয়াতেই অদ্যাপি রাজারাই সর্কোচ্চ 
পদস্থ হইয়৷ থাকেন। 

মন্ছ এই ক্ষত্রিয়ের বিষয়ে আবার কি বলিতেছেন দেখুন 
ণ“বালোহপি নানমন্তব্যে মন্ুত্য ইতি ভূমিপঃ। মহতী দেবতা হোষ 


৪০২. বৈদ্যবণ-বিনিণয | 


নব্ররূপেণ তিষ্ঠতি ॥” ৮ এই নৃপ বালক হইলেও ইহাকে মন্ুষ্জ্জানে 
কেহ অবজ্ঞা করিবেন না । কারণ ইনি দেবশ্রেষ্ঠ কেবল মন্ুয্যুূপে 
অবস্থান করিতেছেন । 
এক্ষণে দেখুন তাহার চতুর্বণের সমস্ত ধর্জ্ঞান ও তদন্ুসারে 
চারিবর্ণের শাসন ও চারি আশ্রম পালনোপযোগী বিদ্যা ও ক্ষমতা 
আছে কি না? এবং তাহাদের উপর ইহার প্রভুত্ব গাছে 
কিনা? 
স্বেপ্ে ধন্মে নিবিষ্টানাং সব্ধেষামান্ুপূর্ববশঃ | 
বর্ণানামা শ্রমাণাঞ্চ রাজা সষ্টোহভিরক্ষিতা ॥ ৩৫ 
রাজাই স্ব স্ব ধর্ম কর্মে নিবিষ্ট ব্রাহ্গণাদ্দি চারিবর্ণের এবং 
চাবি আশ্রমের রক্ষাকর্তী রূপে অভিষিক্ত হইয়াছেন । 
ধাহাঁকে চারিবর্ণের প্রড় হইয়া প্রত্যেকের ধর্ম রক্ষা করিতে হয় 
তাহার চারিবর্ণের লক্ষণ এবং তাহাদিগের ধর্ম জানা আবশহক । 
এজন্য মনু তাহাদিগের শিক্ষণীয় বিদ্যারও পরিচয় দিয়াছেন । 


সর্বেষাং ব্রাঙ্গণো বিদ্যাদ্‌ বৃত্ত পায়ান্‌ যথাবিধি। 
প্রয়াদিতরেভ্যশ্চ স্বয়পৈব তথা ভবেৎ ॥ 
বৈশিষ্ট্যাৎ প্রকৃতি-শ্রেষ্ঠ্যাৎ নিয়মস্ত চ ধারণাৎ্। 
স্কারস্ত বিশেষাচ্চ বর্ণানাং ব্রাহ্গণঃ প্রভূঃ ॥ 
১০ম, হা ম্রো 
ব্রাহ্মণের সকল বণের ধন্ম ও জীবিকা জান! কর্তব্য । তাহা 
সকলকে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য এবং নিজেরও তদন্ুসারে কার্য 
করা কর্তব্য । ধর্ম বিশেষ হেতুক এবং প্রকৃতির শ্রেন্ঠতা হেতুক 
এবং নিয়ম হেতুক এই ব্রাঙ্গণ সকল বর্ণের প্রভূ । কাব্যাদিতেও 
ইহাদ্দিগকে সকল বর্ণের ও সকল আশ্রষের গুরু অর্থাৎ প্রভু বলিয়া- 


মতখণ্ডনে শাস্ত্রীয় বিচারের উপসংহার । ৪০৩ 


ছেন। যথ। “বণাশ্রমাণাং গুরবে স বণী বিচক্ষণঃ প্রস্ততমাঁচচক্ষে*। 
এক্ষণে রঘু রাজার বিশেষণ “বর্ণাশ্রমাণাং গুরবে” এই পদ দ্বারা! প্রযুক্ত 
হইয়াছে । অতএব ই'হাদিগকে ব্রহ্গক্ষত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ রাজা বলি- 
বেন না ত আর কি বলিবেন? 
শিক্ষিতব্য বেদাদি দ্বারাও ইহাদের ব্রাঙ্গণত্ব অনায়াসে বুঝিতে 
পারা যাইবে । যথ! 
ত্রেবিছ্ধেত্যন্ত্রয়ীং বিদ্যা দগ্ডনীতিঞ্ণ শাশ্বতীম্‌। 
আহ্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিগ্যাং বার্তীব্রস্তাংশচ লোকতঃ ॥ ৪৩ 
ইন্দ্িয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবানিশম্। 
জিতেন্দ্রিয়ো হি শকোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ ॥ ৪৪ 


মনু । 
নূপ ভ্রিবেদজ্ঞ * ব্রা্গণগণের নিকট হইতে ঝক্‌ যজুঃ সাম এই 


বেদত্রয়, তাদৃশ রাজার নিকট গুরুপরম্পরাগত দণ্ডনীতি বা রাজনীতি, 
তর্কশান্থ ও অধ্যাত্মবিদ্ধা এবং ত্রিবেদজ্ঞ ও কার্য্যজ্ঞ উপযুক্ত বৈছ্ধের 
নিকট হইতে কৃষি, বাণিব্য ও অর্থবদ্ধনবিগ্া শিক্ষা করিবেন এবং 
দিবারাব্র ইন্দ্রিয়জয় বিবয়ে যোগানুষ্ঠান করিবেন । কারণ, জিতেক্ড্রিয় 
রাজাই প্রজাগণকে বশীভূত রাখিতে পারেন। 

এততিন্ন রাজা দিগকে প্রজারক্ষার্থ খগেদেরই অন্তর্গত অথর্ববেদান্তর্গত 
ধন্ুর্রেদ ও আমুব্দ, অস্ত্রবিদ্ভা ও চিকিৎসাবিদ্ভ। শিক্ষা করিতে হইত। 
এইরূপে চতুর্বেদসম্পন্ন শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বলযুক্ত অথব1 বৈদিক 
ও পৌরাণিক বাক্যে, স্ত্বত্যন্তর বাক্যে ও কাব্যবাক্যে, ব্রাঙ্দ ও ক্ষাত্র- 
তেজঃসম্পন্ন এবং ব্রাঙ্গণসংস্কারপ্রাণ্ত এই ব্রঙ্গক্ষব্রদিগকে সমাজের 





১১১১১ ১১ 
শামী স্পা 


* জধর্বববেদ পূর্বে ধথেদের অন্তর্গত থাকায় তিনমাত্র বেদ ছিল। *শ্তিয়ামৃক্‌ 
সামযজুষী ইতি বেদাস্ত্য় শ্তয়ী? ক্ষথব্ববেদের পৃথগুক্তি ছিল না। আয়ুর্বেদ 
খথেদেরই অন্তর্গত বেদাংশ বলিয়া কথিত হইত. 

২৭ 


৪8০৪ বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণয | 


রক্ষাকর্তা, সমাজের প্রভু বা সমাজের শীর্ষস্থানীয় মূর্ধা ভিষিক্ত ব্রাহ্মণ বা 
মূর্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় বলিবেন না তআর কি বলিবেন? ইহাদিগকে 
যদি ব্রাহ্মণ বর্ণ বলিবেন না, তবে আর কি বলিতে চান? শাস্তিপব্বের 
৮ম অধ্যায়েও রাজাদিগের এইরূপ বৃত্তি লিখিত হইয়াছে । 

এক্ষণে এই বাজাদিগেরও পূজনীয় ব্রাঙ্গণগণের কথা বলিতেছি । 
মন্ুই বলিয়াছেন, রাজা প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া খক্‌ যজুঃ সাম এই 
বেদত্রয় জ্ঞানে বৃদ্ধব্রাহ্গণদিগের উপাসন। করিবেন এবং তাহাদিগের 
শাসনে থাকিয় রাজ্য পালন করিবেন। এখানে ত্রেবিছ্যবৃদ্ধান এই 
বিশেবণেই ব্রাঙ্গণের মাহাম্ম্য কীর্তিত হইয়াছে । এইরূপ ত্্রেবিদ্ভ এ 
ব্রাহ্মণপুত্রেরা তবে ব্রাহ্মণ নয়, একথ। কে বলিতে পারে? এই রাজ্জারা 
যে ব্রাহ্মণ, সামান্য ক্ষত্রিয় নন, তাহ! শান্তিপর্বের ছাগ্নান্ন অধ্যায়ে নিম্- 
লিখিত বচনেও জানা যাইতে পারে । "ব্রা্ষণোইপি দ্বিজান্‌ সর্বান্‌ 
পূজয়েৎ স বিধানতঃ। নৃপতিঃ প্রকৃতিপ্রীতো নমস্যা হি দ্বিজাঃ সদা ॥” 
রাজা ব্রাহ্মণ হইলেও প্রক্ৃতিবর্গের অনুরাগভাজন হইবার নিমিত্ত বিধির 
অনুবর্তা হইয়া দেবতা ও দ্বিজগণের প্রতি শ্রদ্ধা তক্তি প্রকাশ করিবেন। 
দ্বিজগণ অবশ্যই নমস্য । রাজ কিরূপ লোককে স্বীয় প্রতিনিধি করিতে 
পাঁবিতেন, এই বিধি দ্বারাও তিনি কিরূপ ত্রাঙ্মণবর্ণ, তাহাও বুঝিতে 
পারিবেন । যথা 

যদ? স্বয়ং ন কৃর্্যাত্ত, নৃপতিঃ কার্য্যদর্শনম্‌। 
তদ] নিযুগ্ত্যাদ্‌ বিদ্বাংসং ব্রাঙ্মণং কার্য্য দর্শনে ॥ 

রাজ যখন স্বয়ং রাজকার্য্যদর্শনে অক্ষম হইবেন, তথন কোন বৈছ্ 
ব্রাহ্ণকে আপন কার্যে প্রতিনিধি নিয়োগ করিবেন | (যেমন রামাদি 
বৃশিষ্ঠ প্রভৃতিকে নিযুক্ত করিতেন ),* কিন্ত তিনিও একাকী রাজকার্ধ্য 


* গ্রথানে অনেকের সন্গেক্থ ছইতে পারে যে, বশিষ্ঠাদি কি চিকিৎসকের ন্যায় 
বৈদ্য বাহ্ষণ ছিলেন ? এ সন্দেহ-ভঞ্জন আমা স্থানাস্তরে করিব । 


বৈ&-জাতির পরিচয় । ৪০৫ 


করিতে পারিতেন না। আর তিন জন সভ্যের সহিত একমতে 
এ কার্য করিতে হইত। বথা-_-“সোহস্ত কার্যযাণি সম্পশ্যেৎ 
সত্যৈরেব ভ্রিভিবৃতিঃ। সভামেব প্রবিপ্তাগ্র্যামাসীন: স্থিত এব বা ॥” 
সেই নিযুক্ত ব্রাঙ্গণ তিনজন সভ্যসমেত বাজসতায় প্রবেশ করিয়া 
আসনে আসীন হইয়] বা সামান্ঠ সভ্যগণের ন্টায় থাকিয়া রাজকার্য্য 
পর্যালোচনা করিবেন । ( এখানেই রাজার মাহমা দেখুন )। 

বাজার আজ্ঞান্ুবন্তী সকলেরই হইতে হয়। কিন্তু রাজ! কাহারও 
শাসনাধীন নহেন। রাজা কেবল ধন্মাীন ও সভার ধশ্্য যুক্তির অধীন 
হইয়া রাজ্য পালন করেন। তাহাও তাহার না করিবার শক্তি আছে.কিন্ত 
তাহাতে রাঞ্জখার অযশ হয় ও পুনঃপুন: তদ্রপ করিলে প্রজার অসস্তোষে 
পরিশেষে রাজাও নষ্ট হইতে পারে, ইহ! শাস্ত্রে ও ব্যবহারে দৃষ্ট হয়। 
ফ্রান্স, প্রসিয়া, জন্ম, ইংলও প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে সম্রাট ও 
মন্ত্রিসভার যেরূপ সংবন্ধ, অস্মদ্দেশেও পূর্বে রাজা ও মন্ত্রিণর্ণের সেই- 
রূপ সংবন্ধ ছিল। ইহারা যেমন জ্ঞানবন্তা, কৌলীন্, বয়ো বৃদ্ধত্বাদি 
হেতুক রাজার মাননীয়, তেমনই রাঞ্জাও নৃপত্ব হেতুক ইহাদের সকলের 
সম্মাননীয় হিলেন। দশরথ প্রভৃতির সহিত বশিষ্ঠাদিরও সেইরূপ সংবন্ধ 
ছিল। আমর] এস্থলে রামায়ণের কিয়দংশ উদ্ধত করিয়া দেখাইব। 
দেখিবেন যেতৎকালে রাজাদ্িগকে শান্ত্রান্ুসারে ১৬ জন মন্ত্রী রাখিতে 
হইত। তন্মধ্যে ৪জন ব্রহ্গক্ষাত্রয়, ২জণ ক্ষত্রিয় ১ জন মাহিস্ত ক্ষত্রিয়, 
১জন সত ক্ষত্রিয়, ২জন খত্বিক বৈদ্য ব্রাহ্মণ, ২জন খাত্বক ব্রাঙ্গণ 
ব্রাহ্মণ, ২ জন অন্বষ্ঠ বৈদ্য ব্রাহ্মণ, ও দুইজন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ থাকিত। * 


সপ শশা পাশাপাশি শিপাশীপিশেস্পলাপপাপিা 








পপর 





৮০০৯০ শশী শিস িদিশত শা ি্পী শাশাশীশী বিতিটিশি শিপ সিশীাীপোসস্পাশীসিািশি 


* রামায়ণে মন্ত্রিসভা ১৬জনে কথিত হইলেও, মহাভারতীয় শাস্তিপর্েবের ৮৫ 
অধ্যায়ে মন্ত্রীদিগের সাধারণ সভা! ৩৭জনে ও বিশেষসভা ৮জনে কথিত হওয়ায় 
তৎকালের নীতি কিঞ্চিৎ পরিবন্তিত হুইয়াছিল বলিয়! বোধ হয়। এই নতান্ুসারে 
বেদজ্ঞ ( বৈদ্য ) ব্রাহ্মণ, স্নাতক ও পবিভ্র ত্রাঙ্মণ ও শস্ত্রপাণি ধলৰান্‌ ক্ষত্রিয় ৮ 


৪০৬ বৈগ্য-বর্ণ-বিনির্ণয় | 


মহারাজ দশরথেরও সেইরূপ ছিল। মন্ত্রিগণের বিশেষণেও দেখিবেন, 
এ মুর্ধাভিষিক্তের সহিত মন্ত্রিবর্গের কিরূণ সংবন্ধ ছিল । তীহাা রাজার 
প্রতি কিরূপ অনুবুক্ত ও তাহার আজ্ঞাপালনে কিরূপ তৎপর ছিলেন । 
ব্রাহ্মণের! &ঁ রাজার সহিত একজাতীয় ন! হইলেও একবরীঁয় ছিলেন 
কি না, তাহাও এ স্থানে জানা যাইবে । মহাভারতেও মন্ত্রী ও পুরোহিত- 
দিগকে ক্ষত্রিয়ধর্শ৷ ব্রাঙ্গণ অর্থাৎ ব্রহ্গক্ষত্র বলিয়াছেন, যথা_*খত্বিক 
পুরোহিতো মন্ত্রী দৃতো বার্ভাবহস্তথা। অপি ব্রাঙ্গণবর্ণেু পঞ্চেতে 
ক্ষত্রবদ্দিজাঃ॥” শাস্তিপর্ধ ৭৭ অধ্যায়। ব্রাঙ্গণবর্ণের মধো খত্বিক, 
পুরোহিত, মন্ত্রী, দূত, বার্তীবহ-_-ইহারা ক্ষত্রিয়ধর্শযুক্ত ব্রাহ্মণ । অমর- 
কোষাদিতেও মন্ত্রী পুরোহিত প্রভৃতিকে ক্ষত্রবণ্ণ মধ্যে ধব্রিয়ীছেন। 
মহাভারতের কোন কোন হস্তলিপিতে "অপি ব্রাঙ্গণ্বণেষু* স্থলে “ধর্্দী- 
ধিকরণস্থশ্চ ষড়েতে” এইরূপ পাঠ আছে। তদনুসাবে ধর্শীধিকরণিক 
বাহ্গণেরাও ব্রহ্মক্ষত্র হন এবং অমরাভিধানেও প্রাড়বিবাক প্রভৃতিকে 
ক্ষব্রবর্ণমধ্যে পরিগণিত দেখা যায়। মন্ুসংহিতাঁতেও মন্ত্রিত্ব, নুপতর, 
সৈনাপত্য প্রভৃতি মদ্দাভিষিক্ত ও অন্বষ্ঠ বৈগ্যেরই জীবিকা! বলিয়া 
নিক্ধিষ্ট আছে, যথা “সৈনাপতাঞ্চ রাজাঞ্চ দণ্ড নেতৃত্বমেবচ। সর্বলোকা- 
ধিপত্যঞ্চ বেদশান্ত্রবিদর্থতি ॥৮ ১১ অ, ১০০ শ্রোক। অন্যান্য শান্ত্রেও 
মন্ত্রীদের যে সকল লক্ষণ লিখিত হইয়াছে,তাহাতে ব্রহ্গক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয় 





শপ স্ সপে পাপ পলা পাপ স্পা 


জন, বিভৃসন্পন্ন বৈশ্য ২১ জন, নিত্যকশ্ুনিরত শূদ্র ৩ জন ও সমস্ত-ধীগুণ-সম্পন্ন 
শ্রুতিপ্বত্যুক্ত ব্যসনবর্জ্জিত বিনীত সমদর্শী শূর ও পুররা্ণবিৎ সত একজন সমুদায়ে 
৩৭জনে কল্পিত হইত | মন্ত্রণা স্থির করার জন্য বিশেষ সভায় ব্রাহ্মণজাতীয় (ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয়াদি হইতে গৃহীত) ৪ জন, শুদ্র তিন জন ও সত একজন সমুদায়ে ৮ জন উপ. 
স্থিত' থাকিতেন। উভভগ্ন সভাতেই ব্রহ্গক্ষত্রিয় অর্থাৎ ব্রাক্গণরর্ণীয় রাজা সকলের উপর 
অধ্যক্ষ থাকিতেন। এতদ্দারাঙ্ড রাজার পদগৌরব অন্যান্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চতর 
বলিয়া জানা যাস্স 1: ০ 


বৈদ্জাতির পরিচয় । ৪০৭ 


সম্ভূত জাতির মধ্যে রাজার তুলা পুরুষেরাই মন্ত্রী হইতেন, এরূপ দেখা 
যায়। এস্লে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, রাজার স্বজাতীয় প্রধান মন্ত্রিগণের 
নামই অগ্রে উল্লিখিত হইয়াছে, বশিষ্ঠাদর নাম অগ্রে উল্লিখিত হয় 
নাই। রামায়ণে পৌরোহিত্য-কাধ্য হেতুক বশিষ্ঠের ও সারথ)-কম্ম 
হেতুক সত সুমন্ত্রের সব্বদ দর্শন হেতুক ইহাদের সহিতই সাধারণের 
সাবশেষ পরিচয় আছে, সৃষ্টি প্রভৃতির নামও বোধ হয় অনেকে জানেন 
না। তাহ] বলিয়। ধুষ্টি প্রভৃতি মন্ত্রীরা বশিষ্ঠাদি হইতে পৌরোহিত্যাদি 
কার্ধা ব্যতীত মন্ত্রিতব অংশে নান নহেন, বরং সে বিষরে তাহাদগেরই 
বশিষ্ঠাদি হইতে প্রাধান্য ও অগ্রগণ,তা স্বীকার করিতে হয়। বেদ- 
জ্ঞানেই বশিষ্ঠাদির প্রাধান্ত । এখন ক্ষত্রগুণসম্পন্ন অতীব ক্ষমতাশালী 
বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণেরাই যে সমাজের সনব্দবশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহ! 
এই নিয়ে উক্ত পরিষদ্কৃত ব্রাঙ্গণদিগের নাম দ্বারাই অনায়াসে 
বিদিত হওয়া যাইবে । 
“তস্তামাত্যগুণৈরাসন্রিক্ষণাকোঃ সুমহাত্মনঃ। 
মন্ত্রজ্ঞাশ্চেলিতজ্ঞাশ্চ নিত।ং প্রয়হতে রতাঃ ॥ ৯ ॥ 
অক্টো বভূবুবাঁরস্ত তশ্যামাতা যশস্বিনঃ। 
শুচয়শ্চান্ুুরক্তাশ্চ রাজকৃতোযু নিতাশঃ ॥২ ॥ 
ধৃষ্টিজ রস্তো বিজয়: সুরাষ্ট্রো রাষ্্রবর্ধনঃ | 
অকোপো' ধর্মপালশ্চ সুমন্তশ্চাইইমো হর্থবিৎ ॥ ৩ 
খত্বিজে। দবাবভিমতো তস্তাস্তামুষিসত্তমৌ | 
বশিষ্ঠে৷ বামদেেবশ্চ মন্ত্রিণশ্চ তথা পরে ॥ 
স্থযজ্ঞোহপ্যথ জাবালিঃ কাশ্তপোইপ্যথ গৌতমঃ | 
মার্কতয়ন্ত দীর্থাযুস্তথ! কাত্যায়নে। দ্বিজঃ ॥ ৪ 
এতৈ ব্রহ্মষিতিনিত্যমুত্িজস্তস্ত পৌর্বকাঃ । 
বিছ্টাবি নীত] হীমস্তঃ কুশল] নিয়তেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৫ 


৪০৮ বৈগ্য বণ-বিনিরয় । 


শ্রীমস্তশ্চ মহাত্মানঃ শন্ত্রজ্ঞা দৃ়বিক্রমাঃ | 
কীতিমস্তঃ প্রণিহিতা যথাবচনকারিণঃ ॥ ৬ ইত্যাঁ্দ 
রামায়ণ, ষষ্ঠ সর্গ, বালকাগু। 

ইক্ষকুনন্দন মহাত্ম। দশরথের ষোল জন অমাত্যের মধ্যে আট 
জন অমাত্য সমুদ্ায় অমাতাগুণসম্পন্ন, মন্ত্রজ্ঞ, ইঙ্ষিতজ্ঞঃ রাজার প্রতি 
অনুরক্ত ও সতত হিতকার্ধযসাধনে তৎপর ছিলেন। ইহারা অতি 
বিথ্যাত, সর্ঘথ! পবিত্র ও সব্বদা রাজকার্ষ্যে আসক্তচিত্ত ছিলেন। 
ইহাদের নাম-_ধুষ্টি জনন্ত, বিজয়, স্থুরাষ্টী, বাষ্ট্রবর্ঘন, অকোপ, ধর্মপাল 
ও ( পুরাণবিৎ) স্ুযন্ত্র। এতদ্ব্যতীত খধিশ্রেষ্ঠ ও অতিপ্রিয় খত্বিক বশিষ্ঠ 
ও বামদেব এবং অপর ছুই খত্বিক্‌ স্থুযচ্ছ ও জাবালি, (অন্বষ্ঠ) কাশ্তপ ও 
গৌতম এবং দীর্ঘাযু (দৈবজ্) মার্কগডেয় ও কাত্যায়ন এই সকল ব্রহ্মধিও 
তাহার অপর মন্ত্রী ছিলেন। ইহারা সকলেই বিদ্যা! ও বিনয়-সম্পন্ন, 
ধর্মভীরু, কার্য ও নীতিকুশল, বিজিতেন্দ্রিয়, স্ুর্ূপ ও সদভিপ্রায়। 
শন্ত্রবিদ্ভায় পারদর্শী, অব্যর্থপরা ক্রম, কান্তিশালী, রাজান্ুশাসন শ্রবণে 
প্রণিহিতচিত্ত, এসং অব্যতিক্রমে রাজাজ্ঞার অনুবত্তী ইত্যাদি । 

এই সকল বিশেষণের দ্বার ইহাদিগের মাহাত্ম্যের সহিত দশ- 
বখের মাহাত্্যও অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারিতেছে। এই 
বর্ণন। দ্বার! রাজকার্য্যে রাজার সহিত ব্রহ্মক্ষত্রিয়েরাই যে সমাজের 
প্রধান, তাহা সুচিত হইতেছে । হুণুও “সংসিদ্ধায়ান্ত বান্তীয়াং” 
ইত্যার্দি অন্মদুদ্ধ'ত মহাভাঁরতীয় শ্লোকে “উপতিষ্ঠস্তি যে তান্‌ বৈ 
যাবস্তো নির্মমাস্তথ। | সত্যং ব্রহ্ম যথাভূতং ক্রবস্তো ব্রাঙ্মণাস্ত তে ।” এই 
শ্রোকে সমস্ত জাতির মধ্যে প্রথমেই ক্ষত্র অর্থাত ব্র্ষক্ষব্র জাতির উন্লেখ 
করিয়াছেন, পশ্চাৎ ব্রাহ্গণগণের উল্লেখ করিম! রাগঘেষাদিশূন্য হইয়া 
তাহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক প্রজাদিগের মঙ্গলসাধনরূপ রাজকার্ষে 
সাহায্য করা কর্তবা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আরণ্যক শ্রুতিতেও 


বৈগ্ধজাতির পরিচয় । ৪০৯ 


রাজকার্য্ের নিমিম্ত রাজাকে ব্রাহ্মণগণেরও মাননীয় বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে এবং শতপথ ব্রাঙ্গণেও ব্রহ্ধক্ষত্রয় অপেক্ষা কোনও 
জাতি শ্রেষ্ঠ নাই, ইহা স্পষ্ট খলিয়াছেন এবং এই ব্রহ্গক্ষব্রিয়েবাই 
্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইয়া রাজাদেরও পৃজনীয় হন, 
ইহ কথিত হইয়াছে । ই'হারা। সকলেই ধন্ুর্বেদ পারদর্শী, রাজনিদিষ্ট- 
কার্ধ্যসাধনতৎ্পর, রাজার আজ্ঞানুবন্তী। এই বিশেষণগুলি ত্বারাই 
জানাযায় যে, এ সমস্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশে জ্ঞাত ও অন্ঠান্ত সমুদায় 
প্ররুতি-বর্গের পৃজনীয় ; এবং মূর্ধীভিষিক্ত সেই সমস্তের পুজনীয় । 
এই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণদের স্দববর্ণপুজ্যতা বনপর্ধের ১৮৫ অধ্যায়েও 
স্পস্ট লিখিত আছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এ উভয়ে ভিন্ন না হইয়া 
পরস্পর মিলিত হইলে ঈশ্বরব্থ কার্যকারী, অন্যথা উভয়েই ব্যর্থ হয়, 
ইহ] মন্বাদি সমুদ্ায় শাস্ত্রে করিত আছে। বেদতুল্য ভারতেও তাহ! 
কথিত আছে এবং ব্রাহ্মণতেজযুক্ত ক্ষত্রিয়েরই প্রাধান্ঠ ও সব্বপৃজনীয়তা 
স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে । যথা 
সনৎকুমার উবাচ-_ 

ব্রহ্ম ক্ষত্রেণ সহিতং ক্ষত্রঞ্চ ব্রহ্গণা সহ । 

সংযুক্তে দহতঃ শত্র ন্‌ বনানি বাহগ্রিমারুতো ॥ ২৫ 

রাজ। বৈ প্রথিতো ধর্মঃ প্রঙ্গানাং পতিরেব চ। 

স এব শবক্রঃ শুক্রশ্চ স ধাতা চ বৃহস্পতিঃ ॥ ২৬ 

প্রজাপতিবিরাট্‌ সম্রাটু ক্ষত্রিয়ো ভূপতি হৃপিঃ। 

য এভিঃ স্তয়তে শবৈঃ কম্তং নার্চিতুমহতি ॥ ২৭ 

পুরাযোনি যুধাজিচ্চ অভিয়ামুদিতো তবঃ। 

স্বর্ণেতা সহক্জিতন্ররিতি রাজাইভিধীয়তে ॥ ২৮ 

সত্যযোনি যুধাজিচ্চ সত্যধশ্ম প্রবর্তিকঃ। 

অধর্্মাদৃষয়ো ভীত বলং ক্ষত্রে সমাদধন্‌ ॥ ২৯ 


৪১০ বৈগ্য-বর্ণবিনিরয় । 


আদিত্যো দিবি দ্েবেষু তমোনুদতি তেজসা। 
তথৈব নৃপতিভূমাবধন্মান্ন দতে ভূশম্‌ ॥ ৩* 
ততো রাজ্ঞঃ প্রধানত্বং শাস্ত্রপ্রামাণ্যদর্শনাৎ! 
উত্তরঃ সিধ্যতে পক্ষে। যেন রাজেতি ভাবিতম্‌ ॥ ৩১ 


মহাভারত, বনপর্ধ, ১৮৫ অধ্যায়। 

ব্রাহ্ণবল ক্ষত্রিয়বলের সহিত অথবা ক্ষত্রবল ব্রাঙ্গণবলের সহিত 
মিলিত হইলে এঁ মিলিত বল সমুদয় শক্রনাশে সেইরূপ সমর্থ হয়, 
যেমন অগ্নির সহিত বাঠুর বল মিলিত হইলে এ মিলিত বল দ্াবদাহনে 
সমর্থ হইয়া থাকে । ২৫। ব্রাজাই চিরকাল সকলের রক্ষাকর্ত। 
হওয়ায় ধর্ম বলিয় প্রসিদ্ধ হইয়! আসিতেছেন ; প্রজাগণের জীবনদাতা 
ও পালনকর্ডী বলির প্রজাপতি বলিয়া কথিত হন। মন্ত্র উত্সাহ ও 
প্রভাবজাত শক্তিসম্পন্ন বলিয়৷ শত্র,রাঞ্জনীতিজ্ঞানে তেজন্বী বলিয়া শুক্র, 
সকল বর্ণের ও তত্দ্বর্মের সংস্থাপক বলিয়। ধাত। বা ব্রহ্গ এবং উপ- 
দেশকর্ত। বলিয়া বৃহস্পতি নামে অভিহিত হন। ২৬। এ প্রজাপতিই 
সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বপালক বলিয়া বিরাট, সম্রাট, ক্ষত্রিয়, ভূপতি, নৃপ শবে 
কথিত হন। যাহার এই সকল উপাধি, তিনি কাহার ন' পুজ্য 
হন? ২৭। সকলের পূর্বে বা অগ্রে জন্ম বলিয়া তাহাকে পুরাযোনি 
অর্থাৎ অগ্রজন্মা বল যায় অথব। ধন্দরক্ষ। হেতুক অগ্রজের শ্ায় সকলের 
মান্য বলিয়া তাহাকে অগ্রজন্মা বলা যায় । প্রজাবর্গের ধর্মকর্ম বিদ্ব- 
শন্ট করণার্থ তিনি যুদ্ধ দ্বারা শত্রু জয় করেন বলির! যুধাজৎ, শত্রুর 
বিরুদ্ধে অভিযান করেন বলিয়া অভিয়া, এবং প্রঞ্জাদিগের রক্ষার্থ 
কর্মকরণে মুদ্দিত হন বলিয়া মুদ্দিত ও সকলবর্ণের ধর্শিক্ষাধানাদি 
হেতুক তাহাদের পিতার ন্যায় প্রভু বলিয়া ভব বা মহাদেব, তিনিই 
মনুষ্যগণের সুখের হেতুভূত ধর্ম প্রবর্তনের নিমিজ্ত স্বর্গদাতা, কামাদি 
ব্রিপুবর্ণের জয়হেতু সহজিৎ, ভরণকর্তী। বলিয়া বক্র অর্থাৎ বিষণ এবং 


বৈদ্ত-জাতির পরিচয় । ৪১১ 


শ্রেষ্ঠতা হেতু বিশিষ্ট'শরীর-শোভাপ্রযুক্ত রাঞ্জা বলিয়া কথিত 
হন। ২৮। তিনি সত্যাশ্রয় ও সত্যধর্মপ্রবর্তক ও যুদ্ধে জয়শীল 
বলিয়াই রাক্ষসাদির অত্যাচারভীত খাঁষবা তাহার হস্তে আপনাদের 
সমুদ্বায় বল ব৷ সমুদ্ধায় ব্রাহ্মণঞ্জাতির বল সমর্পণ করিয়াছিলেন | ২৯। 
সেই ব্রাহ্গণবলসম্পন্ন ক্ষত্রিয় পৃথিবীর সমুদ্বায় পাপনাশ পূর্বক পুণ্য- 
প্রচার করেন, যেমন তূর্য অন্ধকার নাশ করিয়া! আলোক বিস্তার 
করেন। ৩০। সেই কারণেই রাজার প্রধানতা, এই উত্তরপক্ষ 
আর্ধ্যশান্ত্রের প্রামাণ্যদর্শনেই সিদ্ধ হইতেছে । এই প্রধানতা হেতুকই 
তিনি রাজা এই শ্রেষ্ঠতাঁবাচক শব্দ দ্বারা অভিহিত হন। ৩১। 

মহাভারতীয় শাস্তিপব্বের ৭৭ অধ্যায়েও ব্রাহ্মণবর্ণীয়দিগকে 
কর্মীছুসারে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । তাহ! দেখিলেও বুঝিতে 
পারিবেন যে, মুল ব্রাহ্মণজাতিই জ্ঞান ও কর্মভেদে ব্রন্ধ ব্রাহ্মণ, দেব- 
তুল্য ব্রাহ্গণ, ক্ষত্রিরতুল্য ব্রাহ্মণ, বৈশ্তুল্য ব্রাহ্মণ, শুদ্রতুল্য ব্রাহ্মণ ও 
চণ্ডালতুল্য ব্রাহ্মণ বলিয় উক্ত হইয়াছেন ; যথা -- 


“বিছ্ভাশমাছ্যাপেতা যে সর্বত্র সমদশিনঃ। 
রাজন্‌ দ্বিজেবু বিজ্ঞেয়া ব্রহ্মবদ্‌ ব্রাঙ্ষণা হি তে॥ 
স্বকর্ম্মণি স্থিতা যে চ ভ্রু বেদেষু নিষ্ঠিতাঃ। 
দ্বিজেযু ত্রিযু তে রাজন্‌ দেববদ্ধঙ্গণ! স্বতাঃ ॥ 
খত্বিক্‌ পুরোহিতো মন্ত্রী দৃতো বার্ভাবহস্তথা । 
ধন্মাধিকরণস্থশ্চ ষড়েতে ক্ষত্রেবদ্দিজাঃ ॥ 

চাশ্বিনো গজিনে। বা!হপি বরথিনশ্চ পদাতয়ঃ | 
সর্বে তে ব্রাহ্মণ রাজন্‌ বৈশ্তবৎ পরিকীতিতাঃ ॥ 
জন্মকর্ম্মবিহীন1 যে কদাচারপরায়ণাঃ | 
অগ্নিবেদবিহীনাশ্চ বিপ্রাঃ শুদ্রসমাঃ স্বৃতাঃ ॥ 


৪১২ বৈদ্য-বর্ণ-বিনিণয় । 


আহ্বায়কা দেবলক। নক্ষব্রগ্রাযযাজকাঃ। 
এতে বিপ্রেষু চগ্ডালা' মহাপথিকপঞ্চমাঃ ॥” 

হে রাজন্‌, ছিজমধ্যে যাহারা পর বিগ্ধ/ অর্থাৎ ব্রহ্মবিগ্তা এবং 
শমদমাদিযুক্ত ও সর্বত্র সমদর্শী তাহার! ব্রহ্গজ্ছ, ব্রহ্ম নিষ্ঠ, ব্রদ্মকর্্মাশ্রিত, 
ব্রহ্মশবধুক্ত ব্রহ্মতুল্য ব্রাহ্মণ । ইহারা সিদ্ধ যোগী । ইঁহাবাই ব্রন্ষজ্ ব্রাহ্মণ। 

১। যে দ্বিজেরা স্বকর্মে থাকিয়া খক্‌ যজুঃ সাম এই বেদজ্রয়ের 
অভ্যাসে রত হন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিষঘ ও বৈশ্য এই ব্রিবর্ণেত্র মধ্যস্থিত সেই 
দ্বিজের দেবজ্ঞ, দেবনিষ্ঠ, দেবকন্ম্মাশ্রিত, দেবশববুক্ত দেবতুল্য ব্রাহ্গণ। 
ইহাদের সধ্যেই ব্রাহ্মণ যুর্ধাতিষিক্ত ও অনষ্ঠ সর্ধশ্রেষ্ঠ হওয়ায় পথম 
শ্রেণীর ব্রাহ্গণ এবং ইহাদের মধ্যেই মৃূদ্দাভিষিস্ত বা কর্তী ব্রাহ্মণ 
সর্বশ্রেষ্ঠ কতবুদ্ধি ব্রাঙ্গণ, বৈচ্যেরা তাহার নিয়পদে, অসমাণ্ত-বিদ্য 
বৈছ্যের। তৃতীয় পদে অবস্থিত। 

২। খত্বিক্‌, পুরোহিত, মন্ত্রী, দূত, বার্ভীবহ ও ধর্ম্মাধিকরণিক 
এই ছয় জন ক্ষত্রজ্ঞ, ক্ষত্রনিষ্ঠ, ক্ষত্রকর্্মাশ্রিত, ক্ষত্রশব্দযুক্ত ক্ষত্রতুল্য 
ব্রাহ্ণ। ইহারাই কৃতবুদ্ধি ব্রাহ্মণ বৈদ্য । 

৩। অস্বী, গঙ্জী, রথী ও পদাতি ই'হারা সকলে ব্রহ্গক্ষত্রোৎপন্ন 
হইলেও বিশেষ গুণবন্ত1 ব্যতীত কেবল অশ্বগ ক্গাি দ্বায় অর্থোপা জনে 
রত বলিয়। ইহাদ্িগকে বৈগকর্ম্ব বৈপ্তকর্ম্মনিষ্ঠ বৈপ্তশব্দযুক্ত বৈশ্যতুল্য 
ব্রাহ্মণ বলা যায়। সামান্ঠ ব্রাহ্গণেরা এই জাতীয় । 

৪। যে ব্রাহ্মণের! জাতীয় কর্ম্মহীন'অসদাচার, অগ্রিহীন,ও বেদ্রহীন,৫স 
ব্রহ্মণের! শুদ্রকর্মজ্ছ ) শূত্রনিষ্ঠ,শুদ্রধর্মা শ্রিত, শূদ্রশব্দযুক্ত শদ্রতুল্য ব্রাহ্মণ । 
যেমন বর্তমান কালে ব্রাহ্মণ নামে পরিচয়দাতাদিগের মধ্যে বহু বহু ব্রাহ্মণ 

৫। পরের নিমিত্ত নিমন্ত্রণকারী, দেবল, গ্রহবিপ্র, গ্রামপুরোহিত 
ও মহাপথিক অর্থাৎ মুড়ই পৌঁড়। এই পাঁচ ব্রাঙ্ধণ চগ্ডালতুল্য। 

শান্তিপর্রের ৭৯ অধ্যায়েও খত্বিকদিগের কর্তব্য এবং ৮ম অধ্যায়ে 


বৈগ্য-জাতির পরিচয় । ৪১৩ 


মন্ত্রীদিগের লক্ষণ বলা হইয়াছে । তৎপাঠেও খত্বিক্‌, পুরোহিত, ও 
মন্ত্রী্দিগকে ক্ষব্রজাতীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ হয়। দেখ! যায় যে, ষট কর্ম 
ব্রাহ্মণ, মূর্ধাভিবিক্ত ও অন্বষ্ঠেরাই দেববদ্‌ ব্রাঙ্মণ। 

এতদ্দার] ক্ষত্রধন্মাশ্রিত: খত্বিক্‌, পুরোহিত, মন্ত্রী, দূত, বার্তাবহ 
এবং ধর্দাধিকরণিক ব্রাহ্গণদ্বিগকে ক্ষত্রতুল্য বল! হইয়াছে । দ্বিজ- 
জাতীয় ক্ষত্রবর্ণকে ছ্িঙ্জাতিত্রয়ের মধ্যে যেমন মধ্যম বর্ণ বল! হইয়াছে 
সেইরূপ ব্রাঙ্গণ বর্ণের মধ্যে খত্বিক পুরোহিত প্রভৃতিকে ক্ষত্রতুল্য 
বলাতেও ব্রাহ্গণবর্পণের তিন জাতির মধ্যে মধ্যম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলা 
হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে । এইরূপ যে ব্রাহ্মণদিগকে বৈশ্ঠতুল্য 
বলিয়াছেন, তাহাদিগকে নিয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইবে । অন্য সকল 
ব্রাহ্ণ অপসদ ও সঙ্কর জাতির তুল্য হীন । দেখুন, এথানে জন্মাজন্মের 
কথা কিছু নাই। জ্ঞান ও কর্ম্দম হেতু প্রাধান্য, ইহা সকলেই বললয়- 
ছেন। ইহার এন্তথাবাদ আধুনিক। জ্ঞান ও কর্ম হেতুই 
জাত্যুতৎ্কর্ষ ও তাদৃশ কর্মববান্‌ হইতে জন্ম প্রশংসনীয়। উৎকৃষ্ট 
সংস্কারও জ্ঞানাদির হেতু হয় বলিয়াই তাদৃশ জন্ম প্রশংসনীয় হইয়া 
থাকে। সুতরাং উৎকৃষ্ট সংস্কার ও জ্ঞানাদি অপেক্ষা জন্ম যাজ্রের 
প্রাধান্য হইতে পারে নাঁ। অতএব মন্বাদি ঝষিগণ “বিপ্রাণাং জ্ঞানতো 
জ্যোষ্ঠযম্” বলিয়া ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জ্ঞানবস্তীকেই প্রধান্তের হেতু 
বলিয়াছেন। এই জন্যই সন্ন্যাসী, সর্বত্র সমদরশাঁ, সামাজিক জাতি কর্খ 
ও সামাজিক জ্ঞানের উপরিস্থিত,স্থতরাং চাতুর্বণ্য সমাজে উপরিস্থিত 
ব্হ্মজ্ঞানে জ্ঞানী ব্রাঙ্গণগণই মনুষ্য জাতির মধ্যে সর্ববশ্রেষ্ঠ। চাতুর্বণ্য 
সমাজের মধ্যে স্থিত সামাজিক কর্মে নিযুক্ত যাজক, মুর্ধ ভিষিক্ত, 
ও অন্বষ্ঠ নামক ব্রাহ্মণের যাহাদিগকে উপরে ১ ও ২ সংখ্যাক় 
প্রদর্শন করিয়াছি, তাহারাই সমাজের মধ্যেস্থিত ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়া 
বিদ্িত হইয়া আসিয়াছেন। তীহাবাই সমাজে থাকিয়। স্ব স্ব 


৪১৪ বৈচ্য-বর্ণ-বিনির্ণয় । 


উপষোগী কম্ম সকল পালন পূর্বক কালে পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ পদে 
অধিরূঢ় হইয়া থাকেন। পবরস্ত এই সামাজিকদিগের মধ্যে যাহারা 
সমা্ধক জ্ঞানসম্পন্ন ও যোগে উন্নত হইতেন, তাহারাও সমধিক 
গৌরবের পাত্র ও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হইতেন। 

এইরূপ ষাহারা বেদজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন ও সদাচার হওয়াতে 
ঝাজপদে অভিবিক্ত হইয়াছিলেন তাহারাই মুদ্ধাভিষিক্ত। ইহারা 
জাতিতে ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় হইলেও সমাঞ্মধ্যে সর্বোচ্চ। মনু 
দ্শমাধ্যায়ের পঞ্চম “শ্রাকে ইহাদ্দগকেই ব্রা্গণবর্ণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে 
জাত পুত্র বালয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং সপ্তম ও অই্টম অধ্যায়ে 
ইহাদিগেরই ধর্ম বিশিষ্টরূপে বলিয়াছেন। জন্ম ও কর্ম্মপরিচদের 
নিমিত অন্যান্ত মুনিরাও এই ক্ষত্রিয়াজাত ব্রাহ্মণপুত্রর্দিগকে 
মুদ্ধাভিবিক্ত সুবর্ণ, নুপ, বা রাজা সংজ্ঞা দিয়াছেন। এইরূপে যে 
ব্রাহ্মণের চিকিৎসা দ্বারা প্রজারক্ষাহেতুক ব্রহ্মক্ষএবৃত্তিক হইয়াছেন, 
অথচ বৈদ্দিগের ন্যায় বিবিধ প্রাণহিতকর উত্ভিজ্জ পালন কারতেন, 
মুনিরা ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে বেগ্ঠাতে পাত সেই পুজ্জদিগকে জন্মে তৃতীয় 
শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহারা সর্ববেদবিগ্ভায় নিপুণ হওয়ায় 
বৈদ্য, ভিষক্‌, ও অন্বষ্ঠ অর্থাৎ পিতৃতুল্য রক্ষাকারক ইত্যাদি নাম 
প্রাপ্তও সকলের মাননীয় হইয়াছেন,এই তিন জাতির পরম্পর পুজ্যা- 
পূজ্যতা জ্ঞানানুসারেই হইত, জন্ম, বিজ্ত, প্রভৃতি পুৃজ্যাপূজ্যতার 
অপরাপর কারণ বলিয়াও গণিত হইত কিন্তু তন্মধ্যে জ্ঞানই সর্বাগ্র- 
গণ্য। অন্ঠান্ত বিষয়ে সমান লোকেদের মধ্যে জন্মজন্য প্রাধান্ 
লইয়া! পুজযাপুজ্যতা নিণীত হয়, জন্মজন্ প্রাধান্য ধরিলে ছ্বি্গাতির 
মধ্যে নিয়লিখিত গৌরব নির্ণীত হয়। যথা-_ 

“ত্রন্ধা মুর্ধীভিবিক্তশ্চ বৈদ্ধক্ষব্রবিশোহপি চ। অমী বড়হি দ্বিজা 
এবাং যথাপুর্ববধ্চ গৌরবম্‌॥” হারীত। অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব উক্তেরা 
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পর পর অপেক্ষা গৌরবান্বিত। অর্থাৎ জাতিতে ব্রাহ্মণ প্রথম, 
মূর্ধাভিষিক্ত দ্বিতীয় ও অন্বষ্ঠ তৃতীয় হইলেও যাজনা কার্ষ্য ব্রাহ্মণ 
সকলের পুজ্য, রাজকার্ষ্য মুর্ধীভিষিক্ত সকলের পুজ্য, এবং 
চিকিৎসাকার্ষ্যে অন্বষ্ঠ সকলের পুজ্য হন। এক্ষণে মুদ্ধাতিযিক্ত সন্বন্ধে 
অন্য অন্য খষিগণ কি বলিয়াছেন, তাহা ও এস্থলে প্রদর্শন করিতেছি । 
যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন_-*বিপ্রান্‌ মূদ্দাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াম্‌” ব্রাহ্মণের 
কষত্রিয়া পত্বীতে মৃদ্ধাভিষিক্তের জন্ম হয়। গৌতম বলিয়াছেন 
“অনুলোমা নস্তরৈ কাস্তরদ্বযান্তরা শ্জাতাঃ স্ববর্ণান্বঠনিষাদমাহিষ্কে। 
গ্রকরণদোন্সস্তপারশবাঃ1” ব্রাহ্গণাদি বর্ণের অন্লোষ অনস্তরীতে, 
একাস্তরাতে ও দ্যন্তরাতে জাতের যথাক্রমে স্বর্ণ, অন্বষ্ঠ, নিষাদ, 
মাহিস্, উগ্র, করণ, দৌন্মস্ত, ও পারশব সংস্ঞক হয়। 
মহাতারতের শান্তিপর্বের ৯২ অধ্যায়ে বস্ুমনা রাজার বিশেষণেও 

এই সুবর্ণ শব্দ হইয়াছে । অতএব মন্তুর রাজা, নৃপ ও ক্ষত্রির, 
যাজ্জবক্ধ্যের মূদ্ধাভিষিক্ত, গৌতমের ও মহাভারতের সুবর্ণ, মূর্ধাভিষিক্ত 
ও ক্ষত্রিয়, পুরাণের ব্রহ্গক্ষত্র ও ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি এবং নিয্লোদ্ধ,ত 
উশনার সুবর্ণ ও যুদ্ধীতিষিক্ত শব্দ একই জাতিকে লক্ষ্য করিতেছে। 
কারণ উশনাও বলিতেছেন_- 

ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণৈমস্ত্রেঃ সংস্কৃতায়াং সুসংস্কৃতঃ। 

মুদ্ধাভিষিক্ত ইত্যুক্তঃ ক্ষত্রিয়ায়াং কুলাগ্রণী ॥ 

ধারণান্র,পশক্তীনাং ব্রাহ্মাণাং তেজসাং তথা । 

আশ্রমাণাঞ্চ বর্ণানাং সর্ধেষাং স তবেন্রপঃ ॥ 

সর্ববেদেষু নিপুণঃ সর্বশান্ত্রবিশারদঃ | 

চিকিৎসাকুশলশ্চৈব স বৈদ্শ্চীভি ধীয়তে ॥ 

সর্বেষাং চ ন.ণাং শৈষ্ঠ্যাচ্ছক্তিতো৷ জ্ঞানতোইপি চ। 

স প্রভুঃ সর্ধবমত্ত্যানাং স্ুবর্ণশচাপি কথ্যতে ॥ 


৪১৬ বৈদ্য-বর্ণ-বানর্ণঘ। 


সোহগ্নি ভবতি বায়ুশ্চ সোহইর্কঃ সোমঃ স ধর্্মরাট .। 

স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ ॥ 

তশ্ত প্রসাদে পদ্মা আবিজয়শ্চ পরাক্রমে | 

মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সব্বতেজোময়ে। হি সঃ॥ 

শক্রভ্যো বিপদন্ত্রাণং রোগেভ্যশ্চ ন্‌ণাং সদ1। 

রাষ্ট্রাণাং পালনঞব বৃত্তিং তস্যাদিশৎ প্রভূঃ ॥ 

অধ্যয়নাধ্যাপনাদি দানং চ যগনস্তথ।। 

সামান্তধর্মমন্তচ্চ সত্যং শৌচং দমাদিকষ্‌ ॥ 

বাজসাচিব্য মন্যেষাং ব্রাজধন্স্য নিয়ঃ | 

চাতুর্ববর্ণ স্য চ তথা তত্প্রকাশো দ্বিজাতিতিঃ ॥ 

ব্যবহার ক্রিয়াদুষ্টি ধর্্নাধিকরণেষু চ। 

বৃন্ভিঃ সামান্ততো! জ্ঞেয়া সুবর্ণানাং মহীভূতাম্‌ ॥ 

এষা ভূনিখিল! তেধাং ব্রাঙ্গং ক্ষাত্রঞ্চ বিত্রতাম্‌ । 

তৈ বিনা শাসিতুং নান্টে ক্ষমা ক্ষৌণীতলে ন.ণাম্‌ ॥ 

বৈছ্ধেষু হি নৃপঃ শ্রেষ্ঠস্বপরে তস্য শাসনাৎ। 

বিপ্রান্তে বৈদ্ধতাং যাস্তি রোগছ্‌ঃথ প্রণাশকাঃ ॥ 

তে সর্ব ভিষজঃ প্রোক্তা আমুর্ধেদেষু দীক্ষিতাঃ। 

তেষাং বৃত্তিস্ত বিজ্ঞের্। চিকিৎসাধ্যাপনাদিকা ॥ 

অর্থাৎ ত্রাহ্মণমন্ত্রে পরিণীতা ক্ষত্রিয়াতে জাত ও ব্রাঙ্গণ-সংস্কার- 

প্রাপ্ত কুলের শগ্রগণ্য পুক্র মুর্ধাভিষিক্ত নামে কথিত হয়। এই 
ূর্ধীভিবিক্ত ক্ষত্রতেজ ও ব্রহ্মতেজ এই উভয়ের ধারণ হেতুক সকল 
বর্ণের এবং সকল আশ্রমের মনুষ্যগণের পালনকর্তা । ইহাদিগের 
মধ্যে ধাহারা সকল বেদে নিপুণ, সর্ধ বিদ্াতে বিশারদ ও চিকিৎসা- 
কার্যে কুশল, সেই মুর্ধাতিষিক্তকে বৈচ্ভও বলা যায়। শারীরিক 
বলে এবং জ্ঞানে তিনি সকল মন্ুষ্ের শ্রেষ্ঠ হওয়াতে সকলের 
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প্রভু হইয়াছেন এবং সুবর্ণ এই সংজ্ঞা পাইয়াছেন। তিনি অগ্নি, 
বাযু, হূর্য্য চন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের ও ইন্দ্র এই অষ্ট দ্িকৃ্পালের 
প্রভাব ধারণ করেন। এই শ্লোকটী মন্ুতেও দৃষ্ট হয়, কামন্দকেও 
বলিয়াছেন “অষ্টানাং লোকপালানাং বপুধারয়তে নৃপঃ”; মন্থু 
“অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভি নির্ষ্মিতো নৃপঃ1” এরূপও বলি- 
য়াছেন। তাহারই অনুগ্রহে গৃহলক্ষমী স্ত্রী, পরাক্রমে বিঙ্গয়ল্ষ্ী এবং 
ক্রোধে যমরাজ বাস করিতেছেন । তিনি সর্বতেজসমন্বিত। শক্রগণ 
হইতে উৎপন্ন বিপদ্দ হইতে পরিক্রীণ, রোগ হইতে রক্ষা! এবং রাজ্য- 
পালন এই সকল বৃত্তি পরমেশ্বর তাহার প্রতি আদেশ করিয়াছেন। 
এতঘ্যতীত অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, যজন ও সত্য শৌচ দমাদি 
তাহার সাধারণ ধর্্ম। অভিষিক্ত নৃপতি ভিন্ন তজ্জ্াতীয় অন্ত 
সকলেও মূর্ধাতিষিক্ত নামে অভিহিত হয়, তাহাদিগের জীবিকা 
রাজসাচিব্য, রাজধর্ম্বের নির্ণয়, চাতুর্বর্যেব ধন্মনির্ণয় এবং রাজ্যমধ্যে 
ব্রাহ্গণগণ দ্বারা তাহার প্রচার, ধর্শীধিকরণে ব্যবহার-কার্য্যদর্শন 
ইত্যাদি । এই সপাগর! পৃথিবী ব্রাঙ্গ ত্ত ক্ষাত্র-তেজোধারী এ মুর্ধাতি- 
যিক্ত ব্রাঙ্গণেরই জানিবে। তাহারা ব'তীত অন্ত কোনও জাতি 
পৃধিবীর নরগণকে শাসন করিতে পারেন না। বৈছ্যের মধ্যে 
নুপবৈদ্ভই শ্রেষ্ঠ, অপর বৈগ্ের৷ এ নৃপের শাসনে পীড়া ছুঃখ-নিবারক 
হইয়া! বৈ্য হন। আমুর্ধেদে দীক্ষিত এ সকল বিপ্রগণকে ভিষক্‌ 
বলা যায়। তাহাদিগের বৃত্তি চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদ অধ্যাপনাদি । 
হইহারাই অন্বষ্ঠ হইবেন সন্দেহ নাই। রাজা হইলে এই অনষ্ঠেরাও 
যুর্ধান্িষিক্ত আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। : 
মন্থুও সপ্তম অধ্যায়ে প্রায় অবিকল এই কথাই বলিয়াছেন; এমন 
কিঃ এ বিষয়ে কতকগুলি শ্লোক ইহাদিগের .উভয় সাধারণ। তস্তিন্র 
মনু বলিয়াছেন “সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দঙুনেতৃত্বমেবচ । সর্বলোক।- 


৪১৮ বৈগ্ভ-বণ-বিনির্ণয় । 


ধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্রবিদর্থতি ॥৮ ১২ অ, ১** শ্রো। বেদবিৎ অর্থাৎ 
বৈগ্ভই সৈনাপতা, রাজ্য, দগুনেতৃত্ব এবং সকল লোকের উপর 
আধিপত্য করিবার যোগ্য * | 

এক্ষণে 'বেদবিৎ অর্থে কেহ যাজক ত্রাঙ্গণ বলিতে পারেন না, 
বৈগ্য-ব্রা্ণকেই বুঝিতে হইবে; কেননা রাজত্ব, সৈনাপত্যাদিঃ 
কখনই ব্রহ্গবেদী ব্রাঙ্গণের নয় । ফল, বৈগ্ভগণের এইরূপ কার্য সকল 
সংহিতাতেই উক্ত আছে। এই পুস্তকের পৃব্বাংশ দ্রষ্টব্য । প্রথম অন্বষ্ঠ 
স্বয়ং ধনস্তরিও এই প্রকারে রাজা ও বৈদ্য ছিলেন। বৈগ্ধের অতাবে 
ক্ষত্রিয়াদির ব্াজকার্য্য কথিত হইয়াছে । যথা “যদ্বি বিপ্রো! ন বিদ্বান্‌ 
স্তাৎ ক্ষঞ্জিয়ং তত্র যোক্তয়েখ। বৈশ্যং বা ধর্মশান্ত্রজ্ং শুদ্রং যত্রেন 
বর্জয়েৎ ॥৮-_কাত্যায়ন | যদ্দি সর্ববেদে বিদ্বান বিপ্র অর্থাৎ বৈদ্ধা- 
ব্রাঙ্গণ না পাওয়া যায়, তবে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্তকে প্রাড়বিবাকত্ব- 
পদে নিয়োগ করিবে। যত্বের সহিত শুদ্রকে পরিত্যাগ করিবে । 

কাত্যা়নের এই বচনে “বিদ্বান ও বিপ্র“ এই পদ ছুইটীও ব্রাহ্গণী- 
পুত্র ব্রাহ্গণকে বুঝাইতেছে না; কারণ ব্রাহ্মণীপুত্র ব্রাহ্মণগণের এরূপ 
কার্য নিন্দনীয় ও পাঁতিত্যজনক ইহা মন্বাদি বলিয়াছেন। অতএব 
এখানে এবিদ্বান্‌ বি প্র অর্থে “বৈদ্য ব্রাহ্মণ ইহাই বুঝিতে হইবে, এবং 
ক্ষত্রিয় অর্থে 'ব্রহ্ধ ক্ষত্রিয় না হইয়া “বেদজ্ঞ ও কার্যাজ্ঞ ক্ষত্রিয়-সামান্ত 
বুঝিতে হইবে । 

উশনাও যেরূপ বলিয়াছেন তাহাতে ত্রদ্মজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ভায় বা 
পরাবিগ্ভায় ধাহারা নিপুণ, ধাহারা সংসারে অনাসক্ত, এরূপ অলোক- 
সাধারণ-গুণসম্পন্ন তগবান্‌ ব্রাহ্মণগণের নিম্নপদে অথচ সাধারণ ব্রাহ্মণ, 


* এই বৈচ্যেরাই যে লক্ষ্মণসেন পর্য্যন্ত এদেশের রাজ ছিলেন, তাহ] কাহারও 
অবিদিত নহে। এক্ষণে উ“হায়া ব্রাহ্মণ ছিলেন কি না এবং এই জাতীয় ব্রাহ্মণ 
ছিলেন কি না, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে । 
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ক্ষত্রির, বৈশ্ঠ, শূদ্র এই চাতুর্বর্ণা-সমাজে সকলের উচ্চপর্দে এই সুবর্ণ 
বৈগ্ভগণের অবস্থান । কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে বঙ্গবাসীর মুদ্রিত উশনঃ- 
সংহিতায় আমরা বর্ণানুসারে ব্যবস্থা সকল মধ্যে বর্ণান্তর্গত জাত্যাদ্ি- 
বিষয়ক কোন কথাই পাইলাম না। আমরা কুল্পক ভট্ট-ব্ত উশনার 
বাক্য একপ্রকার ও অপর একখানি মুদ্রিত গ্রন্থে আর একপ্রকার 
বচন দেখিলাম । কুল্প,ক মন্তুর ১*ম অধ্যায়ের বষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যায় 
উশনার বচন বলিয়! উদ্ধার করিতেছেন “হস্তযশ্বরথ শিক্ষা অস্ত্রধারণঞ্চ 
ূদ্ধীতিষিক্তাণাং৮ এই গগ্চময় বচন। কিন্তু বর্তমান সময়ের এক- 
থানি মুদ্রিত উশনঃসংহিতা নামক গ্রন্থে আমরা এই গদ্যের পরিবর্তে 
ও অস্মদুক্ত শ্লোকগুলির পরিবর্তে নিম্লিখিত অশান্ত্রীয় অসার ও 
বিবিধ-ভ্রমপন্কুল কতকগুলি বচন বিন্যস্ত দেখিলাম । সাধারণের 
গোচরার্থ আমরা এস্থলে ধ্রগুলিও অবিকল উদ্ধার করিতেছি । 


বিধিন। ব্রাহ্গণাৎ প্রাপ্তা (?) নৃপায়ান্ত সমন্ত্রকঃ । 
জাতঃ সুবর্ণ ইত্যক্তঃ সোহনুলোম দ্বিজঃ স্মৃতঃ ॥ 
্ষতবর্ণক্রিঘাং কুব্বন্‌ নিত্যনৈমিত্তিকীং ক্রিয়াম্‌। 
অশ্বং রথং হস্তিনং ব1 বাহয়েছ্। নৃপাজ্ঞয়] ॥ 
সৈনাপতাঞ্চ তৈষজ,ং কুর্য্যাৎ জীবেন্ত, বৃতিষু $. 
নৃপায়াং বিপ্রতশ্টৌরযযাৎ যে! জাতঃ স ভিযন্কস্ব তঃ 
অভিষিক্ত নৃপস্তাজ্ঞাং পরিপাল্য তু বৈগ্ভকম্‌। 
আমুর্েদমথা্টাঙ্গং বেদোক্ং ধর্্মাচরেৎ ॥. 
জ্যোৌতিবং গণিতং বাপি কায়িকীং বৃত্তিমাচরেঞ্জ। 
বৃপায়াং বিধিন। বিপ্রাজ্জাতে নৃপ ইতি স্মৃতঃ ॥ 
ধাহারা অনুম্বার ও বিসর্ণযুক্ত বচন দেখিলেই সংস্কত ও মহধি- 
প্রণীত বচন বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাহারাই এই মূর্খ তণ্ডের 
লিখিত এই বচনগুলিকে উশনঃপ্রণনীত বলিয়া আস্থ। করিতে পারেন, 
৮ 
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কিন্তু ধীহাদের সংস্কতে অল্পও জ্ঞান আছে, তাহারা যোগ্যতা- 
আকাক্ষা-আসত্তিহীন এই পদগুলিকে বাক্যই বলেন না, সুতরাং 
মহধি উশনার প্রণীত ধর্্ম-শান্ত্রের বাক্য বলিয়া! মনে করিবেন, ইহা 
সুদুরপরাহত। এই পদগুলির পরম্পর ব্যাকরণ-সন্বন্ধ নাই, 
অর্থ নাই, যুক্তি নাই, ন্যায় নাই, ধর্শাস্ত্রের সহিত 
সঙ্গতিও নাই। পদগুলির মধ্যে কতকগুলি অভিপ্রেত অর্থের 
অবাচক | ফল, ইহা যে সংস্কৃতজ্ঞের লেখ। নয়, তাহা সংস্কতজ্ঞের 
দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা এই ভতগুপ্রণীত বচনের 
তগতা প্রমাণ করিবার জন্ঠ বিশেষ প্রয়াস পাওয় অনাবগ্তক বিবেচনা 
করি ; কারণ, অন্থয়াদি করিয়! অর্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলে মকলেই 
অনায়াসে ইহার অসারতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই বচনগুলির 
আভাস মাত্রে যেরূপ বুঝা যায়, তাহাতে ইনি মুর্ধাভিবিক্তকে তিন 
ভাগে বিভক্ত করিতেছেন-__স্থবর্, ভিষক্‌ ও নৃপ। তন্মধ্যে পের 
কোনও বৃত্তি বলা হয় নাই এবং জন্ম বিষয়ে সুবর্ণ ও নৃপে কি প্রতেদ, 
তাহাও হ্খল। হয় নাই। সুবর্ণ ও ভিষক্‌ এ উভয়ের জন্ম অতি বিস- 
দশ, অথচ উভয়েরই বৃত্তি একরূপ বল! হইয়াছে, বরং বিশেষ বিবেচন! 
করিয়৷ দেখিলে, অভ্রোক্ত স্থবণকে প্ররুত ব্রাঙ্গণ ' ও ভিষকৃকে 
ব্রাঙ্গণাপসদ্ বা অন্ত্যজ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু গ্রন্থকর্তী। সুবর্ণকে 
প্রতিলোমজ হ্তাদির তুল্য জ্ঞান করিয়া তাহার বৃত্তিও সুতা বৎ 
ন্বির্দেশি করিয়াছেন, অথচ ভিবকৃকে পৈশাচবিবাহজাত অতি জঘন্য 
জাতি প্রতীত করাইয়াও তাহার প্রতি জাতিশ্রেক্ঠ বৈচ্যের বৃত্তি 
নির্দেশ করিয়াছেন | ফল, ইহার বচনে ই হারা ব্রা্মণ বলিয়! প্রতিপ্র 
না হইয়। ক্ষত্রিয় ব৷ ক্ষব্রিয়াপসদ বলিয়া প্রতিপন্ন হন ও অস্বষ্ঠেরা 
তদ্দপেক্ষাও হীন বলিয়া! গণ/ হন, ইহাই অভিপ্রেত বলিয়া! বোধ হয় 
ব্যবসায়গত পার্থক্য ব্যতীত, প্রক্কাতিগত খন্ত্ব ব্যতীত বিজয়ের 
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মধ্যে কেবল জন্মগত যেন একট] কি মহান্‌ গ্রভেদ আছে, ইহাই লেখ- 
কের মনের ধারণা; তাই তিনি পাঁপকলুষিত চিত্তে ভিন্নজাতি ব্রাহ্মণ 
কর্তৃক ভিন্ন জাতির স্ত্রীর প্রতি ধর্ষণা মনে করিয়া তছুৎপাদ্দিত 
পুত্রগণের হেয়ত। প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু 
ক্ষব্রিয়ের! উন্নত হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, একই মনুষ্য উন্নত প্ররুতিক় 
হইলেই যে ব্রাহ্গণ হয়, তাহ! ধারণা করিতে পারেন নাই। তাহার 
গোত্রপুরুষেবা নিজে যে ক্ষত্রির হইতে উৎপন্ন, তাহ! তাহার ধারণ। 
নাই। কোনও ব্যক্তি যেমন ক্রমে বাল্য কৈশোর যৌবন অতিক্রম 
করিয়! বৃদ্ধ হয়, তেমনই মন্ুষ্থ যে শূত্রতা বৈশ্ততা ক্ষত্রিয়তা অতিক্রম 
করিয়! ব্রাহ্মণ হয়, এই বেদ-বচন তাহার হদয়ঙ্গম হয় নাই। এই 
সকল প্রাকতবুদ্ধিবশতঃও তাহার বচন সর্বতোভাবে নিন্দনীয়। 
মনে করুন, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়, তাহার স্ত্রী ক্ষত্রিয়া। তাহার পর 
যখন বিশ্বামিত্র ব্রাহ্গণ হইলেন, তথন তাহার স্ত্রী কি অনস্তরজাতীয়! 
স্ত্রী বলিয়! নিন্দিত হইর়াছিলেন, অথবা তাহাতে উৎপন্ন মুদগলাদি 
ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন হইয়। ব্রাহ্ণ হন নাই, অথবা! ব্রাহ্গণ-সংস্কার পান 
নাই? মনে করুণ বেশ্ত যখন ব্রাঙ্গণ হইলেন, তখন তাহার পৃর্ব- 
পরিণীতা ক্ষত্রিস্রজাতীয়! স্ত্রী কি পরস্ত্রী হইয়াছিলেন, অথব। তাহার 
পুত্র ব্রাহ্মণ-সংস্কার ও ব্রাক্ষণগ্ুণসম্পন্ন হইয়াঁও ত্রাহ্গণ হন নাই? 
যাহা হউক, আমরা এসকল কথায় আর গ্রন্থ বিস্তার করিতে চাই 
না। আমর! মনু প্রভৃতি সংহিতাকারদ্িগের মত উদ্ধার করিয্া৯- 
কামন্দকীয় নীতির বচনও উদ্ধার করিয়! দেখাইয়াছি। ুর্ধা ভি 
যে বাজ ও বৈদা, তাহা মন্-বচনেও দেখাইয়াছি এবং “সৈম্তাপত্যঞ্চ 
রাজ্যধচ” ইত্যাদি মন্ু-শ্লোকের ব্যাখ্যায় বেদবিৎ্, বেদশান্ত্রবিৎ প্রস্ৃতি 
শবের ছর্থে যে টৈসঞ্জাতীয় অন্ষ্ঠ-্রাঙ্গণকে বুঝার, তাছাও 
দেখাইয়াছি। এই বৈদ্ভের! যে ব্রাঙ্ষতেজ ও ক্ষাত্রতেজ উভয়ই 


৪২২ বৈগ্য-বর্ণ-বিনির্য় । 


ধারণ করেন, তাহাও দেখাইয়াছি এবং এই নিমিত্তই যে পুরাণাদিতে 
ই'হাদিগকে ব্রক্গক্ষত্র বা বঙ্গক্ষব্রিয় অথব। ক্ষাক্রোপেত দ্বিজাতি 
বলিয়াছেন, তাহাও দেখাইব। অমরসিংহ ই'হাদিগকে ক্ষত্রিয় বৃত্তিত্ব- 
হেতুক একবার ক্ষত্রিয়বর্গে ও আবার ব্রাহ্মণবৃত্তিত্ব-হেতুক ব্রহ্গবর্গে 
উল্লেখ করিয়! যথাস্থলে তাহাদিগের দ্বিবিধ বৃত্যাদি প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন। ব্রহ্গবর্গের মধ্যেও অগ্রেই ই'হাদ্িগকে উল্লেখ করিয়াছেন 
এবং ক্ষত্রিয়বর্গ-মধ্যেও অগ্রে ইহাদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি 
ক্ষত্রবর্গে যেমন “মূর্ধাতিষিক্তো রাজন্ঃ” ইত্যাদি বচনে ইহাদের ক্ষত্র- 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদ্ন করিয়াছেন, তেমনই ব্রহ্মবর্গেও আবার “বর্ণাঃ সু 
ব্রণক্ষণাদয়” ইহা! বলিয়াই অগ্রে এই মুর্ধাভিষিক্ত ত্রাঙ্গণদ্দিগকেই 
উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন “রাজবীজী রাঁজবংশ্য£” ইত্যাদি । কারণ, 
সমাজের মূর্দাতে অভিষিক্ত ত্রহ্গক্ষত্রিয়দিগকে ছাঁড়িয়। সামান্য ক্ষত্রিয়- 
'দের,নাম অগ্রে উন্নিখিত হইতে পারে না। আমর! এ সকল বিষয় 
আনুপূর্বিক প্রথম!ধ্যায়ে দ্েখাইয়াছি, অতএব এখানে আর এ 
সকলের পুনরুল্পেখ করিব না। স্মরণার্থ কেবল এই মাত্র বলি যে, 
ব্হ্মবর্গে কেবল ব্রাহ্গণবর্ণেরই উল্লেখ নাই, পরন্ত ব্রহ্মজাতীয় সমস্ত জাতি, 
অত্যুচ্চ খষি হইতে অক্ষত শদ্জাতি পর্য্যন্ত, উহাতে উল্লিখিত 
হইয়াছে । খধি শকও এই ব্রন্মজাতীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে গুণবিশেষ- 
জন্য উপাঁধিমাত্র। উপনয়ন ও উপবীত প্রভৃতিও কি ব্রহ্গবর্গে 
লিখিত আছে বলিয়া! কেবল যাজক ব্রাঙ্ষণেরই অধিকৃত? আর 
কব্রিয়বর্ণমধ্যে লিখিত পুরোহিত, প্রাড়বিবাঁক্‌, মন্ত্রী প্রভৃতি উপাধি- 
বিশিষ্ট লোকেরা মহাভারতে ক্ষত্রিয়তুল্য কথিত হইলেও কি ব্রাহ্মণ 
ঘলগিয়৷ অগ্ঠাপি বিদ্িত নহে? তান্ত্রিক, জ্যোতিষিক, প্রভৃতি উপাধি- 
ধারী লোকের! নিকুষ্টজাতীয় হইলেও কি অগ্ঠাপি ব্রাহ্মণ বলিয়া 
গরিচিত নহে? অমরসিংহ রোগ; চিকিৎসা, ও মহাভারতাদিতে 
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উল্লিখিত ব্রাহ্গণ ও শুদ্রজাতীয় বৈদ্দ্দিগকে চিকিৎসাধর্মত্ব-হেতু 
এক পর্যায়ে নরবর্গে লিখিয়াছেন বলিয়া চিকিৎসা-বৃত্তিরা কি কোনও 
বর্ণের লোক হইবেন না? অন্বষ্ঠ নামে একপ্রকার করণ বা কায়স্থ' 
বেহারাঁদি পশ্চিম প্রদেশে আছে, তাহারা অন্বষ্ঠজাতি হইতে পতিত 
শুদ্র। তাহাদিগকেই অমরসিংহ শূদ্রমধ্যে লিখিয়া “অন্বষ্ঠো৷ বৈগ্তাি- 
জন্মনোঃ” এই পরিচয় দিয়াছেন। অজ্ঞ লোকের অমরসিংহের 
এই বচনের তাত্পব্ধ্য বুঝেন নাই এবং “অবষ্ঠাচ্ছদদ্রকন্তায়াং 
( শৃত্রবন্তাং ) কারস্থ্ো মসীজীবিকঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রে কতকগুলি 
কায়স্থজাতি যে অন্বষ্ঠজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়৷ অন্বষ্ঠ নামই ধারণ 
করিতেছেন, তাহা জানেন না বলিয়াই তাহাদের অজ্ঞতার খাতিরে 
সমস্ত অন্বষ্ঠ ব্রাহ্গণ কি অন্বষ্ঠ,। করণ ও শূত্রবর্ণ হইবেন? দেবল, 
মড়পোড়া-ও ব্রাহ্ষণ নাম ধারণ করিতেছে বলিয়া কি নদীয়া! ভট্ট- 
পল্লীর প্রসিদ্ধ ব্রান্ষণেরাও দেবল বা মড়িপোড়া-জাতীয় ব্রাহ্মণ 
হইবেন ? মনু, যাজ্জবন্ধ্য, উশনাঃ, শঙ্খ, হারীত, ব্যাস, বিষুণ প্রসৃতি 
সংহতাকারেরা অজ্ঞদ্দের এরূপ জ্ঞানহেতুকও এরূপ ব্যাখ্যাহেতুক 
কি ভ্রান্ত বলিয়া গণিত হইবেন? এরূপ স্থলে প্রকৃতের বিরোধ 
হইলে যখন অভিধানকার অমরসিংহই অপ্রমাণ হইয়া যান, তখন 
এ ভ্রান্ত ব্যাখ্যাকারেরাই কি প্রমাণ হইবেন, অথব। এ বহু বহু ধর্- 
শান্ত্রকারেরা- জাত্যাদি নির্ণয় ও জাতীয় ধর্ম নির্ণয়ই ধাহাদের একমাত্র 
কাধ্য-তাহার। প্রমাণ হইবেন, ইহা! বিচক্ষণ মহাশয়ের বিবেচন। 
করুন। এই সমুদ্ার শান্ত্রকারেরা সঙ্কীর্ণ জাতি কাহাকে বলিয়া- 
ছেন, অমরসিংহ তাহা! কি জানিতেন না, তাই অন্বষ্ঠমান্রকেই 
সন্ধীর্ণ ও শুদ্র বলিয়। পরিচয় দিয়াছেন? ব্রাহ্গণত্ব হইতে পতিত 


ও শুদ্রত্বপ্রাপ্ত অন্বষ্ঠদ্িগকেই তিনি এস্থলে উল্লিখিত করিয়াছেন |. 


অন্বষ্ঠেরা পতিত হইয়৷ যে কায়স্থ হইয়াছেন, তাহ] বৈদ্দিগের কুলজী 


আআ 
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পাঠেও অবগত হওয়া বায় । দিজপুত্র হইয়! শুদ্রাচার হইলেই তাহাকে 
সঙ্কীর্ণ জাতি বলা যায়। এইজন্যই অমরসিংহ এ অন্বষ্ঠদিগকে 
সন্ধীর্ণ জাতি ও শুদ্র বলিয়াছেন । 

আমরা উপরে যে মূর্ধাভিষিক্ঞ ব্রাহ্মণের বা বৈচ্ের বর্ণন। দেখাই- 
লাম, প্রসিদ্ধ বৈদ্ক দ্রিবোদাস ধন্বস্তরি সেই বংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন । 
ক্ষত্রিরবংশোত্পন্র কাশীরাজ দীর্ঘকাল তপন্তা করিয়া মহাতেজ। 
ব্রাহ্গগ হইলে পর এ দীর্ঘতপা হইতে তাহার উত্ভিজ্জ-বিগ্ভাবতী 
ক্ষত্রিয়া ভার্ধযাতে এই দিবোদাসের জন্ম হইয়াছিল । এই দিবোদাস 
সর্ববেদবিৎ ও বাজ] ছিলেন। তিনি পুথিবীতে রাজ] ও সর্ব- 
বেদদাভিজ্ঞ অর্থে অতি প্রধান এই বৈদ্য উপাধি লাভ করিতে পারিয়া- 
ছিলেন এবং তিনিই অষ্টাঙগ আমুর্বেদ প্রস্তত কল্পিয় পৃথিবীতে নৃতন 
কল্প উপস্থিত করেন। বহু বহু ব্রাহ্গণ-সম্তান, রাজপুক্র ও মুনি- 
পুজগণ সেই নৃপ ধৰস্তরির চরণে প্রণত হইয়া তাহার নিকট আবধুর্ের্দ- 
শিক্ষার্থী শিষ্য হইয়াছিলেন এবং তিনিও পুথিবীর মঙ্গলার্থ যথাবিধি 
তাহাদিগকে আমুর্বেদ উপদেশ করিয়াছিলেন । | 

অবশ্য ধন্স্তরিই সমস্ত ওষধাদ্ির আবিষ্বর্ভী নহেন। কারণ, এক 
সময়ে একজন কর্তৃক তার্বশ উন্নতি হইতে পারে ন]। 
ব্রন্ষপুভ অথর্বাদি হইতে আমুর্ধেদের যথাবৎ অনুশীলন 
হইয়! আসিতেছিল। কিন্তু ধন্বস্তরিতেই তাহার পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হয়। এইজন্তই ধৰস্তরি বৈদ্যের মধ্যে প্রথম বলিয়া গণ্য 
হইম়্াছিলেন। সেই জাতীয়েরাই পুরুষান্ুক্রমে এই আয়ুর্ধেদের অনু- 
নীলন করিয়া আসিতেছেন ও সেই জাতিরই চ্যবন, জনক, যম, জাজলি, 
ইল, অগন্ত্য, কাশ্যপ, মুদগল প্রভৃতি বেদবেদাঙগপাঠক ব্রাহ্মণের 
ইবস্ঞ নানে অভিহিত হইয়া! আদিতেছেন। তাহাদের অদ্ভুত বুদ্ধিয্তা, 
সাধারণ মেধা! ও আশ্চর্য্য প্রতিভা জগৎকে মোহিত করিয়াছিল । 
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অল্প কালের মধ্যে অসাধাবরণরূপে সমস্ত বেদবেদাঙ্গের সহিত আয়ু- 
বেদ সমাপ্ত ও অসংথা প্রাণিগণকে উৎ্কট ৰোগ সকল হইতে আশ্চর্যয- 
রূপে মুক্ত করিবার নিমিভ ধৰ্স্তরি বিষ্ণুর অংশ বলিয়াও শান্তে কথিত 
হইয়াছেন। পর সময়ের বৈগ্তেরা তীহার ন্তার জ্ঞান বিজ্ঞান ও 
প্রতিভাশালী হইতে না পারুন, তথাপি তাহাদিগকে সাধারখ 
ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা বিশিষ্ট পরিশ্রম ও জ্ঞানবস্ত। দেখাইয়া! তবে এ 
উপাধি লইতে হইত। সেইজন্য বেদানুবাদ ব্যবস্থাশাস্ত্রের প্রধান 
মন্ু-সংহিতাতে ও পুরাণ-মধ্যে প্রধান পঞ্চম বেদতুল্য মহাভাবতেও 
সাধারণ ব্রাহ্ণাদি হইতে বৈদ্গণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। দ্বিতীক্ক 
অধ্যায় দেখুন। সেখানে দেখুন, এই বৈদ্-ব্রান্ষণ দ্িগকেই রাজ্য 
পালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন কি না? এবং মূর্ধাভিষিক্ত ও 
বৈগ্ধব্রাহ্ষণ একার্থক কি না? 

যদ্দি বলেন, মুর্ধাতিষিক্তেরা! সর্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নয়, আঘুর্বেদজ্ঞ 
মাত্র, আমুর্বেদও শ্রেষ্ঠ বেদ নয় যে, তদ্বেতুকও উহাদিগকে বৈদ্য 
বল। যাইতে পারে; আমরা বলি, ধাহাদিগকে চারি জাতিরই কর্ত! 
হইতে হইবে ও চারি জাতিকেই ন্বন্ব ধর্মাচরণ করাইতে হইবে, 
তাহাদিগকে চারি জাতিরই ধর্শ জানিতে হইবে এবং চারি বেদই 
পাঠ করিতে হইবে । বৈদ্ধ অর্থ--যে কেবল আধুর্বেদজ্ঞ নয়, সর্বব- 
বেদজ্ঞ, তাহা আমরা পৃর্রবেই বলিয়্াছি এবং মন্ুসংহিতার শ্লোক 
উদ্ধার করিয়! দেখাইয়াছি। কিন্তু আঘুর্ধেদজ্ঞ না হইলেই বাকে 
সর্ববেদজ্ঞ হইতে পারে? এবং অপর সমুদ্বায় বেদে বুদ্ধি প্রবেশ ন! 
করিলেই বা কি প্রকারে আমুর্বেদে ব্যুতৎ্পত্তি হইতে পারে? আম্মু 
বেদে ব্যুৎপভি হওয়া সকল বেদজ্ঞানের অধীন এবং সর্ববেদজ্ঞেরাই 
ঘষে আমুর্কেদজ্ঞ বা বৈদ্য হইতে পারেন, তাহ! পূর্ব পূর্বব পৃষ্ঠায় দেখুন । 
পরন্ত ব্রদ্ধার পুত্রের৷ যে সকলেই বৈ ব৷ সর্ববেনজ্ঞ ছিলেন, তত্বিবন্ে 


৪২৬ বৈগ্ভঞ্ব্ণ-বিনিণয়। 


সঙ্গৌহ নাই। তাহারা বেদজ্ঞ ছিলেন, বেদে উপদেশও দিতেন, 
কিন্তু চতুর্থ বেদ যে আমুর্ধেন, তছুক্ত কার্য্যে কেহ তাদৃশ প্রতিপত্তি 
লাভ কৰিতে পারেন নাই। সেইজন্যই তাহারা সকলে রুতবুদ্ধি 
বৈদ্ ছিলেন) কর্তী বৈদ্ধ ছিলেন না। মুদ্ধীতিষিক্তেরা ও 
অনষ্েব্লাই কর্তা বৈদ্য ছিলেন। ই'হারাই সমাজকার্য্যে প্রধান। 
ব্রাহ্মণ ব্রাঙ্গণেরা কেবল জ্ঞানযোগে, কিন্তু ই'হার। জ্ঞান কর্ম উভয় 
যোগেই মনোনিধান করিয়াছিলেন। এই দ্বিবিধ যোগে প্রসিদ্ধ 
ব্হ্মক্ষত্রগণের মধ্যে ধন্বস্তরি চিকিৎসা-বিদ্ধায় অসাযান্ত নৈপুণ্য 
লাভ করিয় অমানুষ কাধ্য সকল জগৎকে দেখাইগাছিলেন। তাহ! 
হইতে দেবগণের রাজত্বে নূতন যুগের উৎপত্তি হইয়াছিল। এইজন্যই 
তাহাকে বিষ্ণুর অংশ বলিয়া নিত্য পৃজনীয় দেবতার মধ্যে গণন' 
করিয়াছিলেন। এইরূপ সর্ধববেদজ্ঞ ও চিকিৎ্সাভিজ্ঞদিগকে 
প্রকৃতার্থেই বৈদ্ধ বলা যায়। বিগ্ভাতে লব্বপ্রবেশমাত্র শাস্তি-কুশলাগ্িন- 
ভিজ্ঞ চিকিৎসা কার্যযহীন আন্তিহরণাক্ষম ব্রাহ্মণ মাত্রকে বৈদ্য বল! হয় 
না। বশিষ্ঠাদিকে যে বৈদ্য বলা হয়, তাহাও এরূপ বেদজ্ঞত1 ও 
চি।কৎসার কুশলতানিমিভ। | 

রামায়ণে ইহার বৈদ্ত্ব স্পষ্ট অভিহিত হইয়াছে; যথা_ 

ততঃ প্রক্ৃতিমান্‌ বৈদ্ধঃ পিতুরেষাং পুরোহিতঃ। 
বশিষ্ঠো তরতং বাক্যমুখাপ্য তমুবাচ হ॥ 

রঘুরবংশেও প্রথম সর্গে “অথাথব্বনিধেস্তস্য” ইত্যাদি শ্লোকে বশিষ্ঠের 
বিশেষণে অধর্বনিধি এই শব দ্বারা তাহার সর্ববেদজ্ঞতা প্রতিপাদন 
করিয়াছেন । অথর্বোক্ত ক্রিয়াও তিনি করিতেন এবং তাহ! ন! 
করিলে যে পুরোহিত হওয়া যায় না, তাহ কামন্দক শাস্ত্রে পুরোহিত- 
লক্ষণে লিথিয়াছেন ; যথা--*জ্রয্যাঞ্চ দগুনীত্যাঞ্চ কুশলঃ স্তাৎ পুরো- 
হিতঃ। অধর্ববিহিতং কুয্যান্লিত্যং শাস্তিকপৌষ্টিকম্‌।” এখানে 


বৈদ্-জাতির পরিচয় । ৪২৭ 


শাস্তিকপোষ্টিকম্‌ বলাতে মন্ত্রা্দি বা ওষধাদি দ্বারা গ্রহগীড়াঙ্গী। 
রোগের শাস্ত ও তৈষজ্য প্রয়োগ দ্বার] শরীরের পুষ্টিসাধন এই উভয়- 
বধ চিকিতসাকা্ধ্য করাও পুরোহিতের কর্তব্য বল! হইয়াছে। 
বালরোগাধিকারে বৈদ্যকশান্ত্রেও বলিকাধ্য, (শাস্তিকাধ্য ও যঞ্জ- 
কার্য্য বৈচ্ভেরই কর্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে ; যথা-_-“বলিশাস্তীষ্ট- 
কর্ম্মাণি কার্ধ্যানি গ্রহশান্তয়ে । মন্ত্রশ্চায়ং প্রযোক্তব্য স্তত্রাদে 
সর্ধকালিকঃ ॥ ও নমো তগবতে” ইত্যাদি। এই সকল ক্রিয়া 
অথর্ববেদ-বিহিত। আর ত্রয়ী ও দগুনীতি বিষয়ে কুশল হওয়া 
বলাতে খক্‌ যজুঃ সাম এই তিন বেদ ও দগ্ডনীতি অর্থাৎ বাজকার্য্য- 
বিষয়ক বিদ্ভাতেও বিশেষজ্ঞ হওয়1 পুরোহিতের কর্তৃব্য, বল হইয়াছে * 
এবং মুর্ধাভিযিক্ত-মধ্যে এই পুরোহিতাদি জাতীয় লোকের উল্লেখও 
মহাভারতে ও অমরকোষে দেখাইয়াছি। অতএব বৈগ্ধব্রাঙ্গণ 
ব্যতিরেকে উত্তম পুরোহিত হওয়ার যোগ্য অপর কেহও নয়। 
বশিষ্ঠ সেইরূপ পুরোহিতই ছিলেন। বশিষ্ঠ যে প্রণালীতে 
রাজার ও রাণীর বন্ধ্যত। রোগের চিকিৎসা করিয়াছিলেন, 
তাহা চরকে লিখিত আছে। রাজ্য ত্যাগ কারর। গোচাঁরণ 
ও বনভ্রমণ করিতে না পারিলে তাহাদের সন্তান হওয়। হুর্ঘট হইত । 
কিন্তু এ কুলবৈদ্য সত্বেও সূর্য্যবংণীয় রাঞাদেরও সময়ে সময়ে অপরাপর 
€বগ্ভগণকেও আনাইতে হইত। এই কারণেই কালিদাস স্ুদক্ষিণার 


গর্ভস্থ বালকের পুষ্টির নিমিত্ত অপরাপর বৈগ্ভগণের আনয়ন-কথাও 
বলিয়াছেন ; যথা 

“কুমারভূত্যাকুশলৈরনুষঠিতে 

ভিবগ ভিরাপ্তৈ রখগ্ভভন্্রণি।” ৮ ইত্যাদি | 


শি শি শিঠ 





১০ পাশে পিপি লশা শপ শ্পীসিপিপাপিশীশশিস্পীশি শশা 


* পূর্ব্বে রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত এ্ীমন্তশ্চ মহাত্মানঃ শন্তজ্ঞা দু ধিক্রমীঃ” 
এই গ্নোকার্থে বশিষ্ঠাদির শরীর লৌন্দরধ্য, অস্ত্র শত্ত বিদ্যা ও দৃঢ়বিক্রমতা-রূপ 
বৈদ্য বা ব্রন্ষক্ষত্রিয়-ধর্ম উক্ত হইয়াছে । 


৪২৮ বৈগ্ঠ-বর্ণ-বিনির্ণয । 


ধানে দেখুন, বশিষ্ঠও নিন্দিত ব্রাহ্মণ ছিলেন না, ধর ব্রাহ্মণকুলের 
সর্ধাগ্রণীই ছিলেন। ব্রহ্গক্ষত্রবংশীয় না হইলে তীহাকে অবশ্যই নিন্ব- 
নীক্প ব্রাঙ্গণ হইতে হইত। তাহার ক্ষত্রিয়া-বৈশ্তা-জাত সন্তানেরাও 
চিকিৎসাকার্য্য-হেতুক নিন্দিত হন নাই: অঙ্গিরাঃ, বশিষ্ঠ, কুশিক 
প্রভৃতি নির্দিষ্ট কয়েকটী প্রধানবংণীয় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কেহ বৈদ্য- 
কার্য করিলেই অন্রপযুক্ততা সত্বে তত্কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া হেতুক 
মন্তু তাহাদিগের হেয়তা * প্রতিপাদ্দন করিয়াছেন। ধবস্তরি প্রভৃতি 
বৈস্ভের] অঙ্রিরোবংশীয়, সেইজন্যই তাহাদিগের প্রবর-মধ্যে বাহম্পেত্য 
আঙ্গিরস ইত্যাদি পঠিত হইয়া থাকে। অন্তান্ বৈদ্যগণের প্রবর 
দৃষ্টি করিলে তীহারাও কোন্‌ বংশীয়, তাহা জানা যাইবে । অতএব 
এ সকল প্রধান প্রধান বংশোৎপর্ন ব্রাঙ্ষণপুজেরাই টৈদ্য বলিয়। 
জগতে বিদ্িত ও সন্মানিত হইম্বা আসিতেছেন। সে সম্মান 
অপর কাহারও পাইবার যোগ্যতা নাই। সাধারণ যাজক 
ব্রাহ্গণেরা এইজন্যই এই টবগ্ধদিগের প্রতি চিরকাল অস্থুয়া- 
পরবশ। ইহার উদাহরণ স্থানান্তরে দেখাইব, এক্ষণে বর্তমান 
প্রসঙ্গের অনুসরণ করি । ্‌ 
এক্ষণে আয়ুর্বেদ যে সর্ধ বেদের মধ্যে প্রধান, সংসারে 
বিশিষ্ট ফলপ্রদ্দ ও এ্রহিক, পারক্রিক সকল মঙ্গলের নিদান, তাহ? 
প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলেও খবিপরম্পর কর্তৃক ইহা! স্বীকৃত ও সম্মানিত 
কি না, তাহা সংক্ষেপে দেখাইতেছি। মুণ্ডকোপনিষদের প্রথমেই 
লিখিত আছে “স ব্রহ্ষবিদ্যাং সর্ববেদপ্রতিষ্ঠাযথর্বণে জ্যেষ্ঠ- 
পুজায় প্রাহ” ৷ ব্রহ্গা সর্ধবেদের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ষবিদ্তা, আম়ুর্ধেদ নামে 
যাহ! প্রথিত, তাহ! স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্বকে উপদেশ করিয়াছিলেন । 
সামবেদের ছান্দোগ্য উপনিষদে কধিত আছে “বেদাহমৃতাঃ* অর্থাৎ 


* পৃষ্ঠা দেখুন | 





বৈদ্-জাতির পরিচয়! ৪২৯, 


বেদ সকর্পষ্ অমৃত অর্থাৎ দেবতার যোগ্য ও সৃত্যুনিবারক। আঁ্ধীর 
চরকে আছে, “আমুর্কেদো হুমৃতানাং শ্রেষ্ঠ: আমুর্ধেদ সেই অমৃত 
সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । “কেন শ্রেষ্ঠ? এরূপ প্রশ্নের উত্তরও এ্র' 
চরকে আছে; যথা 


তস্তায়ুষঃ পুণ্যতমে] বেদে বেদবিদাং মতঃ। * 
বক্ষ্যতে যন্ননুষ্যাণাং লোকয়োরুতয়োহিতঃ ॥ 


যেহেতু আমুর্ধেদ ইহকালে পরকালে মঙ্গলজনক হয়, সেই হেতুই বেদ- 
বিৎ * অর্থাৎ বৈদ্ধগণের প্রিয় সেই পবিব্রতম আমঘুর্কেদ আমি বলি- 
তেছি। কেবল কি অধ্যয়নমান্রেই ইহার হিতজনকত। গ এজন্য সুশ্রুতও 
বলিয়াছেন “চিকিৎসিতাৎ পুণ্যতমং ন কিঞ্চিদপি শুশ্রুমঃ । চিকিৎসা- 
কার্ধ্য ভিন্ন পুণ্যতম কার্য আর কিছু শুনি নাই। অতএব চিকিৎসার: 
জগতে উপকারকত্ব ও পুণ্যতমত্ব-হেতুকই আমুর্ধেদের শ্রেষ্ঠতা ; 
আরও বলিয়াছেন “ধর্ার্কামমোক্ষাণাং আরোগ্যং মুলমিত্যতঃ | 
চিকিৎসিতাদ্ধিততরং নাস্তি লোকে হি দেহিনাম্ ॥৮ যেহেতু 

আরোগ্যই ধর্ম অর্থ বিষয়ভোগ ও মুক্তির কারণ হয়, সেই হেতু 


* এখানেও দেখুন 'বেদবিৎ অর্থে বৈদ্য, হা ম্বীকার না করিলে এ গ্লোকার্থও 
সঙ্গত হয় না। কারণ, আযুর্ধ্বেদ বৈছ্যদিগেরই প্রিয় এবং তাহাদের সম্পর্কেই 
পুণ্যতম, অন্যের সম্পর্কে নয়; কেননা, ইহা অন্যের পাতিত্যজনক হ্য়। এই 
আমুর্ধেদ সকলের পক্ষে ইচলোকে ও পরলোকে হিতজনক, ইহা বল! হইলেও 
তদ্ুক্ত কার্ধ্য ব্যত্তীত কেবল জ্ঞানমাত্র ইহুলোকে ও পরলোকে হিতজনক হইতে 
পারে না। অতএব উক্ত বেদাহৃযারী ক্রিয়াই ত্বাদূশ হিতজনক হয়, ইহাই উদ্দেস্ত 
অর্থ হইতেছে? কিন্তু সে অর্থে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীতে জাত পুজ্রের পক্ষে হিতকর 
হয় না; কেন না, তাতৃশ ক্রিয়া তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ ও পাতিত্যজ্ক। অতএব, 
এ ব্রাহ্মণের! ইহার বক্তা শ্রোতা বা ক্রিয়াকর্তী নহেন ; কারণ সবফলোদেশ 
ব্যতিরেকে কেহ কোন কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয় না। 


৪৩০ বৈগ্য-ব্ণ-বিণির্য় । 


এরোগপ্রতীকার অপেক্ষা অধিক মঙ্গলকর দেহীর পক্ষে পৃথিবীতে 
আর নাই । ফলতঃ এই প্রত্যক্ষ স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের প্রমাণার্থ অধিক 
বলা বাহুল্য । ইহার পরমোঁপকারিতা কেহই অস্বীকার করিতে 
পারেন না। এক্ষণে আফুর্ধেদ যদি শ্রেষ্ঠ বেদ হইল, তবে অন্যান্য 
বেদাধ্যয়নের 'পর যে দ্বিজ এই শ্রেষ্ঠতম বেদে চিকিৎসার উপযোগী 
নেপুণ্য লাভ করিতে পারিবে, সে কেন ন। সাধারণ ব্রাঙ্গণাঁদি হইতে 
পুজনীয় হইবে? মহষি চরক চিকিৎসাবিদ্া-হেতুকই ই'হাদিগকে 
চাতুর্বণ্যের পুজ্য বলিয়াছেন। ফলতঃ, ই'হাদিগের পুজনীয়তা 
পূর্বকালের খজুন্ষভাঁব উদ্বারপ্রকৃতিক মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণগণ 
স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। কেবল এক্ষণকার অজ্ঞান ব্রাঙ্গণেরাই 
তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন। প্রকৃত ব্রাহ্মণের মাননীয়ের 
মান বুক্ষী করিতে কথনই কুষ্ঠিত হন ন!। কালের কুটিল গতিতে সাঁধা- 
রণে পৃর্বাচারভ্রষ্ট হইলেও আমরা সেরূপ খজুস্বভাঁব উদ্দারচেতা মনম্ী 
ব্রাহ্মণগণকে অগ্ঠাপি স্থানে স্থানে দেখিয়া থাকি । যাহা হউক, 
বৈদ্যেরা আবহমান কাল এ সম্মান পাইয়। আসিয়াছেন কি না, তাহা 
আমর। আর কিঞ্চিৎ পরে প্রদর্শন করিব। এক্ষণে মুনিগণের উক্ত 
এই যুর্ধািষিক্ত সুবর্ণ বা নৃপ বৈচ্ধেরা যে বিশিষ্ট সন্মানার্, তাহা 
ই হাদিগের নামের ব্যুৎ্পত্তি দ্বারাই প্রদর্শন করিব। 

মূর্ধাতিবক্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে, মুর্ধি, চাতুর্বণ্য সমাজ শিরসি 
অভিষিক্ত; শাসনার্থং মন্ত্ৈঃ সংস্কতঃ, অর্থাৎ চতুর্ববর্ণের শাসনার্থ চাতুব্বর্ণয- 
সমাজের মূর্ধাতে অর্থাৎ সর্বোচ্চ প্রভুত্পদে যে অভিষিক্ত, তাহাকেই 
সুদ্ধীভিষিক্ত বলা যায়। সেই রাজা চতুর্বর্ণের শক্তিতে সর্বশক্তিমান, 
চতুর্বর্পের তেজে সর্বতেজোময়, চাতুর্বপ্যবিগ্ভাতে সর্ববিগ্াসম্পর ও 
প্রকৃতিতঃ স্ুশ্রা ও সুন্দরবর্ণ হওয়াতে সুবর্ণ নামে কথিত হয় &। 





“আঠমন্তশ্চ মহাত্সানঃ শান্তজ্ঞাঃ দৃঢ় বিক্রমাত”। 


বৈগ্য-জাতির পরিচয় । ৪৩১, 


এই সুবর্ণ শব্দটী এত প্রাচীন যে, এতদর্থ আমাকে কেবল সংস্কৃত গ্রন্থ 
হইতে বাশি রাশি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া] দেখাইবার প্রয়োজন হইতেছে 
না। ফলতঃ, সেরূপ করিয়া দ্রেখাইলেও বোধ হয় সকলের বিশ্বাস 
জন্মীন অন্মদাদির পক্ষে কঠিন হইত। এ কারণ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে 
চির্রপ্রচলিত বিবাদের মীষাংসার নিমিত্ত অগ্য আমর! পৃথিবীর সমস্ত 
প্রাচীন ও বর্তমান সভ্য জাতির বাক্যকে প্রমাণস্বরূপ সমাজের নিকট 
'সাক্ষ্য দেওয়াইব। পৃথিবীর সমস্ত জাতিতে একবাক্যে বৈদ্দেের পক্ষে, 
সাক্ষ্য দিলেও যদি বর্তমান যাঁজক ব্রাঙ্গণের| তাহা স্বীকার না করেন, 
তবে সে তাহাদের এবং আমাদের পক্ষে, সুতরাং সমস্ত ভারতবর্ষের 
পক্ষেও, অত্যন্ত ছুরদৃষ্টের কথ! বলিতে হইবে । কারণ. শান্ত্রেই কথিত 
আছে যে, যখন ব্রাহ্গণেরা ও ক্ষত্রিয়েরা পরম্পর বিসংবাদী হইয়! 
বিবাদে প্রবৃত্ত ও পরস্পর অনিষ্টচেষ্টা করিবে, তখনই কলিব পূর্ণতা 
জানিবে। অতএব কলির পূর্ণতা হইয়াছে কি না, তাহা এই সাক্ষ্য 
প্রদানের পরই জানা যাইবে । সংস্কত সুবর্ণ শব্দটার অর্থ, শারীরিক 
মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ শক্তির আতিশয্য হেতুক অনন্য 
সাধারণ ও সুন্দরবর্ণবিশিষ্ট চক্রবর্তী ভূপতি। এই সুবর্ণ শব্দের 
অপর অর্থ, যে ধাতুর বর্ণ সুন্দর, যাহার সেবনে সুন্দর বর্ণ হয়, শরীর 
ধাতু পুষ্ট হয়, বল ও বীর্ধয হয়, এতাদৃশ ধাতু বিশেষ অর্থাৎ সুবর্ণ বা 
স্বর্ণ। তৃতীয় অর্থ সর্ববোপরিস্থ ভূপতির ব1 সম্রাটের মুখাদি দ্বারা চিহ্নিত 
তোসক পরিমিত সুবর্ণ। এই সুবর্ণেও শারীরিক ও মানসিক তেজ 
সঞ্চিত রাখা যায় এবং এতন্বারা৷ আধ্যাত্মিক বলেরও সঞ্চয় করা যায়॥ 
দস্ত্য স দক্তোোষ্ঠ্য ব প্রকৃতরূপে উচ্চারিত হইলে সংস্কতের ন্যায় ইমু 
ব্োপীয় বিবিধ জাতির তাষাতে যথাক্রমে ইংরাজী ১ (এস্)ও" ৮ 
(ভি) এই ছুই বর্ণের স্াপ়্ উচ্চারিত হয়। "সংস্কৃত ভাষা বা তৎপূর্বব- 
বঙ্ডিনী ব্রাঙ্গী বা ভারতী ভাষ। যে বর্তমান প্রায় সমস্ত সভ্যজাতির 





৪৩২ বৈগ্য-বর্ণ-বিনির্ণষ । 


ভাষার মাতৃন্বরূপ, ইহ] বোধ কবি সকলেই স্বীকার করিয়া! থাকেন । 
সেই সমস্ত প্রাচীন ও বর্তমান জাতিতে যদ্দি একবাক্যে এই সংস্কৃত 
ভাষা হইতে স্বভাবায় গুহীত সুবর্ণ শব্দের &ঁ তিন অর্থই প্রকাশ 
করেন, তাহা হইলেও কি সেবাক্যে প্রতায় হইবে নাঃ এ সাক্ষী 
সকল শিক্ষিত সাক্ষী নয় যে অবিশ্বাসের যোগ্য । সকলেই আমাদের 
অবিদ্ূত ও অযাচিত রূপে আপনাদিগের নিকটে সাক্ষ্য দ্িতেছেন। 
প্রসিদ্ধ ৬/০০5/01 কিংবা ৮৬০1-০5০: কৃত পাশ্চাত্য অভিধান থানি 
খুলিয়া ১০০০:৪18: এই শব্দটার সকল.পাশ্চাত্য ভাষায় ব্যুৎপক্তি ও 
অর্থ আছ্োপাস্ত অবলোকন করিয়া দেখুন, উহাতে কি লিখিত 


হইতেছে । 
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বৈগ্য-জাতির পরিচয় । ৪৩৩ 
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পেক্ষ, মূলশক্তি যুর্ধাতিষিজ্ত । 
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১ 006 7180 556101595 571016102 ০010001 ) 50201811 


7) 2, 07010210109) 2. 205 ০ 00690. সম্রাট, রাজা, মূর্ধাভিষিজ্ত 
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৪৩৪ বৈগ্-বর্ণ-বিনির্ণয় | 
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সভরন্‌্ঃ সংস্কৃত সুবর্ণ, নৃপযুণ্ড-চিহিত তোলক-পরিমিত স্বর্ণ 
ইত্যাদি । 


37100175710 :-11009)1011700, 81090810170 7000085) । 
117009101, 


এক্ষণে দেখুন, যখন স্বদেশীয় বিদেশীয়, পরিচিত অপরিচিত, সন্বন্ধ- 
বিশিষ্ট সম্বন্ধ-রহিত, এঁক্যবান্‌ ও পরস্পর এঁকারহিত, প্রাচীন ও 
বর্তমান লোকেরা সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন যে, খিনি সর্বাপেক্ষা 
উন্নত, সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী নৃপ, রাজা, মৃদ্াতিধিক্ত অর্থাৎ যিনি 
সমাজের শিরঃস্থিত, যাহার শাসনাধীন সকল জাতি শাসিত, রক্ষিত, 
বর্ধিত ও দ্ডিত হয়, তিনিই স্ুবর্ণ-শব্দ-বাচ্য। যখন ভারতে তাদ্বশ 
বহু বছ লোক ভিন্ন ভিন্ন ভূথণ্ডে কর্তৃত্ব করিত, দেখা যাইতেছে এবং 
সমুদদায় আর্ধ্যশান্ত্রে তাহাদিগের শ্রেণীকে এক জাতি বলিয়াই 
স্বীকার করিয়াছেন, তখন এ খিষয়ে আর কাহার সন্দেহ 


হইতে পাবে? 


পৌরোহিত্য, বাজমন্ত্রিত্ব প্রাড়বিবাক্তাদিধরন্মীলয়ের কার্ধ্য ও 
এই জাতীয়েরাই করিতেন, আবার সৈনাপত্যাদ্ি কার্ধ্যও ই'হারাই 
করিতেন। বলপ্রকাশ ও দণ্ড প্রভৃতি দ্বার লোক শাসনও প্রজা! 
রক্ষা ইহাদের সকলেরই ধর্ম ছিল। এইজন্তই নিয়স্থ বলোপজীবী 
সৈনিকাদি সাধারণ শ্রেণীকেও রাজজাতি, যুর্ধীভিযিজ্ঞ ইত্যাদি বলিত ; 
কিন্তু মূর্ধাভিষিক্ের1 যে যুদ্ধমাত্রোপজীবী সাধারণ ক্ষত্রিয় হইতে বিভিন্ন, 
্রাঙ্গণ ও চাতুর্বর্ট্যের মান্য, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই । .এই 
মুর্ধাভিষিজেরা স্মৃতি ও পুরাণাদিতেও ব্রাহ্গণেরই অন্তর্গত বিভিন্ন জাতি 


(বদ্য-জাতির পরিচয়: ৮৬৩৫ 


বলিয়। উক্ত হইয়াছেন ;* এবং পুরাণাদ্দিতেও এই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্গণ- 
দ্িগকে সামান্য ক্ষত্রিয় হইতে বিশেষ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্গক্ষত্রিয় 
বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন আর্্যশাস্ত্রকার- 
দিগের মুখে ও আধ্্য অনার্ধ্য পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতিরই মুখে অবিসং- 
বাদিতরূপে একই প্রকার সাক্ষ্য শুনিয়াও এখনও যদি বল যে, 
মর্ধাভিষিক্ত বা সুবর্ণ, তিষক্‌ বা বেছ্যেরা ব্রাহ্মণ হইতে হীন জাতি, 
যদি এখনও তাহাদিগেরই সদৃশ গুণবিশিষ্ট বা তাহা হইতে অভিন্ন 
অন্বষ্ঠ বা বৈগ্যদ্বিগকে মনে কর যে, ইহারা সাধারণ ব্রাহ্মণগণ হইতে 
হীন জাতি, যদি সামান্য ব্রাঙ্ণ জাতি অপেক্ষা তীহাদ্দিগকে উচ্চ 
জাতি বলিয়া স্বীকার না কর, তবে বুথ! শাস্ত্র ও প্রমাণাদি আর 
প্রয়োজন নাই; সকলই নিক্ষল। কলিতে উচিত তও, প্রতারক, 
প্রবঞ্চক, নর্থ ও পাষগুদিগেরই প্রাধান্ত হউক। বৈগ্ভেতা কলিতে 
যে অবস্থা পাইয়াছেন, তাহ তাহার] অস্বীকার করেন না, কিন্তু সামান্য 
ব্রাহ্গণগণ অপেক্ষা তাহারা অগ্ঠাপি নীচ হন নাই, ইহা প্রতাক্ষ প্রমাণ- 
সিদ্ধ। তাহাদের জাতীয় চরিত্র অগ্যাপি সন্মানিত, উদার, স্ুবিমল ও 
প্রসাদযুক্ত রহিয়াছে । ১৮৮৯শ্রী: ১৮৯১ ও ১৯০১ অব্দের গবর্ণমেন্টকৃত 
সেন্সাস্‌ বিপোর্টেও তাহা দৃষ্ট হইতে পারে । যাহ] হউক, তাহারা এ 


৮ শ্শীশিপা্পাশিপপিপিশশিি শি শপ 77727 এ শশা শাশিশিশ 





* এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন ফে,যুদ্ভাভিষিক্ত দেশের মধ্যে একজনই হইত, 
সুতরাং তাহার আবর জাতিকল্পনা কি প্রকারে হইতে পারে। কিন্তু অহ্ধাবন 
করিলে জানা যাইবে যে, তৎ্কালের অনেক বাজ্য আয়তনে প্রায় এক্ষণকার 
এক একটী জেলার তুল্য ছিল । এবং এ সমুদয় রাজ্যের রাজবংশ মুর্ধাভিষিক্ত 
কথিত হইতেন | যাহা হউক. এইজন্যই তাহাদের জাতিসংখ্য] নিতান্ত অল্প ছিল 
এবং মুসলমান-অধিকারের পর রাজকার্ধ্য লোপ-হেতৃক তাহাদের লোপ উক্ত 
কইয়াছে। কারণ, কার্ধ্যই বর্ণরূপ জাতি, ইহ] পূর্রেই বলা হইয়াছে । 


৪ 


৪৩৬ বৈগ্-বর্ণ-বিনিণষু | 


ছুঃসময়ে চিরাধীন,চিরপোধণীয় ত্রাহ্মণাদি জাতির সহিত এ বিষয় লইয়া 
বিবাদ কারতে অভিলাধী নহেন। পরম্পর চিরক্সেহ ও চিররুতজ্ঞত! 
পরিত্যাগ আব্িরা আজি যদি যাজকেব্া অথবা অন্ত কোনও জাতি তীাহা- 
দিগকে গালি দিয় নিজ বৃত্তি চরিতার্থ করিতে ইচ্ছা করেন, অথবা, 
শান্তর সকলের ন্যায় আমাদেব বচনেরও ব্যর্থতা করিতে প্রয়াদ্দ পান, 
সচ্ছন্দে করুন; আমরাও প্রার্থন! করি, তাহারা তদর্থ বিরাট পুরুষের 
সায় সহস্রমুখ ও সহত্রবাহ হইয়া কুতার্থতা লাত করুন, আমরা 
অত:পর আর ক্রিছুও বলিব না। এদণে আমব্রা, ব্রাঙ্গণের বৈশ্যজাত। 
পত্বীর পুএদিগকে স্মতিশান্ত্কারেরা কোন্‌ শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট 
করিয়াছেন, তাহাই প্রদর্শন করিতে'ছ। স্মৃতিকারেরা তাহাদিগকে 
অন্বষ্ঠ, বেগ্য ও ভিষজ, শব্দ দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন । যীহারা নুপ- 
বৃন্তিক না হইয়া চিক্্সাবৃত্তিমাত্র জীবিকা] করিয়াছিলেন, তাহ] 
বাই যে মুনিগণেপ বচনে নিয়োক্তরূপে অন্বষ্ঠ বলিয়া প্রকাশিত, 
তাহা অশ্ায়াসে বুঝা যাহবে » বথা-_ 

বেশ্তায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো হ্ৃন্বষ্ঠো মুনিসত্তম | 

ব্রাঙ্গণানাং চি/কৎসার্থং নিদ্দিষ্টে। মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ বৃদ্ধ পরাশর ! 
ব্রাহ্মণবর্ণ হহতে বৈগ্তাতে অন্বষ্ঠ জন্মিয়াছেন। সংহিতাকার মুনিরা 
তাহাদিগকে দ্বিজাতিগণের চিকিৎসার্থ নির্দিষ্ট করিয়াছেন । 

বিপ্রান্ম দ্বাতিবিক্তে। হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্িয়ামূ। 
জাতোহন্বষ্ঠঃ |-- ---_-যাজ্ঞবন্ধ্য | 
ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষাব্রিয়া পত্তীতে মর্ধাভিষিক্ত এবং বৈপগ্তবর্ণজাতা পত্বীতে 
ন্বষ্ঠ জন্মিয়াছেন। 
বৈশ্তায়াং বিধিন। বিপ্রাজ্জাতো হান্বষ্ঠ উচ্যতে--উশনাঃ 

ব্রাহ্মণ হইতে বিধিপুর্বক সংস্কৃতা বৈগ্তাপত্বীতে জাত পুত্রকে অন্বষ্ঠ 


বলে। 








বৈগ্ধজাতির পরিচয় । ৪৩৭ 


বৈগ্ছোষু হি নৃপঃ শেষ্টস্ত পরে তস্ত শাসনাৎ। 

বিপ্রান্ভ। বৈগ্যতাং যান্তি রোগছ্‌ঃথপ্রণাশকাঃ ॥ 

তে সর্ধে ভিষজঃ প্রোক্তা আযুর্ধেদেষু দীক্ষিতাঃ | 

তেষাং বৃতিস্ত বিশ্েয়! চিকিৎসাধ্যাপনাদিকা। উশনাঃ। 
বৈদ্ধগণের মধ্যে রাজবৈদ্য শ্রেষ্ঠ। অপর অন্বষ্ঠাদি বৈদ্ধেরা তাহার 
আজ্ঞাক্রমে আমুব্বেদে দ্রাক্ষিত হইয়া চিকিৎসক বৈছ্য হন। তীহা- 
দিগকে ভিষক্‌ বলা যায়। চিকিৎসা অধ্যাপনাদি তাহাদিগের প্রধান 
জীবিকা। 


ব্রাহ্গণাৎ বৈপ্যকন্ঠায়ামন্বষ্ঠো নাম জায়তে। 
তথা, অন্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্‌ ॥ 











ব্রাঙ্গণ হইতে বৈগ্ঠের কণ্ঠাতে অর্থাৎ অনুঢ়া বা পরোঢা বৈশ্য 
ছুহিতাতে মন্ষ্ঠের জন্স। ইহার জীবিকা চকিত্সার মধ্যে যেগুলি 
নিকৃষ্ট চিকিৎসাঞ্চাধ্য তাহাই । 

এই শ্লোকটা অন্বষ্ঠ সাধারণ সন্বন্ধে নয়, ইহ! কেবল কানান ও 
পরোঢা-জাত অন্বষ্ঠ সংবন্ধেঃ তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। শ্রেষ্ঠ 
অন্বষ্ঠ জাতি পংবন্ধে বপিতে হইলে মনু মুর্ধাতিবিক্তেরও উল্লেধ করি- 
তেন। মৃদ্ধাভিষিক্ত ও শ্রেষ্ট অন্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণ হওয়াতে মন্ধু ইহাদের 
কাহারও উল্লেখ করেন নাহ? কেবল প্রপঙ্গতঃ দ্যন্তরাজাত পুত্র বুঝা- 
ইবার নিমিত্ত ও মাতৃদোষদুষিঅ পুত্র বুধাইবার নিমিত্ত এই বচনটা 
বলিয়াছেন। এই কানীন অন্বষ্ঠাপপদেের বৃত্তিও শেষে সতের সহিত 
হীনবৃত্তি বঙ্িয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়ীছেন। মন্ু সকল প্রকার ব্রাহ্মণ 
বুঝাইলে বা যুর্ধাতিধিক্ত ও অন্বষ্ঠ ব্রাঙ্মণাদগকে ব্রাহ্মণ হইতে পৃথক্‌ 
বর্ণ বুঝাইলে তাহাদের স্বতন্ত্র উল্লেখ অবশ্তই ্বসংহিতার দশম অধ্যায়ে 
করিতেন। 


৪৩৮ বৈগ্য-ব্ণ-বিপির্ণয । 


শ্রেষ্ঠ অন্বষ্ঠ বিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্রকারেরাও এইরূপ বলিয়াছেন; 
যথা 
“বেদাজ্জাতো হি বৈগ্ভঃ শাদন্বষ্ঠো ব্রহ্গপুজকঃ ৮ শঙ্খ । 
অন্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের পুত্র। বেদে বিশিষ্ট জ্ঞানহেতুক ইহার নাম 
বৈদ্য হইয়াছে । “বেদাদ্‌ বেদজ্ঞানাৎ। যথা বেদবাচকত্রক্গশব্দাৎ 
ব্রাহ্মণশব্দো বৃযুৎ্পন্ন স্তথা বৈগ্যোহপি বেদশব্দাদিত্যর্থঃ।” শঙ্খটীকা । 
বেদহেতুক অর্থাৎ বেদজ্ঞানহেতুক, যেমন বেদবাচক ব্রহ্মন্‌ 
শব্দ হইতে ব্রাহ্মণ শব্দ ব্যুত্পন্ন হইয়াছে, সেইরূপ বৈগ্যশব্দও বেদ- 
শব হইতে বুযুত্পন্ন হইয়াছে । 
উঢ়া বৈশ্াতে ব্রাঙ্গণজাত পুন্রকে যে অন্বষ্ঠ বলা হইয়াছে, তাহ! 
যাজ্ঞবন্ধ্য ও মিতাক্ষরায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে । যাজ্জবন্ক্য-সংহিত1-বচন 
পূর্বে দেখাইয়াছি. এস্থলে মিতাক্ষরার বচন দেখাইতেছি। 
“বৈশ্যায়াং বিন্নায়ামন্ষ্ঠো নাম ভবতি। বিপ্রাদিতি সর্বত্র 
অন্ুবর্তৃতে”__মিতাক্ষরা । 
ত্রাঙ্গণ হইতে পরিণীতা বৈশ্ঠবর্ণীয়] পত্বীতে অন্বষ্ঠ নামে জাতি হয় ' 
“অব্বস্ত মৃত কল্পস্ত জনস্য স্থা স্থিতি বতঃ। 
সোহন্বষ্ঠঃ কথিতঃ। ইতি 
কে চিদ্বদস্ত্যতুল্যং রোগে তিষ্ঠত্যসৌ যত: । 
পিতৃবচ্চেক্ষতে রুগ্নং তেনান্বষ্ঠঃ স কীর্তিতঃ ॥ ইতি 
ব্রাহ্মণে। ব্রাঙ্গণে। জ্ঞানাৎ ক্ষত্রে! বীর্য চ্চ দৈহিকাতৎ। 
রাজ ভুবোহধিকারাচ্চ সোহম্বষ্ঠশ্চ চিকিৎসনাৎ ॥ ইতি 5 
_বঙ্গাণ্ড পুরাণ । 


আরও, 
ব্রহ্মা যুর্ধাভিযিক্তশ্চ টবছ্যঃ ক্ষভ্রবিশোহপি চ। 
অমী বড়,.হি দ্বিজা এষাং ষথাপূর্বঞ্চ গৌরবম্॥ হারীত। 
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এখানে অন্বষ্ট শব্দের পরিবর্তে বৈদ্যশব্দ আছে। অতএব অন্বষ্ঠ 
ও বৈদ্ভ একার্থবাচী। ইনি ব্রাক্মণবর্ণের মধ্যে জাতিতে তৃতায় 
শেণীর ব্রাহ্মণ । ইহার পরেই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের উক্তি আছে। 

এক্ষণে এই অন্বষ্ঠ শবের প্ররৃত অর্থকি? এই শব্দকি আর 
কোনও অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই? বৈদ্যর্দগের নাম কেন অন্বষ্ঠ হল, 
শহাই নিয়ে প্রদর্শন করিব । অন্বষ্ঠ শব্দটী প্রথমত একটী ব্যক্তি- 
বিশেষের উপাধি মাত্র ছিল। এই শবের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন 
মুনির তিন ভিন্ন একার মত আছে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে । উ'হা- 
দিগের প্রায় সকলেরই মতে অনষ্ঠেব অর্থ চিকিৎসক । চিকিৎসক- 
দিগের মধো বন্বস্তরিই অন্ঠান্ত উপাধির সঙ্ষে এই মাননীয় উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে তথ্যবসায়। উচ্চ নীচ সমস্ত শ্রেণীর লোকে- 
বলাই এই উপাধি পাইয়াছেন এবং অগ্াপি অন্বষ্ঠ নামে কথিত হইতে- 
ছেন। স্বতিশাস্ত্রে দায়ভাগাদি নির্ণয়ার্থ ইহাদিগকে সামান্যতঃ ত্রাহ্ম- 
ণোঢ়া ক্ষত্ধিয়ার পুভ্ব ও ব্রা্গণোঢ়ণ বৈপ্তার পুক্র বালয়া পৃথক নির্দেশ 
করিঞাছেন, কিন্তু জাবিকানিদ্দেশার্থ অন্বষ্ঠশন্দেই প্রতিপাদ্বন 
করিয়াছেন। এই অন্বষ্ঠঘন্ষে এ উশয় সম্প্রদায়ের চিকিৎসক 
ব্রাঙ্মণপুক্রগণকে বুঝায় ; তন্মধ্যে কু, কানীন, পৌনর্ভবাদি পুভ্রকে 
এ সম্প্রদায়ের অপসদ বল! হইয়াছে, ব্রাঙ্গণোঢা ব্রাহ্গণাত্বজারও কানীন, 
কুণ্ত, পৌনভব বা গোলকাদি পুত্রকেও এরূপ অপপদ বলা হইয়াছে। 
এই পুজরদিগের পুর্বোক ব্রাহ্মণোঢ়া বৈশ্তাপুজ্রের ন্যায় পিতৃদায়ে অংশ 
নাই। মন্তু বলিয়াছেন "ওরসক্ষেত্রঞজো পুকৌ পিতৃরিকৃথস্ত 
তাগিনৌ । দশাপবে তু ক্রমশো গোত্ররিক্থাংশ ভাগিনঃ ॥” মন্থু অনস্তর- 
নামা একাস্তরজ পুজ্রের উদাহরণস্বরূপ “ব্রাঙ্গণাদ্‌ বৈশ্য কন্ঠায়ামন্যষ্ঠো নাম 
জাঁয়তে” বলি? যে অন্বষ্ঠ বুঝাইয়াছেন, তাহা মাতৃদোষবিগহিত 
কানীন অন্বষ্ঠের উদাহরণ, এইজন্ স্বুবিবেচিত রূপেই এস্থলে কন্া- 
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শব প্রযুক্ত হইয়াছে । কুল্প-কতট্ট যাঁজ্ঞবন্থ্াদি-উত্ত ব্রাহ্মণ-পরিণীত 
বৈশ্যাজাীত ও ওরস ব্রাহ্গণপু্রের সহিত ইহার প্রভেদ না করিয়! 
নানা গগডগোল বাধাইয়াছেন ও অন্বষ্ঠ মাব্রকেই হেয় করিয়া তুলিয়া 
কথন থরতুরগবৎ শব্ণদি দ্বারা, কথন মাতাপিতা উভয়ের জাতিযুক্ত 
নুতন জাতি বলিয়া, কখনও বা! বর্ণসঙ্কর ব1 বর্ণহীন বলিয়া ধর্ম্শান্ত্রের 
ব্যাখ্যায় নান বিদ্রপ ও বিদ্বে-রসিকত! প্রক্কাশ করিয়াছেন এবং 
তাহার প্রমাণার্থ মহাভারতাদির চন স্বেচ্ছামত পরিবর্তিত করিষ' 
জনসমাজকে দেখাইযাছেন, কথন বা স্বযং বচন প্রস্তুত করিয়া 
দেবলাদি মহর্ষির নামে প্রমাণস্বরূপ অর্পণ করিয়াছেন । এ সকল 
আমরা পূর্বাধ্যায়েই প্রদর্শন করিয়াছি এবং এ কানীন অন্বষ্ঠগণও যে 
ব্রাহ্গণবর্ণমধো পরিগণিত. তাহাও প্রদর্শন করিয়াছি । স্তুবুদ্ধি শান্ত্রজ্ঞ 
ব্রাহ্ণগণ তাহ] বিবেচনা করিবেন, এখানে পুনকুল্লেখ অনাবশ্তক | 
এখানে মুর্দীভিষিক্ত ও অন্বষ্ঠ উভযেই বর্ণে ব্রাহ্মণ হইলেও আমরা এই 
মাত্র বলিতেছি যে. জাতি পরিচরার্থ কেবল একেরা আপনাদিগকে 
মুর্ধাভিষিক্ত ও অপরেরা অন্বষ্ঠ বলিতেন। কিন্তু রাজা হইলে 
উভয়েই মুদ্ধাভিষিক্ত। এইরূপে উভয়েরই 'চকিৎসাবৃত্তি ও উভয়েই 
চিকিৎসক হওরাতে কালক্রমে এ জাতিবিতেদও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 
সকলেই আপনাদিগকে বৈদ্ধ বলিয়া জানেন, কিন্তু কে ক্ষত্রিয়াপুজ 
মদ্ধাভিষিক্ত, কে বা বৈশ্ঠাপুত্র অন্বষ্ঠ, তাহা বাঁধ করি এখন কেহই 
জানেন না; আর কাহারাহ বা অপসদ, তাহাও কেহ জানেন না। 
তবে কর্মের দোষগুণে কোনও বংশ উচ্চ, কোনও বংশ মধ্যম,ও কোন 
কোনও বংশ নাচ হইয়াছেন। ইহাহ পুরুষানুব্রমে বিদ্িত হইয়। 
আসিতেছে । ধন্বস্তরি, মৌদৃগল্য, গার্গ্য, কাণ্ঠপ, কৌশিক, বাৎস্ঠ, 
শক্তি, প্রভৃতি খবিরা বৈদ্যবংশের মূলপুরুষ । এই খবির! যে ব্রহ্ধ- 
ক্ষত্িয়বংশসংভূত, ও ব্রঙ্গক্ষত্রাদি বংশের মল বলিয়া পুরাণে কথিত 
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হইয়াছেন, তাহারও বহুল প্রমাণ পুরাঁণা্দিতে পাওয়া যায়। কিন্তু 
এস্থলে সে সমস্ত প্রমাণ-সমেত বলা সুবিধা নহে, এজন্য আমরা 
প্রসিদ্ধ ছুই একটী মাত্র বংশের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি । অন্যান্য 
বংশের মল গোত্র ও প্রবর দৃষ্টি করিলেই জানা যাইবে এবং পুরাণেও 
তাহার বাস্তবিকতা অবগত হইতে পারিবেন। এন্থলে এটাও বল 
কর্তব্য যে, ব্রাহ্মণ-নামধারীদের মধ্যে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, 
যাহারা যে যুানর শিষ্য হয তাহাদের সেই যুনিই গোত্র হন ও 
ধাহারা তাহার পুর্ববন্তী গুরু, তাহারা প্রবর হন। এটা তাহাদের 
সম্পূর্ণ ভ্রম এবং বিদ্বিষ্ট ব্রাঙ্গণসন্প্রদায়ের রচিত ভ্রান্তবচনমুূলক কথা৷ 
যাত্র। গোত্র অর্থ যখন বংশের মূল মহাপুরুষ ও প্রবর অর্থ যখন 
& মূল পুরুষদিগের মধ্যে অতি বিখ্যাত মহাপুরুষ জানা যাইতেছে, 
এবং যখন কর্মান্ুসাবে বর্ণ হইত ইহাও জানা যাইতেছে, যখন চাতু- 
ববণ্য-মধ্যে ব্রাঙ্দাদি বৈধ ও অবৈধ আট প্রকার বিবাহ হিল-_ জানা 
যাইতেছে, যখন প্রত্যেক পুরাণেই দেখা যাইতেছে যে. এক এক জন 
ব্রাহ্মণ ব' ক্ষার্রয়াদি বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণাি চারি বর্ণেরুই পুক্র সকল উৎপন্ন 
হইয়াছেন, তখন এ ভ্রম তাহাদিগের হৃদয়ে কেনস্থান পাহতেছে? 
একে রই পুত্রের; কর্মমহেতুক ভিন্নবর্ণ হইয়াছেন ও এক বা ভিন্ন, বণে 
থাকিয়াও কুলীন বা অকুলীন হইয়াছেন; সুতরাং একই গোর্েে ও 
একট প্রবরে সকল বণের ও সকল জাতির কুলীন ও অকুলান দেখা 
যাইতেছে ; আমরা পুর্বে এ বিষয় বণিলেও এক্ষণে বিশেষ করিয়া এই 
গোক্ স*বন্ধীয় বিষয়টা সাধারণের স্ুখবোধার্থ হেতু ও দৃষ্টান্ত সহকারে 
ব্লিতেছি , এখন যে জাতির পুর যে হয়, সে সেই জাতীয় সেই 
বর্ণায় বলিয়াই গণ্য হই থাকে, কিন্তু পৃব্বে কর্মান্ুসারে ব্রাঙ্গণ- 
ক্ষত্রিয়াদি জাতি হইত, ইহা আমরা পুর্বে প্রমাণ সহকারে 
দেখাইয়াছি। তখন ব্রাঙ্গণ কর্ম ব্যতীত ব্রাহ্মণ, ক্ষঞ্িয়কম্ম বতীত 
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ক্ষত্রিয় বলিয়া কেহ গণ্য হইত না, ইহাও পূর্বে দেখাইয়াছি। এই 
সকল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে যাহার] সন্মানিত হইতেন, বর্ণের পরি- 
চয়ের সঙ্গে স্বায় কৌলীন্ত প্রদর্শনের নিমিত্ত তাহার! স্ব স্ব গোত্রের 
অর্থাৎ সন্মানিত পূর্বপুরুষগণের পরিচয় দিতেন। যে কুলে যত 
প্রধান প্রধান পুরুষ প্রদশিত হইত, সেই কুল তত সন্মানিত হইত। 
এইরূপে গোত্রের ও প্রবরের পরিচয় দেওগার প্রথ প্রবর্তিত হয়। 
কিন্তু প্রত্যেক গোত্রপুরুষ হইতে চারিবণীয় নানা জাতির 
উৎ্পান্ত হইয়াছে। তাহারা সকলেই সেই এক গোত্র-প্রবরাদির 
পব্রিচয় দিয়া থাকেন। অতএব এক গোত্রে এক প্রবরে ব্রাঙ্গণাদি 
ভিন্ন তিন্ন বর্ণের, জাতির, ও কুলীন ও অকুলীনের থাকা অসস্তাবিত 
নহে। ইহা] আশ্চর্যের বিষয়ও নহে । মনে করুন, খশিষ্ঠগোত্রীয় 
বশিলষ্ঠ-অব্রি-সান্কতি-প্রবরীয় কোনও ব্যক্তি নিষেধ সত্বেও কামবণাভূত 
হইয়া স্বগোত্রা বিবাহ কারলেন ও তাহাতে পুত্র উত্পাদন 
করিলেন। এক্ষণে এ নাবদ্ধ কম্মহেতুক এ ব্রাহ্ষণ “সমানগোক্র- 
প্রবরাং সমুদ্ধাহোপগম্য চ। ততস্তামু্পাগ্ভ চাগ্ডালং ব্রন্দণ্যাদেব 
হায়তে ॥৮ এই স্বৃতিবচন অনুসারে ব্রাহ্মণ্য হান হহয়। পতিত ও শুদ্র 
হইলেন, এবং তাহার উৎপাদত এ পুক্রও পতিত ও শূড্রাধম চাগডাল 
হইল। এখন দেখুন, এ চাগুালপুত্র কি পুর্বোক্ত পিতৃগোত্রপ্রবরীয় 
হইবে না? না, গোক্রপরিচয়ে তাহাদের পরিচয় দিবে না? 
ইহাতে কেবল কাদ্ুশ মহান্‌ বংশ হইতে কীদৃশ নীচের উতপন্তি 
হইয়াছে, কম্মের কি মাহাম্ম্যঃ ইহাই জানা যায়। শাস্ত্রে আছে, 
কোনও ব্রাহ্মণ বেদাদি অধ্যয়ন ও সৎকন্ম পারত্যাগ করিলে সে 
অবশ্থই শুভ্র হয়। এইরূপ কম্মদোষে পতিত ব্রাহ্গণপুক্র শু” হইয়াও কি 
পিতৃপুরুষের পরিচয় যথানামে দিবে না? না, সে প্রথা চলিত নাই? 
পিতৃপুরুষের] ব্রাঙ্গণ ছিলেন বলিয়া কি এ বেদত্যাগী শৃদ্রেরা আপনা- 
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দ্বিগকে ব্রাঙ্ষণ বলিয়৷ পরিচয় দিবে ও ব্রাহ্মণের পুজা পাইবে? যেমন 
একজন চাগাল অপর চাগালের পুরোহিত ও যাজক হয়, তেমনই 
এক শুদ্র অপর শুদ্রের পৌরোহিত্য বাযাঁজকত] করিলেই কি ব্রাহ্গণ 
বলিয়া গণ্য হয়, অথবা শদ্রহই কথিত হয়? অবপ্তই সে আপনাকে 
ব্রাঙ্ণণ বলিয়া পরিচয় দিলেও, বেদত্যাগ ও সদাচারত্যাগ-হেতুক 
তাহাকে শুদ্রহই বলা যাইবে; এবং তাহার গোত্র ও প্রবর পুরুষেরা 
যে অতি উচ্চ ও মহাপুজিত ব্রাঙ্গণ ছিলেন, তাহাও জানিতে হইবে। 
অতএব এরূপ শদ্দরাদির গোত্র প্রবর অর্থে যাহার! দীক্ষা গুরু মনে 
করেন, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত । বংশের পরিচয় দ্রতে কেহ দীক্ষাগুরুর 
পরিচয় দেন না। গোত্র ও প্রবণ অর্থে দাক্ষাগডরু ইহা কোনও 
শ'স্ক্রে লেখে না। তবে জাতিবিদ্বেষীদের স্বকপোলকক্সিত ভ্রান্ত 
বচনকে যদি শাস্ত্র বালয়৷ স্বীকার করা যা", তবেহ তাহাকে শাস্ত্র- 
বচন ধলা যায়। এই ব্রাহ্গণেরা এত হিংস্স্বভাব যে, গল্লের ব্যাপ্ত 
যেমন এক জলাশয়ে জলপায়ী মেষের জশপান সহ করিতে না পাবিয়। 
তাহার প্রাণসংহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, তেমনই ইহাবাও এক- 
গোত্রে উৎপন্ন শদ্রদের গোব্রোল্লেখ সা করিতে না পারিয়৷ এই বচন 
রচনা] করিয়াছিল। তাহার জানে না যে, তাহাদের ন্যায় তাহাদের 
পূর্বপুরুষভূত এ ব্রাহ্মণের শুদ্রযাজী ও শুদ্রের দীক্ষাগুরু ছিলেন না। 
যর্দ ছিলেন এ কথা বলেন, তবে উহাদের মতান্ুসারেই এ ব্রাহ্গণেরা 
পতিত এবং এ পতিত ব্রাহ্মণদের পুভ্রেরাও পতিত ও শূদ্র। তাহারা 
ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। অতএব দীষ্ধাগুরুরাই নিকুষ্ট জাতদের 
“গার বা পূর্বপুরুষ, এরপ ভ্রান্ত মত প্রচারি৩ করাও এ ব্রাঙ্গণন্মস্ 
বেদহানদেরই কনম্ম। এইজন্যই শাস্ত্রে বলে, কুপুভ্রেরা কেবল নিজেরাই 
পতিত হয় না,পিতৃপুরুষগণকেও পাতিত করে । কুলাঙ্গারের৷ স্বজাতির 
সম্মান বাঁড়াইতে যাইয়া তাহাদের পিতৃগণের গৌরবও নষ্ট করি- 
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তেছে!। একগোত্র ব্রাহ্গণ হইতে জাত পুজ্রেরা যে ভিন্ন ভিন্ন চারি 
বর্ণের হইয়াছেন, তাহা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা এখানে আবার স্মরণ 
করাইয়া দিতেছি ; যথা-- 
পুজ্রো দ্বুৎসমদস্তাপি শুনকো। যস্ত শৌনকাঃ। 
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্সৈব বৈত্ঠাঃ শ্রান্তথৈব চ ॥ 

ঘ্বৎসমদেরও শুনক নামে বিখ্যাত গোত্রখধষি হইতে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র সম্তানগণের উৎপত্তি হহয়াছিল। অতএব 
শৌনকগোত্রীয় হইলেই কেবল ব্রাঙ্গণ হয় না, ক্ষত্রিয়াদিও হয়। 
অতএব জানিতে হইবে, যে সকল ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈগ্ঠ বা শূদ্র শৌনক- 
গোত্রীয় বলিয়া পরিচয় দ্রিবে,তাহার। শুনক-নামক এ শুনি হইতে ক্রমে 
বিস্তৃত হইয়া আনয়াছে এবং কনম্মগুণে শিন্ন ভিন্ন বর্ণের হইয়াছে । 
কখন কথন কোন কোন প্রবরের বিতিন্নতাও দেখ! যায়। এজন্য 
সেখানে বুঝিতে হইবে যে, এ প্রবরু শোৌনক গোতেরই শাখান্তর | 
যেষন শুনকের বংশে ছই ভ্রাতার ছুই সন্তান ধারা চলিয়াছে, তন্মধ্যে 
এক ধারা একটা ভ্রাতার নাম ও অপর ধারা অপর ভ্রাতার নাম উচ্চা- 
রণ করিয়! প্রবর বলে। শুনক নামেও অনেক পুরুষ থাকিতে পারে, 
এজন্য উর বংশীয় উদ্ধতন বা অশস্তন বিখাত মহাপুরুষগণের নাম 
করিয়া! পারিচয় দিতে হয়। এস্বলে শুন সহিত এহ বিখ্যাত মহা 
পুরুষদিগকেই প্রবর বলা যার। বর অর্থ শ্রেষ্ঠ, প্রবর অর্থ অতি- 
শয়িতরূপে শ্রেষ্ঠ । এঞ্জন্য যেমন শুনকের পরিচয় দিতে ঘ্বতৎ্সমদের 
নাম করিতে হয়, তেমনই অন্যান্য গোত্রেরও পরিচয় দিতে বহু বহু 
প্রবরের না করিয়া কুলের পরিচয় দিতে হয়। এইরূপ ধন্বপ্তরি- 
সম্ত্ৃতেরাই ধন্বস্তরি-গোত্র । কিন্তু এই ধন্বস্তরির পুর্বে ও পরে ধন্বস্তরি 
নামে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি থাকিতে পারে। বৈদ্ভগণের কুলঙ্জী 
দেখিলেও ধনস্তরি নাষে কত বৈগ্ভ পাইবেন। এইজন্য এই বিখ্যাত 
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ধন্বস্তব্রিব পুর্ববস্তী ও পরবর্তী বড় বড় খবির নাম করিয়। এ ধন্বস্তরির 
পরিচয় সহকারে স্বীয় কুলের ওজ্জল্য দেখাইতে হয়। যেকুলে যত 
অধিক প্রবর, সেই কুল তত অধিক সন্মানিত। প্রায় পাচের অধিক 
প্রবরের নাম "কহ করিতে পারেন না। ধন্বস্তবধি গোত্রের প্রবর 
বলিতে, ধন্বস্তরি, অপসার, নৈধব, আঙ্গিরস ও বাহ্‌প্পতা এই পাঁচটী 
নাম করিতে হয়, অতএব ধন্বস্তরি গোত্রীয়দের এই পঞ্চ প্রবন্ু। 
ঘে ধন্বস্তরি সতাকালে আবিভূতি হইয়াছিলেন, তিনি আমাদের 
গোত্রভৃত, ইহার পিতার নাম অপসার, পিতামহের নাম নৈধব, 
প্রপিতামহের নাম বাহস্পত্য অর্থাৎ বৃহস্পতিবংশীয় ও তংপুর্ব্ব পুর্ব 
পুরুষের নাম আঙ্গিরস অর্থাৎ অঙ্গিরোবংশীম়্ । অঙ্গিরা ব্রহ্মার দ্বিতীয় 
পুল ক্টাহার আন পরিচয় দ্রিতে হয় না। ধনস্তরির সমযে জ্ঞাতি- 
বিভাগ ছিল না ইনিই চিকিৎসকগণের মধ্যে সর্বতাত ও অন্ষ্ঠ, 
পনস্তরি প্রভৃতি উপাধি পাইয়াছিলেন। অনন্তর দ্বাপবযুগে গুণহোত্র 
গায় দীর্ঘতপার পুজ্র দ্রিবোদ্রাসও ধন্বস্তরি এবং অন্বষ্ঠ উপাধি পাইয়া- 
ছুলেন। ব্রাহ্মণের পুজর ধন্বস্তরি টবশ্টকার্য্য উদ্ভিজ্জাদি পর্যবেক্ষণ 
ও তদীয় গুণাদি অন্বেষণ তৎপর হওয়াতে তিনি ব্রাহ্মণ বৃত্তির সহিত 
বৈশ্য বৃত্তিতে জন্মিলেন বলিয়া উদ্ভিজ্জ জ্ঞানলাভই জন্মলাভ, যেমন 
বেদজ্ঞান হেতুক দ্বিজপুভ্রদের দ্বিতীয় জন্মলাভ বলা যায়) অথবা 
'বপ্ত জাতার উত্ভিজ্জ জ্ঞানবতী কন্যাঁতে জন্মিয়া ছিলেন বলিয় তদনু- 
পারে ধ্ররূপে জাত আর আর বান্ধণ পুক্র্দগকেও তখন অন্বষ্ঠ বলা 
গৃহিত । ইইার! ব্রাঙ্গণ হইতে ভিন্ন হইতেন না। এইরপে পরে 
বেশ্যবর্ণীয়! ব্রাহ্মণঙ্জাতীয়া কন্ঠাকে বিবাহ করিলে তাহাতে উৎপন্ন 
খাঙ্ষণবর্ণের পুক্র৭ ব্রা্ণই হইতেন, অপর বণীষ্ব হইতেন না। এই 
নয়ম চিরকাল চাঁলয়া আসিয়াছিল। তাহাই আমরা পুব্র প্রদর্শন 
“রিয়। আসিয়াছি। পুক্বকালে জাতি বর্ণীয় কর্ম পরবস্তী কালের 


৪৪৬ বৈদ্যব্ণ-বিনির্ণয় | 


সায় বিভক্ত না হওরাতে দ্বিজাতিদের ইচ্ছান্ুসারে কর্ম গ্রহণ ছিল 
জাতিনিন্দিষ্ট ও জন্মান্ুসারে কার্য বিভক্ত না হওয়াতে কোনও 
দ্বিজাতীয় কন্মে কোনও কোনও দ্বিজাতীর অনধিকার ছিল না এবং 
তাদৃশ কর্ম গ্রহণে পতিত ও হইতে হইত না। বর্ণ ওঞ্াতিবিভাগে 
বণ ও জাতীয় কর্ম বিভক্ত হহলে পর আর পরস্পর কার্য্যে হস্তক্ষেপ 
হইত না। সকলেই স্ব স্বজাতি নিন্দিষ্ট কার্ষে/ থাকিতেন, না থাকিলে 
জাতিত্রংশাদি সামাজিক দণ্ড বা রাজদণড প্রাপ্ত হইতে হইত। ধন্বস্তরি 
গোত্রীয়ের সকলেই সেন দেবোপাধিক। এতদ্বতীত মৌদ্গল্য, 
কৃষ্ঠাত্রেয়, কৌশিক, আঙ্গিরস, শক্তি , আছ্য, ও বৈশ্বানব্র, গোক্রদের 
মধ্যে সেন দ্রেবোপাধিক্ও আছেন। মৌদৃগল্য গোত্রীয় দাসদিগের 
গোত্রপ্রবরেও এরূপ এক ব-শেরই ভিন্ন তিন্ন মহাপুরুষ ক্রমে তাহারা 
উৎপন্ন হইয়াছেন, দেখিবেন কেহ কাহারও দীক্ষাগ্ডরু বলিয়া তাহাৰ 
নাম গোত্রমধ্যে পঠিত হর না। যথা__ 

ব্রঙ্গার পুভ্র ভৃগু, ভূগুপুত্র চ্যবন, চবনের আরুণী নায়ী স্ত্রার 
5রু হইতে গর্বের উত্পত্তি হয়। এ ওর্ধের পুত্র খচীক, খচীকের 
পুজ জমদপ্রি, এই জমদপ্রির বৈপ্যান্ত্রীতে খাপ্রবৎ নামে এক পুত্র 
ছলেন। এই জন্ঠই তাহারা ওর্ধব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্্য আপ্র,বান্‌ 
বপিয়া পার৮য় দিয়া থাকেশ। কৌশিক বিশ্বামিভ্রের পুক্র দেবল, 
তৎপুভ্র অসিত, ও তৎপুভ্র শাগিল্য অতএব এ গোত্রেও কুশিক' 
বিশ্বামিত্র, দেবল, আদত ও শাগ্ডল্য এহ পঞ্চ প্রবর। গাগ্য 
গোত্রেরও উর্ধতন পুরুষ হইতে যথাক্রমে নামিলে অঙ্গি রা, বৃহস্পতি 
ভরদ্বাজ, গর্গ ও শিনি এই পঞ্চ প্রবর। অতএব গর্শ গোত্রীয়েরাও 
আত সম্মানিত বংশ | কাশ্তপ গোত্রীয়েরাও অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, 
নৈধব, অপসার ও কাশ্তপ এই পঞ্চ প্রবরে সম্মানিত কিন্তু কি 
নিমিত্ত ইহারা পূর্ব প্রবর দ্বয়ের নাম উচ্চারণ করেন না তাহা বল! 


বৈদ্য জাতির পরিচয় । 8৪৭ 


যারনা। কাশ্তপ দ্বাপর যুগে উৎপন্ন । ধন্বস্তরির অনেক পুরুষ 
ূর্ববর্তাীঁ। ইনি শুনহোত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাকে শৌন- 
হোত্রী, আষ্টিষেণ, কাশি, কাশীকাশ, কাণ্ঠ, কাশ্তক, কশ্তপ ও কাশ্তপ 
নামেও বলিয়াছেন । এই শুনহোত্রেরও বহুকাল পূর্বে অপ সার ও 
নৈথবের উৎপত্তি হয়। কাশ্তপ চিকিৎসক গণের মধ্যে অমানুষ 
ক্ষমত৷ পাইয়] মহামান্য হইলেও তিনি ধন্বস্তরির ন্যায় সন্মান প্রাপ্ত 
হন নাই | কিন্ত ধন্বস্তরির হ্যায় ইনি স্বয়ং বিখ্যাত । ইহার অব্যবহিত 
কোনও পূর্বপুরুষ তাশ বিখ্যাত ছিলেন না, এজন্য অনেক দুরবর্তা 
দুই পুরুষের পরিচয় ইহাব'বংশীষের! দিয়া থাকেন। এই কারণেই 
ইহারা ধন্বস্তরি গোত্রীয়দের সমান সন্মানিত হন নাই । শক্তিগোত্রেও 
তিন প্রবর যথা বশিষ্ঠ, তৎপুক্র শক্তি,ও তৎপুত্র পরাশর। বশিষ্ঠ 
নামে সাত জন গোত্রমূল আছেন, তন্মধো এই বশিষ্ঠই মিত্রাবরুণের 
পুত্র । ইহাকেই ব্রঙ্গার মানসপুভ্র বল! হইয়াছে । ইনিই বৈদ্ধ 
বলিয়া খ্যাতাপন্ন । এতত্তিনন জমদপ্রির পুক্র ওর্ব ও ওর্ধষের এক 
পুজের নাম বশিষ্ঠ ছিল। ইহারা জমদগ্নি গোত্রীন ব্রাহ্মণ বলিয়া 
এক্ষণে পরিচিত হইতেছেন । তৃতীয় বশিষ্ঠের উৎপত্তি অঙ্গিরার বংশে । 
ইহার! অঙ্গিরা, বৃহস্পতি ও বশিষ্ঠ এই তিন প্রবরের নাম করেন 
এবং ব্রাঙ্ণ বলিয়া পরিচিত চতুর্থ বশিষ্ঠও এই বংশে ইহাদের 
গোত্রপুরুষের নাম গোতম ৷ ইহারাও ব্রাহ্মণ । পঞ্চম বশিষ্ঠের পুত্র 
অভ্রি, তৎপুত্র সাস্কৃতি ইহার! বশিষ্ঠ গোত্রীয় ব্রাঙ্গণ বলিয়া পরিচিত । 
ষ্ঠ বশিষ্ঠ কাত্যায়ণ গোত্রীয় যথা, অব্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ, কাত্যায়ণ। 
সপ্তম বশিষ্ঠ অনাবৃকাক্ষ গোত্রীর় যথা গার্গ্য, গোতমঃ বশিষ্ঠ। 
এই প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন বশিষ্ঠ গোত্রে পরিচিতেরা আপনার্দিগকে 
ব্রাহ্ষণ বলিতেছেন, কিন্তু বৈদ্য প্রধান বশিষ্ঠের বংশজাত ও শক্তি, 
গোত্র বলিয়া বিদ্দিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে কতকগুলিকে ব্রাহ্মণ বলিতেছেন 


৪8৪৮ বৈদ্া-বর্ণ-বিনির্ণয় | 


এবং কতকগুলিকে বৈদ্ভ বলিয়াও ব্রাঙ্গণ 'বলিতেছেন না, ইহ! কি 
প্রকারে সম্ভব হয়? এখনও কি বলিবেন নাবে, উহারা কন্ধ্ান্ুসারে 
বর্ণতেদ পাইয়াছে? কলির ধর্মশান্ত্র পরাশরও ত বলিয়াছেন “কণো। 
পততি কন্মণা 1” কর্মদোষে কপিতে পতিত হয়। যদি কন্ান্ুসারে 
বণভেদ আনতে হয় তবে একবার আনিবেন ও একবার আনিবেন 
নাকেন? এমন কি কোনও বিশিষ্ট শান্তর বচন আছে যাহাতে 
বেদাদিত্যাগে বেছ্ভ ব্রাহ্গণেরহ বরশভ্রংশ হয় ব্রাঙ্গণ ব্রাঙ্গণের হয় না? 
আমরা এ পর্যন্ত তাদশ কোনও শাস্ত্র দেখিনসাত। যদি ব্রাঙ্গণ 
ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেহও তাদুশ শান্তর দেখিয়। থাকেন তবে অনুগ্রহ 
করিয়া জানাইবেন। এক্ষণে, যে মহাপুরুষের অন্বষ্ঠ উপাধিলাভ প্রথম 
হইয়াছল সেই মহাপুরুষ কে, তাহার খিষয়ে কি কি জানা যাইতে 
পারে, তাহাহ এক্ষণে লিখিতেছি ! সেহ অন্বষ্ঠ সশ্যযুগের অপারজ্ঞাত 
কোন্‌ সুদূর সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার নির্ণয় কর! বড 
সুকঠিন। কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে যখন অক্ষরাদিন 
স্ষ্টি হয় নাই, লিখিবার কোনও উপায় ছিল না, যখন শান্ত্রা 
বিবরণাদি পছ্ে প্রথিত করিয়া কথস্থ রাখিতে হইত ও এ অধিগত 
বিদ্যা শিষ্তপরম্পরায় মুখস্থ করাইয়! প্রচার করিতে হইত, যখন 
্রতিহাসিক ঘটনা সকল কেবল কবিকল্পনাক্রমে চিত্রিত হহয়। কষ্টে 
আলিখিত হইত, সেই সময়েই এই প্রথম অন্বষ্ঠের উৎপত্তি হইয়াছিল 
মহাভারতের সাগর মথনবত্তান্তে অতল সাগর হইতে যে অমুতে 
সহিত ধন্বস্তরির আবির্ভাব বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় তাহাই ওষধের 
সহিত প্রথম অন্বষ্ঠ বা টবের উৎপত্তি । এ ধনস্তরিই ব্রহ্ম কর্তৃক 
প্রথম অন্বষ্ঠ নামে অভিহিত হন এবং তিনিই ইতঃপুর্বে অন্যের 
অপ্রাপ্ত এই' উপাধি' প্রথম প্রাপ্ত হন। তাহার পর দ্বাপরের 
হ্বিতীয়াংশে সুহোত্র” বংশীয় দ্িধোপধাস আবার এই উপাধি পাইয়া 


বৈদ্য-জাঁতির পরিচয় । ৪৪৯ 


ছিলেন। ইহীর পূর্বে ব্রহ্মার পুক্রদ্িগের মধ্যে কেবল বশিষ্ঠ, 
অঙ্গিরা, বা অথর্ব এবং অঙ্গিরার পুক্র স্বয়ং বৃহস্পতি এই বৈদ্য 
উপাধি পাইয়াছিলেন, কিন্তু অন্বষ্ঠ বা ধন্বস্তরি এ উপাধি পান নাই 
অসুরগুরু শুক্রাচার্য মৃতসঞ্জীবনী বিদ্ভা পাইয়াছিলেন পরে বুহস্পতিও 
তাহা অধিগত হইঈয়াছিলেন কিন্তু এ উপাধি ধান্ণ করেন নাই। 
বৃহস্পতি পুক্র শরদ্বাজ বিনি ধন্বস্তারর এই শাস্ত্রে গুরু ছিলেন তিনিও 
এই অন্য ছুলভ উপাঁধ পাইতে পারেন নাই । এহ নাবায়ণাংশ 
সম্ভৃত ধন্বস্তরি বাতিরেকে এরূপ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত ইতিপূর্বে আর 
কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাহ। এই জন্যত ঠহাব জন্মবৃত্তাস্তাদি 
অলোৌকিকরূপে নানা পুরাণে কান্তিত হইয়াছে এব* কোথাও ইনি 
নারায়ণের অংশ, কোথায় বা পুর্ণ নারায়ণ থলিয়। কাথত হইয়াছেন 
এবং অগ্যাপি আধ্যঙ্জগতে প্রত্/হ অন্ঠান্তঠ দেবদেবার সহিত পুজিত 
হইয়া থাকেন। [দ্জগণের [নত্যকত্তব্য বেগ্ধদেশ পুঞ্জা বাঁলয়া যে 
পুজা কথিত আছে, তাহাতেহ হনি [দ্বঞ্জাতি কর্তৃক নত্য-পুজনীয় 
বলিয়া! কথিত আছেন । মহাভারতে, হরিবংশের ২৯ অধ্যায়ে, গরুড় 
পুরাণে, বিঞু। পুরাণে ও ব্রহ্ধাণ্ড পুরাণের কাণামাহাত্্যে ধন্বস্তারি সম্বন্ধে 
লিখিত আছে, তাহা অতি কোৌতুহলঙজ্জনক। বৃত্তান্ত সংবন্ধে এ 
সকল গ্রন্থ প্রায়ই তুল্য ও একমত । তবে শেষোক্ত গ্রন্থের রচনা 
অপেক্ষাকৃত প্রাপ্রল ও প্রসাদ গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহাতে জ্ঞাতব্য 
অনেক অর্থ স্ুুপরিক্ষট ব্যক্ত করিতেছে, অতএব তাহাই এস্থলে 
সাধারণের দর্শনার্থ উদ্ধার কিতেছি। বিজ্ঞ মহাশয়ের অবলোকন 
করুন। 

জনমেজয় উবাচ । 

শ্ররতো হয়ং বহুশে। বন্বস্তরিঃ ক্ষাত্রকুলেহভবদ্খ। 
পুজিতশ্চাভবদ্‌ বিটপ্র নহৃমূলা জনক্রতিঃ। 


8৫০ বৈগ্থ-বণ্ণর্বনিরয় । 


পুরা1-জাতিবিভাগশ্চেন্নাসীৎ কম্মাদ্দিতি শ্রুতিঃ | 
তন্মে বহি মহাভাগ ঘোরসংশয়তগ্নম্‌ ॥ 
বৈশম্পায়ন উবাচ। 
প্রজানাং মানবীয়ানাং ব্রহ্মাপত্যতয়া নৃপ। 
ব্রাহ্মণত্বং পুনশ্চৈষাং জ্ঞানাচার বিভেদতঃ ॥ 
বিভিন্নত্বমভূৎ্ কালে সব্ধবলোকহিতং হিতৎ্ । 
অথোত্পন্রাঃ পরন্মিন যে কালে পিতৃগণোদয়ম্‌। 
বিদিৎসবঃ পরং জ্ঞানং লেভিরে মুনিসত্তমাঃ ॥ 
তেষাং যদ্চচনং শ্রুত্যাং তদেবাত্র নিগগ্যতে। 
সমাহিতমনা রাজন্‌ শৃণু গুহাতমং পরম্‌ ॥ 
সী সং সা ণ 
বিবর্ণবদদন। দেবী মহাদে বমভাষত | 
নেহ বত্স্তাম্যহং দেব নয় মাং স্বনিবেশনম্‌ ॥ 
অথ তাং দয়িতাং জ্ঞাত্বা কাশীবাসাভিলাধিণীম্‌ । 
ভূতেশঃ শ্লক্ষয়া বাচ। প্রত্যুবাচাথ পার্বতীম্‌ ॥ 
মহাদেব উবাচ । 
ভাগঃ স্থানং ময় দত্তং যথা পুর্বপ্রতি শ্রুতর্ম । 
চিকিৎসা চাধিপত্যঞ্চ কাশ্যাং ধন্বস্তরেঃ স্বয়ম্‌ ॥ 
স কথং পুনরাদাস্যে দ্তং প্রাকৃতবৎ প্রিয়ে। 
কৈলাসসিখরং রম্যং নয়ামি ত্বাং ষদীচ্ফসি ॥ 
পার্বত্যুবাচ। রি 
_. ইত্যুক্তা পার্বতী প্রাহ কথং নাথ কদ'পি বা। 
ব্রলোক্য ছুল ভ] চাসাব্মরালয় সন্তিভ1 ॥ 
পুরী বারাণসী তস্মৈ চিকিৎসা চ গুরুক্রিয়। । 
দত্তা তদৃব্রহি মেহছ্ভ ত্বং মহৎ কৌতুহলং হিমে ॥ 


বৈদ্য-জাতির পরিচয় । ৬৫১ 
মহাদেব উবাচ । 


শৃণু দেবিএপ্রবক্ষ্যামি সর্বমেতৎ সমাসতঃ। 

যদ] যম্মান্ময়। দত্তমন্তষ্ঠায চিকিৎসনম্‌ ॥ 

আধিপত্যঞ্চ দেশেহস্মিন্‌ দেবানামপি বাঞ্িতে ॥ 

মথ্যমানেহর্ণবে দেব দেবাসুরগণৈঃ পুরা | 

আবিরাসীদয়ং দেবে ধন্বস্তরিরিহ শ্রিয়। ॥ 

প্রোবাচ চ হৃধীকেশ বৃত্তি মে বিশ্বপালনীম্‌। 

বহি নাথ কিমর্থ] মে হৃষ্টিঃ কিং সাধয়ামি তে ॥ 

অন্বষ্ঠোহহং পিতঃ স্থানং যজ্জভাগং তথাদ্দিশ। 

বিন! তদ্দবনীস্থানাং প্রতিষ্ঠ। নহি বি্যতে ॥ 

এবমুক্তস্ততত্তেন প্রত্যবেচমহং পুনঃ । 

ন শক্তোহস্মি যথাহং তে সৎকর্ত,ং ভুবি সাম্প্রতম্‌ ॥ 

কতো যজ্ঞবিভাগঃ প্রাগ. যজ্জিয়ৈরমরৈরয়ম্‌। 

দেবেবু বিনিযুক্তঞ্চ বিধিহোত্রং যহধিতিঃ। 

অর্বাগ ভূতোহপি দেবানাং পুত্র স্বমপি মে প্ররিয়ঃ। 

যজ্ঞশেষে৷ ন শক্যন্তে ভাগঃ কর্ত মথাধুন। ॥ 
_ব্রহ্মবিপ্রকুলে তিষ্ঠননাচরন্‌ ব্রাহ্মণৈঃ সহ। 

কুরু কার্ম্যং হি দেবানাং নৃণাঞ্চ কুরু রক্ষণম্‌ ॥ 

ম্বিতীয়ে ত্বাপরে জন্ম যদ তে সম্ভবিষ্যতি। 

তদ] ভাগং যথাযোগাং স্থানং চাহং করোমি তে ॥ 

ইতি প্রতিশ্রবে। ধৰ্বস্তরয়ে মত্কৃতঃ পুর! । 

সচ ধন্বস্তরির্জাতঃ কাশ্তাং দীর্ঘতপঃসুতঃ ॥ 

তন্বৈ দত্বায়ুষে! বেদং মম দীর্ঘতপঃ ফলম্‌ : 

পুরীং বারাণসীঞ্চেবাগচ্ছং হৈমবতং বনম্‌ ॥ 


৪৫২ বৈদ্-বর্ণ-বিনির্য় । 


সিস্ক্ষা। মে পুননণসীদ্‌ ধ্যাননির্মগ্রচেতস্ঃ | 
স্বপ্ন তু বিশ্বমাক্রাহং পুনরেবংবিধঃ কৃতঃ ॥ 
প্রকতিস্ত্রং পরারাধ্য। প্রজাস্থ স্েহবৎসল!। 
ত্বয়ৈব বিনিযুক্তোহহং প্রজার্থে পরমেশ্বরি ॥ 
এবমুক্তা মহেশেন ধ্যানভ্তিমিতলোচন]।। 
ত্যক্ত 1 বারাণসীবাসমানসং পুনরব্রবীৎ ॥ 


পার্বতী উবাচ । 
তিষ্ঠত্বেষ মহাভাগে। ধ্স্তবিবিহৈব তৎ। 


যতকৃতং ভবত। নাথ কঃ কুর্ষ্যাত্বা তদন্যথ ॥ 
জনমেজয় উবাচ । 

জাতঃ ক্ষব্রকুলে দেবে ধন্বস্তরিরিতি শ্রুতঃ | 

ব্রাহ্মণত্বং কথং প্রাপ বৈশস্তাগর্ভসমুদভবঃ ॥ 

কথং বাহম্বষ্ঠ ইত্যুক্তঃ কুতো বেদমধীতবান্‌। 

সর্বং তত কথয়াম্মীকং মহৎ কৌতুহলং হি নঃ॥ 


বৈশম্পায়ন উবাচ । 
আষ্টিষেণে। হি কাশেয় স্তপস1! মহত] নৃপঃ। 


ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবান্‌ পৃর্ব্বং তস্য দীর্ঘতপাঃ সুতঃ। 
ধন্বন্তরিঃ সুতন্তস্য দীর্ঘস্ত তপসঃ ফলম্‌। 
ধরায়ামমৃতং যেনোপনীতং স্বেন জন্মন। ॥ 
অণিমাদিযু সংসিদ্ধি গর্তস্থস্তাপি তস্য চ। 
আ'সীঘিষ্ুবরাদ্‌ ধন্বস্তরে রডুতকম্মণঃ ॥ 

মানুষেণ শরীরেপ দেবত্বং প্রাপ দুল ভম্‌। 

কিং পুনব্রাক্ষকং তেজে। ব্রহ্ম যন্য হৃদি স্থিতম্‌ ॥ 
তথাপি লৌকিকাদ্বম্মাৎ ভরঘ্বাভাদধীতবান্‌। 
সাঙ্গাংস্তাং শতুরে বেদানাসমুব্বেদসমন্িতান্‌॥ 


বৈদ্য-জাতির পরিচয় । ৪৫৩ 


আযম্র্বেদঞ্চ মতিমানষ্টধা সংবিতজ্য চ। 
অবাপ পরমাং খাতিং প্রতিষ্ঠাঞ্চ গরীয়সীম্‌ ॥ 
মন্ত্রৈব্রতৈর্জপৈরহোমৈশ্চরুতিস্তং দ্বিজাতয়ঃ। 
ষজস্তি দেববদ্‌ ধৰস্তরিঞ্চামৃতসম্ভবম্‌ ॥ 
ধনো রোগিণো বোগাং শুরস্তি শ্ম প্রভাবতঃ। 
তেন ধন্বস্তরিঃ খ্যাতে৷ জগত্যাং স্থমহাযশাঃ ॥ 
সোহসে ধনস্তরিঃ খ্যাতে। যথাহমঘষ্ঠেতি সংজ্জয়া। 
তদহং কথয়িয্যামি ঘথ। মুনিগণোদিতম্‌ ॥ 
অন্বস্য মুতকল্পস্য জনস্য স্থা স্থিতির্ঁতঃ। 
সোহম্বষ্ঠঃ কথিতে। ধন্বস্তরিরিত্যেব সংজ্ঞয়া ॥ 
কেচিদ্বদস্ত্যত্বতুল্যং রোগে তিষ্ঠত্যসেৌ যত: । 
পিতৃবচ্চেক্ষতে রুণ্রং তেনাম্বন্ঠঃ স কীত্তিতঃ ॥ 
অন্বেন জগতঃ কাশ্ঠাং স্থা স্থিতিশ্চাস্ত যত্ততঃ | 
অন্বষ্ঠো কথিতো৷ হোষ ধন্স্তরি রিদম্পরে ॥ 
গু সু সং 
জনমেজয় উবাচ। 
যদ্দি ব্রাহ্মণপুক্রোহসৌ ধন্বস্তর্িরিহাভবছ্ 
কথং ক্ষত্র ইতি প্রোক্ত: কাশিরাজঃ কথং হু সঃ॥ 
কথং ব৷ ব্রাহ্মণৈঃ পুণ্যেরুপজুষ্টঃ স কাশিরাট_। 
বেদমন্ত্রগ্রহার্থং হি তন্মে ব্ুহি সমাসতঃ ॥ 
বৈশম্পায়ন উবাচ । 
নাসীজ্জীতিবিভাগে। হি পুরা রাজন্‌ যথাধুন। 
এক এব তদা বর্ধে। ব্রাঙ্ে। ব্রহ্মসমুদ্ভবঃ ॥ 
ব্রাহ্মী তু ব্রহ্গণো। ভাঁষা যয়া ব্রহ্ম নিগছ্যতে । 
ব্রহ্মণ। সৈব তস্তাসীদ্‌ গম্ভীরললিতো জ্বল ॥ 


৪৫৪ 


বৈদ্য-বণণ-বিণিরয় । 


আচারতো। ন জাতিত্বং পৃথকৃত্বেহপি পরস্পরম্‌ । 
তন্যাজ্াতিঃ কথং তশ্য নির্ণেয়া শাৎ বথাধুনা ॥ 
অধুনা জাতিবিজ্ৈহি জাতিবিজ্ঞানতৎপরৈঃ । 
যুনিভিঃ প্রাক্তনাধ্যাণাং জাতিরন্িষ্যতে শুভা ॥ 
কেচিদ্বদস্তি তং বিপ্রং কেচিৎ ক্ষব্রমথাপরে । 
অন্বষ্ঠঃ কথিতশ্চান্তৈঃ স সর্ব স্তা ন নাহতি ॥ 
ব্রাহ্গণে ব্রহ্মণো জ্ঞানাৎ ক্ষত্রো বীর্্যাচ্চ দৈহিকাৎ। 
রাজা ভুবোইধিকারাচ্চ সোহম্বষ্ঠশ্চ চিকিৎসনাৎ ॥ 
ভিষত্যসৌ যত রোগাং স্তেনাসৌ ভিষগুচ্যতে | 
বিচ্ভানাং স সমগ্রাণাং ধারণান্স, তজীবনাৎ ॥ 
অথর্বসহিতানাঞ্চ স বৈগ্ভ ইতি কথ্যতে। 
কাশিরাট্‌ কথিতশ্চৈব স কাশিকুলরপ্রনাৎ। 
কেচিদ্বদন্তি কাগ্ঠাং স রাজা সীচ্ছিবসংশ্রয়াৎ | 
চিকিৎ্সাজ্ঞানতঃ কাশীং লেভে যত পরমেশ্বরাৎ ॥ 
দ্রিবোদাসশ্চ স প্রোক্তঃ ন্বর্গদানং যতোহর্হতি | 
স্বশঘাত্যাগতো! যম্মাল্লো কসংস্থিতিহেতবে ॥ 
অমুতেনোদয়স্তস্তামৃতং তস্য চ ভেবজং । 
তল্মায়াচার্য্যতে যো২সাবমৃতাচার্ধয উচাতে ॥ 
ইত্যেবং বহুনামানি প্রাপ পন্স্তবি নৃপঃ | 
জগত্যন্ুুপম। কীতিস্তস্যাসীপ্রাজসত্তম ॥ 

বতোহস্ত হি পিতুনণম দেবে দীর্ঘতপাঃ শ্রুতঃ | 
তেন স ব্রাহ্মণত্বেন বিদিতে। ধরণীতলে ॥ 
ওবধীনামশেষাণাং গুণজ্ঞা জননী যতঃ। 

তেন বৈশ্যাসমুদ্‌্ভূতে। ত্রহ্গপুত্রঃ স উচ্যতে ॥ 


তাঁৎপর্ধ্যার্থ।--“সাগরমস্থনকালে ধৰস্তরি অমৃতের সহিত উখিত 
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হইয়। জলস্থিত অবস্থাতেই নারায়ণকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “হে প্রো ! 
কি নিমিত্ত আমার সৃষ্টি করিলেন বলুন, আমি এই ক্ষণেই তাহা সাধন 
করিব। কিন্তু হে পিতঃ! আমি অনষ্ঠ হইয়া আছি, সমাজে আমার 
স্থান ও সমাজকার্য্য আমার ভাগ কিরূপঃ তাহ! আদেশ করুন; ষে 
হেতু তাহা ব্যতিরেকে মর্ভাগণের প্রতিষ্ঠা হয় না।” নারায়ণ কহিলেন, 
"বৎস, এক্ষণে আমি তোমার যথাযোগ্য পদ ও বৃত্িদ্ধারা সৎকার 
করিতে পারিতেছি না। কারণ, অমরগণ ইতিপূর্বেই সেই যজ্ঞ 
আরম্ভ করিয়া সকলেই যথাযোগ্য স্থান লইয় স্ব স্ব উপযুক্ত কাধ্য 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । দেবদিগের ধাহাকে যাহ দরবার, মহষিগণ 
তাহাদিগকে দিয় ফেলিয়াছেন। হে প্রিয়পুত্র! তুমি তাহাদিগের পশ্চাৎ 
উদ্ভূত হইয়াছ। তোমাকে এখন যজ্ঞাবশিষ্ট কি প্রকারে দিই? তুমি 
এখন ব্রাহ্মণ বিপ্রকুলে ব্রাহ্গণদিগের সহিত সদৃশ আচার ব্যবহার 
করিয়া থাক এবং ব্রাঙ্গদ ও সাধারণ প্রজাগণের রক্ষা কর। 
অনন্তর যখন দ্বাপরেরু দ্বিতীয়তাগে তোমার জন্ম হইবে, তখন 
তোমার উপযুক্ত বজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট করিয়া দিব। অনন্তর দ্বাপরের 
দ্বিতীয়াংশে সুহোত্রবংশীয় সমস্তদ্বিজগুণসমন্বিত দীর্ঘতপানাষক 
এক মহাপুরুষের ওরসে ধন্বন্তরির জন্ম হয়। ধন্বস্তরি নারায়ণের 
কুপায় আম্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ভী ও দণ্ড নীতি এই সমগ্র চতুর্বিষ্তা 
শিক্ষার পর অথর্ব মুনির শিক্ষিত শান্তিক-পৌঁষ্টিক-সমন্বিত সমগ্র 
আমুর্বেদও অল্প দ্রিনের মধ্যে শিক্ষা করিলেন এবং তাহারই কুপায় 
পুণ্যতম পুরী কাশীর রাজা হইলেন। আমঘুর্ষেদ ইহার এরূপ 
আয়ত্ত হইয়াছিল এবং ওষধাদ্দির গুণ-জ্ঞান ও প্রয়োগ এরূপ 
অলোকিক ছিল যে, তাহার প্রদত্ত বধ ও অমুতে কোনও বিশেষ 
ছিল ন1। মৃতপ্রায় ব/ক্তিও তাহার ওধধে পুনজ্জীবিত-হইত । তাহার 
এই সকল গুণে ব্রাঙ্গণাদি সমস্ত দ্বিজাতি তাহাকে নারায়ণাংশ জ্ঞানে 
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পুজা করিতেন। এখনও আর্ষ্যের! নিত্য যজ্ঞ, চরুতে, হোমে, জপে ও- 
মন্ত্রে তাহার পূজা করিয়] থাকেন। ধন্বস্তরির প্রকৃত নাম দ্িবোদাস। 
ধন্বাকে অর্থাৎ নিধনপ্রাপ্তকেও তিনি তরাইতেন বলিয়! লোকে তীহাকে. 
ধন্বস্তবি উপাধি দিয়াছিল। এই কারণে ইহাকে অন্বষ্ঠও বলিত; 
কিন্তু তহ্িবয়ে নান মুনির নানা মত। কেহ বলেন অন্য ধাতু 
গমনার্থক । এই অন্ব ধাতু হইতে উৎপন্ন অন্ব শবের অর্থ গতপ্রায় 
অর্থাৎ মৃতপ্রায়। স্থা অর্থ স্থিতি অর্থাৎ রুক্ষা। এখন অন্বের স্থা 
ইছা হইতে হয় বলিয়া ধন্বস্তরিকে লোকে অন্বষ্ঠবলে। কেহ বলেন, 
অন্ব শব্দে পিতাকে বুঝায় ওস্থ অর্থে যে থাকে । অতএব ইনি 
রোগীর পিতার নায় থাকিয়া তাহাকে রক্ষা করেন বলিয়৷ ইহাকে 
অন্বষ্ঠ বলিত। কেহ বলেন জগতের অন্ব পিতা হইতে ইহার 
কাশীতে স্থা অর্থাৎ স্থিতি হইয়াছিল, (সইঙ্ছন্য ইহাকে অন্বষ্ঠ 
বলিতেন। পাণিনি-স্যত্রান্থলারে অন্ধ শবের পরস্থিত স্থা ধাতুর 
স স্থানে ষ-এবং ধ স্থানে ঠ হয়,স্থা ধাতুর আকার লোপ হয়। ) 
পূর্বকালে, এক্ষণকার ন্যায় অর্থাৎ গ্রন্থকারের সময়ে যেরপ ছিল, 
সেরূপ জাতিবিভাগ ছিল না। পুরাঁকালে এদেশে ব্রাহ্গণ নামে 
একমাত্র বর্ণ ছিল। এ ব্রাহ্ষণ ব৷ ব্রহ্গজাতি যে 'ভাষায় বেদ 
বলিয়ান্ছলেন, গম্ভীর, ললিত ও শক্তি-সামর্থ্য হুচক সেই ভাষাকে 
তাহাদের জাতিনামানুপারে ব্রাঙ্গী বলিত। তখন ব্যবসায়ে পরস্পর 
ভিন্ন হইলেও তন্নিবন্ধন জাতিভেদ ছিল না। ম্মুতরাং এখন 
লোকেরা যেমন ব্রান্গণক্ষত্রিয়াদি বলিয়। বিভিন্ন জাতিরূপে জাত হয়, 
তথন সেরূপ হইত না, তবে একই বর্ণের মধ্যে কেহ ব্রাহ্ণকর্্া, 
কেহ ক্ষত্রিয়কর্শ্ঈ/ ও কেহ বৈশ্যকর্শ এবং কেহ বা ব্রতহীন বলিয়া 
বিদিত হইতেন। তাহা ব্যক্তিগত কর্মনাম মাত্র। ব্রাহ্মণের 
পুত্র বলিয়া কাহাকে ব্রাঙ্ণই হইতে হইবে ক্ষত্রিয়ের পুক্র বলিয়া 
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কাহাকে ক্ষত্রিয়ই হইতে হইবে, এরূপ নিয়ম ছিল না। ষে 
যে কর্ম অবলম্বন করিত, তাহার তদন্ুসারেই কর্মনাম হইত । 
স্থতরাং সেকালে কাহারও পিতার কর্ম দর্শনে পুত্রের ধর্ম অন্থমান 
কর। যাইত না। আুতরাং এক্ষণকার ন্যায় (গ্রন্থকারের কালের 
হ্যায়) পিতৃবর্ণান্ুসারে পুত্রের বর্ণ বলা যাইত না। ফল, কর্দান্ুসারে 
বর্ণবিভাগ না হওয়াতেই তদানীং বর্ভেদের উক্তিমাত্রও ছিল ন!। 
কিন্ত এখনকার কালে বর্ণভেদ থাকাতে তাদৃশসংস্কারাপন্ন মুনিগণ 
স্বভাবতঃই পূর্বতন আরব্যগণের বর্ণ জানিতে ইচ্ছ! করিয়া] থাকেন। 
সেইজন্যই ইনদানীস্তন যুনিগণের মধ্যে কেহ তাহাকে ব্রাদ্ষণ, কেহ 
ক্ষত্রিয়, কেহ বা অন্বষ্ঠ বলিয়া! থাকেন। বস্ততঃও এবনকার অবস্থা 
বিবেচনা করিলে তিনি যে এ তিনজাতীয় বলিয়াই গণ্য হইতে 
ন। পারেন, এমন নয়। তাহার বেদজ্ঞান ও পরব্রহ্মজ্জান হেতুক তিনি 
ব্রাহ্মণ ছিলেন। দৈহিক বল বিক্রমাদি দ্বার প্রজা! রক্ষণ হেতুক 
ক্ষত্রিয়, রাজ্যে অধিকার হেতুক রাজা ও চিকিৎসা হেতুক অন্বষ্ঠ 
ছিলেন, ইহ! কেন না বলা যাইবে? তাহার উর্ধতন কোন পুরুষের 
নাম কাশি ছিল, সেই কাশিকুলকে উজ্জল বা শোভিত করিয়া- 
ছিলেন বলিয়। তাহাকে লোকে কাশিরাজ বলিত। কেহ বলেন, 
মহাদেব তাহাকে চিকিৎসা শিখাইয়া কাশীতে রাজ করিয়াছিলেন 
বলিয়া তিনি কাশীরাজ এই নাম পাইয়াছিলেন | তিনি ন্ব্গদানের 
উপযুক্ত পাত্র বলিয়া তাহাকে লোকে দিবোদাস বলিত। কেহ 
বলেন তিনি ইন্জরাজ্ঞায় স্বর্গ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়৷ তাহার নাষ 
দিবোদাস হইয়াছে । ভেবজরূপ অমৃত দ্বারাই তাহার উন্নতি। 
সেই অমৃতের নিমিত্ত লোকে তাহার সেবা করিত বলিয়। তাহাকে 
অমৃতাচাধ্য বলা যায়। এই প্রকারে ধন্বস্তরি বু নাম পাইয়া- 
ছিলেন। জগতে তাহার তুল্য কীর্তি কাহারও নাই। বিখ্যাত 
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দীর্ঘতপা মুনির পুত্র বলিয়াও তিনি পৃথিবীতে ব্রাঙ্গণ বলিয়! বিদিত, 
আর তাহার জননী অশেষ ওষধির গুণ বিদিত ছিলেন, সেই হেতুক 
তাহাকে 'বৈশ্তাতে জাত ব্রাহ্মণের পুভ্র” বলিয়া থাকেন । 
আধুনিক শাস্ত্রের ) স্কন্দপুবাণ প্রভৃতি আরও কয়েকথানি পুরাণে 
অমান্যত! | ধন্বস্তরির জন্মবৃত্তাস্ত লিখিত আছে; কিন্ত 
সেগুলি তাদৃশ প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয় না। অনেক 
অংশই অ-কবির লিখিত ও ভ্রমপ্রমাদযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। 
বোধ হয়, এ সকলগ্রন্থের কতকগুলি ইদ্দানীস্তন বৈদ্য মহোদয়ের! 
ও কতকগুলি ব্রাহ্মণ মহাশয়ের! মুসলমান রাজত্বের সময়েই লিখিয়া 
থাকিবেন। আমর সাধারণের পরিদর্শনার্থ ছুই তিনটী বিবরণ 
এস্লে উদ্ধার করিতেছি । নব্য-আধুর্ধেদ মধ্যে লিখিত আছে, 
একদ। দেবরাজ ইন্দ্র পরথিবীতে মনুষ্যগণকে ব্যাধিপীড়িত দেখিযা 
ধন্বস্তরিকে অন্কুরোধ করির! বলিলেন-_-“হে স্ুরশ্রেষ্ঠ*, আপনি স্বগ- 
তুল্য কাশীতে জন্মগ্রহণ করিয়া তত্রত্য বাজত্ব গ্রহণপূর্রবক আমুর্বেরাদ 
প্রকাশ করুন, আমি আপনাকে সমস্ত আয়ুব্বেদ শিক্ষ। দিতেছি । 
তদন্ুসারে ধন্বস্তরি ইন্দ্রের নিকট আমুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়া! কাশীতে 
আসিয়। ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিলেন এবং দ্িবোদাস নামে 
অভিহিত হইলেন। কিয়ৎ কাল পরে ব্রহ্মা তাহাকে কাশীর রাজা 
করিলেন। অনন্তর ধন্বস্তরি আমুর্বেদ প্রস্তুত করিয়া! শিব্যগণ দ্বারা 
তাহার প্রচার করিলেন। 
স্ন্দপুরাণে লিখিত আছে, গালন নামে এক খষি কুশকা 
আহরণ করিতে বনে গিয়াছিলেন । কুশকাষ্ঠাহরণে পরিশ্রাস্ত ও 
পিপাসার্ হইয়! বন হইতে প্রত্যাগমন্কালে একটী কন্যাকে 
অরণ্যপ্রান্তবন্র্শ জলাশয় হইতে কলসে জল লইয়! যাইতে দেখিয়া 
তাহাকে সংবোধন করিয়া বলিলেন, “বৎসে ! আমি পিপাসায় নিতান্ত 
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কাতর হইয়াছি, আমাকে জল দিয়া, আমার প্রাণ রক্ষা কর।” 
খষির এই কথ শুনিয়া কন্ঠা কলসটী ভূমিতে রাখিয়া দণ্ডায়মান 
হইলে মুনি সেই জলের অদ্ধে স্নান করিয়া অবশিষ্ট হইতে কিঞ্চিৎ 
পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া কন্তাকে “সৎপুভ্রবতী হও? বলিয়া বরদান 
করিলেন। কন্যা বলিলেন, হে মুনে! আমার বিবাহ হয় নাই।, 
তাহাতে মুনি কহিলেন, “তুমি কাহার কন্তা ও কি নাম, বল।, কন্তা 
কহিল, “আমি বৈশ্তের কন্া, নাম বীরুভদ্রা।” অনম্তর যুনি তাহাকে 
লইয়া অন্যান্য খধিগণের নিকট গিয়া কন্যার প্রতি স্বীয় বরদান- 
বৃত্তান্ত জানাইলেন। মুনিগণ এই বৃত্তান্ত শুনিরা হষ্টচিস্তে বলিলেন, 
'হে মুনে! তুমি যখন ইহাকে আনিয়াছ, ভালই করিয়াছ।' 
বৈগ্যা বীরভদ্রাতে ধন্বস্তরি জন্ম গ্রহণ করিবেন। এই কথা বলিয়া 
সেই মুনিরা একটী কুশনির্মিত শিশুযুত্তি প্রস্তত করিয়া এ বালিকার 
ক্রোড়ে রাখিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা এ পুতস্তলিকার প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। তাহাতেই এঁ শিশুমুত্তি তগ্তকাঞ্চনের ম্যায় গৌরবর্ণ ও 
সৌম্যাকৃতি দিব্যদেহ ধারণ করিলেন। মুনির আহ্লাদিত হইয়া 
বেদমন্ত্রে জন্মিয়াছে বলিয়া উহাকে বৈগ্ভ বলিলেন এবং অন্ব। অর্থাৎ 
জননীর কুলে ( অর্থাৎ অনুট়াত্ব বশতঃ জননীর পিতৃকুলে ) থাকি- 
বেন বলিয়া তাহাকে অন্বষ্ঠ বলিলেন। তাহাতেই তিনি অন্বষ্ঠ 
নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তার পর যুনিগণ দেবরূপী এ পুত্রের বৈদ্ধ- 
পদবীযুক্ত অমৃতাচার্ধ্য এই নামকরণ করিয়া বীরভদ্রাকে কহিলেন, 
“বীরভদ্রে, তুমি এই বালককে লইয়া পিতৃগুহে গমন কর। তুমি 
অক্ষতযৌনিই রহিলে। ইহা! শুনিয়া বীরভদ্রা পিব্রালয়ে গিয়। বিল. 
ম্বের কারণ সমস্ত বিবরণ মাতাকে কহিলেন। অনস্তর মুনিরা এ 
পুত্রকে ক্রমে চতুর্দশ সংস্কারত্বরূপ আযুর্ধেদ পাঠ করাইলেন। 
অপরটীর মতান্ুসারে গাধিনামক বৈশ্তবর্ণায় যুনি বারভদ্রা 
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নায়ী স্বীয় ছুহিতার পুত্রকামনাদ্র তাহাকে অত্র মুনির সেবায় নিযুক্ত 
কৰিয়াছিলেন। মুনি তাহার সেবায় সন্তষ্ট হইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, 
"হে চারুশীলে ! তুমি কি নিমিত্ত আমার ঈদশ পরিচর্ধ্যা করিতেছ ? 
অনন্তর কন্তার অভিপ্রায় জানিয়া বেদোচ্চারণ পূর্বক তাহার উদ্দরে 
হাত . দ্বিয়া মুনি বলিলেন, 'নিশ্যয়ই তোমার পুত্র হইবে । অনন্তর 
কন্তা গর্ভবতী হুইয়া৷ পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া বীরভদ্র নামে 
এক পুত্র প্রসব করিল। বীরভদ্র মাতৃকুলে থাকিয়াই সংস্কারপ্রাপ্ত 
হইয়৷ অন্বাকুলেই পাঠ করিয়াছিলেন এজন্য তাহাকে লোকে অন্বষ্ঠ 
বলিত। অগ্নিবেশাদি খধিগণ এই অদ্ভূত বুত্ান্ত শ্রবণ করিয়! যত্ব- 
পূর্বক এঁ ভূবৈস্ত অন্বষ্ঠকে অব্দি মুনির আজ্ঞান্ুসারে সকল অন্ত 
পাঠ করাইলেন। মুনিরা ইহাকে অমৃতীচার্য্য উপাধি দিলেন এবং 
যোগবলে অশ্বিনীকুমারদ্ধয়ের চন্ত্রপ্রভানাম্ী কন্যাকে আনিয়৷ তাহার 
সহিত অমৃতাচার্যের বিবাহ দ্িলেন। তাহা হইতেই সেন, দাস, গুপ্ত 
প্রভৃতি ১৩টি পুত্র জন্মিয়াছিল। 

অপন্ন একটার মতে অশ্বিনী-তনয়ের সিদ্ধবিগ্ভানায়ী কন্ঠাকে 
ধ্বস্তরি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহাতেই অন্বষ্ঠগণের উৎপত্তি । 
ব্রহ্গবৈবর্তে বলেন অশ্রিনীপুত্র কামার্ত হইয়। কোনও ব্রাহ্গণীর সতীত্ব 
হরণ করায় বৈছ্ধের উৎপত্তি হয়। কেহ বলিয়াছেন, পাপাত্মারা 
শত সহত্র নরক ভোগ করিয়া শেষে বৈদ্ভ হয়। যে ব্রহ্গবৈবর্তে 
বৈচ্যের অশেষ মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে, সেই বৈবর্তে বৈদ্ধের প্রতি 
এরূপ উক্তি সম্ভবে না। এই অংশ অবশ্যই প্রক্ষিণ্ত বলিতে হইবে। 
মনুর *ব্রাঙ্গণাদ বৈশ্ঠাকন্ায়াম্‌ অন্বষ্ঠঃ” এই বচনস্থ কন্যা শব্ধ যে 
এই সকল উপাখ্যানের উৎপত্তির কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

এতপ্তিন্ন আরও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নান! মত আছে, কিন্তু এ 
সকলকে বাহুল্য-শঙ্কার় এখানে আর স্থান দিতে পারিলাম না। 
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পরস্ত এই সকল বচন যে নিতান্ত যুক্তিহীন ও অকবির ন্যায় লিখিত, 
তাহা সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি পাঠমাত্রেই বিবেচন! করিতে পারিবেন । ইহা- 
দের উক্তির কোনও স্তভল সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। অনেক স্থলে 
ব্যাকরণের নিয়ম পর্য্যস্তও রক্ষিত হয় নাই। আমর] একটী প্রয়ো- 
জনীয় বিষয়ে দেখাইতেছি যে, উপরি উক্ত বচনগুলিতে অস্বা শব্ধ 
হইতে অন্বষ্ঠ পদ সিদ্ধ কর! হইয়াছে, কিন্তু পাণিনি-হ্ব্রমতে তাহা 
হয় না। কারণ, অন্ব। শব্দটী হুর্গী শব্দের ন্যায় নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ, এরূপ 
স্থলে ইছার পুব্বদ্তাব হইবে না, পরস্ত এ সুত্রে অন্ব শব্দেরই উল্লেখ 
আছে, অন্ব৷ শবের উল্লেখ নাই । তাহা হইলে, অন্ততঃ উদাহরণস্থলেও 
তার্বশ পদ দেওয়া হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। আমরা শস্থলে 
ভট্টোজি দীক্ষিতের সিদ্ধান্তকৌমুদী হইতে পাণিনির অনুসারী হব্রা্দি 
দেখাইতেছি। যথা-_ 

“অন্বান্ধ গোভৃমি সব্যাপ দ্বিভ্রিকুশেকুশঙ কন্গু মঞ্জিপুপ্রি পরমে বহি- 
দিব্যগ্লিভ্যঃ স্তঃ” অর্থাৎ এই কয় শব্দের পরস্থিত “স্থ* ঠ হয় ; যথা-_- 
অন্বষ্ঠ, আন্বষ্ঠ, গোষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ ইত্যাদি। 

এস্থলে অন্য ও আম্ব শব্দ লিখিত হইয়াছে, অন্ব' শব লিখিত হয় 
নাই, তাহা হইলে অস্বাষ্ঠ এইরূপ একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইত। 
আর কুশের পুভ্তলিকাকে প্রাণদান করিয়। সজীব মনুষ্য করা ব! 
জঠরে হস্তার্পশ দ্বার! গর্ভাধান কর! লোকে মানিতে পারুন, আর ন! 
পারুন, আমরা সে বিষয়ে এখন কোনও যুক্তি দিতে প্রবৃত্ত নহি। 
কারণ, নারবায়ণই স্বয়ং মানসী স্যষ্টির পর তাহা স্থগিত রাখির! শ্বয়ংই 
স্ত্ীপুরুষরূপে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বর্তমান হ্ষ্টিপ্রথা প্রচলিত করিয়া- 
ছেন, এরূপ শান্ত আছে। তাহার বিরুদ্ধে মন্ৃষ্তের কৃতিত্বের কথা 
আমাদের নিকট কবির কল্পন! মাত্র বলিম্বাই বোধ হয়। সেষযাহ। 
হউক, কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতির এই 
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সকল বচন বৈস্ভজাতির পক্ষ, এইজন্তই আমরা এগুলি উদ্ধার করি- 
রাছি ঃ বৃহদ্ধন্ম প্রভৃতির বচন তাহাদের অনুকুল নয়, এজন তাহা 
উদ্ধার করিলাম না; এজন্য আমর! সেরূপও ছুই একটী উদাহরণ 
প্রদর্শন করিব। আমরা মিথ্যা কোন বচনকেই অনুকুল মনে 
করি না। আমরা স্কন্দ পুরাণাদ্দির বচনও যেমন অশ্রদ্ধেযর মনে করি, 
ব্র্ষবৈবর্ভ বৃহদ্ধন্াদির বচনও সেইরূপ অশ্রদ্ধেযর় মনে করি । এই 
সকল নব্যপুরাণ বা জাল বেধব্যাসের পুরাণলিখিত বচন, নিত্য ও 
প্রাচীন মন্বাদি সংহিতাকারগণের, বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ও 
বাল্সীকি প্রভৃতি দেবতুল্য মুনিগণের বচনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এবং 
নিতান্ত যুক্তিহীন বলিয়া, বিশেষতঃ নানা বিষয়ক অজ্ঞত ও প্রমাদ- 
দুষিত এবং জধন্ট প্ররুতিক লোকের লিখিত বলিয়াই অশ্রদ্ধা পুর্ববব 
এ সকল বচন উদ্ধার করি নাই। এই সকল বচন ক্ষত্রিয়-রাজ্য- 
লোপের পর শ্লেশ্ুরাজ্যকালে রাজবিদ্েধী ও টবগ্যবিদ্বেধী অজ্ঞ 
অপরিণামদরশী আধুনিক ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক যে ৫০০1 ৭০০ বৎসরের 
মধ্যে রচিত হইয়াছিল, * তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারে। 
পাঠকগণের সন্দেহ নিবারণ ও মনের তৃপ্তির জন্য আমবা এস্থলে তাদশ 
ছুই একটী উদ্বাহরণ প্রদর্শন করিতেছি, দৃষ্টি করুন।' 


অন্মাতির্ধানি শান্ত্রাণি কৃতানি সঙ্করোত্তম। 
তানি তুহ্যঞ্চ দত্তানি ন প্রমাস্ভেঃ কদাচন ॥ 
চিকিৎসাকুশলো তৃত্বা কুশলী তিষ্ঠ তৃতলে। 
শদ্্ধন্মীন্‌ সমাশ্রিত্য বৈদ্িকানি করিয্যসি ॥ 


পপি শশা 
স্পা লাশ পপশীশীশী ৩ শীিশেশিটা শা 
পপ শপশাপশ শা শাক শশী শশা 
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* শেষ অধ্যায়ে টিচার যে যে ভিডি চি প্রাচীন বলিয়া লোকে 
মানিয়া থাকেন তাহাও এরূপ ,সময়ে রচিত । 


বৈদ্যজাতির পরিচয় । ৪৬৩. 


আুর্বেদস্ত যে। দত্ত স্তত্যমন্যষ্ঠ ভূস্ুরৈ:.। 
তেন মত্তো ন চৈবান্ঠৎ পুরাণাদি বদিত্যসি ॥ 
আমুর্বেদাৎ পরং নান্যৎ যুক্মাকং বাচামর্থতি ॥ 


বৃহদ্বন্মপুরাণ ১৩ অধ্যায়। 


আমাদের পুর্বোদ্ধত জাল উশন:সংহিতার বাক্যে ইহা অপেক্ষাও 
অধিকতর দোষ থাকিলেও আমরা সেখানে তাহা দেখাইতে ইচ্ছ। 
করি নাই; কিন্তু এস্থলে পাঠকগণের সন্দেহ ও আমাদের প্রতি 
পক্ষপাত-দোষের নিরাকরণার্থ আমর! ইহার দোষ দেখাইয়া! আমাঁ- 
দের বাক্যের যাঁথার্থ্য প্রতিপাদ্দন করিতে বাধ্য হইতেছি। গ্রন্থকার 
বেদবাযাস এস্লে বৈদ্ধজাতিকে সংবোধন করিতেছেন। এই বাক্যের 
প্রথমেই বৈদ্যকে “হে নরোজভম অন্বষ্ঠ” বলিয়া সন্বোধন কর! হইয়াছে । 
স্ববং মনু বেদব্যাস প্রভৃতি মন্বষ্ঠকে কদাপি সঙ্কর বলেন নাই, ব্রাহ্মণ 
বর্ণ বলিয়াছেন; কিন্তু ব্রাহ্ণদের যে বেদহীন জাতি মন্কুর টীকাতে 
অন্বষ্ঠকে সঙ্কর বলিয়াছে, সেই জাতি এখানেও তাহাই বলিতেছেন 
এক্ষণে তাহ। শ্রবণ করুণ। “যাবতীয় বৈদ্শাস্ত্র যাহা আমরা অর্থাৎ 
যাজক ব্রাহ্মণের! প্রস্তত করিয়াছি)” অর্থাৎ যাহ! তোমার! বৈদ্ধেরা 
কর নাই, “সেই সমস্ত তোমাদিগকে দিলাম ।” অর্থাৎ এইরূপ 
আমাদের উদারতা । “দেখিও যেন তাহাতে প্রমত্ত হইও না। 
উত্তমরূপে চিকিৎসা শিক্ষা করিয়! স্ুথে কাল্যাপন কর” অর্থাৎ যদিও 
গমষর| সম্প্রতি জীবিকাবিহীন হইয়। কষ্ট পাইতেছি, তথাপি তোমা- 
দের জীবিকা থাকায় তোমর! যে সুখে আছ সেট! আমাদেরই 
নিমিত্ত । এখন তোমাদের এ সুখ দেখিয়া আমাদের দারুণ 
যন্ত্রণা হইতেছে, ইহার উপর যদ্দি আবার আহ্লাদ প্রকাশ কর তাহা 
হইলে তোমাকে এরূপ গালি ন| দিয়া আমর! থাকিতে পারিতেছি 
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না। তাই আবার বলিতেছেন “তোমরা শুদ্রধর্ম আশ্রয় করিয়। 
বৈদিক কাধ্য সকল যাহা ত্বিজাতিদিগের নিমিত্ত বিহিত তাহা 
করিবে”। অর্থাৎ তোমরা ভ্বিজাতি বিহিত কর্ম সকল করিতেছ 
তথাপি তোমরা শদ্র। শুদ্র হইয়াও যে এরূপ করিয়া থাক, সে 
কেবল আমাদের এই অনুমতির বলে। এ ব্রাঙ্গণও সন্কর বর্ণ 
কাহাকে বলে, শুত্র কাহাকে বলে, তাহা জানে না। ইহার মনোগত 
ভাব এই যে তোমর। দ্বিজ ও শূদ্রজাতির সংমিলনে জাত হওয়াতে 
শদ্র হইয়াছ। কিন্তু শত্র হইলেও দ্বিজেরও কাজ করিতে আমরা 
তোমাদ্িগকে অন্ুমৃতি দিতেছি । কিন্ত ত্বিজ হইতে শুদ্রাতে 
জন্মিলেও সন্কর বর্ণ হয় না। শুদ্র হইতে দ্বিজাতে জন্মিলেই সঙ্কর হয় 
ইহ! শাস্ত্র সকলের মত। পরম্ত দ্বিজ হইয়া শ্দ্রাচার হইলে সঙ্কর হয় 
ইহাও সকল শাস্ত্রের মত। এই ব্রাঙ্গণ জীবিকালোপের শদ্দরকর্ 
করিয়। এবং ছিজত্বের প্রধান বেদাধ্যয়ন ত্যাগ করিয়। সঙ্কর হওয়াতেই 
উর্ধ্যাপূর্বক আমুর্কেদ সম্পন্ন দ্বিঙ্জাচার অন্বষ্ঠকেও শূদ্র ও সম্কর 
বলিতেছেন এবং সঙ্করোভম বলিয়া সমাদর প্রকাশ করিয়াও 
অন্ুগৃহীত কর্িতেছেন। যাহা হউক, তাহার প্রেমের অন্ুমতিটা 
দেখিয়া কিন্তু ব্রঙ্গার উপরত কিছু বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে বোধ 
হয়। কারণ শ্দ্রকে দ্বিজ ও ছিজকে শুদ্র বলিতে ব্রঙ্ধাও পারেন 
নাই, কিন্তু ইহার বাৎসল্য হেতু শুদ্রও ত্বিজ হইতেছে। মনু প্রভৃতি 
প্রজাপতিগণও একথা বলিতে পারেন নাই, কিন্তু এই ব্রাহ্গণ 
নামধারী ভগ প্রতারকের আম্পর্দ! দেখুন। জাল বেদব্যাস সাজিয়া 
বেদ ও বেদব্যাসের বিরুদ্ধ কথা প্রচার করিতেছে । স্বয়ং বেদব্যাস 
একবার মহাভারতে তীগ্ষোক্ত মানবধর্্ম সকল যথাযথ ব্যক্ত করিয়া- 
ছেন, তাহার পর আর একবার স্বীয় সংহিতাতে এ মন্ুর বাক্যার্থের 
সহিত' স্থুসঙ্গতরূপে প্রকাশমান বেদবাক্যেরই অনুবাদ স্ুল্পষ্টরূপে 


বৈদ্য-জাতির পরিচয় । ৪৬৫ 


করিয়াছেন । তিনিও মন্ুর স্তায় বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় 
পুত্র ও বৈশ্তাপুত্র তাহার ব্রাহ্মণীপুত্র অপেক্ষা হীন নয়। সকলেই 
ব্রাঙ্গণাংশে পমান। সমুদায় সংহিতায় বলিতেছেন যে, কেবল 
দ্ায়ভাগ প্রাপ্তি বিষয়ে ভ্রাত্গণের মধ্যে পরস্পর তুলনায় জ্যেষ্ঠ 
কনিষ্ঠবৎ সম্মানের একটু ইতর বিশে হইয়৷ থাকে, তাহা আমরা 
পূর্বে দেখাইয়াছি। কিন্তু এই কুল্প,ক শিষ্যের সংক্কার কিরূপ দেখুন। 
এক্ষণে ধূর্ত আবার কি বলিতেছে শ্রবণ করুন। ধূর্ত বলিতেছে 
“হে অন্বষ্ঠঠ তোমাকে পৃথিবীর দেবতা ত্রাঙ্গণ আমরা যে আয়ুর্বেদ 
দিয়াছি, সেই আঘুর্ধেদ পাইয়া মত্ত হইয়া পুরাণাদি অধ্যয়ন বা 
অধ্যাপনা করিও না, যেহেতু আমুর্ধ্বেদ ব্যতীত তোমাদের আর কিছু 
পঠনীয় বা পাঠনীয় নাই ।+ অর্থাৎ তোমরা ব্রাহ্মণ ও নও, আয়ুর্বেদ 
গ্রহণে তোমাদের কোনও অধিকার ছিল না। তোমরা বেগ অর্থাৎ 
বেদনিপুপ বটে, কিন্তু বেদ জান না, এবং আয়ুর্বেদ সংহিতা সকলও 
তোমরা কর নাই, যেহেতু বৈদ্যশান্ত্র জ্ঞান ও চিকিৎসাজ্ঞান না 
থাকিলেও আমরা তাহা রচনা করিতে পারি, আর তোমরা বংশান্থু- 
ক্রমে আজন্ম এই ব্যবসার করিলেও তোমরা তাহা কি প্রকারে ' 
বুবিবে, কিরূপেই বা গ্রস্থ প্রণয়ন করিবে? অতএব আমরা 
তোমাদ্িগকে যে আমূর্বেদসংহিতা রচিয়া দিয়াছি, তাহা পাইয়া 
বেদাধিকার পাইয়াছ বলিয়া মত্ত হইয়া যেন ব্রাহ্মণ হইয়াছি মনে 
করিয়া পুরাণাদি পাঠ বা অধ্যাপনা করিও না। অর্থাৎ স্তাদ্দি 
স্ঙ্কর জাতির পুরাণ পাঠে অধিকার থাকিলেও তোমাদের তাহাতে 
অধিকার নাই। তোমাদের আমুর্ধেদ ব্যতীত আর কিছু পঠনীয় 
বা পাঠনীয় নাই। 'কারণ এই রূপই আমার অনুমতি । ভগ 
এইরূপ বলিতেছে, কিন্তু মন্বাদি ধর্মশান্ত্কারেরা৷ এবং পুরাণে 
তিহাস কর্তারা সকলে একবাক্যে অন্বষ্ঠের সকল বেদেই অধিকার 


৪৬৬ বৈগ্য-বর্ণ-বিনিণয়। 


বলিয়৷ আমুর্ধেদোক্ত চিকিৎসাকার্য্যে তাহার অনন্যসাধারণ বিশিষ্ট 
অধিকার খ্যাপিত করিয়াছেন। ইহাও পূর্বে প্রদশিত হইয়াছে *। 
এই ত গেল জাল বেদব্যাসের ধর্মশ।ন্ত্রে অজ্ঞতা ও স্পষ্ট বিদ্বেষ 
পূর্ণতার কথা। তার পর দেখুন এই টুকু সংস্কতের মধ্যে কিরূপ 
কয়টী দোষ ঘটিয়াছে। প্রথম *শুদ্র ধর্মান' ইহার অর্থই অবৈদিকান্‌, 
তাহার বিরোধ “বেদিকানি' এই ক্লীবলিঙ্গ পদ প্রয়োগ না কবিয়া 
“বৈদিকান্” এই পুংলিঙ্গ পর প্রয়োগ করিলে ভাল হইত। এস্লে 
তাহা আসাধ্যও নর যে ছন্দের অনুরোধ করা হইয়াছে__-“শুদ্র ধর্মান্‌ 
সমাশ্রিত্য বৈদ্িকাংশচ” এইরূপ বলিলেই হইত । এখানে বক্তার 
যুক্তি দেখুন “তোমরা শুদ্রধন্ম অবলম্বন করণান্তর দ্বিজ ধর্ম প্রতি 
পালন করিবে অথবা শৃদ্রধর্ম পালন করিতে করিতে দ্বিজধন্ম পালন 
করিবে ।” ইহা কি সম্ভবপর বা যুক্তিযুক্ত কথা? শূদ্র হইয়! 
দ্বিজ হইবে বা! অন্বষ্ঠ শত্রেরা দ্বি্ হইবে এটী বাতুলের কথা । পাথরের 
বাটী সোনার বাটা হয় না ইহা পুঁটে বাগদীও জানে, কিন্তু এ 
ব্রাহ্মণের সে জ্ঞান নাই, অথচ বেদব্যাস হইতে চলিয়াছেন। আবার 
শেষ শ্লোকের শেষার্দে 'পরং ও “অন্তৎ” এই ছুইটী পদ এক অর্থই 
প্রতিপা্দন করিতেছে, একার্থক দুইটী পদ অনর্থক। পর স্থানে 
তে, প্রয়োগ কর্তব্য ছিল। 'যুম্মীকং এই যী বিভক্তিটী কেন? 
অরৃতি ক্রিয়ার কর্তা কই? 'ন অর্থতি' অর্থ “যোগ্য হইতেছে না» কে 
কাহার যোগ্য হইতেছে না? বাঙ্গালায় এ ভাবটী প্রকাশ করিতে 
হইলে ইহা বলা যাইতে পারে বর্টে খে. ধকসামূর্ধেদ ভিন্ন অন্ত বাক্য 
বল। তোমাদের যোগ্য হইতেছে না” তাই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন 
“আঘুর্কেদাৎ পরং অন্যৎ বাচ্যং যুন্সাকং ন অর্থতি”। এই স্থলেই ইনি 
যে একজন বাঙ্গালী প্রতারক তাহা নিঃসংশয়ে ধরা পড়িতেছে। 
কারণ এপ প্রয়োগ সংস্কৃত প্রয়োগ নয়, ইহাতে এ বাঙ্গালা শব্দগুলির" 


বৈগ্য-জাতির পরিচয় । ৪৬৭ 


প্রতিশব্ধ বসান হইয়াছে মাত্র, ইহ1 সংস্কৃত হয় নাই, ইহার অর্থও 
নাই। তার পর আবার দেখুন *যুগ্সণকং এই বহু বচনের পদ কেন? 
অন্বষ্ঠ বাচকস্থলে এই শ্লোকগুলিতে পূর্ব হইতে এক বচনের প্রয়োগই 
চলিয়া আসিতেছে ; এখন বাঙ্গালার স্ায় জাতি আক্রমণের জন্ঠ বহু 
বচনের প্রয়োগ কি ইহার আবশ্তক বোধ হয় নাই? বা! তাহাই 
কি তাহার হৃদয়ে স্রসংলগ্র বলিয়া বোধ হয় নাই? যাহা হউক 
এস্থলে হয় মাযুর্ধেদাদৃতে বা আমঘুর্বেদাৎ অন্যৎ ত্বয়া ন কিঞ্চিৎ 
বাচাম্‌ “এইরূপ অথবা "আতুর্ধেদাদন্যৎ শাস্ত্রং বক্ত,ং নাহসি” এইরূপ 
বলা উচিত ছিল । “আযমুর্ধবেদাৎ পরংযুস্মীকং অন্ঠৎ বাচ্যং ন অর্থতি” 
এ একটী অজ্ঞ বাঙ্গালীর দুর্খতা। তার পর “করিষ্যসি” “ধ্দিষ্যসিঃ 
এইরূপ ভবিষ্যদর্থ বোধকমাব্র ক্রিয়াপদগুলির প্রয়োগ কেন হইল? 
এখানে কি ক্রিয়ার তবিষ্যব্বমাত্র জ্ঞাপন করা উদ্দেশ্য হইতেছে, ন| 
উহা দ্বারা কোন কর্তব্য বিধির বা অনুজ্ঞা্ন অবগম করাইতে 
হইবে? যদ্দ কর্তব্য বিধিব্র বা অন্ুজ্জার অবগম করান উদ্দেশ্য । 
হয় তবে বিধিলিঙের স্থলে তবিষ্যৎ প্রয়োগ কেন? বাঙ্গালার বিধি 
ও ভবিষ্যতের প্রয়োগে ক্রিয়ার আকার একরূপই হইয়া থাকে 
বলিয়াই কি বাঙ্গালী লেখকের এরপ ভ্রম হয় নাই? তাই বলি,নিশ্চয়ই 
এ লেখক বাঙ্গালী ও ব্রাহ্ষণ। বাঙ্গালী ব্রাহ্গণ না হইলে বৈদ্ভজাতির 
প্রতি অকারণ শত্রুতা সাধন করিতে চেষ্টা কর! অন্ত কোনও দেশে 
কোনও জাতিতে সম্ভব হয় না। আর একটী দ্রষ্টব্য এই যে, 
এই অংশ যদ্দি প্রকৃতই বেদব্যাসের কৃত হইত, তাহা হইলে তিনি 
সম্প্রদ্ধায় গত বিবাদস্চক “অন্বাভিঃ” “ভুন্ুরৈ১” ইত্যাদি 
বলিয়! স্বসম্প্রদ্দায়ের অকর্ঠৃত্ব স্থলে কর্তৃত্ব চনা করিয়া সম্প্রদায় 
বিশেষের প্রতি এরূপ বুথ। গর্ব ও অন্য প্রকাশ করিতেন না, এবং 
কখনই বৈস্ভকে সঙ্কীর্ণ জাতি বলিতেন ন1 ৷ ব্রাহ্মণ এরূপ নীচগ্রকুতি- 
৩১ 


৪৬৮ বৈগ্ব-বর্ণ-বিনিণধ । 


সম্পন্ন ও মিথ্যাবাদী হইতে পারেন না। ব্যাস এরূপ হইবেন ইহা 
নিতান্ত অসম্ভব। 

এই ত গেল অতিবিদ্বেষকদিগের কথা। তার পর যে ব্রাহ্মণেরা 
পরের অনিষ্ট করিতে তাদৃশ কষ্ট স্বীকার করিয়া এতাদৃশ বৃহৎ গ্রন্থ 
বচনা করিতে পারেন নাই, তাহারা আবার কতকগুলি স্বরচিত 
বা উপরিউক্ত দলের লোকের রচিত শ্লোককে মন্ু,দেবল, পরাশরাদির 
বচন বলিয়া চালাইতেও কুষ্ঠিত নয়। তাহাতে দুই একটী দেখাই- 
তেছি যথ৷ “সত্য ত্রেত! দ্বাপরেষু বর্ণাশ্চত্বার এবচ। ফট্ব্রিংশজ্জাতয়ঃ 
শড্রা কলিকালে কিলাভবন্‌॥ অন্বষ্ঠোগণকশ্চৈব ভষ্টঃ করণ এব চ॥” 
এই বচনটী পরাশরের বচন বলিয়! চালাইতে চান, কিন্তু পরাশরের 
কোন্‌ গ্রন্থের কোন্‌ অধ্যায়ের কোন্‌ স্থানে এ বচন আছে তাহা 
কি কেহ দেখাইতে পারেন? তার পর অপর একটী উদাহরণ 
এই যে বঙ্গদেশের প্রধান একজন ন্মার্ড- রঘুনন্দন ভ্টাচার্যয 
“শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতালোকে 
ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥* মন্ুর অন্য বিষয়ক এই শ্নোকটাকে অবলম্বন 
করিয়া অযথাবূপে তন্বারাই দেশের সমন্ত ক্ষত্রিয় ও তৎসহকারে অহেতুক 
বৈদ্ধজাতিরও শদ্রত্ব খ্যাপিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহা নিতান্ত 
অসঙ্গত ও অযৌক্তিক হওয়াতে, তন্দারা বৈগ্ঠ বা ক্ষত্রিয় কোন ও 
জাতির শৃদ্রত্ব সপ্রমাণ ন। হওয়ায় অজ্ঞ ও বিদ্বেষপবায়ণ জাতিব্রাঙ্গণের। 
নিতান্ত ক্ষুব হন। তাহাদের নিতান্ত ইচ্ছা! যে মন্ধু রূপ ন। লিখিয়া 
যদি “শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈচজাতয়ঃ | বৃষলত্বং গতা 
লোৌকে-__* ইত্যা্দিরূপ লিখিয়া এককালে সমস্ত বৈছের শুদ্রত্ব প্রাপ্তি 
লিখিতেন তাহা হইলে তাহার! জগতে প্রতিত্বন্দিশূন্য হুইয়। স্ুথে 
থাকিতে পারিতেন। কিন্তু মনু তাহাদের ইচ্ছা! জানিতেন ন। সুতরাং 
সেরূপ লিখেন ও নাই এজন কোন খধির নাম দিয়া তাদৃশ একটী 


বৈগ্তজাতির পরিচয় । ৪৬৯ 


প্লোক প্রস্তুত কর আবশ্যক হইল। অমন্ই কাস্তিচন্দ্র শর্মা বিষু খাধি 
হইয়া বলিলেন “শনৈঃ শ্বনৈঃ ক্রিয়ালোপাদ্থ তা বৈস্ভজাতয়ঃ। 
কল শৃত্রত্বমাপয়া! যথা ক্ষত্রা বথা বিশঃ |” অর্থাৎ কলিতে ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্ঠেরা যেমন শুন্রত্ব পাইয়াছে বৈছ্েরাও সেরূপ শৃদ্রত্ব পাইয়াছে। 
অতএব মন্বাদির মতে ক্রিয়ালোপ ও বেদাধ্যয়নে অভ্যাস না থাকাই 
ব্রাহ্ছণাদদি বর্ণের শুদ্রত্ব প্রাপ্তির কারণ হইলেও ইহাদের মতে 
ব্রাহ্মণের মধ্যে বৈগ্ভা্দি ব্রাঙ্গণের এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অপর সমস্ত 
দ্বিজাতি বর্গের ক্রিয়ালোপ না হইলেও তাহাদের শূদ্রত্ব হইয়াছে 
কিন্ত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ণদের জাতি এরূপ শক্ত যে ক্রিয়াদি সমস্ত লোপেও 
তাহাদের শৃত্রত্ব প্রাপ্তি হয় না। 


চতুর্থ অধ্যায়। 
(দ্বিতীয় ভাগ |) 


বৈছ্থজাতির পৃজ্যতা | 


এক্ষণে আমরা প্রস্ততের অন্ুসব্রণ করি। ব্রক্ষাণ্ড পুব্রাণ হইতে 
ইতি পূর্বে আমরা যে অংশ উদ্ধার করিয়াছি তন্ারা এবং মহাভারত, 
হরিবংশ, গরুড়পুরাণ প্রভৃতি অন্ঠান্ প্রাচীন পুরাণ দ্বারা জান। 
যাইতেছে যে বর্ণবিভাগের অনেক পুর্বে পৃথিবীতে মহাত্মা ধন্বস্তরি বা 
অধর্বাদি প্রথম বৈচ্ভের উৎপত্তি হইয়াছিল। এজন্য তখনকার অন্যান্ত 
লোকের ন্যায় তিনি ব্রাহ্মণ বাআধ্য বলিয়াই কগিত হইয়াছিলেন। 
চারিবর্ণের মধ্যে কোনও বর্ণ বিশেষের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হন 
নাই, তবে ধনস্তরি যে দ্বিজাতির মধ্যে একজন দেবতুল্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 
ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই জন্যই তাহাদিগের 
নেক পরবর্তী পুরাণ স্বতিকারদিগের উল্লিখিত জাতিবিভাগ 
অনুসারে, আধুনিক লোকদের মধ্যে কেহ তাহাকে ব্রাহ্গণ, কেহ 
ক্ষত্রিয় কেহ বা তাহাকে ব্রাঙ্গণ ও বৈশ্যসস্তৃত জাতি মনে করিয়া- 
ছিলেন । ফলতঃ এই অলৌকিক প্রভাবশালী পুরুষকে লোকে দেবাংশ 
বলিয়াই পুজা করিতেন এবং অগ্যাপি পুজা করিয়া থাকেন। ইহার 
নাম যেমন ধন্বস্তরি, তেমনই দ্িবোদাস, অন্বষ্ঠ, অমৃতা চার্য্য প্রস্থৃতি 
অপর নাম বা উপাধিও ছিল; বেদেও ইহাকে সর্বতাত অর্থাৎ সকল 
বর্ণের পিতৃম্বরূপ বলিয়া ইহার আদি ব্রাহ্মণত্ব সুচিত করিয়াছেন । 
এই সকল নামের অর্থ যেরূপ মূলে লিখিত হইয়াছে তাহাতে তিনি 
অতুল্য গুণসম্প্ন বৈদ্য ইহাই প্রতীয়মান হয়। এই উপাধি ধৰস্তরি 
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শ্রাত্রে থাকিয়া! ব্যক্তিগত উপাধি হইলেও কাল ক্রমে তাহার সমান 
গুণাঁবলম্ষি শ্রেণীগত বা জাতিগত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এখন 
(তিষক্‌ টবগ্ভ বলিলে যেমন, তেমনই অন্বষ্ঠ বলিলেও সমস্ত বৈদ্য 
জাতিকে বা তদন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষকে ও বুঝায়। বৈষ্ভেরা প্রথমে 
ব্রাহ্মণ গৃহে পালিত ও ব্রাঙ্গণনির্বিশেষে পুজিত ও সতকৃত হইলেও 
বিদ্যাবস্তা৷ হেতুক সাধারণ ব্রাহ্গণ অপেক্ষা পৃর্জিত হইতেন এবং সকলেই 
অন্বষ্ঠ বা বৈদ্য বলিয়৷ বিদ্িত হইতেন। অন্বষ্ঠ শব্দের অর্থও বৈদ্য 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। ধন্বস্তরি অর্থ যেমন মৃত প্রায় লোককে 
উজ্জীবিত কারী *; অন্বষ্ঠ শব্দের অর্থও সেইরূপ। অন্ব অর্থও 
মৃতপ্রায় এবং স্থা স্থিতি, মৃতপ্রায়ের স্থিতি অর্থাৎ রক্ষা! যাহ! হইতে 
হয় তিনিই অন্বষ্ঠ। ধৰস্তরি মৃতপ্রায় রোগীকে রক্ষ! করিতেন বলি- 
য়াই তাহার নাম অন্বষ্ঠ হইয়াছিল । অন্যান্য মুনিগণেও প্রায় উক্ত 
রূপেই অর্থ করিয়াছেন কিন্তু অন্বাকুলে ছিলেন এরূপ অর্থ কেহ 
করেন নাই এই জন্য এরূপ অর্থকে আধুনিক ব্রাহ্মণগণের বিদ্বেষ 
প্রশ্থত বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ পাণিনিসুজ্জে অন্ধশব্দ ও স্থা ধাতু 
হইতেই অন্বষ্ঠ পদ সিদ্ধ হইয়াছে, অন্বা শব্দ হইতে সিদ্ধ হয় নাই। 
তাহা হইলে অন্বাষ্ঠ এই পদ হইত। তাহা পূর্ব দেখাইয়াছি। অত- 
এব অশ্বাকুলে স্থিতিকারী বলিয়া যে অন্বষ্ঠ পদ সিদ্ধ করা হইয়৷ থাকে 
তাহ ভ্রান্ত। 

ধন্বস্তরি যে বেদাদিতেও সামান্য ব্রাহ্গণ হইতে বৈদ্ভাদি শব্দঘদ্বার 
বিশেষিত হইয়াছেন তাহা আমর নিয়ে প্রদর্শন করিতেছি । 


*. ধন্ব অর্থাৎ মৃতপ্রায়; তরি অর্থ উদ্ধার কর্তা । মৃতপ্রায় রোগীর রোগ 
হইতে উদ্ধারকর্তা | 


৪৭২, বৈদ্-বর্ণ-বিনির্ণয় | 


অহং পুরে মন্দসানে। ব্যৈরং নবসাকং নবতীঃশম্বরস্ত | 
শততমং বৈদ্যং সর্ধতাত দ্িবোদাস মতিতিগাং যদাবম্‌॥ 
খথেদ ৪মগুল ২৬ সথক্র ৩খক্‌ 


ইন্ত্র কহিতেছেন__-আমি উৎসাহিত হুইয়। শন্বরের নিরানব্বইটী 
নগর ধ্বংস করিয়াছি এবং শততম নগরটী অতিতেজন্বী বৈদ্য ও সক- 
লের পিতৃস্থানীয় দ্রিবোদাসকে রক্ষা! করিয়া তাহার বাসার্থ প্রদান: 
করিয়াছি। [ বোধ হয় এই পুরীই উদ্ধত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণোক্ত কাশী- 
পুরীই হইবে ] এ স্থানে দ্িবোদাসকে বৈগ্ভ ও সকলের পিতৃতুল্য 
বল! হইয়াছে। 


শতমশ্ম ময়ীনাং পুরামিন্ত্রো বাস্যৎ্, দিবোদাসায় দাশুষে। 
অবগিরের্দাসং শন্বরং হন্‌ প্রাবে। দিবোদাসম্‌ ॥ 
খগ্েদদ ৬২৬।৫ 


এখানেও দ্িবোদাস বল! হইয়াছে। 
খথেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের আবিষ্ষর্ডা গৃ্সমদ খবির বংশে দীর্ঘতপা 
মুনির ওরসে [ বিষ্ুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ ও গরুড় পুরাণে দ্ীর্ঘ- 
তপাকে দীর্ঘতম বলিয়াছেন ] জাত ধন্স্তবিকে গরুড় পুরাণে ও বৈদ্য 
বলিয়াছেন যথা-_ 
গৃৎসমদাচ্ছোন কোহভূৎ কাশ্ঠাং দীর্ঘতমান্তথ! । 
বৈষ্চো ধন্বস্তরিস্তপ্যাৎ কেতুমাংশ্চ তদাতআজঃ ॥ 
গরুড় পুঃ ১৩৯ অধ্যায় ১০ পলো 


“বেদেষু নিষ্াত:” এই অর্থে বৈগ্শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ধন্বস্তরি 
সর্ববেদে নিপুণ । সুতরাং ব্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণেও ধন্বস্তরিকে বৈদ্য বলা! 
হইয়াছে, পরস্ত নারায়ণাংশও বলিয়াছেন ।--যথ1-- 


বৈদ্য-জাতির পজ্যতা । ৪৭৩ 


নারায়ণাংশো ভগবান্‌ স্বয়ং ধস্তরিম হান্‌। 
পুরা সমুদ্রমথনে সমৃত্তস্থৌ মহোদধেঃ ॥ 
সর্ববেদেষু নিষ্াতঃ মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ: | 
শিল্কে। হি বৈনতেয়স্য শঙ্করগ্তোপশিষ্যকঃ ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্ত পুঃ €১ অধ্যায় । 
যে ব্রহ্গা্ পুরাণে বৈচ্ভের এই মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে সেই ব্রহ্ধাগ 
পুরাণেই জঘন্য কুচি ব্রাহ্গণেরা কি অশ্লীল বচনই প্রক্ষিপ্ত না করিয়া- 
ছেন! 
মহাভারতে ধন্বস্তরিকে দেবত]1 ও বৈদ্য বলিয়। সথচিত করিয়াছেন। 
ধন্বস্তরিস্ততে। দেবে। বপুস্মানুদতিষ্ঠাত | 
শ্বেতং কমগুলুং বিভ্রদমৃতং যত্র তিষ্ঠতি ॥ 
আদিপর্ব-_-৭ম অধ্যায় ৩৮ শ্লোক । 
রামায়ণে ইহাকে রাজগুণ ও ব্রাঙ্গণগুণ বিশিষ্ট বলিয়। ইহার 
ব্রহ্মক্ষত্তিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং বৈগ্যত্বও বলিয়াছেন যথা! 
“অথ বর্ধসহ্রেণ আয়,বেবেদময়ঃ পুমান্‌। 
উদতিষ্ঠৎ সুধন্্ীত্মা সদডঃ সকমগ্ডলুঃ ॥ 


সহি ধন্বস্তরি নাম-_” 
বালকাও, ৪৬ সর্গ, ৩১।৩২। 


ভাগবতে বলিয়াছেন বৈদ্য ধৰস্তরি আমুর্ধেদের প্রকাশক ও 
তাহার বজ্তে তাগ আছে এবং যাবৎ পৃথিবীতে যজ্ঞানুষ্ঠান থাকিবে 
তাবত তাহার পুজা! হইবে । তিনি বিষুণর অংশরূপে ধরায় অবতীর্ণ 
হইয়া লোকদিগকে আমঘুর্বেদ শিক্ষা দিয়াছে যথা__ 

স বে ভগবতঃ সাক্ষা্বিষ্ণোরংশাংশসম্ভবঃ | 
ধন্বস্তরিরিতিথ্যাত আযুর্ধেদদ্গিজ্যভাক্‌ ॥ 
৩৪৩৫ শ্লোকয়োঃ পরার্ধং পূর্ববার্ঘঞ্চ। 


৪৭৪ বৈদ্য-বর্ণ-বিনিপয় | 


তথা 
ধনবস্তরিদরণর্খতম আমুর্ধেদ প্রবর্তক: | 
যজ্ঞভূক্‌ বানু দেবাংশঃ স্বৃতমাত্রার্তিনাশনঃ ॥ 
নবমস্কন্ধা১৭অ ৪শ্লোক। 
গরুড়পুবাণে ইহাকে আমুর্বেদের ও বিশ্বামিত্রের পুক্র সুশ্রুতের 
উপদেশকর্তী গুরু বলিয়াছেন। সুতরাং ধনস্তরির ব্রাহ্গণত্ব সিদ্ধি 
হইতেছে। 
যথা ধন্বস্তরিবিংশে জাতঃ ক্ষীরোদমস্থনে । 
দেবাদীনাং জীবনায় আযৃর্বেদমুবাচ হ ॥ 
বিশ্বামিত্র স্ুতায়ৈব সুশ্রতায় মহাত্মনে ॥ 


১৪৩৬ অ ৪২ ও ৪২॥* শ্লোক। 


খিলহরিবংশে ইহাকে রাজা ও বৈদ্য বলিয়াছেন । 
দ্বিতীয়ে দ্বাপরে প্রাপ্তে শৌনহোত্রিঃ স কাশিরাট_। 
পুক্রকামস্তপস্তেপে ধন্টে। দীর্ঘং মহত্তদা ॥ 
ত্য গেহে সমুত্পনে। দেবে ধন্বস্তরিস্তদ। | 
কাশিব্রাজো মহারাজঃ সর্বরোগপ্রণাশনঃ ॥ 
আয়ুর্ধেদে ও ধন্বস্তরিকে রাজা ও বৈগ্ বলিয়াছেন যগ]। 
দিবোদাসঃ ক্ষিতিপতিস্তপোধর্মশ্রতাকরঃ | 
সুশ্রতপ্রযুখান্‌ শিষ্যান্‌ শশাসাহতশাসনঃ ॥ 
আয়ুর্ধেদ-_ 
অগ্নিবেশধৃত আযুর্বেদও ধন্স্তরিকে ক্ষত্রকুলজাত বৈদ্য ব্রাঙ্গণ 
বলিয়াছেন। যথা-_ 


অধীত্য চায়,যে! বেদমিল্তরাদ্ববস্তরিঃ পুরা। 
আগত্য পৃথিবীং কাশ্তাং জাতো বাহুজবেশ্মনি ॥ 


বৈগ্য-জাতির পুজ্যতা | ৪৭৫ 


নায়! তু সোহভবৎ খ্যাতো দ্রিবোদাঁস ইতি ক্ষিতৌ। 

ততো ধন্স্তরিলেকে কাশিরাজোইভিধীয়তে ॥ 

হিতায় দেহিনাং স্বীয় সংহিত। বিহিতাইসুন। । 

অয়ং বিদ্ভাথি নো লোকান্‌ সংহিতাঁং তামপাঠয়ৎ ॥ 

পিতুবচনমাকর্ণ্য সুত্দতঃ কাশিকাং গতঃ। 

তেন সার্ধং সমধ্যেতুং মুনিস্থন্ুশতং যযৌ ॥ 

অঙ্গীকৃত্য বচস্তেষাং নৃপতিস্তান্ুপার্দিশৎ। 

সুশ্রাতাগ্ঠাঃ সুসিদ্ধার্থাজ গ্ম্গেহং স্বকং স্বকম্‌ ॥ 

যে ব্রাহ্মণ পুত্রের] তাহার নিকট প্রণত হইয়া যথাবিধানে শিশ্ত্ব 
গ্রহণ করিত তাহার! কি যাজক ব্রাঙ্গণ এবং তাহার। কি পতিত হইবার 
নিমিত্ত চিকিৎসা শিখতে আসিত ? সকল ত্রাণ অধিক কি প্রধান 
প্রধান বৈছ্যেরাও যে তীহাকে ব্রহ্গাদির সহিত প্রণাম করিত তাহাও 
স্থশ্রতের প্রারস্তেই দেখিতে পাওয়া যায় যথ। “ও নমো ব্রহ্ম প্রজাপত্যশ্বি- 
বলভিদ্‌ ধন্বস্তরি স্ুশ্রত প্রভৃতিভ্যঃ। ও অথাতো বেদোত্পত্ভিং নামা- 
ধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্তামঃ যথোবাচ ধন্বস্তরিঃ সুশীতায়। অতঃ খলু ভগবস্তম- 
মরবরমুবিগণপরিবৃতমাশ্রমস্থং কাঁশিরাজং দিবোদাসং ধন্বস্তরি মৌপ 
ধেনববৈতরণৌরভ্রপৌঞ্চলাবত করবীর্যযগোপুররক্ষিতসুশ্রতপ্রভৃতয় উচুঃ 
তগবন্িত্যারত্য তদ্‌ৃভগবস্তমুপপন্নাঃ স্ম শিষ্যত্বেনেতি।” ধন্বস্তরি 
পৃজাহ ব্রাহ্মণ না হইলে কদাপি ব্রাঙ্মণদিগের বেছদিগের ও পুর্বোক্ত 
ব্রাহ্গণ ও বৈদ্য পুত্রদিগের পুর্বলিখিত আচার ব্যবহার শাস্ত্রে লিখিত 
হইত না। 
এই সকল বচন দ্বার ও পুর্বব পুর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিত জাতিবিষয়ক 

বচন সকল দ্বার! অর্থাৎ বেদ স্বতি পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র ঘার] জানা 
যাইতেছে যে দ্িবোদাস ধন্স্তরি জাতিবিতাগের পুর্বে অর্থাৎ যে কালে 
যেকোন এক বংশ হইতেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণেরই লোক 


৪8৭৬ বৈদ্য-বণ-বিনির্ণয় | 


উৎপন্ন হইতে পারিত. যখন জাতি বা বর্ণ বিভাগ হয় নাই, সেই 
প্রাচীনকালে চন্দ্রবংশের ক্ষত্রিয় ভুপালগণের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি 
ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন তাহাদ্িগেরই অন্যতম দীর্ঘতপ! নামে ব্রা্ষণের 
ওরসে উত্ভিজ্জবিদ্ভাবতী জননীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাল্যকাল 
হইতেই সর্ববেদবিশারদ সর্ধবরোগলাশনসমর্থ অতুল্য বৈদ্য হইয়! 
উঠিয়্াছিলেন। তিনিই প্রথমে চিকিৎসার অতুল্য প্রভাবহেতুক 
অন্বষ্ঠ, ধন্বস্তরি, অমৃতাচার্ধ্য প্রভৃতি অন্যের অপ্রাপ্ত বহু উপাধি পাইয়া- 
ছিলেন। এবং ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন আর আর ব্রাহ্গণদিগের স্তায় 
ব্রাহ্মণ বলিয়াই উক্ত ও পুজিত হইতেন। এবং শ্রেষ্ঠ দেবতা ও, 
ব্াহ্ষণদিগের ন্যায় যজ্ঞের অংশ পাইতেন। অধিক কি মনুসংহিতাতে ও 
ব্রাহ্মণাদি সমস্ত দ্বিজগণ কর্তৃক ধন্স্তরির নিত্য পুজার বিধান আছে। 
যে তাহ] না করে সে ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজ বলিয়াই উক্ত হইবে না। 
এই সকল প্রমাণ ও আমরা এস্থলে ক্রমে ক্রমে প্রদান করিতেছি । 
শ্রুতি বচন, স্বতির বিধান, পুরাণে পুরাকালের ব্যবহার এ সকল 
দেখান হইয়াছে এক্ষণে বর্তমান ব্যবহার দেখাইলেই বোধ হয় আর. 
সে সন্দেহ থাকিবে না। 
অগ্ভাপি প্রকৃত আধ্যাচার দ্বিজেরা নিয়লিখিত প্রকারে অন্যান্ত 

দেবগণের সহিত প্রত্যহ ধন্বস্তরির পুজ1 করিয়া! থাকেন। তাহার; 
পুজ। না করিয় যে জল গ্রহণ করে সে অতিনিন্দিত ব৷ দ্বিজাপসদ । 

বৈশ্বদেবস্ত সিদ্ধস্ত গৃহোহগ্লৌ বিধিপূর্ববকমৃ। 

আভাঃ কুর্যযাৎ দেবতাভ্যে। ব্রাহ্মণে। হোমমন্বহম্‌ ॥ ৮৪ 

অগ্নেঃ সোমস্ত চৈবাদে তয়োশ্চৈব সমস্তয়োঃ | 

বিশ্বেত্যশ্চৈব দেবেত্যে। ধন্বস্তরয় এব চ ॥ ৮৫ 

কুহ্বৈচৈবান্থমত্যে চ প্রজাপতয় এব চ। 

সহ ছ্যাব! পৃথিব্যোশ্চ তথ স্থিষ্টকৃতেহস্ততঃ ॥ ৮৬ মন্তু। 


বৈদ্য-জাতির পুজ্যতা । ৪4৭ 


দ্বিজগণের প্রত্যহ কর্তব্য বৈশ্বদেবের হোমমন্ত্র যথা-_ 
অগ্নয়ে স্বাহা, সোমায় স্বাহা, অগ্রীষোমাত্যাং স্বাহা, বিশেত্যো। 
দেবেভ্যঃ স্বাহা, ধ্স্তরয়ে স্বাহা, কুছৈ্বৈ স্বাহা, অস্মত্যৈ ম্বাহা, 
প্রজাপতয়ে স্বাহা, গ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা, অগ্রয়ে স্িটকতে স্বাহ। ৷ 
বৈগ্যমধ্যে যে কেবল ধন্বস্তরিই এইরূপ সম্মানিত ও পৃজিত 
হইতেন ও হইয়া! থাকেন তাহ! নয়, তদ্বংশীয় ও অপরাপর বৈগ্বংশীয় 
সম্তানেরাও ষে ততল্য সম্মান চিরানুক্রমে পাইয়া আসিতেছেন, 
তাহাও দেখিতেছি। যথা__ 
যত্তোষধীঃ সমাগমৎ রাজান: সমিতাবিব। 
বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিবক্‌ রক্ষোহামিব চাতনঃ ॥ 
খণ্বেদ ১৭ যগ্ুল ৯৭ সুক্ত। 
রাজার] যুদ্ধে যে রূপ রক্ষোন্র শর প্রয়োগ করেন, সেইরূপ যে: 
ব্রাহ্ধণ রোগনাশক ওষধির প্রয়োগ করেন তাহাকে ভিষক্‌ বল! যায়। 
এস্থলে খথেদে ভিষক্কে ব্রাঙ্ণ বলা হইয়াছে। 
মা বো রিষৎ খনিত1 ষশ্মৈ চাহং খনামি বঃ। 
দ্বিপাচ্চতুষ্পাদস্মাকং সর্বমস্্রন তুরম্‌ ॥ 
ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা। 
যট্যৈ কণোতি ব্রাহ্মণ স্তং রাজন্‌ পারয়ামসি ॥ 
খগ্বেদ__ 
হে ওষধি সকল, আমি তোমাদিগকে মূলের নিমিত্ত খনন: 
করিতেছি বলিয়। তোমর। আমার হানি করিও না। পরস্ত এই 
মূলে আমার উদ্দিষ্ট প্রাণী দ্বিপাদদ বা চতুষ্পাদ হউক যেন নীরোগ হয়। 
ওষধিরা আপনাদিগের রাজ! সোমের সহিত কথায় বিজ্ঞাপন করিয়া 
বলিলেন__হে বাজন্‌, এই ব্রাহ্মণ যাহার নিমিত্ত মুল গ্রহণ করিতেছে 
তাহাকে আপনি রোগমুক্ত করুন। (এই মূল যে চিকিৎসার্থ কোন. 


৪৭৮ বৈদ্য-বর্ণ-বিনিরয় । 


চিকিৎসক বৈস্ত তুলিয়াছেন ও তিনি যে অন্বষ্ঠ তাহ। বল। বাহুল্য । ) 
দেখুন এখানেও বেগ্ধের প্রতি ব্রাহ্মণশবের প্রয়োগ হইয়াছে! 
এতদ্ঘ্ারা জান! যাইতেছে যে বেদে বৈদ্ধকে ব্রাহ্গণই বলিয়াছেন। 

বেদে বৈদ্ভকে বাজাও বলিয়াছেন যথা-_ 

ত্বাং গন্ধব্বা অথনং স্বামিজ্ঞ স্বাং বৃহস্পতি2 | 
ত্বামোষেধ সোমো রাজ! বিদ্বান্‌ যক্মাদযুচ্যতে ॥ 

হে ওষধে, তোমাকে গন্ধের! খনন করিয়াছিল, তোমাকে 
দেবরাজ ইন্দ্র খনন করিয়াছিলেন, তোমাকে দ্েবগুরু বৃহস্পতি 
(কোন কোন বৈস্কের গোত্রভূত ) খনন করিয়াছিলেন, এবং বৈস্ 
রাজ! সোম তোমাকে জানিয়া যক্মারোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। 
এখানে বিদ্বান পদের অর্থ__ বৈদ্য । 

এখানে গন্ধব্ব জাতিকে, ইন্দ্রকে, বৃহস্পতিকে এবং চন্দ্রকে বৈদ্য 
বল। হইয়াছে। সব্ববর্ণের নিদান ব্রহ্মা তাহার পুত্র অঙ্গিরাকে 
(যাহার অপর নাম অথব্বা) আমুর্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং 
অঙ্গিরা স্বীয় পুত্র বৃহম্পতিকে সকল আমুর্বেদ শিখাইয়াছিলেন, 
কোনও বিশেষ কারণে কেবল ইহাকে মুতসপ্রীবনী বিদ্যা! শিক্ষা 
দেন নাই, তৎ্পরে কচ দ্বারা শুক্র হইতে তাহা অধিগত হইয়া 
ছিলেন। এই জন্য বৃহস্পতিও বৈদ্য। ব্রন্ধার পুভ্র অত্রি ব্রহ্গা 
হইতে পাইয়া তাহ স্বপুত্র চন্দ্রকে শিথাইয়াছিলেন। তাই চন্তর 
ব্লাজা হইলেও বৈদ্য হইয়াছিলেন। এই চন্দ্রবংশে অনেক বৈস্ভ উৎপন্ন 
হইয়াছিলেন। ন্ুপ্রসিঙ্গ ধনন্তরিও চন্দ্রবংশীয়। ইহার! সকলেই 
ব্রহ্মার বংশ ও সদৃগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ 
এখনকার অজ্ঞ ব্রাঞ্ণণদের ভয় হয় যে পাছে টবগ্ক ব্রাহ্গণকে 
নমস্কার করিয়া ফেলেন, এজন্ত বৈদ্ভগণকে তাহাদিগের যজ্জোপবীত 
ধারণ ন! করিয়! সে শঙ্কা হইতে মুক্ত করণার্থ পরামর্শ দিয়] থাকেন। 


বৈগ্য-জাতির পুজ্যতা | ৪৭৯ 


কিন্তু পূর্বে এই বঙ্গদেশেও এবং অগ্ঠাপি অন্ঠান্ঠ দেশে ছয় জাতি দ্বিঙ্জ 
যজ্জস্ত্র ধারণ করিয়া আসিতেছে, তাহাতে তাহাদের এ আশঙ্কা হইত 
না এবং এখনও হয় না। বিশেষ এই যে অন্ঠান্ত দেশে বৈদ্ধব্রাহ্গণকে 
অতি সন্মানিত ব্রাঙ্গণব্রাহ্ণ ব্যতিরিক্ত সকলেই অগ্রে সম্মান করিয়। 
থাকেন । বৈগ্ভ পশ্চাৎ তাহার প্রতি সম্মান করেন। বৈগ্যব্রাহ্মণ 
ব্রাহ্মণব্রাঙ্গণ ব্যতিরিক্ত সকলেরই নমস্ত । সামান্ত ব্রাঙ্গণের কথা 
কি মুনিগণও বৈগ্গণকে নমস্কার করিয়া থাকেন। ধন্বস্তরিরন্যায় 
বৈচ্যযাত্র ব্রাঙ্ষণসাধারণের নমস্ত যেহেতু তিনি অন্বষ্ঠ অর্থাৎ 
পিতৃস্থানীয় । অথর্ব সংহিতাতে এ বিষয় স্পষ্ট লিখিত আছে যথা-__ 

“গুরুবদ্‌ ভাবয়েপ্রোগী বৈছ্যাং তস্য নমস্ত্িয়াং । 

মুনয়ো যদি গৃহুত্তি তে ঞ্রবং দীর্ঘরোগিনঃ ॥ 

এ সংহিতাতে রূপকমুখেও বৈদ্যের উপকারিতা ও মাহাস্ম্য 
সথচিত হইয়াছে যথা-_ 

' শরীরে জর্জরীভূতে প্রাণৈঃ কগ্ঠগতৈ রপি। 
ওষধং জাহুবীতোয়ং বৈছ্যে। নারায়ণ; স্বয়ম্‌ ॥” 

শরীর নিতান্ত. জীর্ণ ও প্রাণ কঠাগত হইলে, যখন জীবনের 
কোনও সম্ভাবনা নাই তখন জাহুবী জলই ওষধ, এবং স্বয়ং নারায়ণই 
বৈগ্। এস্কলে রূপ্য রূপক ভাব দ্বারাও বৈগ্ভের মাহাত্ম্য প্রতীত 
হইতেছে। 

* মুর্ধাতিষিক্ত, অন্বন্ঠ, বৈদ্য প্রভৃতি ইহাদিগের জাতি নাম ও 
ইহাদিগের পৃজনীয়তা স্চিত করিতেছে। মুর্ধাভিষিক্ত অর্থ 
সমাজের সর্বোপরিস্থ। অন্বষ্ঠ অর্থ পিতৃস্থানীয়, বৈদ্য অথাৎ সর্ব 
বিদ্যায় নিপুপ। যে সমাজের সর্ৰোপরি গণ্য ও পিতৃস্থানীক্স হয় 
তাহাকে অন্ত কোন্‌ ব্যক্তি নমস্কার করিতে না পারে? 

* ব্রাহ্ধণ হইতে ক্ষত্রয়াতে জাত মুর্ধাভিষিক্ত নহে । 


৪৮০ বৈদ্য-ব্ণ-বিনির্ণয় 


মহাযুনি চরক বলিয়াছেন__ 

ইন্্রাী চাশ্বিনৌ চৈব স্তয়ন্তে প্রায়শো দিজৈঃ। 

সয়ন্তে বেদবাক্যেু ন তথান্তাহি দে বতাঃ ॥ 

অমরৈরজরৈস্তাবদ্‌ বিবুধৈঃ সাধিপৈ ফ্বৈঃ। 

পৃজ্যেতে প্রযধতৈরেব মাশ্বিনৌ ভিষজাবিতি ॥ 

মৃত্যু ব্যাধি জরাবশ্তৈ দুখ প্রায়েঃ সুথার্থিডিঃ | 

কিং পুনভিবজো মর্ত্যৈঃ পৃজ্যাঃ স্থ্যন্ণতি শক্তিতঃ ॥ 

শীলবান্‌ মতিমান্‌ যুক্তে দ্বিজাতিঃ শান্ত্রপাবগঃ | 

প্রাণিভিগু-কুবৎ পুজ্াঃ প্রাণাচার্ধ্যঃ সহি স্ৃতঃ ॥ 

বিদ্াহসমাপ্ডো ভিষজভ্তৃতীয়! জাতি কুচ্যতে। 

অশ্নতে বৈছ্ধশব্দং হি ন বৈহ্াঃ পুর্ববজন্মন ॥ 

বিদ্যা সমাণ্তো ব্রাহ্মং বা! সত্বমার্্যমথাপি বা। 

ঞ্বমাবিশতি জ্ঞানাৎ্ তথ্যাদ্‌ বৈগ্যস্ত্রিজঃ স্থৃতঃ ) 

নাতিধায়েন্ন চাক্রোশেদহিতং ন সমাচরেৎ। 

প্রাণাচার্যযং বুধঃ কশ্চিদিচ্ছন্লায় রনি ত্বরমূ॥ 

বেদবাক্যে দেখা যায় দ্বিজগণ ইন্দ্রকে অশ্লিকে এবং অশ্বখিনী- 

তনয়যুগলকে যেরূপ বহুলরূপে পুজা করিয়া থাকেন এরূপ আর 
কোনও দেবতাকে করেন না। যাহাদের মৃত্যু নাই, জর। নাই, 
হ্বাস বৃদ্ধি নাই এবং যাহারা বিশ্িষ্টরূপ বুদ্ধি সম্পন্ন এরূপ দেবতারা 
যখন তাহাদ্িগের অধিপতি ইন্দ্রের সহিত প্রযততাবে অশ্বিনী- 
কুমারঘ্বয়কে ভিষক্‌ বলিয়াই পৃজা করিয়া থাকেন তখন যাহাদিগের 
মৃত্যু, ব্যাধি ও জরার অধীন হইয়া প্রায়ই ছুঃখ তোগ করিতে হয়, 
যাহার! সুখী হইতে ইচ্ছ। করে, এরূপ মানবের কেন না বৈদ্ভগণকে 
ষথাশক্তি পূজা করিবে? প্রাণের নিমিত্ত সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান্‌ যুক্তিজ্ঞ 
বহু শান্দ্রজ্ঞ যে ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইতে হয় তিনি অবশ্ঠই প্রাণি- 


বৈগ্য-জাতির পুজ্যতা ৷ ৪৮১ 


গণের গুরুর ভয় পুজ্য। বিদ্যার অসমাপ্তিকালে ভিবকের! 
ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে-_তৃতীয় জাতি বলিয়া! কথিত হন বটে, কিন্ত 
তাহার যখন বৈদ্ভ এই উপাধি (বিগ্ভাসমাপ্তি হেতুক ) হয়, তখন 
তাহার পুনরায় আর একটা জন্ম হয়। বিগ্ভাসমাপ্তিতে এ জন্ম 
হয় এবং ব্রহ্গতেজ ব1। আধ্যতেজ তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়; তিনি 
তথন ত্রিজ হন অর্থাৎ সামান্ত দ্বিজগণ অপেক্ষ/ সমধিক শ্রেষ্ঠ ও 
সকলের পুজনীয় হন। যিনি দীর্ঘ আমু কামনা করেন তিনি 
কদাপি এ বৈগ্ের অনিষ্ট চিন্তা করিবেন না, তাহার প্রতি পরুষ 
তাঁধ ব্যবহার করিবেন না, এবং তাহার কোনও অনিষ্ট চেষ্টা 
করিবেন ন। 1” অতএব বেগ্ভকে নমস্কার করিতে যাহার! সঙ্কুচিত হয় 
তাহারা অজ্ঞ, অশাস্ত্রজ্ঞ ও আর্ধ্যাচার বিরোধী । যাজ্জবন্ক্য 
সংহিতার ১৫৩ শ্লোকেও লিখিত আছে “বিপ্রা হি ক্ষত্রিয়াতঝানো 
নাবজ্ঞেয়াঃ কদ1চন। আমৃত্যোঃ শ্রিয়মাকাজ্জেন ন কঞ্চিন্‌ মর্ম্মণি 
স্প.শেৎ ॥” রক্ষাকারী ব্রাঙ্ণগণকে কদদাপি অবজ্ঞা করিবে না। 
যাবৎ কাল বাঁচিবে তাবৎকাল তাহাদিগের মঙ্গল আকাজ্ষ। করিবে । 
কথনও তাহাদের মর্মপীড়। দিবে না। বৈছের] যে ব্রঙ্গক্ষত্রিয় 
বা রক্ষাকর্ত। ব্রাহ্মণ তাহা গ্রন্থের সব্বত্রই প্রতিপন্ন হইবে। কাহারও 
কাহারও যদ্দি এখনও সন্দেহ থাকে তাহা1ও শীঘ্র অপনোদিত হইবে। 

মহাভারত, মনু প্রভৃতিতেও সামান্ত ব্রাঙ্মণ অপেক্ষা বৈগ্ভগণকে 
শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন ৷ (পূর্ববপূর্বব পৃষ্ঠ দেখুন ) 

বৈছ্ধদিগের জাতীয়সম্মান বিষয়ে শ্রুতি, ম্বতি ও পুরাণ বচন 
সকল দেখাইলাম এক্ষণে প্রচলিত ব্যবহার ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকল 
দেখাইতেছি। সংস্কার মাত্রেই হোমকার্য্যে বৈছের পুজা করার 
প্রথা শাস্ত্রে আছে এবং তদন্সারে ব্যবহারও আর্ধ্যসমাজে প্রচলিত 
আছে। তাহা দেখিয়াও যদি কেহ বুঝিয়! না থাকেন এজন্য শান্ত 


৪৮২ বৈগ্-বণ-বিনিণযু। 


সহকারে দেখাইতেছি। স্বতিতে বিধান আছে যে উপনয়নাদিকালে 
তদর্থকৃত বেদিতে ব্রাহ্ণণও বৈদ্ধগণকে আলিখিত করিয়া তাহা- 
দ্বিগকে স্নান করাইয়া! পুজা করিতে হয় এবং তাদৃশ করার প্রথাও 
আছে লোকে দেখিয়। থাকেন । যথা স্ুশ্রত সংহিতা । 

“গ্রশতস্ত তিথি করণ মুতুর্ভনক্ষত্রেষু প্রশস্তায়াং দিশি শুচৌদেশে 
চতুহৃস্তং গোময়েন স্থৃিলমুল্লিখ্য দর্ভৈঃ সংস্তী্্য পুশ্পৈলণজ ভক্তি 
রশ্নৈশ্চ দেবতা; পুজযিত্বা বিপ্রান্‌ ভিষজশ্চ তত্রালিখ্যাভ্যুক্ষ্য চ 
দক্ষিণতো। ব্রাঙ্গণং স্থাপত়িত্বাহগ্নিমুপসমাধার়” ধায়” ইত্যাদি সুরত বচনা- 
কুসারে প্রশস্ত তিথি করণ যুহূর্ত ও নক্ষত্রে প্রশস্ত দিকে পবিত্র 
স্থানে চারি হস্ত পরিমিত বেদি গোময়দ্বারা লিগ করিয়া তদুপরি 
কুশ বিস্তার করিয়া পুষ্প, আর্দ আতপতঙুলের অন্ন ও অন্যান্ত খাছ 
দ্ব্যদ্বারা দেবতাদিগকে পুজা করিন্ন ব্রাঙ্গণ ও ভিষকৃদিগকে 
তথায় আলিখিত ও জলঘারা অতিষিক্ত করিয়া! তাহার দক্ষিণ“দকে 
ব্রাহ্ষণকে বসাইয়া অগ্যাধান পূর্বক ইত্যাদি বলিয়া শেষে শিল্তের 
উপনয়ন সংস্কার করিবে । কেবল যে উপনয়ন কালেই বৈছোর 
এইরূপ পুজার বিধান আছে এরূপ নয়, সংস্কার মাত্রেই এইরূপ 
বিধান ন্যার্তেরা করিয়াছেন। রঘুনন্দন ভট্রাচার্যও মলমাসতত্বে 
বলিয়াছেন যে “উদ্গয়নে আপুর্য্যমাণে পক্ষে পুণ্যাহে” ইত্যাদি 
পারক্কর বচন কর্ম, মাত্রে পরিভাষিত। ফল, তাহ। ব্যতিরেকে 
“আপুর্য্যমাণে পক্ষে কল্যাণে নক্ষত্রে চুড়াকশ্ম্মোপনয়ন গোদান বিবাহাঃ” 
এই আশ্বলায়নের বচনটী সঙ্গতই হয় না। এক্ষণে দেখুন যখন 
পৃথিবীর সমস্ত শাস্ত্রে বৈচ্ঘমাত্রের এত সম্মান ও গৌরব প্রাচীনেরা 
করিয়াছেন এবং মন্বাদিও যখন সেই সমস্ত বেদবাক্যেরই অন্রবাদ 
করিয়াছেন তখন তাহাদিগের হেয়তা মন্বাদি শাস্ত্র হইতে কেহই 
প্রতিপাদন',কুরিতে পারেন না। আধুনিক কুল্লকভট্টাদি টবস্ভের 
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প্রতি বিদ্বেববশতঃ তাত্বশ ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়া নিজেরই মন্দবুদ্ধিত। 
প্রদর্শনপূর্ববক মহামান্য ভগবান্‌ মন্ুর সমস্ত বচনকে পরম্পর বিরোধী ও 
সমস্ত গ্রস্থথানিকে অসঙ্গত, প্রমাদদোষে দূষিত ও নিজের ন্যায় অসার- 
রূপে প্রতীয়মান করাইয়াছেন। কেবল মন্ুসংহিতাকে নয়, তাহার! 
মন্থুর এই ব্যাথ্যা হ্বারা সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ দুষিত করিয়াছেন এবং সকল 
শাস্্কে পরস্পর বিসংবাদী,ছুজ্জেপ্র ও অতীব জটিল করিয়! তুলিয়াছেন। 

প্রচলিত ব্যবহারের আরও একটী উদ্বাহরণ দেখাইতেছি। বহু- 
কাল হইতে প্রচলিত প্রথান্মারে বর্তমান কালেও অনেক অনেক 
বৈচ্যমগ্লী দেশের সর্বত্র ব্রাহ্মণ বলিয়াই চলিয়া আসিতেছেন, বরং 
বাহ্মণদের মধো প্রধান বলিয়াই বিদ্রিত আছে। পশ্চিম প্রদেশের 
ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের তৈ্‌ ব্রাহ্মণেরা ব! বৈদ্যেরা এইরূপ । 
বঙ্গীয় বৈদ্যদ্িগকে হিন্দৃস্থানী শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের ব্রাঙ্গণ বলি- 
পাই জানেন। অগ্ভাপি তাহাদিগের অন্তান্ত ব্রাহ্ষণদিগের সহিত 
ভোজ্যান্নতা চলিত আছে । তাহার! আপনাদিগকে পরস্পর বিভিন্ন 
বলিয়া! মনে করেন না। আমার একজন প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত গোপাল 
চন্দ্র মুথোপাধ্যায়, ফুলের যুখটী, বিষ্ণ ঠাকুরের সন্তান সুতরাং শ্রেষ্ঠ 
শ্রেণীর 'কুলীন। ইনি স্বধর্মে বিশিষ্ট “নিষ্ঠাবান ও ধম্মজ্ঞ বলিয়া 
সাধুজন সমাজে বিদিত আছেন। প্রয়োজন বশতঃ তিনি অনেক 
দ্বিন পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন ৷ একদা বায় লছমীপৎ 
বাহাছুর তাহার জমীদ্ারির মধ্যে বাতাসন পরগণায় উচ্ছ.জখলতা- 
নিবন্ধন নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলে, তিনি তাহার এ পরগণা স্থশাসিত 
করিয়া তাহার উপকার করিতে ইচ্ছা করিয়। বলিলেন, দেখ আমি 
তোমার জযিদারির সুশৃঙ্খল! করিয়] দিব কিন্তু তুমি আমার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কর্তৃত্ব প্রকাশ করিবে না। আমি যাহা বলিব তাহাই 
তোমাকে শ্বীকার করিতে হইবে । ব্রায় লছমীপৎ তাহার প্রকৃতি 
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বিশিষ্টরূপে অবগত ছিতেন ও তাহাকে গুরুর ম্যায় সম্মান করিতেন, 
একারণ তাহাতেই সম্মত হইলে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই প্রজাদ্দিগেষ 
প্রতি যধোচিত ব্যবহারে & পরগণা শাসিত করিয়। বিস্তর লাভ 
উৎপাদন করিয়া দ্িলেন। এ্ঁ উপলক্ষে তাহাকে সমযে সমবে 
তত্প্রদেশীয় নান! স্ভানে গমন করিতে হইয়াছিল। একদা যখন তিনি 
প্রথমে এক বৈষ্ ব্রাঙ্গণের গৃহে অন্থান্ত ব্রাঙ্গণগণের সহিত মধ্যাহু- 
ভোজনে নিমন্ত্রিত হন তথন তিনি তত্প্রদেশীয় ও বঙ্গদেশীর আর আর 
ব্রাহ্মণগণের সহিত গমন করিলেন, কিন্তু ভোজনকালের কিঞ্চিৎ পূর্বে 
যখন শুনিলেন এ নিমন্ত্রকেরা বৈ অথচ লুচি তরকারি প্রভৃতি 
আপনারাই প্রস্তুত করিয়া পরিবেশন করিতেছেন তখন তিনি সাতিশং 
বিল্ময় সহকারে সেখানে আহার করিবেন কি না এ বিষয়ে সন্দি 
হান হইলেন। শ্রীমান গোপালের নিবাস বঙ্গদেশে বলিয়া 
তাহার এরূপ সন্দেহ হইয়াছিল। এস্থলে ইহা মনে রাখিবেন 
যে এ প্রদেশে পক তওুলান্ন অপেক্ষা অব্রাঙ্গণের ব্যঞ্ন আহা- 
বই জাতি নাশের কারণ হইয়া থাকে । গোপালের এইরূপ দ্বিধা 
দেখিয়া তত্ত্রত্য ব্রাহ্মণের! তাহাকে বুঝাইয়। দ্রিলেন যে “এদেশে বঙ্গ 
দেশের ন্যায় ব্রাঙ্গণ হইতে বৈছ্ভকে প্রভেদ করার প্রথা নাই। এই 
প্রথা তাহাদ্িগের চিরকাল হইতে চলিয়া! আসিতেছে? এদেশীয় বড 
বড় কুলীন ব্রাঙ্গণেরাও ইহাদ্িগের অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
ইহশরা সকলের অন্র গ্রহণ না করিলেও শাস্্ান্থসারে বৈষ্াব্রাঙ্ষণদের 
অন্ন সকল ব্রাঙ্গণেই গ্রহণ করিতে পারেন।” এ দিন হইতে তিনি 
পশ্চিম প্রদেশীয় বৈছ্যদিগের অন্ন গ্রহণ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। 
আমার পরম মিত্র এ দেশীয় অপর একজন স্ুত্রাহ্ষণ আমার জ্যেষ্ঠ 
পুত্রের সহিত তাহার কণ্ঠার বিবাহ সংবন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। 
ফলত: পশ্চিম প্রদেশস্থ লোকের! বৈচ্চদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানেন । 
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তাহার! এদেশী ব্রাঙ্ণদের ভ্তাঁয় শান্্রহীন ও বিদ্বেববান নহেন। 
মহারাষ্ট্রের বৈসষ্কগণের মধ্যেও ধন্বস্তরি গোত্রীয় উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ 
বলিয়া বিদ্িত আছেন। তাহারাও এক্ষণে নিরগ্নি হওয়াতে প্রায় 
সকলেই দশাহ অশৌচগ্রহণ করিয়া থাকেন। উত্তর-পুর্ববে আসাম 
প্রভৃতি দেশে আমি কার্য্যোপলক্ষে বহুদিবস ছিলাম | সে প্রদেশের 
বৈচ্ভেরা! বৈদ্ভশব্দের অপভ্রংশ 'ব্যাজ' নামে প্রসিদ্ধ এবং বৈগ্ভমধ্যে 
প্রধান ব্রাহ্মণ বর্ণায় বৈছ্েরা 'ব্যাঞ্বড়,য়া? নামে প্রসিদ্ধ । এই ব্যাজ- 
বড়য়ার! উত্তম চিকিৎসক এবং ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অগ্যাপি প্রধান 
হইয়াই আছেন। ইহাারাও ধবস্তরি গোত্রীয় এবং দেবশন্্ম উপাধি 
ধারণ করেন। যদ্দি কাহারও জানিতে ইচ্ছা হয় তবে গৌহাটির 
শ্রীযুক্ত কবিরাজ ুর্ধ্যকুমার দেবশর্্দা বা চক্দ্রকুমার দেৰশন্মা 
ব্যাজবড়,য়া মহাশয়দিগের নিকট অথবা তত্রত্য অধিধাসীদের নিকট 
জানিতে পারেন। মামরা পূর্বেই বলিয়াছি যে রাজ্যভার না 
লইলে ইহার! সেন, গুপ্ত, প্রভৃতি ব্রহ্গক্ষত্রিয় উপাধি ধারণ করিতেন 
না, সুতরাং কেবলমাত্র চিকিৎসা! কর্মাবলম্বী এই অন্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের 
অগ্ঠাপি প্রাচীন প্রথাক্রমে ব্রাহ্মণ সাধারণ দেেবশম্ম। উপাধিই ধারণ 
করিতেছেন। উপরি উক্ত এই সমস্ত বৈছ্যের আপনাদিগেত 
নাযান্তে দেব ও শর্দপ শব্ধ ব্যবহার কব্রিয়া থাকেন। পঞ্জাবের 
সন্নিহিত স্থুকেতমুণ্তী নামক প্রদেশের ব্রাহ্মগণেরা অন্বষ্ঠ এবং আপনা- 
দ্বিগকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় ব! ক্ষব্তিয় ধর্মাবলম্বী ব্রাঙ্গণ বলিয়া পরিচয় 
দিয় থাকেন। বঙ্গে শ্রীথগ্ডের অনেক বৈগ্চ অগ্ঠাপি ব্রাঙ্গণকর্ম 
করিয়া থাকেন ও ব্রাহ্গণসম্মান পাইয়া! থাকেন। তাহারা ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয়াদি শিষ্দিগকেও মন্ত্র উপদেশ করিয়া থাকেন। এঁশিষ্বেরা 
ইহশদের প্রসাদও অকুষ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করেন। এ নদীয়! জেলার 
'ভাঞ্জনধাট ও যশোহর জেলার বোধখান। গ্রামের বেছে রাও ব্রাঙ্গপা- 
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চারস্থিত ও ব্রাহ্মণবৎ পূজিত হইয়া থাকেন। তীহাদিগের প্রায় 
সকলেরই ত্রাহ্গণ জাতীয় শিয়া সম্প্রদায় আছে। কেহ কেহ বলিয়া 
থাকেন বৈষ্ণবগুরু গুরুই নয়, ও তীহারা জাতি মানেন না), এটী 
তাহাদের বুদ্ধিরই ভ্রম বলিতে হইবে । তাহারা সকলেই 
জাতিবাদ্দ বিশিষ্টরূপে মানিয়৷ থাকেন এবং বিষ্ণুর উপাসনা যে 
সনাতন ব্যবহার সিদ্ধ তাহা বিজ্ঞ লোকে অস্বীকার করেন না। 
বিষ্ণপাসক গুরু যদি গুরু নন তবে কি ভূতোপাসক ব। অর্থোপাসক 
গুরুরাই গুরু? মেদিনীপুর জেলার বৈচ্যেরা তদ্দেশবাসিগণ কর্তৃক 
যথাহরূপে বৈগ্ভব্রাহ্ধণ বলিয়া কথিত ছন। উড়িয্া প্রদেশেও 
বৈগ্ের। ব্রাঙ্গণ হইতে পৃথক বর্ণ বলিয়! গণিত হয় না। এই সমস্ত 
বৈগ্ভগণের গোবর ও বঙ্গের টৈগ্ভগণের গোত্র সকল ভিন্ন নছে। 
কৃচিৎ অন্ত গোল্সীয়ও দৃষ্ট হয় যাহা বঙ্গে দেখা যায় না। মেদিনীপুর 
ও উড়িষ্তার বৈগ্যদিগের উপাধিও এখানকার ন্যায় কর, ধর, গুপ্ত 
ইত্যাদি দুষ্ট হয়। ইহারা তদতিরিক্ত শর্শা উপাধিও ব্যবহার 
করিয়। থাকেন। বোধ হয় নিয়োক্ত চারিপ্রকার বৈদ্দ্িগেরই 
কিয়দংশ ব্রাহ্মণদের উৎপীড়নে এদেশ পরিত্যাগ করিয়। উক্তদেশে 
আশ্রয় লইয়া! ছিলেন। উহাদের কুলপঞ্জিকায় পুর্ব প্রধাক্রমে 
অগ্যাপি নিয়লিখিত শ্লোক পঠিত হয় যথা! “করশর্্া ভরদ্বাজান্ধরশন্ম 
পরাশরাৎ। মৌদৃগল্যাদ্‌ দাপশর্্মাচ গুপ্তশর্্মা চ কাশ্ঠপাৎ্ ॥” অর্থাৎ 
করোপাধিক বৈচ্যেরা ভরদঘাজ গোত্রীয়, ধরোপধিকেরা পরাশর গোতীয়, 
দাসোপাধিকেরা! মৌদৃগল্য গোত্রীয়,ও গুণপ্তোপাধিকেরা কাশ্যপ গোত্রীয়। 
এখানকার করধরাদির গোত্রও উহাদের সহিত অভিন্ন । কিন্তু ছুই 
স্থলে ছুইজল সম্পূর্ণ ভিন্লদশাপন্ন । তাহারা ব্রাঙ্গণ বলিয়। বিদিত, কিন্ত 
ইনার ছুষ্ট ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অন্যায়রূপে জাতিভ্রষ্টু বলিয়া খ্যাপিত। 
ইহাদের আনীত ব্রাঙ্গণসস্তানেরাই ইহাদের এই হুর্ণতি করিয়াছে । 


বৈগ্-জাতির পরিচয় । ৪৮৭ 


আধ্যরাজত্বাবসানে বৈদ্যব্রাঙ্ষণদের প্রতি 
অপর সাধারণ ব্রাহ্মণদের কৃত অত্যাচার, 
পূর্ববদেশস্থ বহু বৈগ্ের জাত্যন্তর প্রবেশ, 
দেশত্যাগ অথব। উপবীত ত্যাগে 


আত্মত্রীণ | 


এইরূপে দেখ! যায় যে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র বৈদ্ভ ও যাজক 
উভয় সম্প্রদায়ই চিরকাল হইতে ব্রাক্ষণ বলিয়া পরিগণিত ও পুজিত 
হইয়। আপিতেছেন। বঙ্গদেশেও বৈগ্যরাজত্ব পর্যন্ত তদ্বিষয়ে বিসংবাদ 
ছিল না, কেবল বৈদ্ধগণের রাজত্ব লোপের পর হইতে এই বিসংবাদ 
উপস্থিত হইয়। আসিতেছে । অগ্ভাপি বৈগ্ের। ব্রাঙ্গণত্বের দাবি 
করিয়া থাকেন কিন্তু ব্রাহ্মণের! তীহাদ্দিগকে সে সন্মান দ্িতে চাহেন 
না, প্রত্যুত অব্রাহ্গণ বলিয়! প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। হহাদের 
রাজত্ব নাশের পর ইহাদিগের প্রতি যাজক ব্রাহ্গণদের অত্যাচার ও 
তাহাদের জাতিনাশের চেষ্টা হইয়াছিল। যজ্ঞার্থ তাহাদ্িগেরই 
আনীত ও সতরুত বঙ্গের ব্রাহ্মণ সম্তানগণ হইতেই তাহাদের জাতি 
লোপের চেষ্ট। হইয়াছিল ও হইতেছে । যজ্ঞকার্য্যে অপারগ তদানীং 
অপমানিত দেশীয় ত্রাঙ্ছগণও তাহাতে সহায়ত কবিরা আসি- 
তেছেন। ধীহারা রাজকুলের যত নিকটবস্ভী তাহারাই 
ইহাদের নিকট তত অধিকতররূপে তিরঙ্কত হইয়াছেন। পূর্ব 
প্রদেশের অনেকে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে পলায়ন করিয়া জাতিরক্ষ। 
করিয়াছেন, অনেকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়! রক্ষা 
পাইয়াছেন। বল্লালকুলের বৈগ্ধের1 শৃদ্রেবৎ নিরুপবীত হইয়। তবে 
জ্বাণ পাইয়াছেন। এইরপে বৈস্ভেরা মুসলমান আক্রমণের পর 


৪৮৮ বৈদ্-বণ-বানণয় । 


১৯১২ বৎসর অরাজকতার বাহিরে মুসলমানদেরও ভিতরে পূর্ব 
দেশীয় যাজকদের তাড়না সহ্য করিয়াছিলেন । মুসলমানদের প্রতুত্ব 
স্থাপিত হইলে এবং বৈষ্ঘেবা তাহাদের অধীন হইয়া রাজকার্ধ্য 
নিষুক্ত হইলে ব্রাহ্মণের আর তাদের প্রতি সেরূপ দৌরাত্ম্য 
করিতে পাবেন নাই বটে, কিন্তু তাহা! হইতে নিবৃত্তও হন নাই 
তীহারা কথকতামুখে আপনাদের উচিত মিথ্যা শাস্ত্র প্রচার দ্বারা 
বৈষ্ভগণের লোপ বলিতে ও তাহাদের জাতিনাশ সাধন করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই উপদ্রব ক্রমে পশ্চিমস্থ বৈদ্যদের গ্রতিও 
আরম্ত হইয়াছিল কিন্তু ইহাদের উপর তার্ৃশ অত্যাচার করিতে 
পারেন নাই। 

নৃপবংশীয় ও তত সংপক্কীয় বৈছ্যেরা এইরূপে উপদ্রত শলায়িত ও 
বর্ণান্তনিবিষ্ট হওয়াতে বঙ্গে বৈচ্যের সংখ্যা এত অল্প হইয়াছে । ধাহারা 
আছেন তাহাদিগকে এ ব্রাঙ্গণদেরই কেহ কখন ক্ষত্রিয় কেহ কেহ 
বৈশ্য ও কেহ কেহ বা শৃত্র পর্য্যন্ত ও বলিতে ক্রুটী করেন না। বিজ্ঞ, 
শান্ত্রজ্ঞ, ও প্রকত ব্রাহ্গণ ধশ্মারাস্ত ব্রাঙ্গণ ভিন্ন অন্য কোনও ব্রাহ্মণ 
বৈগ্ভগণকে ব্রাঙ্গণ বলিতে চান না। বঙ্গে এরপ প্রকৃত ব্রাহ্মণদের 
সংখাও নিতান্ত অল্প। যাহা হউক ভারতের অন্ান্ঠ সমস্ত দেশে যদি 
বাঙ্গণ ও বৈগ্য অভিন্ন; আর যদি সর্ব প্রধান বৈগ্বস্থান বঙ্গে ই ব্রাহ্মণ 
হইতে বিভিন্ন, অথচ ব্রাহ্ণাকার বৈদ্য নামে এক জাতি থাকে তবে 
যে বৈগ্ধেরা আর্য্যরাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গেও ব্রাঙ্গণ বলিয়া বিখ্যাত 
ছিজেন সেই বৈগ্ভেরাই ষে বঙ্কের যাজকগণ কর্তৃক আজ হীনবর্ণ 
বলিরা কথিত হুইতেছেন তদ্িষয়ে সন্দেহ হয় না; কারণ সেই বেগ্ 
বাতীত অন্ত কোনও জাতি এন বৈদ্ক জাতি বলিয়া বিদিত নহেন। 
পরস্ত এতাদুশ বৈগ্কের সংখ্যাই পৃথিবীতে অন্প। জাতিহীন হুত্্ধারী 
তণ্ডেরা জন্মে অল্পে এই বৈষ্চগণের সন্তানগণকে বৈশ্ব কারস্থাদি 


বৈগ্ঘ-জাতির পরিচয় । ৮৮ 


জাঁতিতে ভ্রষ্ট করিঘ্বাছেন। বঙ্গে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের সংখ্যা এত 
অধিক ও বৈদের সংখা এত অল্প হইবার কারণ. এই সকল প্রত্যক্ষ 

প্রমাণ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আমরা মিষ্টার ব্লিপ.লি সাহেব 
কৃত ইংরাজি ১৮৮১খুঃ অন্দের ভিন্নভিন্ন জাতির লোকসংখ্যার তালিকায় 
দেখিলাম সমুদায় বঙ্গদেশে ব্রাঙ্গণের সংখ্যা ২৮,০৪,৮*৫ ; কারস্থ সংখ্য। 
১৪,৪৯,৭৩৬ 3 বঙ্গের অন্তর্গত বেহার দেশের বাভন জাতির (সম্ভবতঃ 
ুর্ধাতিযিক্ত ও অন্বষ্ট জাতির ) সংখ্যা ১৯,০০১৪২৩ ; কিন্তু বঙ্গীয় বৈস্ক- 
জাতির সংখ্যা সমুদায়ে ৭৮,৩৪৫ মাত্র *। অতএব ব্রাহ্মণসংখ্য। 
বৈগ্ভ সংখ্যার প্রায় ৩৬ গুণ; কায়স্থ সংখ্যা বৈদ্ সংখ্যার প্রায় ৯৮/০ 
গুণ এবং বাতন সংখ্য। বৈদ্য সংখ্যার প্রায় ১৪॥০ গুণ। বাভন, বৈছ্য 
ও কায়স্থ সংখ্য। একত্র করিলেও ব্রাহ্মণ সংখ্যার তুল্য হয় নাঁ। তথাপি 
বাহ্ধণ ২৬,১৮৫০৪ সংখ্যার, অধিক থাকে। সকল জাঁতিই একট! 
নির্দিষ্ট সময় হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। আসিতেছে । যথন বৈদ্যরাজ। 
কর্তৃক কান্বকুজ ব্রাহ্মণের আনীত হইয়াছিলেন তথন তাহাদের সংখ্য। 
£ মাত্র ছিল, তদেশীয় কায়স্থ সংখ্যাও ৫ মাত্র ছিল) এ সময়ে এ 
দেশের বৈগ্ভসমাজ যে বহু বিস্তৃত ও বহু সংখ্যক লোকে সংগঠিত 
ছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই । অথচ এক্ষণে বৈদিক, মধ্যশ্রেণী 


শু - শশী টিটি 2 ১৬ পপ পপ সস্পা 


পন ৮ ৮ পাশপাশি পালা 


* এই সংখ্যা মধ্যে নিয়লিখিত বঙ্গদেশীয় সমুদ্দায় জেলার লোকসংখ্যা আছে, 
বথা-_ 

বাকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলি, হাগুড়া, ২৪ পরগণা, নদীয়ণ, 
বশোর, খুলনা, মুরশিদাবাদ, দিনাজ পুর, রাজসাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, পাবনাসদাঞ্জিলিং, 
জলপাইগুড়ি, কুচবেহার, ঢাকা, ফরিদপুর বাকরগণ্, চাটগা, নওয়াখালি, টিপারা। 
চাঁটিগী পর্ববত্যদেশ, পাটনা, গয়া, সাহাবাদ, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্জী, সারঙ্গ, চম্পারণঃ 
মুঙ্গের, ভাগলপুর, পুরিয়া, মালদ, সাওতাল পরগণা, কটক, পুরী- বালেশ্বর, করদ- 
রাজ্য, হাজারিবাগ, লোহারডগ!, ষিংহভুম+ করদরাজ্যঃ মৈমনসিংহ। 


৪৯০ বৈদ্য-বর্ণ-বিনিরণয । 


ও সপ্তশতী ব্রাহ্ণ বাদেও কেবল রাচ়ীয় ও বারেন্্র ব্রাঙ্গণসংখ্যাও 
১২৯০১০৩০ বার লক্ষ হয়। এই কাল মধ্যে ইহাদের সংখ্য' 
এত অধিক হইল অথচ বৈদ্য সংখ্যা এককালে অল্প (পৌনে এক 
লক্ষ মাত্র) হইয়া গেল, ইহ! নিতান্ত অসম্ভব। কেবল বৈচ্যজাতির 
মধ্যে কখন এমন মাীভয় হয় নাই ব। জন্ম সংখ্যাও এত অল্প হয় নাই 
যে সংখ্য! বিষয়ে এরূপ বৈসাদৃণ্ত ঘটিতে পারে । পাঁচ মাত্র ব্রাহ্মণের 
সস্তান সংখ্যায় এত অধিক হইল অথচ বহু সহজ বৈছের সম্তান সংখ্যা 
এরূপ মুষ্টিমেয় হইল এ ঘটনার কারণ কোন জাতির মধ্যে ইহাদের 
অন্তনিবেশ ভিন্ন কোন ক্রমেই ঘটিতে পারে না। সকল জাতি অপেক্ষা 
ব্রাক্ণের সংখ্যাই অধিক, আর সে দ্রিনও বৈগ্যদ্দিগকে ত্রাঙ্গণবর্ণের 
অন্তনিবিষ্ট দেখা গিয়াছে, এবং অগ্ভাপি কত কত স্থলে দখা যায়, 
সুতরাং এক্ষণে ইহাদের বঙ্গ ভিন্ন অন্যান্ত দেশে ব্রাহ্মণ বর্ণেরই অস্ত- 
নিবিষ্ট হইয়। থাকাই অধিকাংশে সম্ভব। এইরূপে বঙ্গদেশের বৈচ্যগণ 
স্বজাতীয়গণ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে এবং এঁ স্বজাতিগণ কর্তৃক ব্রাহ্গণ- 
দল পুষ্ট হওর়াতেই ব্রাহ্গণজাতির এত আধিক্য বোধ হয়। যাহারা বাজ- 
ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার তদ্ধেতুক ক্ষত্রধর্মীবলম্বী ব্রা্গণ,- 
ক্ষাত্রোপেত ছিজাতি, ব্রহ্গক্ষত্র বা ব্রহ্গক্ষব্রিয় বলিয়াই উক্ত হইতেন 
এবং তাহাদিগকে ব্রাহ্গণধর্মীয় বাজ বলিয়াই সকলে স্বীকার 
করিতেন, ইহা' পুর্বাবধি দেখাইয়া! আসিতেছি। চন্দ্রবংশীয় ধন্বস্তরিও 
এইরূপ ব্রাহ্মণ রাজ! ছিলেন । চিকিৎসাবলম্বী অথচ রাজ1 নয় এরূপ 
অন্বষ্ঠেরাও যে চিরকাল ব্রাঙ্গণস্রেষ্ঠ বলিয়। পৃর্জিত তাহাও প্রদর্শন 
করিয়াছি । অন্ষ্ঠ শ্রেণীর বংশে জাত অনেক ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্গণ-ব্রাক্গণ 
হুইয়। মন্ত্রোপদেশ প্রভৃতি কার্যযও করিতেন এবং অগ্ভাপি কোন 
কোন স্থলের বৈদ্ধের! ব্রাহ্মণ শিষ্কদিগকেও উপদেশ করেন তাহাও 
দেখাইয়াছি। অন্বষ্ঠ ও মূর্ধাভিষিক্তের বংশে জাত ব্রাহ্গপ-ব্রাঙ্গণেরাই 


বৈগ্য-জাতির পরিচয় । ৪৯১ 


যে অগ্যাপি ধরাতলে ব্রাহ্মণ বলিয়! পরিচয় দ্রিতেছেন তাহাও দেখা- 
ইয়াছি। কেবল ই'হারা বৈদ্য (ব্রাক্গণ ) বলিয়া সাধারণ ব্রাহ্মণ হইতে 
বিশিষ্ট হইতে চান এইমাব্র। অতএব ব্রা্গণ যূর্ধাভিবিক্ত ও অস্থষ্ঠ 
এ তিনে বাস্তবিক কোনও প্রতেদ নাই। কেবল হুষ্বন্দতা হেতুকই 
ইহারা নিন্দিত বা পতিত হইয়া থাকেন। পাতিত্যাপাতিত্যনির্ণয় 
কার্য দর্শনেই হইয়া থাকে। কিন্তু বর্তমান ব্রাহ্মণ জাতিবু মধ্যে 
ষত প্রকার হুক্ষম্ম ও নীচতা প্রবেশ করিয়াছে, স্‌ ব্রাহ্মণ বলিয়া 
বিদিতেরাও যেরূপ নীচ ও ছুঙ্কন্মা, বৈষ্ভ মধ্যে অতি নিকৃষ্টও 
তাদবশ :নীচাশয়, দু্ন্্ী বা মূর্খ নহে। ইহাই ইহাদের শ্রেষ্ঠতার 
জাজল্যমান প্রমাণ অগ্ভাপি বর্তমান। আর নীচ-কর্মমতাই 
ব্রাহ্দণদের নিকতার কারণ । বৈ্থ ব্রাহ্মণের তেজ, আত্মমর্য্যাদা, জ্ঞান 
ও আত্ম-নির্ভরতা প্রভৃতি সদৃগুণ আজও তাহাকে দীপ্ত মণির ন্যায় 
দেখাইয়! দেয়। এই জন্যই আমরা অকব্রাহ্গণোচি ত,দুষ্বন্্ী বলিয়া! বিদ্িত, 
জাতিবিদ্বেবী মেধাতিথি কুলুক প্রভৃতিরই ছুত্রাঙ্গণত্ব বলিতেছি। সাধু 
ব্রাহ্মণের নিন্দা করি নাই। বল্লাল সেন প্রভৃতি অন্বষ্ঠেরা৷ যে কতদূর 
উচ্চাশয় মুর্ধাতিষিক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহা তাহাদের বাঞ্জত্ব দ্বারাই 
জানা যাইবে । তাহাদের সাধুত। সর্বত্র প্রথিত। 

ফলতঃ এই ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়ের! ব্রাহ্মণ না হইলে ও ব্রাহ্মণ বলিয়। সর্বত্র 
বিদিত না হইলে কখনই ভিন্ন ভিন্ন দেশের ব্রা্ণদের সহিত মিলিত 
হইতে পারিতেন না, এবং অনেক অনেক দেশে সর্বোচ্চ পদের ব্রাহ্মণ 
বলিয়া আঘৃত হইতেন না। এক্ষণে বল্লালবংশীয় সেনোপাধিক বৈদ্য 
বাজার যে ব্রাহ্মণ বর্ণ ই ছিলেন, তাহার! যে অগ্রজ ব্রাঙ্গণ অর্থাৎ প্রথম 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহাই এ স্থলে প্রদর্শন করিতেছি-_সর্বদেশীয় 
পণ্ডিতসমাজ ও আধ্যসমাজ সমীপে যে তাহার! তদ্রপই পরিচিত 
ও বিশিষ্ট সম্মানিত ছিলেন তাহাই এহনে দেখাইতেছি, এই বঙ্গদেশে 


৪৯২ বৈচ্য-বরণ-বিনিরয় । 


বর্তমান ব্রহ্মণ্যহীন ব্রাহ্মণদের পুর্ববপুরুষতৃত সুব্রাঙ্গণগণেরও পূজিত 
ছিলেন তাহাও দেখাইতেছি একটু ধৈর্য্যসহকারে শুনিতে হইবে । 

রাজসাহী জেলায় ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত একখানি ও বাখরগঞ্জ 
জেলায় তূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত ছুইখানি সমুদায়ে ৩ খানি ক্ষোদিত 
অন্ুশাসনলিপি কলিকাতা এসিয়াটক মিউজিয়মে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
আনীত হয় । এ অনুশাসন গুলি যথাক্রমে গৌড়েশ্বর বিজয় সেনের 
লক্মণসেনের ও কেশবসেনের অনুম্ত্যান্ুসারে তাহাদের রাজত্ব সময়ে 
ক্ষোদ্িপ্ বলিয়া নিণাঁত হইয়াছে । দৈববশে প্রাপ্ত এই অনুশাসন 
গুলিতে যে সকল শ্লোক লিখিত আছে তন্মধ্যে ইহাদের জাতি 
বর্ণাদি ও কান্তি লিখিত আছে। এ অন্ুশাসনলিপি হইতে আমর! 
কয়েকটা শ্লোক উদ্ধার করিয়া সাধারণকে দেখাইতেছি। ইহাতে 
দেখিতে পাইবেন যে, যে বৈদ্েরা মহাভারত পুরাণাদি শাস্ত্রে 
ব্রাঙ্মণবর্ণীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন বিজয় বল্লালাদি বৈদ্যেরাও সেই; 
ব্রাহ্গণবরীয় বেস্। 


বল্ললসেন বংশের ও অন্যান্য বৈগ্যবংশের ব্রাহ্মণত্ব 
হেতুক পুজ্যতা ও দানপাত্রতা | 


আমর! পুর্বে মন্রুবচনে ও উশনার বচনে দেখিয়াছি যে 
যুর্ধাভিষিক্তাপর নামক বৈদ্য ব্রাহ্গণেরাই রাজা হইবার যোগ্য এবং 
তাহারাই প্রাচীন কাল হইতে রাঙ্জত্ব করিয়া আসিতেছেন, তাহারাই 
সমস্ত জগতের একমাত্র কর্তা ও প্রভু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। 
তাহারাই বেদস্ৃতি পুরাণাদি প্র।চীন প্রামাণিক গ্রন্থে বৈদ্যও ব্রহ্ম- 
ক্ষত্রিয় নামে উক্ত হইয়াছেন। অধুন! ভূপ্রোথিত অধিগত প্রস্তরাদি 
ফলকলিখিত বৃতাত্ত ্বারাও তাহ! প্রদর্শন করিতেছি । 

প্রথিত বৈছ্বংশীয় সেন রাজার! যে অত্রিপুত্র চন্তর হইতে উৎপন্ন 


বৈছ্ঠ-জাতির পরিচয্ব । ৪৯৩ 


ও চন্দ্রবংশীয় রাজা তাহার পরিচয় রাজসাহী গোদাগারি থানার' 
মন্তর্গত দেবপাড়া গ্রামের নিকটবভ্তখ বারিন্দা নামক একটী ক্ষুদ্র 
গ্রামে (গৌড় হইতে ৪* মাইল দুরে) প্রাপ্ত একটী প্রস্তর ফলকের 
ওয় ও ৪র্থ শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা এখনও তাহাই 
'দখাইতেছি যথা-_ 
“যৎসিংহাসনমীশ্বরস্ত কনকপ্রায়ং জটামগ্ডলং 
গঙ্জাশীকরমঞ্জরীপরিকরৈ ধচ্চামর প্রক্রিয়। ৷ 
শ্বেতোতফুল্পফণাঞ্চলঃ শিবশিরঃসন্তানদ্দামোরগ- 
শ্হত্রং যস্য জয়ত্যসাবচরষেো৷ রাজা সুধাদীধিতিঃ ॥৩ 
মহাদেবের কনক প্রায় জটামগ্ুল ধাহাঁর রত্বসিংহাসন, গঙ্গারশীক- 
মঞ্জরী বাহার শ্বেত চামর, শিব শিরে সন্তানপুষ্পমালাকারে বেষ্টিত 
সর্পরাজের বিস্তারিত শ্বেতফণামগুল ধাহার শ্বেতচ্ছত্র সেই 
আদি রাজ! চন্দ্র সকলের পুজনীয়।” চন্রের দেবত্ব, ব্রাঙ্গণত্ব ও 
ক্ষত্রিয় পূর্ব্বে বেদবচনে প্রদশিত হইয়াছে এই জন্যই তাহার একটী 
নাম বাজ ও আর নাম ছিজরাজ। 
বংশে তশ্তামরন্ত্রীবিততভরতকলাসাক্ষিণে! দাক্ষিণাত্য-_ 
ক্ষেণীত্ৈরবারসেন প্রভৃতিভিরভিত কীর্তিমত্তিবভূবে। 
যচ্চারিস্ত্রান্থুচিস্তাপরিচয়শুচয়ঃ সুক্তিমাধ্বীকধারাঃ 
পারাশর্ষ্েণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ ॥ ৪। 
অমরস্ত্রীদিগের নৃত্যগীতাদিদশ্শী সেই ভগবান্‌ চন্দ্রের বংশে 








* দাক্ষিণাত্যে বন্তিমান সন্বলপুরের পশ্চিমে বর্তমান নাগপুরের কিয়দংশ 
লইয়া অন্বঠ রাজ্য ছিল, অন্বষ্ঠ নামক ব্রন্ষেণ রাজাদিগের অধিকৃত বলিয়াই এই 
£দশের নাম অন্বষ্ট বা আম্বষ্ট হইয়াছিল। এই অন্থষ্ঠ রাজার! ক্রমে দাক্ষিণাত্যের 
সমস্ত স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিলেন। বীরসেন তন্মধ্যে কর্ণট দেশের রাজা ছিলেন। 
কর্ণাট অতি প্রাচীন দেশ। কাশ্মীরের নিকট ও এক অন্বষ্ঠ দেশ ছিল। 





৪৯৪ বৈদ্য-ব্ণ-বিনির্ণয় । 


বীরসেন প্রভৃতি দ্িগস্তবিস্ৃতকীর্তি দাক্ষিণাত্য প্রদেশীয় বাজার 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরাশর পুত্র ব্যাস জগজ্জনের শ্রবণ- 
রঞ্জনার্থ এই রাজাদিগের চরিব্রবর্ণনায় শ্বীয় সছুক্তিকে পবিত্র ও মধুর 
করিয়াছিলেন। 

এই শ্লোকদ্ধার৷ বীরসেনাদি যে কর্ণাট, প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য 
প্রদেশের রাজ। ছিলেন এবং তাহাদের মধো বীরসেনাদি কেহ কেহ যে 
ব্যাসের পূর্ব কালিক বা সমকালিক ছিলেন তাহ সুচিত হইতেছে 


তশ্মিন্‌ সেনাঙ্ববায়ে প্রতিস্থতটশতোত্সাদনব্রক্গবাদী-__ 
স ব্রন্গক্ষব্রিয়াণা৷ মজনি কুলশিরোদামসামস্তসেনঃ। 
উদ্গীয়ন্তে যদীয়াঃ স্বলছুদধিজলোল্লাসশীতেষু সেতো ঃ 
কচ্ছান্তেঘগ্সরোতভি দশবথতনয়ম্পর্ধয়! যুদ্ধগাথাঃ ॥৫ | 


সেই সেনবংশে শত শত শক্রকুলনাশন ব্রন্মবাদী ( সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ 
“কৃতবুদ্ধিযু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রঙ্গবাদিনঃ”__মনু ) সামস্তসেন ব্রহগক্ষত্রিয় 
কুলের শিরঃশোভ। মাল্যের স্বরূপ হইয়াছিলেন। অপ.সরোগণ সাগর 
তরঙ্গসঙ্গমে শীতল দাশরথিরুত সেতুর ধারে এঁ দাশরধির যুদ্ধের 
সহিত তুলন। করিয়া ধাহার যুদ্ধ সম্বন্ধীয় গীতাবলী গান করে। 

এই সামস্তসেন ব্রহ্গবাদী ব্রাঙ্গণ বর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রজন্ম। ব্রাহ্মণ, 
এবং ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশ জাত অর্থাৎ প্রাচীন ব্রাহ্ণ রাজার বংশসত্তৃত 
তাহা সুপরিস্ফুটরূপে উক্ত হইয়াছে এবং ইনি যে পিতৃকুলাগত কর্ণাট. 
রাজ্যের রাজা ছিলেন তাহাঁও ৮ম গ্লোকে স্থৃচিত হইতেছে। 


ছর্ব.ভানামায় যরিকুলা কীর্ণকপাটলক্ষী- 
লুগীকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাক্কবীরঃ | 
যন্যাদগ্যাপ্যবিহতবসাষাংসমেদঃসু ভিক্ষাং 
হৃত্যৎপৌর স্তাজতি ন দিশং দক্ষিণাং প্রেততর্তা | 


বৈদ্য-জাতির পরিচয় । ৪৯৫ 


এই অদ্বিতীয় বীর সামস্তসেন কর্ণাটরাজ্য আক্রমণকারী অরি 
কুলকে এরূপ দমন করিয়াছিলেন যে তাহার যুদ্ধে মৃত শক্রসেনার 
মাংস মেদ ও বস' প্রচুর পরিমাণে পাওয়ায় প্রেতরাজ যম পুরোবঞ্তি 
গু শৃগালাদির সহিত হৃই হইয়। অগ্যাপি দক্ষিণ দিক্‌ ত্যাগ করিতে 
পারেন নাই। তাহাতেই লোকে তীহাকে দক্ষিণদিকের অধিপতি 
কহে। 


অনন্তর ১ম শ্লোকে এই সামস্তসেনের পুত্র হেমন্তসেনের 
উল্লেখ হইতেছে যথা-_ 


অচরমপরমাত্মজ্ঞান নিষ্ঠাদমৃক্ম। 
রিজভুজমদমত্তারাতি মারাক্কবীর: ৷ 
অভবদনবসানোড়িন্লনিণি ক্তিতত্তদ্‌- 
গুণনিবহমহিয়াং বেশ্ব হেমস্তসেনঃ ॥ 


চরম অর্থ অন্তিম । ন চরম অচরয। অচরম অর্থে অন্তিম না; 
অর্থাৎ প্রথম । আমাদের পূর্ব ব্যাখ্যাত ফলকের তৃতীয়সংখ্যক 
স্পোকেও এই কবি কর্তৃক এই বাজ প্রশস্তিতে অচরম শব্দ “প্রথম' 
অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । অন্তান্ত কবিরাও এইরূপ ব্যবহার 
করিয়াছেন। পরমাত্মা অর্থ ব্। পরমাত্মজ্ঞান অর্থ ব্রঙ্গজ্ঞান ও 
পরমা ত্মজ্ঞাননিষ্ঠ অর্থ ব্রঙ্মজাননিষ্ঠ, ব্রহ্ষজ্জ বা! ব্রাহ্গণ।” “অচরম 
পরমাত্মজ্ঞাননিষ্ঠ* এই সমস্ত পটার অর্থ প্রথম শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ বা 
অগ্রজ ব্রাহ্মণ। মূর্ধাভিষিক্ত যে প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহা পূর্বে 
স্বত্যাদি বচনে ও পুরাণ প্রমাণে প্রদশিত হইয়াছে । 
প্রথম শ্রেণীর প্রাঙ্গণ সামস্ত সেন হইতে হেমন্ত সেনের জন্ম হইয়াছিল । 
হেমস্ত সেন স্ব স্ব বাহুবল গর্বিত অরাতি সমূহের বিনাশার্থ যুদ্ধ -সঙ্জা 


৪৯৬ বৈদ্-বর্ণ-বিনিয় । 


করিবা কৃতকার্ধ্য হওয়াত়্ যৌবন কালোস্তিত্র পিতার সেই সেই মহা- 
গুণ সমূহের আধার স্বরূপ হইয়া ছিলেন।* 

এখানে সামস্ত সেনকে প্রথম শ্রেণীর ব্রা্মণ বলিস অগ্রজ ব্রাহ্মণ 
বল! হইয়াছে । বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ব্রহ্মজেেরাও এইরূপ প্রথমশ্রেণীর 
ব্রাহ্মণ বলিয়া! শাস্তে উক্ত হইয়াছেন-_পূর্বে দেখুন। অতএব ব্রাঙ্গণ 
হইতে ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে, ব্রা্ষণ হইতে বৈগ্যা স্ত্রীতে উতৎপন্লেরা যথাক্রমে 
মূর্ধাভিষিক্ত ও অন্ষ্ঠ এরূপ অর্থ না করিয়া কেহ কেহ ব্রাঙ্গণধন্ু 
হইতে ব্রাহ্মণ কার্ধ্য পরিত্যাগ না করিয়াই ক্ষত্রিয়াবৃত্তিতে গতকে মৃষ্ধা- 
ভিষিজ্ঞ ও চিকিৎসাবৃত্তিতে গতকে অন্বষ্ঠ বলিয়াছেন। যাহ] হউক 
আমরা প্রচলিত অর্থেরই অনুসরণ করিয়াছি, কিন্তু যেখানে প্রকৃত 
অর্থের সঙ্গতি হয় না সেখানে কাজে কাজেই এই প্রাচীন অর্থ দ্বারা 
সমন্বয় করিতে হইবে । কর্্ই যে সর্বত্র বণ বাচক এবং জন্ম জাতি 
বাচক তাহা পূর্বাপর স্বীকার করিয়া আসিয়াছি। জন্মে ব্রাহ্মণ হই- 
লেও ব্রাহ্মণ কর্মের সহিত ক্ষত্রিয়কর্মম অবলম্বন করাতেই ইহারা ত্রহ্গ 
ক্ষত্রিয় উক্ত হইয়াছেন। যজুবেদোক্ত ব্রাহ্গণ মন্ত্রে তাহাদিগের এই 
উভয়বিধ তেজের নিমিত্ত প্রার্থন। দৃষ্ট হয়, যথ1-_ 

ও" খতসাড্‌তধামাগি এন্ধবর্ধং স্লিদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু। তন্মৈ স্বাহাবাট" 

সত্যের সহচর সত্যাশ্রয় অগ্রি গন্ধের সহিত প্রজলিত হইয়া আমা- 
দ্বিগের এই ব্রহ্ধতেজঃ ও ক্ষাত্রয়তেজ; রক্ষা করুন। কেন না তিনিই 
শ্বাহ! বহন করিয়! সত্যের নিকট উহা করেন। 


নি 


* পূর্ব্বোক্ত শাসন জানি তৃতীয় ক্টোকেগ্ড এই কবিরই প্রযুক্ত “অচরম' 
শব্দ প্রথম এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখুন। (সংস্কৃত ভাবার বছবিধ স্থলেই 
«গ্রথম” এই অর্থ বুঝাইতে এইরূপ উপায় অবলম্ঘিত হয়) মন্বাদি শাস্তান্নুস।রেও 
ইহার] প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ । মহাভাকতাদিতেগড তাই । এক্ষণে এই কবিকৃত শ্লোকেও 

[হাই প্রতিপাদিত হইতেছে । 


শস্পী০ পপ পাশা পপশশপীতি ০ শাপপশাপিশি্পী শা 





বৈগ্য-জাতির পরিচয় । ৪৯৭ 


এই ব্রাঙ্ষগের৷ যে এই বৈগ্ঠ-ব্রাহ্মণ তাহা বলা বাছুল্য। অনন্তর 
১৫ শ্বোকে হেমন্ত সেনের পুত্র বিজ্জয় সেনের কথা হইতেছে যথা__ 
ততঙ্মিজগদীশ্বরাঁৎ সমজনিষ্ট দেব্যাস্ততো হপ্যবাতিবলশাতনো৷ 
জল কুমার কেলিক্রমঃ । 
চতুর্জলধি মেখল! বলয়সীম বিশ্বস্তরা বিশিষ্ট জয়সান্বয়ো 
বিজয় সেন পৃথীপতিঃ॥ 
ব্রিজগতের ঈশ্বর (মহাদেব) হইতে মহাদেবীগর্ভে শক্রসৈন্য 
নাশন কান্তিক যেমন জন্মিয়াছিলেন তেমনই পর্বতভাগ, ভূভাগ ও 
জঙলগভাঁগরূপ ত্রিজগতের অধীন্বর হেমন্ত সেন হইতে মহা! দেবী যশো- 
দেবীর গভে কাত্তিকের তুল্য শক্রনাশন এক পুজ্রের জন্ম হইয়াছে। 
চতুঃসাগরবেষ্টিত বন্বন্ধরাকে বিশিষ্টরূপে জয় কর! হেতুক ধাহার 
নাম বিজয় সেন হইয়াছে। 
এই যুদ্ধবীর বিজয় সেনই তদানীন্তন গৌড়রাঁজ, মদ্ররাজ, কাম- 
রূপেশ্বব্র ও কলিঙ্গপতিকেও পরাঙ্জিত করিয়া সেই সেই দেশ অধিকার 
পূর্বক দাক্ষিণাত্যের সহিত স্ুবিস্তৃত গৌড়রাজ্জোর অধিপতি হইয়া- 
ছিলেন তাহাও ১৫শ ও ২*শ শ্লোক স্ুপরিস্ফুটরূপে জানা যাইতেছে । 
যথা 
গণয়তু গণশঃ কো। ভূপতীং স্তাননেন 
প্রতিদিন রণভাজা যে জিতা বা হতা ব1। 
ইহ জগতি বিষেহে স্বস্য বংশস্ত পৃর্বব- 
পুরুষ ইতি স্ধাংশৌ কেবলং রাজশব্দঃ ॥ 
ইনি প্রতিদিন যুদ্ধে ষে কত রাজাকে রাজ্যচ্যুত বা নিহত করিয়া- 
ছেন তাহা কে গণন1! করিতে পারে । এইমাত্র বলিলে পর্যযাণ্ত হয় 
যে এই বিজয় সেন স্বীয় বংশের পূর্বপুরুষ বলিয়াই কেবল সুধাংশুর 
'রাজ' শব নষ্ট করেন নাই। 


৪৯৮ বৈগ্ঠ-ব্ণ-বিনিণয় ! 


চন্দ্রের একটী নাম রাজ1। কবি এখানে প্রৌঢোক্তি দ্বায়! বলিতেছেন 
বে উ চন্দ্রের নাম যে তখনও রাজা! ছিল সে কেবিল তর্জহার পূর্ববপুরুধত্ব 
নিবন্ধন, অন্যথা অন্য সমস্ত রাজার বাঁজশব্দ অর্গীনোদন করিয়ুছলেন ; 
অর্থাৎ, অন্যান্ত রাজাদ্রিগকে যুদ্ধে হত ব1 রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন । 
ফলিতার্থ এই ষে বিজয় সেন একজন প্রস্ড্ি যোদ্ধা নরপতি ছিলেন 
এবং অনেক রাজ্য অধিকার করিয়াস্বীয় রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। 
পৈত্রিক বাজ্য দাক্ষিণাতা ব্যতীত ইনিই যে গৌড় প্রভিতি রাজ্য অধি- 
কার করিয়া স্ণেজ্রে এছে্ণে বদ্যলৎশীম্্ বিখ্যাস্ষ 
গৌডেশ্রল্র হইয়াছিলেন তাহা নিয়লিধিত এই বিংশ শ্রোকে স্পষ্ট 
উক্ত হইয়াছে, যথা-_- 
ত্বং নান্যবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং 
শ্রত্বাইন্তথা মনসি রূঢনিগুটরোধষঃ। 
গৌঁড়েন্্রমদ্রবদপারুতকামরূপ 
ভূপং কলিলমপি যস্তরসা জিগায় ॥ ২০ 
তুমি অন্তঃকব্রণস্থ কাম ক্রোধাদি রিপুর বিজয়ী বলিয়া বিজয় সেন 
অর্থাৎ কোন বারকে জয় করিয়া তোমার নাম বিজয় সেন হয় নাই-- 
কবিদ্বিগের এইরূপ ব্যাজস্ততিতে মনে সঞ্জাত ক্রোধ গুঢ় রাখিয়া এ 
বাক্য অন্যথা করিবার নিমিত্ত যিনি মহাবলবিক্রম প্রকাশ পূর্বক 
গৌঢ়াধিপতি, যদ্রাধিপতি, কামরূপেশ্বর ও কলিঙ্গাধিপকে জয় করিয়া- 
ছিলেন। অর্থাৎ তিনি যেমন জিতেক্দরিয় তেমনই বীর । 
এই প্রস্তর-ফলকাক্ষিত শ্লোকাবলীতে যেমন ক্রমান্বয়ে বীরসেন 
বংশীয় সামস্ত সেন, হেমন্ত সেন ও বিজয় সেন এই তিনপুরুবের বাঁজত্ব 
কুচিত হুইয়াছে তেমনই বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে 
প্রাপ্ত একখানি তাম্রকলকেও লক্ষ্মণ সেন রাজানুজ্ঞামত খোদ্দিত অন্ু- 
শাসনের চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ করিতায় দেখা যায় যে লক্ষণ সেন স্বীয় 


 বৈগ্য-জাতির পরিচয় । ৪৯১ 


পূর্বপুরুষের উল্লেখে এই হেমন্ত ও বিজয় সেনের নাম করিয়া পশ্চাৎ 
তদীয় পুত্র ও স্বীয় পিত! বল্লাল সেনের নাম ও স্বনাম উল্লেধ করিয়া 
ছেন, বথা_ | 
আকোমারবিকম্ববৈ দিশি দিশি প্রশ্যন্দিভি দৌর্যশঃ 
প্রালেয়ৈ রবিরাজবক্ত, নলিনগ্রানীঃ সমুন্মীলয়ন্‌। 
হেমস্তঃ স্কুটযেব সেনজননক্ষেত্রোৌঘপুণযাবলী-_ 
শালিশ্লাধ্য বিপাক পীবর গুণস্তেষা মভূদ্ধংশজঃ ॥৪ 
“চক্্রবংশীয় শ্বক্রসন্তাপন সেই রাঞ্জগণের বংশে হ্মন্ত নামে এক 
বীর জন্মিয়া ছিলেন, ষিনি তাহার হেমন্ত এই নামটী পশ্চাৎ প্রকৃত 
অভিধেয়ার্থে যুক্ত করিয়াছিলেন। কেননা এই হেমন্ত কোমার- 
কালাবধি চতুর্দিকে বিস্তৃত বাহুবলরূপা হম দ্বার] কর্য্য ও চন্দ্রের মুখ- 
নলিনের শ্রানতা সম্পাদন করিয়া সেন বংশীয় ক্ষেত্র সমূহের পুণ্যাবলী 
স্বরূপ শালিসন্তানের উৎকৃষ্ট পুষ্টি সাধনপুর্বক বহু সুফল পাইয়া- 
ছিলেন । 
তদনস্তর ইনিও হেমন্ত সেনের পর তৎপুক্র বিজয় সেনের উল্লেখ 
করিতেছেন, যথা__ 
যদীয়ৈরগ্যাপি প্রচিতভুজতেজঃসহচরৈ- 
যশোভিঃ শোভত্তে পরিধিপরিণদ্ধাঃ কিল দিশঃ। 
ততঃ কাঞ্চীলীলাচতুরচতুরন্তোধিলহরী-__ 
পরীতে।ব্বী ভর্তাইজনি বিজয়সেনঃ স বিজয়ী ॥৫ 
যে হেমন্তের প্ররদ্ধভুজবল-সহচর যশ দিক সকলকে অতিক্রম 
করিয়া অদ্যাপি তাহাদের পরিধি হইয়া আছে। সেই হেমন্তের 
পুত্র বিজয়ী বিজয় সেন মেখলাতুল্য সাগর চতুষ্টর়ের লহরী দ্বার 
পরিবেষ্টিতা এই পৃথিবীর অধিশ্বর হইয়াছিলেন। 


এই রাজা বোধ হয় শেষে মগধের বা গৌড়ের সম্রাট. ছিলেন। 
৩৩ 
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বোধ হয় এখানে তাহারই উল্লেখ হইয়াছে। অনন্তর এই বিজয় 
সেনের পুত্র প্রসিদ্ধ বল্লাল সেনের উল্লেখ হইতেছে, যথা - 
প্রত্যক্ষঃ কলিসম্পদামনলসো বেদায় নৈকাধ্বগঃ 
সদৃগ্রাম শ্রিত জঙ্গমাকৃতিরভূৎ বল্লাল সেনস্ততঃ | 
যশ্চৈতো যমমেব শৌর্য্যবিজয়ী দত্বৌষধং তথৎ্ক্ষণা- 
দক্ষীণা রচয়াঞ্চকার বশগাঃ স্বস্িন পরেষাং শ্রিয়ঃ ॥ ৬ 
সাধুগণ তাহাকে নিরস্তর আশ্রয় করিয়া থাকায় যিনি কলিকালের 
মনুষ্যদিগের প্রত)ক্ষষোগ্য বিশ্বস্তরমন্তি নারায়ণস্বরূপ, যিনি ছৃষ্ট- 
গণকে দমন করিতে অনলস এবং যিনি সংসার গমনে বেদমাত্র অব- 
লম্বন না করি] শৌর্ধ্য দ্বারা মৃতু)রূপ বধ দানে শক্রগণের প্রার্থিতা 
লক্ষমীকে আপনার বশাভূত কৰিয়াছিলেন সেই বল্লাল উক্ত বিজয় সেন 
হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । 
এখানে কেবল বেদ অর্থাৎ বেদিক ব্রাহ্গণ ধর্ যাহার সংসার 
যাত্রার অবলন্বন নয় পরন্ত ক্ষত্রবীর্যযও যাহার অবলম্বন ইহা বলাতে 
বল্লালের রন্ধক্ষত্রিয়ত্ব স্পষ্ট উক্ত হইতেছে। পরস্ত ওষধ দান এই 
কথায় ইহার বৈগ্ন্বও স্ুচিত হইতেছে । কেবল এই কবিতায় নয়, 
এই তাত্র ফলকের তৃতীয় কবিতায় ও পরোক্ত কবিতাদিতেও এবং 
অন্ঠান্ত বহু স্থলেও ইহারা সকলেই যে €ৈগ্বংশীঞ্ক তাহ! ব্যক্ত করা 
হইয়াছে, যথা-_ 
সেবাবনভ্রন্‌পকোটিকি বীটবোটি- 
রম্বল্লসৎপদ্নথছ্যুতিবল্পরীভিঃ | 
তেজে বিষজ্বরমুষে। দ্বিবত। মভূবন্‌ 
ভূমিভূজঃ স্ফকুট মোষধিনাথবংশে ॥ 
সেবানভ্র কোটি কোটি নৃপের কিরীটরত্বের প্রভাতে ধীহাদের 
পদরূপ বৃক্ষ হইতে দশনখের প্রভা দশবল্পরীর ন্যায় পতিত হইয়া 
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শত্রুগণের তেজোরূপ বিষজ্বর নষ্ট করে, তাদশ রাজগণ এই চন্দ্রবংশে 
জন্মিয়াছেন। এস্বলেও তোজোরূপ বিষজ্বর নাশ করার কথা কৰি 
কেবল তাহাদের বৈদ্য জাতিত্বের সার্থকত। প্রতিপাদনার্থ বলিয়াছেন । 
অন্যথা পুনঃ পুনঃ “ওষধদান? 'ববজ্বর নাশ” এরূপ বাক্যের কোনও 
প্রয়োজন ছিল না। 
পশ্চাৎ বল্লালসেনের পুক্র লক্ষ্মণসেনের উল্লেখ হইতেছে; ধথা__ 
সম্ভুক্তানু)দিগঙ্গনাগুণগণাভোগপ্রলোভাদ্দিশ।- 
মীশৈরংশসমপ্পণেন ঘটিত স্তত্তত্প্রভাবঃ স্ফুটম্‌। 
দোরুম্মক্ষপিতাবিসঙ্গ ররসো। রাজন্য-ধর্শ্মীশ্রয়ঃ 
শ্রীমললক্মণসেনভূপতি বুতঃ সৌজন্য সীমাইজনি ॥ 
শাস্ত্রে আছে যে, ইন্দ্রাদি দ্িকৃপালের। এক এক দিকের রাজা । 
ইহাও উক্ত আছে যে, যে রাজ হয় সে সমুদায় দ্িকপালের অংশ 
অর্থাৎ গুণ ও তেজ ধারণ করে। তাই কবি প্রৌঢোক্তিতে তাহার 
কারণ বলিতেছেন যে, দিগঙগনা দ্িগের রূপগুণ দেখিয়। দেকপাল- 
দ্রিগের প্রত্যেকেরই লোভ হইল যে অন্য দ্রিকপালদ্িগকে জয় করিয়া 
তাহাদের দিক্রূপ অঙগনাগুলিকে ভোগ করেন। কন্ত তাহারা 
কেহও স্ব স্ব অধিকার ছাড়িয়া যাইতে না পারায় সে আশা পূর্ণ 
করিতে পারেন না; শেষে আশ। পরিতৃপ্তির জন্যই যেন দ্িকপালের! 
অংশত £রাজ৷ বল্লালসেনের শরীরে আবিভূতি হইলেন, তাহাতেই 
তিনি সর্বদিক্পাল গুণসমন্বিত হইয়াছেন, ও সেইজন্ঠই তাহার পুক্র 
লক্মণসেনও সমস্ত দিকপাল গুণান্বিত হইয়াছেন, কারণ তিনিও ক্ষত্রিয় 
ধশ্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাহার বাহুবলরূপ উন্মাতে শক্রদিগের 
যুদ্ধের লালস। শুকাইয়াছে। আবার এ দিকে ইনি সৌজন্যেরও 
চূড়া্ত দৃষ্টাত্তস্থল হইয়াছেন । 
এখানে বিশেষ করিয়া “রাজন্য-ধশ্মাশ্রয়ঃ এইরূপ বলাতে তাহার! 
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যে জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন ন1 তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে । ইহারা 
সামান্য ক্ষত্রিয় ছিলেন না, কারণ ইহার পূর্বপুরুষের ব্রাহ্মণ, বেছ্চ, 
ও ব্রহ্গক্ষত্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অতএব ব্রাঙ্গণবর্ণ বলিয়! 
ইহ্টীকে এই শব্দ দ্বারা কেবল ক্ষত্রিয় ধন্মাবলম্বী মাত্র বুঝাইয়াছেন। 

এই লক্ণসেনের পৌন্রেরও এক তাআন্ুশাসন বাথরগঞ্জ জেলার 
অন্তর্গত, কলিকাতার ৬ ঈশ্বর কানাইলাল ঠাকুরের জমিদারিতে; 
ইসিলপুর পরগণার এক কৃষক ভূমি খনন করিতে করিতে পায়। 
উহাঁও উক্ত কঙজিকাতার এসিয়াটিক মিউজিয়মে প্রেরিত হয়। 
ইহাতেও যেরূপ পরিচয়াদি আছে; তাহাও পুর্বোক্তের সহিত অবি- 
সংবাদী । 


এই তাম্র শাসনের ধর্থ শ্লোকাদ্ধ যথা--- 


অবাতরদথান্বয়ে মহতি তত্র দেবঃ স্বয়ং 
সুধাকিরণশেখরে। বিজয়সেন ইত্যাখ্যয়। ॥” 
এই চক্দ্রসংবন্ধীয় মহাব'শে স্বয়ং চন্দ্রশেখর বিজয়সেন ইন নামে, 
জ্বন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 


সগুম প্লোকার্ধ ষথ। _ 


"খেলৎখড়গলতাপমার্জ নন্থ ত প্রত্যর্থিদ পুঁজ্বর- 
স্তন্াদদপ্রতিমল্লকীত্তিরভবদ্‌ বল্লালসেনে৷ নৃপঃ ॥* 


ক্রীড়াচঞ্চল খড়গলতার আঘাতে শত্রুর দর্পজ্বরাপহারী অতুল্য' প্রতি- 
দ্বন্্ী বল্লালসেন সেই বিজয় সেন হইতে উত্পন্ন হইয়াছিলেন। এ 
শ্লোকেও দেখুন “দর্পজ্বর' নাশক বলাতে ইহার বৈগ্ত্ব স্থচিত হইতেছে। 
অগ্টম শ্লোকের শেব চরণ যথা__ 
তন্যাল্লক্মণসেনভূপতিরভূদ্‌ ভূলোক কল্পত্রমঃ |” 


বৈগ্য-জাতির পরিচয় । ৫5০৩ 


সেই বল্পাল সেন হইতে পৃথিবীর কল্পবৃক্ষ তুল্য রাজ লক্ষণ সেন 
'জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন । 
১০ম শ্লোক ষথা-_ 
নূনং জন্মশতেষু ভূমিপতিনা সন্ত্যগ্্য মুক্তি গ্রহং 
নূনং তেন সুতার্থিনা সুবধুনীতীরে তবঃ গ্রীণিত: | 
এতন্মাৎ কথমগ্তথা রিপুবধূবৈধব্যবস্ব্রতো 
বিখ্যাতঃ ক্ষিতিপালমৌলির ভবৎ শ্রীবিশ্ববন্দ্যে নুপঃ ॥ 
নিশ্চয়ই রাজ। লক্ষণ সেন যুক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া পুত্রার্থা 
হইয়া গঙ্গাতীরে শতজন্ম তপস্যা করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া- 
ছিলেন। ইহা ব্যতিরেকে শক্র স্ত্রীগণের বৈধব্য সাধনব্রত বিখ্যাত 
ক্ষিতিপালদিগের শিরোভূষণ স্বরূপ রাজ] বিশ্ববন্দ্য কি প্রকারে ইহা 
হইতে উৎপন্ন হইবেন? 
এই বিশ্ববন্দ্যও ব্রন্গক্ষাত্রয় বৈদ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভ্ব 
ধর্মাবলম্বী বেছ্ধ ছিলেন তাহ ব্রয়োদশ শ্লোকে লিখিত আছে, যথা__ 
বেলায়াং দক্ষণাব্ধেযু বলধরগদাপাণিসংবাসবেগ্ঠাং 
ক্ষেত্রে বিশ্বেশবরস্ স্কুরদসিবরণা শ্লেবগঙ্জোশ্মিভাজি । 
তীরোৎসঙ্গে ভ্রিবেণ্যাঃ কমলতবমখারস্তনিবযাজপুতে 
যেনোচ্চৈর্বজ্ঞযুপৈঃ সহ সমরজয়ন্তস্তমালান্যধায়ি ॥ ১৩ ॥ 
যে বিশ্ববন্দ্য নৃপতি মুষলধারী এবং গদাপাণি বিস্চযুত্তিসংবেছ্ 
দক্ষিণ সমুদ্রের বেলাভূমিতে, বরণা ও অসি নদীর সঙ্গমে তরুলযুক্ত 
গঙ্গ৷ বিশ্বেশ্বরের যে ক্ষেত্রকে পবিত্র করিতেছে সেই বারাণসী 
নামক ক্ষেত্রে, এবং ব্রঞ্ধার যজ্ঞানুষ্ঠান হেতু সম্পূর্ণরূপে পবিত্র 
ব্রিবেণীর তীরে উচ্চ উচ্চ যঙ্জীয় যুপের সহিত যুদ্ধের জয়স্তস্ত সকল 
নিহিত করিয়! ছিলেন। 
এস্থলে যজ্ঞ ব্রাহ্গণত্বেরও যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচায়ক । 


৫০৪ বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণয় । 


১৪ শ্লোকের অন্ত্য চরণে বিশ্ববন্দ্যের মহিষীর নাম ষে শ্রীমতী 
বস্ুদেবী তাহা ও উন্নিখিত হইয়াছে, যথা-__ 

“রাজ্ঞী শ্রীবস্থদেবিকাধ্য মহিষী যাভূচ্চিবায়ার্চিতা” 

এই বস্ুদেবীর গভে” বিশ্ববন্দ্যের রসে বাজ! কেশব সেনের 
জন্ম হয় যথা 

"এতাভ্যাং শশিশেখরগিরিজাত্যামিব বভূব শক্তিধরঃ। 
শ্রীকেশবসেনদেবোহ্‌ প্রতিমভূপালমুকুটমণিঃ ॥ 

হর গৌরী হইতে যেমন শক্তিধর সেনানীর উৎপত্তি এই স্ত্রীপুরুষ- 
ত্বয় হইতে ভূপতিদিগের শিরোরত্ুন্বরূপ অতুল্যমণি এই কেশব সেনের 
উৎপত্তি হইয়াছিল 

অনন্তর এই কেশব সেনের দ্বানপত্রের পাঁঠেও গছ্যে বিজয সেন 
হইতে ক্রমে বল্লাল মেন, লক্ষণ সেন, বিশ্ববন্দ্য ও কেশব সেন এই 
পাঁচ পুরুষের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । 

এই সকল ভূমিনিহিত শ্লোকাবলীতেও দেখা যাইতেছে যে এই 
সেনবংশীয় রাজা ব্রা] অগ্রঙ্জন্মা ব্রাহ্মণ, ব্রন্গক্ষত্ত্রিয় ও বৈদ্য বলিয়া উক্ত 
হইয়াছেন, বাখরগঞ্জের তাত ফলকের ৭ম কবিতায় লক্ষণসেনের 
একটা ষে বিশেষণ আছে তাহাতেও ক্ষত্রিয়ধন্মাশ্রয় অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ধন্মী- 
বলন্বী মার বুঝাইতেছে, ক্ষত্রিয়জাতি এরূপ বুঝাইতেছে না, কারণ এই 
বংশীন্র! ব্রাঙ্গণ হইতে জন্মিয়া ব্রাহ্মণধর্ম্মেরে সহিত ক্ষত্রিয়ধর্ম্ের 
আশ্রয় করিয়া ছিলেন বলিয়া ইহাদিগকে ক্ষত্রিয়ধন্মাবলন্বী ব্রাহ্মণ, 
মূর্ধাভিবিক্ত, নৃপ বা! সুবর্ণ বলিত, চতুর্বেদসমন্থিত কর্তা ব্রাঙ্গণ বলিত, 
এবং যেমন বিক্রম দ্বার সেইরূপ ওষধাদি বিতরণ দ্বারাও গ্রজ1 রক্ষা 
করিতেন এজন্য বৈদ্ভও বলিত । বৈগ্ভ বলিয়! শেবে কুলপঞ্রিকাকারেরা 
ইহাদিগকে অন্বষ্ঠ ও বলিয়াছে যথা, “পুরা বৈগ্ভকুলোদৃভূত বল্লালেন 
মহীভুজ! | ব্যবস্থাপি চ কৌলীনং দুহি সেনাদিবংশজে” ॥ কাব্যকণহার । 


বৈগ্য-জাতির পরিচয় । ০০৫ 


“অথ বল্লালভূপশ্চ অন্থষ্ঠকুলনন্দনঃ | 
কুরুতেহতি প্রযত্রেন কুলশান্ত্রনিরপনম্ ॥৮ 
“অন্বষ্ঠকুলসম্ভুত আদিশুরে! হৃপেশ্বরঃ”__-দেবীবর । অতএব যুর্ধাতিষিক্ত 
ও অন্ষ্ঠ ব্রাহ্মণের! শেষে মিলিত হইয়াছিলেন তাহ এস্বলেই লক্ষিত 
হইতেছে ফলকথ! অন্বষ্ঠ বলিলেও ইহাদিগকে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ বল! হয়। 
উচ। ক্ষত্রিয়াতে ও বৈশ্ঠাতে ব্রাঙ্গণের পুত্র ব্রাহ্মণ হয় বির্রস্বেষবিপিঃ 
শ্বতঃ” এই যাজ্ঞবন্কা বচনে স্পষ্ট অভিহিত হইয়াছে । “ত্রাহ্মনাদ 
বৈশ্কন্যায়ামন্বষ্ঠে! নাম জায়তে” এই মন্থুবচনেও অনুঢ়াজাত ব্রাহ্মণ 
পুভ্রকে অন্বষ্ঠ বলা হইয়াছে, এবং “সর্ধবর্শেষু তুল্যাস্ু” উত্যাদি শ্লোকে 
“অক্ষতযোনি্যু আন্ুলোম্যেন” বলাতে এ কানীন অন্বষ্ঠেরও পিতৃবর্ণত্ 
অর্থাৎ ব্রাহ্গণ বর্ণত্ব বল। হইয়াছে । পরোঢা বৈশ্তাতে জাত ব্রাহ্মণ 
পুত্রকে অন্বষ্ঠ বলা হয় নাই। সেমন্ুর “স্ত্রীঘনস্তর জাতাস্তু” ইত্যাদি 
বচনান্রুসারে মাতৃজাতীয় হইয়া বৈশ্য হয়। বৈশ্টাতে অব্রত পিতৃক 
বা ব্রাত্যপিতৃক পুত্রকে পরাশর ও ব্যাস আর্ধক ও শূদ্র বলিয়৷ নির্দেশ 
করিয়াছেন। “বেশ্তকন্তা সমুৎপন্রো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কতঃ। আর্দকঃ 
স তুবিজ্ঞেয়োভোজ্ো বিপ্রৈর্ণ সংশয়ঃ।” পরাশর। বৈশ্যকন্যাতেজাত 
ব্রাত্যের পুত্র যদি বেদমন্ত্রে সংস্কৃত হয় তবে তাহাকে আর্ধক বলিয়া 
জানিবে ; ব্রাহ্মণাদি বর্ণে তাহার অন্নগ্রহণ করিতে পারেন, ইহারা 
শদ্রের মধ্যে ভোজ্যান্ন। পরুাাশর ও ব্যাস। এই আর্দকেরা বর্ত- 
মান কালের ব্রাঙ্গণন্মন্য ভূজ্জকণ্টকদের সদৃশ । বরাহুত, ভাট, প্রতৃতি 
এই জাতীয়। এক্ষণকার ব্রাহ্ণদেরও অনেকে এইরূপ হইয়াছেন । 
বৈচ্যেরা সেরূপ হন নাই তবে কোন্‌ শাক্সান্সারে এই সুপরিস্ফুট 
ব্রাহ্মণ বর্ণীয় যুর্ধীভিষিক্ত বা অনষ্ঠদ্রিগকে বিদ্বেষীরা বৈশ্তবর্ণ বলেন 
এবং কোন্‌ বিধান অন্সারেই বা ইহাদিগের অশৌচাদি বিধান 
ও উপনয়নাদি সংস্কার বৈশ্তবৎ করাইতেছেন তাহ] তাহারা বিবেচন। 


৫০৬ বৈগ্য-বর্ণ-বিনিরণয় | 


করুন। তাহাদের কত এই বিধান অনুসারে কার্ধ্য করিয়া কেবল 
তীহারাই পতিত হন নাই, তার্বশ বিধানদাত! ও কর্্মকর্তারাও 
পতিত হইয়াছেন। আমরা এ বিষয় স্থানান্তরে প্রকাশ করিব । এক্ষণে 
বল্পালাদি এই বৈদ্ত ব্রাহ্মণের যে ক্ষত্রিয়ধর্মাশ্রয় হেতুই ব্রহ্গক্ষত্রিয় 
বলিয়া বিখ্যাত হইতেন ও বাহার! ক্ষত্রধন্মীবলন্বী হন নাই তাহার যে 
ব্রাহ্মণ বলিয়াই পুজিত ও সম্মানিত হইতেন, তাহাও আমরা এই 
থোদ্দিত লিপি প্রমাণে এবং পুর্বোক্ত ও পরোক্ত শান্ত্রবাক্যের সহিত 
ব্যবহারে ও একতা প্রদর্শনে স প্রমাণ করিব । 

“ইথং চতুঃ সীমাবচ্ছিন্নঃ * * * * মণডনগ্রামীয়ঃ কিয়ানপি ভূভাগঃ 
+ * »* জগদ্ধরদেবশশ্মণঃ প্রপৌন্রায়, নারায়ণধর দেবশর্্বণঃ পৌন্রায়, 
নরসিংহধর দেবশক্ণঃ পুক্রায়, গার্শ্যগ্রোত্রীয় অঙ্গিরোবৃহস্পতিশিনি- 
গর্গভরত্বাজপ্রবরায় খণ্বেদাশ্বলায়নশাখাধ্যায়িনে শান্তযশাবিক শ্রীরুষ্ণ- 
ধরদেবশন্্রণে পুণ্যেহহনি বিপিব্ছুদ্বকপুর্বকং ভগবস্তং শ্রীমন্নারায়ণ 
ত্রারকমুদ্দিন্ত মাতাপিত্রোাত্মনশ্চ পুন্তযশোহতিবদ্ধয়ে উতৎ্ন্জজা 
চন্দ্রার্কস্থিতিসমকা'লং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রান্তায়েন তাত্রশাসনী কৃত্য প্রদত্তোই 
স্বাভিঃ” * * সং ২ যাধ দিনে দশমান শতাশীতিঃ () 

এই প্রকার চতুঃশীমাবিশিষ্ট মগুলগ্রামীয় কিয়ৎপরিমাণ ভূভাগ 
জগত্ধরদেবশশ্মার প্রপৌন্র নাবায়ণধরদেবশম্মার পৌঁজ, নরসিংহধর 
দেবশম্্মার পুত্র, গার্গগোত্রীয়, অঙ্জিরা বৃহস্পতি শিনি গর্গ ভরঘ্বাজ এই 
পঞ্চ প্রবর দ্বারা বিখ্যাত, খণ্েদীয় আশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী, শাস্ত্যশাবিক 
গ্রীকঞ্চধর দেবশশ্দাকে__পবিভ্র দিনে বিধিবৎ উদ্কক্রিয়াপূর্বক ভগ- 
বান্‌ নারায়ণের উদ্দোগ্ে, মাতাপিতা ও আপনার পবিক্র যশোব্দ্ধির 
নিমিত্ত উৎসর্ণ করিয়া__ চন্ত্রন্ুর্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ভূমি চিন্ছিত 
করা, দান কর! যুক্তি সিদ্ধ এই স্টায়ন্ুসারে তাত্র-শাসনে লিখিয়। প্রদান 
করিলাম । ২ মাঘ সন্বৎ ১০৮* বা ৮** সন্বৎ। 


বৈগ্য-জাতির পরিচয় । ৫০৭ 


এখানে দেখা যাইতেছে যে লক্ণসেন এক ব্রাঙ্মণকে ভূমি দান 
করিতেছেন। ধীাহাকে দান করিতেছেন তাহার নামের সহিত তাহার 
পিতার ও পিতামহের নামও এবং গোত্র ও প্রবরও এ দানপঞ্জে 
লিখিত আছে। ইহারা কোন্‌ বেদের কোন্‌ শাখাধ্যায়ী তাহাও 
উহাতে লিখিত আছে। লক্ষণ সেনের নিজের উপাধি সেন ও ইহার 
উপাধি ধর। এই উপাধি বৈগ্ ব্রাহ্মণ ব্যাতিরেকে অন্য কোনও 
ব্রাহ্মণের নাই। পরন্ত তাহার অস্ত ব্রাহ্গণত্ব পরিচয়ার্থ দেব ও শর্মমন্‌ 
শব্দ ও ব্যবহৃত হইয়াছে । কবি উমাপতি ধরও এই জাতীয় ব্রাঙ্গণ 
এবং লক্ষণের নামান্তেও বাজত্বস্ুচক সেনা শদ্ ও ব্রাহ্গণত্ব বাচক দেব- 
পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে । এই সকল দেখিলে অনায়াসেই বুঝা যায় 
যে উভয়েই একজাতীয় ব্রাহ্গণ ছিলেন। ইহার] কেবল কর্ম্মহেতুক, 
ধর দেবশশ্শা! ও সেনদেব এই ভিন্ন ভিন্ন ব্রাঞ্মণোপাধি ব্যবহার করিতে- 
ছেন। ধরোপাধিক বাক্তি ষটুকম্ম অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়। তাহাকে 
দেশন্মা বলিয়াছেন এবং সেনোপাধিক ব্যক্তি প্রজারক্ষা কন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন বলিয়া শন্মা পদ ব্যবহার না] করি! কেবল দেবসেন পদ 
গ্রহণ করিয়৷ নৃপত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বল্লাল সেন স্বরচিত দান- 
সাগরপগ্রস্থেও আত্ম পরিচয়ে নামান্তে সেন শব্দের পর দেব শব ব্যবহার 
করিয়াছেন, যথা_ইতি পরুম-যাহেশ্বর-মহারাজাধিরাজ-নিংশঙ্কশক্ষ রঃ 
শ্রীমদ্বল্লালসেনদেববিরচিতঃ শ্রীদানসাগর:ঃ সমাপ্তঃ। ইহাদিগের এই 
সেনাশব্দ বলবাচক ও দেব শব্ধ ব্রাহ্গণ বাচক তাহাতে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ নাই। 

এতদ্্ার। দেখা যাইতেছে যে সামন্ত সেন হইতে কেশব সেন 
পর্য্যস্ত & বৈছরাজাদের তাম শাসনাদিতে লিখিত বৃত্তান্তে পঞ্ডিতেরা 
এ রাজাদের ব্রাঙ্মণত্বের পরিচয় দিয়াছেন এবং রাজারা স্বয়ং ও তাহার 
অন্গমোদন করিয়াছেন,স্থতরাং তাহ]ই তাহাদেরু উক্তিন্বরূপ গ্রহণ কর! 


৫০৮ বৈদ্য-বণ্‌-বিনিরয় | 


বাইতে পারে। তাহাদের স্বরুত গ্রন্থাদিতেও তাদৃশ পরিচয় তাহারা 
স্বয়ং দিয়াছেন। বহু বহু রাজাধিরাজগণ পরিবৃত, নানাদিগ, দেশীয় 
ব্রাহ্মণ পণ্তিতমগ্ুলী পরিমণ্ডিত আর্যাসমাজের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ 
বাজবংশ-_পৃধিবীতে অব্রাহ্গণ হইয়াও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়। 
যাইবে, আর কোনও দেশের কোনও রাজারা এবং পণ্ডিতের 
তাহাতে কোনও আপত্তি করিবেন না, ইহা! কোনও ক্রমে 
হইতে পারে না। তীহাদিগের সহিত নান।সন্বন্ধে সম্বদ্ধ ব্যক্তিরা, 
তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি রাজপদ পাইয়! ব্রাহ্মণ হইল ও তাহা- 
দ্বিগের প্রতি অব্রাঙ্গণবৎ্ ব্যবহার করিল, ইহা! সহা করিয়া নীরব 
বহিলেন, অন্যান্য ব্রাহ্মণের ও ব্রাঙ্গণরাজারা1 তাহাদিগের সহিত 
কন্টাদি আদানপ্রদান করিতে কিছুমাত্র কুন্ঠিত হইলেন না, ইহা 
কখনই হইতে পারে না। রাজারাও স্বয়ং এত নীচ হন নাই, এত 
কাগজ্ঞানশুন্ত ও নাস্তিক হন নাই যে, অব্রাহ্মণ হইয়াও ব্রাঙ্গণত্ের 
পরিচয় দেওয়'ইয়াছেন, স্বীয় গ্রন্থাদিতে অবথা পরিচয় দিয়াছেন, এবং 
শ্রান্ধাদিতে আপনাদ্িগের সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ড পণ্ড করিয়! কেবল বৃথা অর্থ- 
ব্যয় করিয়াছেন। পরন্ত এই রাজারা যে শাস্ত্রজ্ানহীন ছিলেন না, 
অধান্মিক নাস্তিক ছিলেন না পরন্ত পরুম পণ্ডিত, অশেষ শাস্ত্র 
পরমধার্ম্িক ও মার্য্যধর্মের বুক্ষক ছিলেন তাহ! ইতিহাদবিদের। 
সকলেই অবগত আছেন। তাহাদের রচিত কবিত্বস্থচক সংস্কৃত গ্রন্থ 
ও বহুবিধ বচনাবলী অগ্যাবধি ধরাতলে তাহাদের পাগ্ডিত্যের সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে । তাহাদের রূত নিত্য ক্রিয়া্দি ও বহু ব্যয়সাধ্য এবং 
ব্রাহ্মণসম্পাগ্য যজ্জাদির অনুষ্ঠান বৃত্তান্ত তাহাদের ব্রাহ্মণত্বের অখগ্ুনীয় 
প্রমাণ প্রদান করিতেছে । তাহাদের প্রসিদ্ধ যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ পশ্চিম 
প্রদেশ হইতে ন্ুব্রাঙ্গণ আনয়ন বৃণ্তান্ত লিপিতে ও জনশ্রতিতে অগ্ভাপি 
দ্বিগ্দিগস্তে সঞ্চারিত হইতেছে । তাহাদিগের দেবসেন এই উপাধিতেও 


বৈগ্য-জাতির পরিচয় । ৫০৯ 


তাহাদের ব্রন্গক্ষবক্রিয়তার অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব ও রাজপদের পরিচয় প্রদান 
করিতেছে। 
কেহ কেহ বলিয়াছেন যে কবি উমাপতি ধর অত্যুক্তিপ্রিয়, তিনি 

অতুযুক্তি করিয়া যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বিশ্বাস্য নয়। অবশ্ঠ 
সকলদেশীয় কবিরা যশঃ প্রভৃতির বর্ণনায় অত্যুক্তি করিয় থাকেন, 
সেটী কেবল কবিপ্রৌঢোক্তি মাত্র। তন্দাবা এমন বলা যায় না, যে 
তাহার। প্ররূত ঘটন। ব্যতীত কেবল কবিত্বের অন্ুরোধেই জাত্যাছি- 
বিষয়ক সমস্ত বর্ণনা অতি রঞ্জিত করিয়াছেন । উক্ত সেনদেবের! 
প্রকহ ব্রাহ্মণ বর্ণ না হইলেও তাহাদিগকে ব্রাহ্গণ ও চিকিৎসকজাতি 
বা বৈদ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেবল উমাঁপতি ধর নয়, 
স্থপ্রসিদ্ধ হলামুধ তটও তাহাকে ব্রঙ্গক্ষত্রিয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণরাজা বলিষ। 
বর্ণনা করিয়াছেন। তথনকার এইরূপ ব্রাহ্মণেরা এক্ষণকার 
বাহ্ধণদের হ্যায় এত নীচপ্ররুতিক হন নাই যে অর্থাদি পুরস্কার পাইয়! 
অব্রাক্ষণকেও ব্রাহ্মণ বলিয়! খ্যাপিত কক্রিয়াছেন,অবৈগ্যকে বৈদ্য বলিয়। 
ঘোষিত করিয়াছেন । হলায়ুধ ভট্ট অশেষ শান্ত্রজ্ঞ অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও 
ধাশ্মিকাগ্রগণ্য বলিয়া অগ্যাপি বাদি: আছেন । সেই হলামুধ তাহার 
্বরচিত গ্রন্থে তাহার নিজেরই পরিচয় স্থলে লক্ষমণসেনের কিরূপ পরিচয় 
দিয়াছেন দেখুন-__ 

বাল্যে খ্যাপিত বরাক্ছপততপদং শ্বেতাংশুবিষ্বোজ্ছবল 

চ্ত্রোৎসিক্ত মহামহত্ত্মুপদং দত্বা নবে যৌবনে । 

যট্মৈ যৌবনশেষযোগামখিলং ম্াপাল-নারায়ণঃ 

শ্রীমল্লক্মণসেনবৃপতিধন্মীধিকারং দদৌ ॥ 

তিনি এই শ্রোকের তৃতীয় চরণের শেষভাগে "ঙ্বাপাল নারায়ণঃ” 

এই বিশেষণ দ্বার! লক্ষ্মণ সেনকে ক্ষত্রিয় ধর্্ীক্রান্ত ব্রাঙ্গণ বা! ব্রাঙ্ছণরাজা 
বলিয়াছেন । '"স্মাপাল? অর্থ রাজ বা ক্ষব্র ও নারায়ণ অর্থ ব্রহ্ম বা 


৫১০ বৈদ্য-বর্ণ-বিনিণয়। 


ব্রাঙ্মণ। ক্ুতরাং হুলাম্্ধ ইহাকে ব্রাঙ্ষণ বর্ণায় রাজ। বলিয়া পরিচয় 
দিয়াছেন। এই হলাযুধ অশেষ ধন্মশান্তজ্ঞ, বেদজ্ঞ ও প্রমানীভূত পঞ্ডিত 
শ্রেষ্ঠ যধ্যে পারগণিত । ইহার কথাতে এককালে এদেশের ধশ্মাধর্দের 
নির্ণয় ও মীমাংসা হইত । ইনি মনূক্ত লক্ষণাক্রান্ত পরিষদ্‌ ব্রাহ্মণ এবং 
বহুগুণে বিভূষিত হওয়ার ক্রমে বাঞঙ্জার প্রধান পরিষদ ও রাজ পণ্ডিত 
হইয়াছিলেন। ইনি যে রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ পদস্থ পণ্ডিত ছিলেন, 
রাজার নিকট মহা মহ] পঞ্ডিত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ধণ্মাধি- 
ধিকরণে সর্ধপ্রধান প্রাড়বিবাক পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাও এই 
শ্লোকে ব্যক্ত আছে। এই হলায়ুধের প্রযুক্ত লক্্রণ সেনের ব্রাহ্গণত্ 
স্ুচক উক্ত বিশেষণ এবং পৃর্বোক্ত তাত্রাদি ফলকাক্ষিত অনুশাসন বাক্য 
সকল এবং অন্মদুক্ত শান্তর বাকা সকল এবং ততৎকালের লোকদিগের 
ব্যবহার এই সমস্ত অবিসন্বাদদে একই বিষয় বলিতেছে। সকলেই 
একমতে অন্বষ্ঠ দ্রিগকে ব্রাহ্মণ এবং অন্বষ্ঠঙ্জাতীয় রাজাদিগকেও বাঙ্গণ 
বলিতেছে। অতএব এ সকল বচনের বিরোধে এবং চিরপ্রচলিত 
ব্যবহারের বিরোধে ই'হাদিগের প্রতি অশাস্ত্রীয় বৈশ্ততার আরোপ 
ও তংশীয়দিগের প্রতি বৈশ্তোচিত ধন্মাদির বাবস্থা নিতান্ত ভ্রাস্তি- 
সন্কুল তাহার সন্দেহ নাই। 


বৈছ্য-জাতির পরিচয় । ৫১১, 


বৃহ্ধক্ষত্র লোপন্ুচক বাক্যের অসত্যতা । 


চন্দ্রবংশীয় এই ব্রাঙ্গণ রাজারা যে অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্রহ্ম- 
ক্ষত্রিয়রূপে পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন তাহ! পূর্বে প্রথমা- 
ধ্যায়ে দেখাইয়াছি। পূর্বাপর প্রসিদ্ধ বিদেশীর ইতিহাসাদি গ্রন্থেও 
এই বৈচ্ভরাজাদিগকে, বৈদ্য, ব্রন্ম-পুত্র ও ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, যুসল- 
মানদিগের আক্রমণ সময়েও লাহোরের রাজ অনঙ্গ পাল দেব প্রভৃতিও 
ব্রাঙ্গণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচায়ক "পাল? পদ 
দেখিয়াই এক্ষণকার ব্রা্গণদের ন্যায় কেহ তীহাদ্দিগকে কুস্তকার বা 
অন্য জাতি মনে করেন নাই, তীহার! তাহাদের দেব উপাধিও অবগত 
ছিলেন এবং ইহাদিগকে ব্রন্গক্ষত্র বা বৈদ্য রাঙ্জা বলিয়াই জানিতেন। 
অতএব মনু তাহার কালেও “৫সনাপত্াঞ্চ রাজ্যঞ্চ দগুনেতৃত্ব মেব চ। 
সর্বলোকাধিপত"্ধ সর্বং বেদবিদর্থতি ॥” এই শ্লোকে যে বৈছের 
রাজাপালন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, মুসলমানদের প্রথম আক্রমণ 
কাজেও সেই বেছেরা এ দেশে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন এবং 
যুসলমানদের শেষ আক্রমণেও এ দেশে বৈচ্ রাজারই রাজত্ব ছিল। 
মন্থাদির সমান প্রাচীনকালে অযোধ্যা প্রদেশে হৃর্য্যবংশীয় ব্রহ্ক্ষব্রিয় 
ও ক্ষত্রিয় রাজারা থাকিলেও পরে এ সকল রাজ্য চন্দ্রবংশীয় এই বৈগ্ভ- 
বাজাদেরহ অধীন হইয়াছিল । গাজিপুর, কাশী ও প্রয়াগের পূর্বে ও 
দর্মিণে চিরকালই চন্দ্রবংণীয় বাজারা রাজত্ব করিয়াছেন ইহা পুরাণ 
ইতিহাসাদির সর্বত্র পরিলক্ষিত হইবে। মহামুনি বেদব্যাস রুত 
পুরাণাংশ লইয়া যে বিঞ্ণুপুরাণ রচিত হইয়াছে তাহা যে মুসলমানদের 
বঙ্গরাজ্যাধিকারের পর প্রণীত তাহ! আমর! নান! প্রকারে সপ্রমাণ 
করিয়া দিতে পারি। এ মহামুনি ব্যাস স্বয়ং তবিষ্যৎ কথা বলেন 


৫১২ বৈছ্-বর্ণ-বিনিরয় | 


নাই, এই অংশমাত্র' রচনাকারী ব্রাহ্মণ ভবিম্যদ্বাণীরর ভান করিয়া 
বঙ্গাদিদেশে মুসলমানদিগের রাজত্বও বর্ণন। করিয়াছেন এবং তাহার 
সমকালিক অন্ঠান্ত রাজ্যেরও বৃত্তাস্ত বিশৃঙ্খলভাবে ও ভ্রানস্তরূপে বর্ণন। 
করিয়া গিয়াছেন। রঘুনন্দন ভষ্টাচাধ্যের ন্যায় আর কোনও বৈছ- 
বিদ্বেষী ভট্টাচাধ্য এই গ্রন্থে ক্ষেমক রাজার লোপেই ব্রঙ্গক্ষত্রিয় বংশের 
লোপ প্রচার করিয়াছেন যথা-_ 

্রহ্ষক্ষত্রস্ত যো যোন বংশে। রাজধি সতকৃতঃ | 

 ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলো ॥ 
বিষুণ পু ৪ অং ২১ অঃ ৪ শ্লো। 
বাজধিগণ সতরুত এই ব্রন্গক্ষত্র বংশ শেমক বাজার পর কলিকালে 

অবসান পাইবে । সত্যের সহিত সঙ্গতার্থ করিতে হইলে এই বাক্যের 
অর্থ মগধদেশ সম্বন্ধে এই ব্রাজজবংশের অবসান হইবে এইরূপ করিতে 
হইবে ।* অন্যথ! মুসলমান বাঞজ্ত্বের আরম্ভ কালে রচিত এই গ্রন্থ 
ব্যাসের ন্যায় প্রকৃত ব্রহ্গজ্ছের রচিত নয় ৰলিয়া অগ্রাহ্য হইবে । যাহা 
হউক ব্রন্গক্ষত্রদের এই বংশ যে অতিশয় সন্মানিত বংশ ছিল তাহা 
অন্তান্য পুরাণেও লিখিত হইয়াছে, যথা _ 

খস্তন্ত রবিবাহাশ্চ কৌশিক বহবঃ স্বৃতাঃ। 

পৌরবস্ত মহারাজ মহর্ষেঃ কৌশিকস্ত চ। 

সংবন্ধোহপ্যস্ত বংশেহন্ষিন্‌ ব্র্গ্ত্রস্ত বিশ্রাতঃ ॥ 

হরিবংশ ৭অঃ ১৮৪৬৮ । 


শপ শসা ৮ ০ শিস পপ আপতত পাচ লা ০ স্পা) পদ শু শশি -্ -_ িস্তশপাগ িশিলি স 


* এখানে যগধদেশীয় রাজাদেরই বর্ণনা! করিব বলিয়া! মগধদেশীয় বৃহজ্রথবংশীয় 
রাজাদেরই বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং অবসান তাহাদেরই বলা হুইয়াছে। 
পৃথিবীতে কেবল এই বংশীয়েরাহ ব্রহ্মক্ষজর ছিলেন না, সৃতবাং বুহদ্রথবংশীয় ব্রন্ধ- 
ক্ষত্রের রাজত্ব €লোপমান্রে বুহ্দ্রথবংশীয়েরও সকলের লোপ হইতে পারে না. 
অন্যাস্থ্ ব্রন্ধক্ষত্র বংশের লোপ সুদুর পরাহত । 


বৈদ্য-জাতির পরিচয় । ৫১৩ 


“বহু বহু কৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের ' সহিত ব্রদ্গষিরা ও 
রাজধিরা কন্ঠার আদান প্রদ্ধান কবেন। হে মহারাজ, ব্রন্ধক্ষত্র মহধি 
কৌশিক বিশ্বামিত্রের এবং পুরুবংশীয় ব্রহ্মক্ষত্রদিগের 1+ এই বংশেষে 
এইরূপ সম্বন্ধ আছে, ইহা সকলে জানেন” ॥ তাৎপর্য এই যে, 
এ বংশ সামান্য নয়। যে ব্রহ্গক্ষব্রবংশায়দের সহিত সংবদ্ধ থাকায় 
বড় বড় ব্রহ্মধিরা ও রাজধিরা আপনাদিগের গৌরব বিবেচনা কারতেন 
সে বংশ অতি প্রভাবান্বিত। 

বিঞুপুরাণের এ অধ্যায়েই ক্ষেমক রাজার পুর্ববর্তা সেনোপা?ধক 
অনেক ব্রাঙ্গণ রাজার উল্লেখ আছে। এই সেনোপাধিক ব্রাঙ্গণ 
রাজ|রাও পুরুবংশীয় ছিলেন এবং তাহাদের পূর্বপুরুষদিগের ও অনেকে 
সেনোপাধিক ছিলেন যথা- 

“অতঃপরং ভবিষ্যানহং ভূমিপালান্‌ কীর্তভয়িষ্যে। যোহয়ং সাম্প্রত 
মবনীপতি স্তস্তাপি জনমেজয়শ্রতসেনোগ্রসেন ভীমসেনপুত্রা শতারো 
তবিষ্স্তি। তম্তাপরঃ শতানীকো ভবিষ্যতি যোহসৌ যাজ্ঞবন্ধযাৎ 
বেদমধীত্য কৃপাদন্ত্রীণাবাপ্য বিষয়বিরক্ত চিত্তবৃত্তিঃ শৌণকোপদে শা- 
দ্রাআবিজ্ঞানপ্রবণঃ পরং নির্বাণ মাঞ্প।তি | 

বিষণ ৪ অং ২১ অধ্যায়। 
অতঃপর ভবিষ্যৎ বাজাদগের নাম করিব। অজ্জনের পোভ্র, 
অভিমন্ট্যর পুক্র পরীক্ষিত যিনি এক্ষনকার রাজা তাহারও জনমেজয়ঃ 
শ্রতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন নামে চারিটী পুত্র হইবে । ইহার 
শতানীক নামে আরও একট পুজ্র হইবে, ইনি যাজ্ঞবন্ধ্যের নকট বেদ 
পাঠ করিয়া এবং কৃপাচার্য্যের নিকট অকস্ত্রবিদ্ভা শিক্ষা করিয়া শেষে 
বিষয়ে বৈরাগ্য হওয়ায় শৌনক জৈমিনির শিষ্ত হইয়৷ তাহার উপদেশে 





+ ধন্বস্তরি গোজ্ীয় বৈছ্েরা যে পুকুবংশীয় ব্র্গক্ষান্জয় তাহ! পরে প্রদশিত 
হইবে। 


৫১৪ বৈগ্য-বণ-বিনিণয়। 


যোগমার্গাবলন্বনপূর্ববক পরমাত্মতত্ব পাইয়া নির্বাণ লাভ করিবেন ।' 
এক্ষণে পাঠকবর্ণ দেখুন, ইহার জোষ্ঠের রাজত্বা্দি কার্ষ্যে ব্যাপৃত 
থ'কার ব্গক্ষত্র হইয়া প্রথম শ্রেণীতে দিতীয় ব্রাঙ্গণ পদ পাইয়াছিলেন, 
কিন্তু শতানীক যোগমার্গীবলন্বী হওয়ায় কেবল প্রথম শ্রেণীর নয় পরস্ত 
প্রথম শ্রেণীর মধ্যে শেষ্ঠ ব্রাঙ্গণ হইয়াছিলেন। অতএব একই বৈদ্ত 
ব্রাহ্মণ যে কর্্মভেদে ব্রহ্মবেদী ব্রাঙ্ধণ বা! ক্ষত্রিয় ধন্মাবলন্বা ব্রাহ্মণ 
হইতেন তাহা এ সকলের দৃষ্টান্তেও দেখা যাইতেছে। 

এখন এই ব্রঙ্গক্ষত্রিয়েরাই যে অন্ান্ঠ পুরাণে ক্ষাত্রোপেত দ্বিজাতি 
অর্থাৎ ক্ষত্রিধন্মীবলম্বী ব্রা্ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন তাহাও 
প্রদর্শন করিতেছি । 


এতে ক্ষত্রপ্রহুতা বৈ পুনশ্চাঙ্গিরসঃ স্বতাঃ। 
রথধীতরানাং প্রবরাঃ ক্ষাত্ত্রোপেতা: দিজাতয়ঃ ॥ 
বায়পুরাণ, হরিবংশ, বিষু পুরাণ ৪ অং ২ অঃ২ শ্রোঃ। 
বিষ্ুপুরাণের টীকাষ শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন “এতে বধীতরস্য 
প্রবরাঃ বুধীতরগোব্রজাঃ ক্ষত্রপ্রহ্থত1; ক্ষব্রিয়াঃ অপ্রজস্য রথী- 
তরস্ত ভার্য্যায়া মলিরসেো জাতত্বাৎ। তথাপি তয়ো ধোৌগাৎ পুনঃ 
আঙ্গিরসে। ব্রাহ্গণাঃ মৃতঃ, অত: ক্ষাত্রোপেত। ভ্বিজাতয় ইত্যন্বয়ঃ ॥ 
অর্থাৎ এই রথীতর বংশীয়েরা) অঙ্গিরা হইতে ক্ষত্রিয় জাতীয় নিঃ- 
সন্তান ব্রথীতরের ভাধ্যাতে জাত হওয়াতে ক্ষত্রিয়, তথাপি এ 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষব্রিয়ার যোগে জাত হেতুক তাহাদিগকে অঙ্গিরো ব্শীয় 
ব্রাঙ্গণ বলা যায়। অতএব ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাঙ্গণ হওয়াতে ইহাঁ- 
দ্বিগকে ক্ষত্রিয়াশ্রয় ধন্ম ব্রাঙ্গণবর্ণ বলা ৰায়। ভাগবতেও এইরূপ 
বলিয়াছেন যথা! “রথীতরন্ত প্রজন্য ভার্য্যায়াং তত্তবেহর্থিতঃ। অঙ্গিরা 
জনয়ামাস ব্রহ্মবর্চন্থিনঃ স্ুতান্‌॥ এতে ক্ষত্র প্রহ্তা বে পুনস্বা'জ- 
বরসাঃ শ্বতাঃ । রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষাব্রোপেতা ধিজাতয়: 11” এখানে, 
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শ্রীধরস্বামী ব্যাখাতে ইহাদের শ্রেষ্ঠত্বের হেতু এই বলিয়! প্রদর্শন 
করিতেছেন যথা-_“যতঃ ক্ষাত্রোপেতা ব্রাঙ্ধণা ইত্যর্থঃ। যে হেতু 
ইহার। ক্ষত্রিয় ধশ্মাবলম্বী ব্রাঙ্ছণ। 
বুহস্পতিবীর্যযাদৃতথ্যপত্বীমমতাসমুৎপন্নো ভরদ্বাজাখ্যঃ, 
তস্ত চ পৌব্রা গর্গাগ্াাঃ। গর্গাচ্ছিনিস্ততো গার্গ্যা শৈশ্যাঃ 
ক্ষাত্রোপেতা ঘ্বিজাতয়ো বভূবুঃ। 
বৃহম্পতিবীর্ষ্যে উতথ্যপত্বী যমতাতে ভরদ্বাজের জন্ম হয়। গর্গাদি 
তাহার পৌত্র । সেই গর্গ হইতে শিনি; এই শিনিবংণীয়ের! গার্গ্য 
ও ক্ষাত্রোপেত ব্রান্ষণ । 
গর্ণাচ্ছিনি স্ততো৷ গার্গ্যঃ ক্ষত্রাৎ ব্রহ্ম হাবর্তীত।”- ভাগবত । গর্ণ 
হইতে শিনি ও শিনিবংণীয় ক্ষত্রিয় হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ হইয়া- 
ছেন তাহার! গর্গগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়। উক্ত হন। 
মুদ্গলস্ত তু দায়াদো মৌদৃগল্যঃ সুমহাযশনঃ। 
এতে সব্রে মহাত্মানঃ ক্ষাত্রোপেতা ছ্বিজাতয়ঃ। 
এতে হ্াঙ্গিরসঃ পক্ষং সংশ্রিতাঃ কথমুদ্গলাঃ ॥ 
মৌদৃগলাম্য সুতো জ্যেষ্ঠ! ব্রহ্ধর্ষি স্ুমহাযশীঃ ॥ 
ইন্দ্রসেনঃ * * * হরিবংশ 
কথের পুত্র মেধাতিথি বংশীয়ের৷ যেমন কাথায়ণ ব্রা্ষণ সেই- 
রূপ মুদ্গলবংশীয় মহাতআা মৌদৃগল্য ও ব্রাহ্গণ। ইহারা সকলে 
ক্ষাত্রোপেত ব্রাঙ্গণ। কথ ও মুদ্গল বংশীয়ের আদান প্রদ্ানার্থ 
অঙ্জিবোবংশীয়.দিগকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। মৌদ্গলোর জ্যেষ্ঠ 
পুত্র ইন্দ্রসেন মহাধশঃশালী ব্রন্র্ষি হইয়াছিলেন। ইন্দ্রসেন ব্রাহ্মণ 
না হইলে কখনই ব্রহ্দর্ষিপদ বাচ্য হইতেন না। বর্তমান কালের 
ব্রাহ্মনের) এই সকল বংশেরই পরিচয় দিয়া থাকেন। অন্যান্ত 
জাতিরাও এইরূপ পরিচয় দেন। 


৩৪ 
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এই সকল বচনে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে, ক্ষত্রিয় বংশ হইতে 
যে সকল ত্রাঙ্ষণ উৎপন্ন হইয়াছেন অথবা যে সকল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
ধর্মের সহিত ব্রাঙ্গণধশ্মও পালন করিতেন তাহাদ্দিগকেই ব্রহ্ষক্ষত্র 
বা ক্ষাত্রোপেত ব্রাঙ্ণণ বলা যাইত। বৈদ্ধেরাও যে সেই ব্রহ্ধ- 
ক্ষাত্রয় ব্রাহ্গণ এখনও কি সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ আছে? 
ব্র্ম অর্থ ব্রাঙ্গণ আর ক্ষত্র অর্থ__ রাজা) ইহার! ব্রাঙ্গণ রাজা । 
এতদ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পুরাকালে পৃথিবীতে যে সকল 
রাজা ছিলেন তাহারা সকলেই ব্রাঙ্ষণ রাজা । ক্ষত্র ও রাজা একার্থ, 
কিন্ত কি আশ্চর্য্য ব্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিয় বলিলেই অনেকের মনে বড় 
সৃন্ধট উপস্থিত হয়। কিন্তু ব্রাহ্গণ রাজ বলিলে এক কালে সকল 
গোল মিটিয়া যায়। তাহাদের বোধে জাতি ষেন কি একট! অদ্ভুত 
পদার্থ; কার্যই যে জাতি তাহা কি আমরা পুর্বে দেখাই নাই? 
বান্দণে রাজকার্যা-করিলেই সে ব্রাহ্গণ-রাজ। বা ব্রাহ্গণ-ক্ষব্তিয় 
ব৷ ব্রহ্গক্ষত্র হয়। 

বৈছোরী সেই রাজা। যে বৈগ্ভ রাজকার্য্__করে না তিনি 
কেবল ব্রাঙ্গণ। আমরা এই সকল শান্ত্রীয় বচনে, পাষাণাদি লিখিত 
লিপিতে এবং ব/বহারেও দেখাইয়াছি যে এই বৈদ্েবাই কর্মম- 
ভেদে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ অথবা ব্রহ্গক্ষত্রিয় হন। এক্ষণে দেখুন ধরো- 
পাধিক শ্রীকুষ্* ব্রা্ষণ বদ্ধ কিনা; এই উপাধি এই শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত কোনও শ্রেণীর ব্রাঙ্গণে দেখা যায় না। অথচ 
বরঙ্গক্ত্রিয়েরাও শরম শব্দ ব্যবহার করে না, তবে অবশ্তই এ বংশীয় 
বরহ্গজ্ঞ ব্রাঙ্গণ হইবেন। এদিকে উৎকলে ও দেখা যায় যে এব্রহ্গ 
ক্ষত্রিয় গোত্রীয়েরই কর ধর ইত্যার্দি উপাধির সহিত শন্মা শব্দ 
ও ব্যবহার করিয়। থাকেন এবং তাহাদের তাদৃশ শান্ত্রও ব্যবহার 
ও আছে । কামরূপ প্রদেশীর ধন্বস্তরি গোত্রীয় বৈদ্ভগণকেও নামান্তে 
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দেব পূর্বক শর্মা শব্দ ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। অতএব শ্রীকৃষ্ণ 
ধর যে বৈদ্য জাতীয় ব্রঙ্গজ্ঞ ব্রাহ্মণ তদ্িবয়ে সন্দেহ নাই। 

বৈছ্যেব। ও বাঢ়ীয় বৈদিকাদি অন্তান্ত ব্রাহ্মণের যে এইরূপে পুরু- 
বংশের মূলীভূত চন্দ্রবংশে উৎপন্ন তাহা কয়েকটা প্রাচীন দৃষ্টান্ত দ্বারা 
পরিচয় দিয় দেখাইতেছি। যথা-__ 

তরদ্বাজ উতথ্যের মমতা৷ নাত্রী স্ত্রীতে বৃহম্পতি হইতে জাত | চন্দ্র- 
বংশীয় মহা প্রভাব দুষ্যস্ত পুল্র ভরতেরু পুত্র না হওয়াতে এই ভরদ্বাজই 
বৈগ্ত্ব হেতুক (মন্বাদ্ি শাস্ত্রে আছে যে পৃথিবী অরাজক হইলে 
বেছ্ধকে রাজা করিবে) ভরতের রাজ্য শাসন করিয়। অস্তে বান প্রস্থ 
আশ্রম অবলম্বন করিয়া প্রয়াগের নিকটবস্তাঁ এক তপোবনে তপস্যা 
করিতেন। ভরদাজ চিকিৎসাশান্ত্রে বিশেষ বুযুৎপন্ন ছিলেন। খণ্েদের 
মধ্যে ইহার নিকট প্রকাশিত ব্রহ্ববিদ্ভা ও চিকিৎসাবিদছ্যা সম্বন্ধীয় বহু 
বহু হত্র আছে। এই ভরদাজই অন্বষ্ঠকুলশিরোমণি দিবোদাস 
ধন্স্তরির গুরু । এই ভবরদ্বাজই স্ুর্ধ্যবংশাবতংস রামচন্দ্রের এবং ধন্ব- 
স্তরি ও তৎপুত্র প্রতর্দনের সমকালবস্তাঁ। এঁ ভরদ্বাজের পুজ ভবন্বস্থ্যু, 
ভবশ্মন্থ্যর পুর গর্গ, গর্গ পুত্র শিনি। ইহার সন্তানেরা অপাধারণ 
চিকিৎসক এবং কেহ কেহ রাজা ছিলেন। ইহ্ারাঁই ক্ষাত্রোপেত 
দ্বিজাতি বলিয়৷ উপরি উক্ত শ্নোকে উক্ত হইয়াছেন। 

চন্দ্রবংশীয় জয়ৎসেনের বংশে দীর্ঘতপ। নামে এক খষির পুঞ্র 
ধনবস্তরি। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যে কাশীরাঁজ সুবিভু আহত হইয়াছিলেন 
তিনি ধন্বস্তরির নিশ্নবন্তী ১১শ পুরুষ, এই বিভুর কন্ঠ! গান্দিনীকে 
স্থপ্রসিন্ধ অক্রুরের পিতা শ্বকন্ক বিবাহ করেন। যছুবংশীয় শ্বয়ভ্তোজের 
পুভ্র যে কৃতবন্মা ও শতধন্বাবর নাম মহাভারতে দেখা যায় তন্মধ্যে এই 
শতধনার পুভ্র ভিষক্‌ বৈতরণ ধন্বস্তরির এক শিষ্য ছিলেন। ইনি 
চ্যবনগোত্রীয় বৈগ্ভ ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পুর্বে জতুগুহদাহের 
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পর তগবান্‌ কৃষ্ণ এই স্ুধস্বাকে স্তমস্তকাপহারী বলিয়! নিহত করেন । 
( অধুনা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মুকুটে যে কোহিনুর নামে মণি আছে, 
সেই মণিটীরই পূর্বনাম স্তমস্তক, জ্তৃরাজ পরম্পরায় উহ মুসলমান 
রাজাদিগের হস্তগত হইয়া কোহিস্থর নাম প্রাপ্ত হয়)। পুরুপুত্র বু 
এই কৃষ্ণ ও স্ুুধস্থা উভয়েরই পূর্ব পুরুষ । বিশ্বামিত্র পুত্র সুশ্রুত ও 
ধবস্তরির এক শিষ্ ছিলেন। ইনি কৌশিক গোত্রীয়। বৈস্ভদিগের 
গোত্রভূত শালঙ্কায়ন ও শাঙ্ডল্য ও বিশ্বামিত্রের পুত্র ছিলেন । ধন্বস্তরির 
বংশ হইতেই স্ুুবিখ্যাত মহাতেজ! কাশ্তপ খষির উৎপত্তি হয়। চন্দ্র- 
বংশীয় জয়ৎসেনের বংশে যে ক্ষত্রধশ্না নামে এক মুনি হইয়াছিলেন 
তাহারই বংশে সুহোত্রের পুক্রহস্তী নাঁমে পুর ছিলেন । ইনিই হস্তিনা- 
পুরের পল্তনকর্তা কুরুপাগ্ুবের পূর্বপুরুষ । তাহারই অজ্মীঢ় নামে 
এক পুত্র ছিল। ইহারই এক স্ত্রীতে কথ ও তৎ্পুক্র প্রসিদ্ধ মেধাতিথির 
জন্ম হয়। এই কথ প্রসিদ্ধ শকুস্তলোপাধ্যানের শকুস্তলার পাঁলক- 
পিতা । ইহারই নামে ইহার বংশীয় ব্রাহ্মণের! কাথায়ন ব্রাহ্মণ বলিয়া 
বিখ্যাত। এর অজমীডঢ়ের নিলিনী নায়ী অপরা স্ত্রীতে যে বংশ বিস্তার 
হয় তন্মধ্যে মুগল নামে এক মহাতেজ। খবি জন্মিয়াছিলেন। তাহ 
হইতে মৌদগগল্য গোত্রীয় বৈচ্ের1 উত্পন্ন হন। এতৎপুর্কেও স্থানা- 
স্তরে আর কতকগুলির উদ্দাহরণ দিয়াছি। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে এই 
সকল প্রযাণই সাধারণের প্রত্যয়ের পক্ষে ষথে্ই হইবে । আমাদের 
বচনোক্তের প্রামাণ্যার্থ কতকগুলি মুল উদ্ধার করিয়া সংপরিশিষ্টে 
দিতেছি। 


--হ্বয়স্তোজাদ্ধ,দিকঃ সং বভূব হ 
তস্য পুত্র বতৃবুহি সর্ব ভীমপরাক্রমাঃ ॥ 
কৃতবর্াগ্রজ সেোং শতংন্বাতু মধ্যমঃ | 


বৈদ্ব-জাতির পরিচয় । ৫১৯ 


দেবর্ষে শ্যবনাত্তস্ত ভিষগ বৈতরণশ্চয়ঃ | 
সুদ্দত্তশ্চাতিদত্তশ্চ কামদ। কামদতিক] ॥ 
__হরিবংশ, স্তমস্তকোপাধ্যান। 
বৎসম্ত বৎসভৃমিস্ত ভার্গভূমিস্ত ভার্গবাৎ 
এতে ত্বঙ্গিরসঃ পুক্রা জাতা বংশেহথভার্গবে ॥ 
ব্রাহ্গণাঃ ক্ষত্রিয়! বৈশ্য শুদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ ॥ 
হরিবংশ । 
খখেদে বর্ততে চাগ্র্য। শ্রুতির্ষস্ত মহাত্যনঃ। 
যত্র গৃত্সমদে। ব্রহ্মন্‌ ব্রাঙ্গণৈঃ স মহীয়তে ॥ 
স ব্রহ্মচারী বিপ্রধিঃ শ্রীমান্‌ গৃ্সমদোহতবৎ ॥ 
মহাভারত । 
মণ্ডলদ্রষ্টা গৃত্সমদ খধিঃ। স আঙ্গিরসঃ শৌণহোত্রো তৃত্থা 
ভার্গবঃ শৌনকোইহভব্। স গৃঙ্সমদে দ্বিতীয় মণ্ডলম্‌ পশ্যৎ 
তস্মাৎ মগ দ্রষ্টা শৌনকো গৃত্সমদ খষি;। 
খথেদে সায়নটীক1। 
শতচ্চিনো মাধ্যম। গৃ২সমদে! বিশ্বামিক্রোহক্রি ভ'রদাজো। 
বশিষ্ঠ: প্রগাথাঃ পঠ্যমানাঃ ক্ষুদ্রসুত্1 মহাহ্ক্তাঃ | 
আম্বলায়ন গুহহ্এ্র | 
মুদগলে। গোকুলে। বাত্ন্তঃ শৈশিরঃ শিশিরস্তথ|। 
পঞ্ৈতে শাকলাঃ শিষ্তাঃ শাখাভেদ প্রবর্তকাঃ ॥ 
ততো! ব্রাহ্গণতাং যাতে বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ। 
ক্ষত্রিয়; সোহপ্যথ তথা ব্রহ্মবংশস্ত কারকঃ ॥ 
তস্ত পুভ্রা মহাত্মানে। ব্রহ্মবংশ বিবর্ধনাঃ। 
তপন্থিনে। ত্রহ্মবিদে। গোব্রকপ্তার এব চ॥ 


৫২০ বৈগ্য-বণ্ণ-বিনিণষ | 


মধুচ্ছন্দশ্চ ভগবান্‌ দেবরাতশ্চঃ বীর্য্যবান্‌। 
অক্ষীণশ্চ শকুস্তশ্চ বত্রঃ কালপথন্তথা ॥ 
ক. ্ ক 
শ্তামায়ণোহথ গর্গশ জাবালিঃ সুশ্রতস্তথা। 
বিশ্বামিত্রাআজাঃ সর্বে মুনয়ে। ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ 
মহা, অন্ুশা, প ৪ অ। 
বিশ্বামিত্রস্ত সুতা দেবরাতাদয় স্তথা। 
তেষাং খ্যাতানি গোত্রাণি কৌশিকানাং মহাত্মনাম্‌ ॥ 
পাঁণিনে। বাত্রবশ্চৈব ধ্যানজপ্যাম্তথৈব চ। 


পার্থিব দেবরাতাশ্চ শালঙ্কায়ন বাস্কলাঃ ॥ 
হরিবংশ । 


এই সকল বৃত্তান্ত দ্বারা যেমন ব্রঙ্গক্ষব্রিয়কুল বল্লালকুলের ব্রাহ্মণত্ব 
প্রতিপন্ন হইতেছে, তেমনই একটী কিংবদস্তীমূলক ভ্রান্তবচনেরর 
উদ্ভাসিত অর্থদ্বারাও তাহার ব্রাঙ্গণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। “বেদা- 
জ্জাতে] হি বৈদ্য: স্তাদন্বষ্ঠে। ব্রঙ্গপুভ্রক2” এই বচনে যেমন অন্বষ্ঠদিগকে 
্রন্মপুক্র বলা হইয়াছে তেমনই তত্কালের লোকেরাও ইহাদিগকে 
ব্রহ্ষপুভ্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সন্তান ও ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতেন। সম্ভবতঃ 
ইহাদের পূর্বপুরুষদের কাহাকে কেহ কোথাও এরূপ পুত্র বলিয়া- 
ছিলেন ও সেই বংশে ইহীার্দের জন্ম বলিয়াছিলেন। সুতরাং ইহারা 
্রহ্মপু্রের বংশ বলিয়া কথিত হইতে পারেন। কিন্তু এই ব্রহ্গপুত্র 
কে, তাহার নাম কি, ইত্যাদি প্রকৃতার্থ না জানিয়া অজ্জের বিজয় 
সেনকে ্রদ্ষপুক্রনদের সন্তান বলিয়া ব্যাখ্যা করায় সাহেবেরাও তীহা- 
দের কৃত ইতিহাসে এবং বাঙ্গালীরা পুনর্বার তাহার অনুবাদে ইই1- 
দের বংণীয় এ রাজাকে ব্রহ্গপুক্রনদের সন্তান বলিয়া থাকেন। যদি 
বঙ্লাল ত্রহ্বপুত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পুক্র ব্রাহ্মণ বা অন্বষ্ঠ না হইতেন তাহা 


বৈদ্য-জাতির পরিচয় । ৫২১ 


হইলে এই শাস্ত্রোডুত ভ্রান্তিযলক কিংবদন্তী ও ইতিহাস লিখিত এ 
ভ্রান্তবাক্য অজ্ঞসমাজে এরূপ চলিয়। আসিত না। 

যাহা হউক, এস্কলে আমর বলিতে বাধ্য যে বিষ্ুপুরাঁণে যে 
তবিস্বন্ধাণীমুখে ব্রহ্ষক্ষত্রিয়ের লোপ বলা হইয়াছে তাহ! সেনবংশীয় 
রাজত্বের অনেক পরে রচিত । ব্রন্দক্ষত্রিয় লোপ পৌরাণিক বা শাস্ত্র 
সিদ্ধ হইলে, হলায়ুধ, উমাঁপতিধর প্রভৃতি সর্বশান্ত্জ্ঞ পণ্ডিতের! 
বিশেষতঃ স্মৃতি শাস্ত্রে ও পুরাণতত্বে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হলাধুধ তাহা! 
অবশ্যই জানিতেন এবং লক্ষণসেনাদি রাজাকে কখনই ব্রন্গক্ষত্রিয় 
বলিয়া পরিচয় দ্রিতেন না। ক্লতঃ বিষ্পুরাণের অন্তত এ সকল অংশ 
যে মুসলমান আক্রমণেরও তাহাদের অধিকারের অনেক পরে রচিত 
তাহা আমর! বিষু পুরাণাদ্দির বাঁক্যেই সপ্রমাণ করিয়া দ্রিতে পারি। 
যদি আবশ্যক হয় পশ্চাৎ তাহা। প্রদর্শন করিব । উহাতে আধুনিকত্বের 
এরূপ জ্ঞাজ্জল্যমান প্রমাণ সকল নিহিত আছে যাহ কোনও ক্রষে 
ধগুনীয় নহে। 

_বৈদ্যের উপাঁধি-_ 

আমরা পূর্বে দেখাইয়। আসিয়াছি যে এই বৈদ্যরাজাদের বা ব্রহ্ধ- 
ক্ষত্রদের পুল ও সহোদরেরা রাজকাধ্য না করিয়! যোগ ধর্ম অবলম্বন 
করিলে ব্রদগজ্ঞ ব্রাহ্মণ ব ব্রাঙ্গণ ব্রাহ্গণ নামে কথিত হন। যেমন 
জনযেজয়ের সহোদর শতানীক, কাশীরাজের সহোদর গৃত্সমদ, 
মৌদগল্য রাজার পুত্র ইন্দ্রসেন, শান্তন্ রাজার সহোদর দেবাপি 
ইত্যাদ্ি। কেবল ব্রাহ্গণ ব্রাহ্ষণ নন, ইহীরা সকলে ত্রহ্মধি নামেও 
অভিহিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্গণ না হইলে ইহা! কখনও সম্ভব হইত 
না। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে যখন পূর্ব যাজনোৌপজীবিক বা 
মন্ত্রোপদেশকারী বৈচ্যেরা ধরাদি উপাধির সহিত দেব শর্দন্‌ শব ব্যব- 
হার করিতেন এবং অগ্তাপি এদেশেও অন্যান্ঠ দেশে এই প্রথা প্রচলিত 


৫২২ খেছ্ঠ-বণ-বিনির্ণয় | 


রহিয়াছে দেখ! যায়, এবং রাজকার্যযাবলম্বী বৈগ্যের! সেন দেব উপাধি 
ধারণ করিতেন এবং অগ্ভাপি ইহাদিগের সহধর্ষ্ণীরা নামাস্তে দেবী 
শব ব্যবহার ককিয়। পূর্ব প্রথ। রক্ষা! করিতেছেন “দেব্যস্তাশ্চ স্ত্রিয়ঃ 
স্বৃতাঃ” ইত্যাদি শান্তর বচনেও তাহাদের দ্বি্জপত্বীত্বের পরিচয় সচক 
দ্বেবীপদ ব্যবহারের কর্তব্যত। প্রতিপালিত হইতেছে তথন বৈদ্ধ 
মাত্রেরই নামান্তে সেন, দাস, গুপ্ত প্রভৃতি বাজত্ব সুচক উপাধির পর 
দ্বিঞ্ত্ের পরিচয় হ্চক দেবশব্ব ব্যবহার করা কর্তব্য, এবং মন্ত্রোপ- 
দেশকারী বৈছ্ব-ব্রাহ্মণগণের তঙ্জাতীয় অন্ঠান্ত ব্রাঙ্ণগণের ভ্টায় দেব- 
শবের পর শর্শ শব্দ ব্যবহার কর! শান্ত্রসিদ্ধ। পরস্ত ইদানীং যেরূপ 
জাতি পরিচয়ার্থ ধর দেবশর্মী, কর দেবশর্ম্মা ইত্যাদি ব্যবহার প্রচলিত 
হইয়া আসিয়াছিল সেইরূপ ব্যবহারও যুক্তি ব্যবহার ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ 
নহে। শাস্ত্রেও বলিয়াছেন “দেব পুর্বং নরাধাং হি শর্মবন্মাদি 
সংসুতম্* অর্থাৎ আধ্যজাতির শর্বর্াদি বর্ণ বাচক শবের পূর্বে 
দেবশব্দ প্রয়োগ করিবেন, অতএব এমতেও শান্ত্রব্যবসায়ীদের সেন 
দেব শশ্মা, দাস দেব শন্মা, গুপ্ত দেবশর্খা, সোম দেবশন্মী ইত্যাদি 
উপাধি ব্যবহার কর যুক্তি সঙ্গত, শান্ত্রসঙ্গত ও ব্যবহার সঙ্গত। কি 
ব্রাহ্গণ, কি বৈগ্য শান্ত্রজ্ঞান হীন অঙ্গ লোকদিগের শর্শ উপাধি ব্যবহার 
শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ। “দেবপুর্ব্ং” ইত্যাদি শাস্ত্র বচনানুসারে ব্রা্মণ- 
বর্ণত্বের পরিচায়ক শর্শন্‌ শব্দ ব্রাঙ্গণ মান্রের ব্যবহার কর কর্তব্য, কিন্তু 
বল্লালাদির পরিচয়ে আমরা “সন দেব” এই পর্য্যস্ত উপাধি লিপি- 
মধ্যে পাইতেছি। এই উপাধির সেন শব্দটী বল সুচক হওয়াতে ইহা! 
ক্ষত্রিয়ত্বের ব! রাজত্বের পরিচায়ক, ও দেব শব্দটী ঘ্বিজ্ত্বের পরিচায়ক । 
ব্রাহ্মণ বর্ণত্বের পরিচায়ক শর্শন্‌ শব্দটী ইহাদের উপাধিতে দেখিতে 
পাইতেছি না, কিন্তু যধন ইহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইতেছেন তখন 
বোধ হয় ইহাদের শর্শ শব্দ ব্যবহার, উক্ত “দেব পূর্ব্বং” ইত্যাদি 
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বচনান্থুসারে যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে এবং প্রাচীন ব্যবহারে তাদৃশ 
প্রথা থাকিলে তাহার। অবশ্যই তাহ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু আমরা 
প্রাচীন কোনও নামে এ প্রথার অনুসরণ দেখিতে পাই না। ব্যাসদেব 
বিরচিত, শ্রীমন্মসহামহোপাধ্যায় শঙ্করদেব বিরচিত, কপিল দেব বির- 
চিত, ঈশ্বর কৃষ্ণ বিরচিত, বৃহস্পতি প্রণীত, ভট্টোজী দীক্ষিত বিরচিত, 
শঙ্কর সেন বিরচিত, কালিদাস প্রণীত, বররুচি কৃত ইত্যাদি প্রকারই 
দেখিতে পাই। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে এই প্রথাও তং- 
সুচক শ্লোকগুলি ইদানীস্তনকালের রচিত ও সংহিতা্দি মধ্যে প্রক্ষিপ্ত 
হইয়াছে । যাহা হউক বৈদ্য মহাশয়ের! ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যে জাতি 
বিশেষ কৃত ততৎপরিচয়ার্থ গৃহীত শর্দ শব্দটী তাহাদের নিমিভই রাখিয়া 
প্রাচীন প্রথাই রক্ষা করেন ইহ? নিতান্ত যুক্তি সিদ্ধ, শান্ত্রসিদ্ধ এবং 
চিরন্তন ব্যবহার সিদ্ধ। ব্রাহ্মণজাতীয় নিছ্ধিষ্ট শ্রেণীর কল্পিত এই 
শন্মশন্‌ শব্ধ তাহার নিজেরাই ব্যবহার করুন। বৈচছের। দ্বিজত্বের 
পরিচায়ক দেব শব্দ উঠাইর়া যে কেবল সেনাদি শব্দ ব্যবহার করিতে- 
ছেন ও কেহ কেহ সেনাদি শব্দের সহিত গুগাাদি শব্দ ব্যবহার করিতে- 
ছেন তাহ] অন্যাধ্য । কি প্রাচীনকালে, কি বর্তমানকালে, পশ্চিমা দি 
কোনও গশুদ্দেশে এ প্রথা দেখা যায় না। কেবল বেগ্রাজাদিগের 
গৌড় রাজ্যেই দেখা যায়। গুপ্ত উপাধিটী সুপরিস্ফ ট ক্ষত্রিয় উপাধি, 
ধন ধান্ঠাদি স্থচক উপাধিই বৈস্ঠোপাধি হইতে পারে, কিন্তু বিদ্িষ্ 
অজ্ঞ ব্রাহ্মণের বৈগ্ধগণকে বৈপ্ত বলিয়া প্রচার করিবার নিমিত্ত গুপ্ত 
উপাধিটী বৈশ্তত্ব স্থচক বলিতেছেন। যদ্দি উহা বৈপ্ত উপাধিই হয় 
তাহা হইলেও তৎপূর্বে দ্বিজত্ব স্থচক দ্বেব শব্দটা এঁ শ্লোক অনুসারে 
প্রয়োগ করা কর্তব্য, কিন্তু তাহাই বা এই দ্বিজাতিগণের নামে 
কোথায় ঃ আর ষদ্ি বল বর্মাদি হুচক পদ ক্ষত্রিয়তা হুচক ও গপ্তাদ্ধি 
পদ্দ বৈশ্যত] হুচক হয়, তবে দেব শব্দেরই প্রয়োজন কি? দেব শব্দ 
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দ্বার ত দ্বিজত্ব মাত্র অনুমিত হইতেছে কিন্তু সেনাদি শব দ্বারা যখন 
ক্ষত্রিয়ত্ব সথচিত হইতেছে তখন অবগ্তই তদ্দারা দ্বিজত্বও স্চিত হই- 
তেছে ; অতএব এ দেব শব্দ নামান্তে কেবল দ্বিচ্ত্ব বাচক নয় পরুস্ত 
এঁ পদ ব্রাহ্গণত্বেরই বাচক এইজন্য প্রযুক্ত হইঘাছে। ইহার! ব্রহ্ম 
ক্ষত্র ছিলেন বলিয়াই ব্রাঙ্গণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব উভয় লক্ষণই ধারণ করিতে 
হইত, স্থুতরাং ইহাদেরই কেবল এই দুই উপাধি ধারণ কর্তব্য ছিল। 
যেন শব্দটা রাজত্বের পরিচায়ক এবং দেব শব্দটা ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক 
ছিল, এই দ্রেব শব্দটী বৈগ্ধেরা কেন পরিত্যাগ করিতেছেন জানেন 
কি? ইহাও কি এই কুটিলমতি ব্রাহ্মণদের রুত প্রাচীন শান্তরার্থ নাশ 
ও প্রাচীন প্রথা উন্মলন করিয়া নব্য শান্তর ওন্ত্বন মত চালাইবার 
ইচ্ছাতেই হইতেছে, এরূপ অনুমিত হইতেছে না? উহারাই কি এই 
প্রথা উঠাইবার মুলীভূত নয়? উহারাই কি নিজকৃত এই সকল শাস্ত্র 
বচন দেখাইয়া উহাদিগকে নিরস্ত করে নাই ? ইহ] কি মন্তুপাঠে 
কুন্নুকাদির টীক1 মাত্র সংবল ব্রাহ্ধণ ও বৈদ্যগণের অজ্ঞতার ফল নয়? 
অতি বিদ্বেষী ব্রাঙ্গণগণের বিদ্বেষের ফল নয়? এবং অতি বিশ্বাসী 
বৈছ্ধগণের এরূপ ব্রাঙ্গণে বিশ্বাসের ফল নয় ১ অতঃপর অস্ততঃ 
শ্রাদ্ধাদি কার্যে ছ্বিজত্বের পরিচায়ক দেব শব ব্যবহার করা নিতান্ত 
কর্তবা হইতেছে। | 
__বৈচ্যের বৈশ্যত্ব খ্যাপন অযৌক্তিক । 

আমরা এপর্যন্ত ষে সকল ব্রা্ধণ ও রাজাদিগের উদ্দাহরণ দিলাম 
ইহারা! সকলেই চন্দ্রবংণায়। বল্লালসেন, লক্মণসেন প্রভৃতি উক্ত 
সেনবংশীয়েরাও চন্রবংশীয়। চক্র হইতে লক্ষণসেন ও তৎপুত্র 
বিশ্ববন্ধ্য ও তৎপুন্র লাক্ষমণেয্ঃ কেশবসেন পর্যযস্ত এই ব্রঙ্গক্ষব্রিয় টৈদ্য- 
বংশের লোপ হয় নাই ইহ! শাস্ত্রে ও পাষাণক্ষোদে দেখা যাইতেছে! 
লক্মণের পৌত্র অতিবৃদ্ধ এই কেশবসেনই বক্তিয়ার খিলিজির আক্র- 
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মণকালে রাজ্য ত্যাগ করিয়। কটকে পলায়ন কৰিয়! ছিলেন । তিনি 
১২৬০ সংবৎ পর্য্যন্ত এই বঙ্গদেশে রাঁজত্ব করিয়াছিলেন । এই লক্ষ্সণ- 
সেনের বংনীয়েরা ও অন্ঠান্ঠ অস্বষ্ঠেরা অগ্ভাপি বঙ্গে বিস্তীর্ণ হইতেছেন 
এবং লোকেরাও পুরুষ পরম্পরায় উইাদ্িগকে দেখিয়া ও শুনিয়। 
আসিতেছেন। তথাপি যদি কেহ এই ব্রঙ্গক্ষত্রিয় জাতির লোপ 
বলিতে চান অথবা বিষ্ুপুরাণে লিখিত মগধদেশের বৃহদ্রথ বংশীয় 
রঙ্গক্ষত্র রাজাদের রাজ্য্রংশ দেখিয়া! যদি কেহ পৃথিবীতে ব্রহ্গক্ষক্রির 
ও অন্ব্টজাতির লোপ সিদ্ধান্ত করিতে চান তাহাকেই বা আমরা কি 
বলিতে পারি ? আর শান্ত্রদর্শনহীন ষে সকল লোক চন্দ্রবংশীয় বলিয়! 
বল্লালসেন প্রভৃতিকে ব্রাঙ্গণ ব] ব্রন্মক্ষত্রিয় না! বলিয়। সামান্য ক্ষত্রিয় 
মাত্র বা অন্য কোন জাতি বলিয়া নিশ্র করিতে চান তাহাদিগের 
প্রতিই বা আমাদিগের কি বক্তব্য আছে? তীহারা যদি জানিতেন 
যে চক্্রবংশে ব্রাঙ্ষণা্দি সকল বর্ণেরই উৎপত্তি হইয়াছে তাহা হইলে 
এরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন না। এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, বর্ম্ম- 
লোপে যদি বর্ণলোপ বল! যায়, তাহা হইলে বৈদ্ধের রাজত্ব লোপের 
সহিত ব্রহ্গক্ষত্র বর্ণের লোপ অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু 
তাহা হইলে, সেইরূপে ব্রাঙ্গণবর্ণও লুপ্ত হইয়াছে ইহাও অবশ্য স্বীকব- 
ণীর় হইতেছে। ব্রাহ্মণধর্শ রক্ষক ব্রাহ্মণ রাজার অভাবে ব্রাঙ্গণধন্মের 
রক্ষা হয় না ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা, প্রত্যক্ষতও তাহা দৃষ্ট হইতেছে, 
কিন্তু ব্রাহ্মণের তাহা স্বীকার করিতে চাঁন না। ইহারা জন্মমাত্রকে 
বর্ণত্বের কারণ বলিয়া ৫৬ পুরুষের পূর্বের পূর্বপুরুষ কেহ ব্রাঙ্গণ 
ছিলেন বলিয়া আপনাদ্দিগকে ত্রাক্মণ বলিতে চান। যদি তাহাই হয়, 
তবে অস্তাপি আধূর্বেদ ব্যবসায়ী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাঙ্গণসম্তানগণ ধাহারা বৈদ্য 
নামে প্রথিত হউতেছেন তাঁহারা কোন দোষে ব্রাহ্মণত্ব বজ্জিত হইবেন, 
তাহা কি কোনও ব্রা্ষণ দেখাইতে পারেন? ক্রিয়ালোপহেতুক 
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কেবল পৃথিবীপতি অথব! চিকিৎসক ব্রাহ্মণসম্প্রদদায়ের পাতিত্য হইবে, 
যাজকসম্প্রদায়ের ক্রিয়ালোপ হেতুক পতন হয় না ইহা! কোনও শাস্ত্রে 
লেখা নাই, তবে অভিনব টীকাকার মহাশয়দিগের কেবল বৈদ্য 
ব্রাহ্মণকে বেশ্যত্ব প্রাপ্ত বলিবার হেতু কি? যদ্দি বলেন রাজধন্ম গ্রহণ 
হেতুক ইহার! ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে নৃপত্ব যাওয়ায় ক্ষত্রিয়- 
বৃত্তি ও নাশ হওয়াতে জাতি নাশ হইয়! উহারা বৈশ্ঠ হইয়াছেন। 
ভাল, গুপ ও ক্রিয়াই জাতি ইহ] স্বীকার করিয়া বিবেচনা! করিলেও 
ব্রহ্মক্ষত্রিয়ের রাজত্ব গেলেই সে বৈশ্যঙ্জাতি হইবে ইহা কোন্‌ শাস্ত্রে 
লেখ! আছে? হহারা ব্রাহ্মণধর্্ম ও ক্ষত্রিয়ধন্ম এই উভয় ধর্মই গ্রহণ 
হেতুক ব্রন্দক্ষত্রিয়, ক্ষত্রধন্ম নষ্ট হইলে ব্রাহ্মণধরন্দন ত অবশিষ্ট থাকিবে, 
তবে ইহাদের ব্রাহ্গণত্ব থাকিতে, বৈশ্যধর্্ম অবলম্বন ব্যতীত ইহার! কি 
প্রকারে বৈশ্ত হন ? শান্ত্রজ্ঞ মহাশয়ের! উহা বিবেচনা করুন। যদি 
ব্রাঙ্মণত্ব জাতিই অক্ষয় নিত্য ও অন্য জাতি লোপপরায়ণ অনিত্য হয় 
তবে ইহাদের ব্রাহ্মণত্ব যাইবে কিসে? এবং তাহাদেরই ত্রাঙ্গণত্ব 
থাকে কিসে? বলকারিত যজ্ঞোপবীত ত্যাগ ভিন্ন সেনবংশীর় এক 
সম্প্রদায়ের এমন কোনও দোষ তৃষ্ট হয় না যে তাহাদিগকে জাতিচ্যুত 
করা যাইতে পারে । বিশেষতঃ পিভৃপুকরুষ পরম্পরায় তাহারা সকল 
জাতির কুলাকুলের উৎকর্ষ নিকর্ষের পরিমাণকর্ত ছিলেন। তাহার! 
ব্রাহ্গণ কৌশলে এইরূপে নির্দয়্ূপে নিরুপবীত হইলেও তদানীস্তন 
বৈদ্ভ ও ব্রাহ্ষণসমাজ তাহাদিগকে অনুপবীত ক্ষত্রিয়বৎই বিবেচনা 
করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মবৈবর্ত নামে তাৃশ শান্ত্রও প্রস্তুত করিয়া 
বলিয়াছিলেন “উপবীতঃ ক্ষত্রিরশ্চ দ্বাদশাছেন শুধ্যতি। মাসেনানুপ- 
বীতশ্চ ক্ষত্রিয়; শুধ্যতে তথ)” অর্থাৎ উপবীত ক্ষত্রিয় দ্বাদশাছে 
শুদ্ধ হয় এবং অনুপবীত ক্ষত্রিয় একমাসে শুদ্ধ হয়। তাহার। কখনও 
ইহ্ণদ্দিগ্রকে শূদ্রবৎ বিবেচনা করেন নাই। তদবধি তীহারা অন্থপ- 


বৈদ্ব-জাতির পরিচয় । ৫২৭- 


নীত ক্ষত্রিয়বৎই হইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে যখন 
রাজ। রাজবল্পভ ভারতবর্ষস্থপ্মভন্ন ভিন্ন দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও 
বৈষ্ভগণকে নিমন্ত্রণ করিয়! প্রায়শ্চিজানস্তর পুনরায় উপবীত গ্রহণের 
বাবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তাহাদিগের উপবীত গ্রহণ করা 
মীমাংসিত হইয়া ছিল বটে, কিন্তু তাহার! আর ব্রাহ্মণ ব৷ ক্ষত্রিয় বলিয়া 
গণ্য হইলেন না, বৈশ্য বলিয়াই নির্দিষ্ট হইলেন। ইহাই কি ইহাদের 
ব্াহ্মণত্ব হইতে ক্রমে বৈশ্ঠত্ব খ্যাপনার মূল নয়? ইহাই কি ইহাদের 
"সত্যে বৈচ্যাঃ” ইত্যাদি বচন রচনার হেতু নয়? অন্বষ্ঠাচার চন্দ্িক 
নামক গ্রন্থে এই সকল বিষয় পঞ্ডিতগণের বিচারে জানা যাইতে পারে। 
এরূপ বিচারের মূল কারণ কি কুল্লক ও মেধাতিথিকৃত মন্ুসংহিতার 
টাক! নয়? ইহার কারণ কি জাল বেদব্যাস ও ধীরূপ জাল যম, দেবল 
প্রভৃতির যুক্তিহীন ও শ্রুতি স্বতিবিরুদ্ধ অসংস্কিত অসংবদ্ধ বচনাবলী 
নয়? এবং শ্রুতি ম্মতি ও প্ররুতপুজাহ পুরাণাদি অমান্য করিয়া 
ইহাদিগেরই ভ্রান্ত বচনের অনুসরণ করিতে বর্তমান অজ্ঞ ব্রাঙ্মণ- 
গণের বলবতী প্রবৃত্তিই কি ইহার কারণ নয়? এখন ইহ্যদিগের 
ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থার কিছুরই স্থিরতা নাই, ব্রাহ্মণের কতকগুলিকে 
বৈগ্ঠবৎ ও কতকগুলিকে শুদ্রবৎ বিবেচনা করিতেছেন। বৈশ্তকালে 
কতকগুলির পক্ষদশীহ অশৌচ ও কতকগুলির একমাস অশৌচ 
ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু কার্য্য প্রায় সকলেরই শুদ্রবৎ করিতে- 
ছেন।* অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া! যায় যজ্ঞের আয়োজন 
উপবীতাদ্ি সংগ্রহ করিতে আদেশও হয়, যাজকের কিঞ্চিৎ প্রাপ্তিও 
হয়, কেবল কার্য্য যথাবিহিত ন! হইয়া! স্ত্রটা গলদেশে দরিয়া যজমান- 
গণতে চরিতার্থ করা হয়। ইহ! অপেক্ষা! ষাজকের প্রবর্তিত প্রতারণ! 
_* আমরা শাহী কার করাই বটে কিন্তু পুরোহিতগণকে শিখাইয়া লইতে 
হয়, ভাহার! প্রকৃত সংস্কার কার্য জনেন না! 
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ও প্রবঞ্চনার কথ! আর কি বলিব? যাহাকে ব্রাহ্মণ বলিতে স্বীকার 
করিতেছি, তাহাকে অজ্ঞ কিপ্রকারে বন্কিব? আবার উহারা এই 
উভয়দলের সামাজিক সমস্ত কার্যে বিধি দেন এবং তাহাতে 
পৌরোহিত্য ও করেন এবং পরিতোষ সহকারে আহারাদি ও দানাদি 
গ্রহণ করিয়। থাকেন, কিন্তু তথাপি তাহারা কোনও প্রকারে পতিত 
নহেন, তাহাদের আজ্ঞান্ুবত্তী এ বৈগ্েরাই পতিত বলিঘ্া৷ গণ্য 
হইতেছেন। এদিকে এতত্প্রদ্ধেশেও অর্থা২ং কলিকাতা ও 
তন্নিকটস্থ প্রদেশে এবং বাঢ়াদি দেশে বৈদ্ভদিগের মধ্যে কতক- 
গুলির ব্রাঙ্গণব্, কতকগুলির বৈশ্ঠবৎ ও কতকগুলির নাম- 
মাত্রে সংস্কার হইতেছে । অথচ তাহাদের পুর্ববৎ পরস্পর আদান 
প্রদানও চলিতেছে । জাতীয় এই দুর্দশা কে করিল? এখন- 
কার ব্রাঙ্গণেরা যে কি “বৃত্তপায়” জানিতেছেন ও কি শিক্ষা 
দ্িতেছেন তাহ] তাহারাই জানেন। বৈদ্ধদের এ বিষয়ে কোনও দে; 
নাই। কেননা বৈছ্রাজত্বের অস্তে এসকল তাঁর সম্পূর্ণরূপে তাহাদেরহ 
হস্তে গিয়াছে । যে ব্রাহ্ষণ না জানিয়া এরূপ কর্মে ব্যবস্থা ও উপদেশ 
দেয় বা এরূপ কর্ম করায়, & কম্মদোব শতগুণ হইয়া তাহাকে আক্র- 
মণ করে ইহা মনু বলিয়াছেন। যাহাই হউক পূর্ববঙ্গীয় কতকগুলি 
বেছের যজ্জোপবীত ত্যাগতিন্ন অন্ত কোনও দোষ দৃষ্ট হয় না । কেননা 
অন্ত সকল অংশে এদেশীয় সাধারণ বৈগ্ভগণ সাধারণ ত্রাঙ্গণগণ অপেক্ষা 
অধিক সদাচার ও বিনয় সম্পন্ন বলিয়াই বোধ হয়। তথাপি যাজক 
ব্রাহ্মণের কেবল নিরুপবীততা মাত্র দোষ ধরিয়া তাহাদিগকে হীন- 
দশাপন্ন করিতেছেন। বাহ্‌ লক্ষণ অপেক্ষা! আন্তর লক্ষণকে উপেক্ষা 
করিতেছেন, প্রায়শ্চিক্তে ও তাহাদের নিষ্কৃতি দিতে চান নাই। 
শান্ত্রোক্ত আচার রক্ষা ও আচার ত্যাগরূপ যে সর্বপ্রধান জাতীয় গু 
ও দোষ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন ন1। ন্মার্ত রঘুনন্দন আচার 
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ত্যাগই জাতি লোপের কারণ ইহ] জানিয়াও স্বশ্রেণীর যাঁজনোপজীবী 
ব্রা্ষণদের আচার লোপের কথ! মুখেও আনিলেন না, কিন্তু কোনও 
দেশের কতকগুলি বৈগ্ের কৌশলকারিত যজ্জছোপবীত ত্যাগহেতুক 
তাহাদিগের সহিত সংসষ্ট অসংস্থষ্ট সমুদায় বৈছ্বাঞজাতির শূদ্রত্ব প্রতিপাদনে 
ত্র করিয়াছিলেন । অভিমানী লোকের৷ প্রায়ই অন্ত লোককে তৃণতুল্য 
দেখে এজন্য শান্ত্রজ্ঞানাভিমানী রঘুনন্দন ব্রাহ্মণ বেদ্ভাদি সমস্ত ব্রাহ্মণ 
জাতিকে তৃণতুল/ জ্ঞানকরিয়া একটী অপ্রমীণকে প্রমাণ বলিয় খ্যাপিত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ প্রমাণে জ্ঞানীরা অগ্ভাবধি সকলেই 
অনাস্থ। প্রদর্শন করিয়া থাকেন । এই জাতীয় অন্ঠাণ্ঠ কাধ্যের সহিত 
তাহার এই কার্য্যটাতে তাহাদের জাত্যন্তর্গত শ্রেণীবিশেষের প্রতি 
নিদারণ ঈর্াও লক্ষিত হইয়া! থাকে । কিন্তু তাহা! হইলে কি হইবে, 
কালসহকারে শান্ত্রজ্ঞানের চচ্চা গেলঃমহা অজ্ঞানে দেশ পূর্ণ হইল, শান্ত্র- 
ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ বৈছাদিগের পুত্রেরাও ক্রমে শান্ত্র ত্যাগ করিল, এখন 
আর সে সকল কে দেখে, এথন ধাহারা। শাস্ত্র ব্যবসায়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ 
তাহাদেরও বল ভরসা কেবল এ বিদ্বেষভ্রান্ত ঈর্ষা-কলুষিত কুলপকের 
টীকা ও বথুনন্দনের বাক্য । এই ঘোর ছুদ্দিনের সময় পরের নিমিত্ত 
এই দুপ্ধুহ বিষয় লইয়াই বা কে অগ্রসর হয়? কাজেই কালে উহাদি- 
গেরই রচনান্ুসারে অধিকাংশ মূর্খপুরিত বঙ্গদেশে বৈদ্ধেরা হীনজাতি 
বলিক়াই মর্খদিগের নিকট বিদিত হইয়া আসিতেছেন। এমন কি 
এখন অনেক বেগ্য সন্তানেরাও জানেন নাযে তাহারা কোন্‌ মহান্‌ 
আধ্যগণ সম্ভৃত কোন্‌ শ্রেষ্ঠবর্ণের অন্তর্গত । তাহারা জানেন না ষে 
বিদ্বেষিগণ কর্তৃকই তাহাদের কিয়দংশ লোক সদ্বুত্তি সত্তেও এইরূপ 
বাহা লক্ষণভ্রষ্ট ও নীচপদস্থ বলিয়া খ্যাপিত হইয়া আসিতেছেন। 
এখন তাহাদের উদ্ধার তাহার! ভিন্ন আর কে করিবে ? উদ্ধারই ব 
কিসে হয়? যজ্জোপবীতের জন্যই সকলকে উৎসুক দেখি, কিন্তু 
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যাহাতে যজ্জোপবীতের যোগ্য হওয়া! যায় এমন আচার বুক্ষার জন্য কে 
যত্ব করিতেছেন ? কেবল যজ্জোপবীতের মান কখন কোথায় হইয়াছে? 
দোঁখয়াও দেখিতেছেন না কেন? কেবল যজ্ঞোপবীতে কি চতুভূ্জ 
হওয়া যায়? আচার না থাকিলে তাহ! তগঙতার চিহ্ন বলিয়াই 
গণ্য হয়, নীচতা ও অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র হয়। কেবল যজ্জোপবীত- 
ধারীর দ্বেব বা নিন্দা করিলেও বড় হওয়া যায় না৷ অথবা আপনাদ্দিগকেও 
এঁ পুজিত বংশের ছুরাচারদিগের তুল্য দেখিয়া বা তাহা অপেক্ষা 
কিঞ্চিন্নাত্র উৎকর্ষ লাভ করিয়। বড় হওয়া যায় না । ইহাযেন নিশ্চয় 
অবধারিত থাকে । আর এ ছুরাগারদের দোষে যেন ব্রহ্মজ্জ ব্রাঙ্ষণের 
নিন্দাও কেহ করেন না এখনও জগতে অনেক বাক্গণ বিরাজমান 
আছেন ধাহাদের পুণ্যে জগৎ ধৃত রহিয়াছে । আপনারা অদৃষ্টের নিন্দা 
করিয়া! এখন পুরুষকারেব্র অবলম্বন করুন। পুরুষকার ত্যাগ ও বৃথা. 
অহংকার করাতেই এ দুর্গতি হইয়াছে । নিরহংকার হইয়া কর্তব্য 
পালন করুন, সবগতি পাইবেন। গুরুপুরোহি তদিগকে৪ বলি, যদ্দি 
বৈশ্তগণকে আপনাদিগের যজ্জোপবীত ও বৈদিক মন্ত্রাদি ৪য়! বিহিত 
বোধ না হইয়া! থাকে তবে তাহাদিগকে এতাবৎকাল প্রতারিত করিয়া 
আদিতেছেন কেন ? তাহার। ত জানেন যে এ আমার পুরোহিত অন্ু- 
মত সুত্রও এই গুরুদ্ত্ত মন্ত্র, স্থুতরাং তাহাদিগের তাহাতে অফল হইবে 
না, বরং ভক্তি থাকিলে ফল হইবারই সম্ভাবনা, কিন্তু আপনার এই 
অবিহিত কার্য্য করিয়া! কি করিতেছেন ? এই পাপ যে শতগুণ হইয়া 
আপনাদ্দিগকে আক্রমণ করিতেছে ও আপনার] ক্রমেই অধোগত 
হইতেছেন, তাহা কি আপনাদের বিদ্িত হইতেছে না। *যং বদস্তি 
তমোভূৃতা মুর্খাধন্মমতদ্বিদঃ। তৎ পাপং শতধ] ভূত্বা! তদ্বত্ুননুগচ্ছতি ॥” 
আপনারা যদ্দি শাস্ত্র বিদ্িত না থাকেন, শিষ্য যজমানের মঙ্গলার্থ তাহ! 
বিজ্জ লৌকের নিকট শিক্ষা! করিয়। কার্ষেয প্রবৃত্ত হউন। অর্থ গ্রহণ 
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যদি শিষ্য যজমান্দিগকে পতিত বিবেচনা হইয়া থাকে তবে তাহা- 
দিগকে' পরিত্যাগ করুন' পতিতের প্রতি পাতিত্যঙ্গনক ক্রিয়। 
করিয়া গুরুশিত্যে উভয়েই পতিত হইবেন না। যদি যজমান শিষ্যের 
মঙ্গলার্ধা হইয| কার্ধা করিতে হয়, তবে শাস্বান্ুসারে যথাবিহিত কার্য 
করুন। দৈবকার্ষে ব্রাহ্মণ পরীক্ষণীয় নয়, কিন্তু শ্রাদ্ধাদ্দি কার্ষো ত 
পরীক্ষণীঘ বটে ; কোন্‌ দ্বিক্ধ, শূদ্রযাক্জী শদ্রপ্রতিগ্রাহী শূদ্রভূত্য বৃক্ত- 
বহিত হর ব্রাহ্মণদ্বারা এই সমস্ত কার্য করিতে ইচ্ছা করেন? কিন্ত 
মাপনাদিগের প্রতি গুরুভক্তি বশতই তাহার! আপনাদিগকে কিছু 
বলিতে পারেন না), আপনাদিগের সেরূপ শিষ্যন্সেহ কই? শাস্ত্রোক্ত 
আচারই বা কই'? যথেষ্ট অর্থব্যয় স্বীকার করিলেও কি একজন শান্ত 
বিহিত ব্রাঙ্গণ দেশ মধো কেহ ব্রাঙ্মণ-ভোঙ্রনার্থ পাইয়। থাকেন? সে 
সকল আচার কি বৈছ্যের! ন) করিয়াছে, না আপনারাই নষ্ট করিষ।- 
ছেন; তবে বৈগ্ভগণের প্রতি এত নির্ধযাতন কেন? বৈগ্ভকে ও 
ক্ষত্রিয়কে এবং বৈশ্যদিগকে আপনারা যত নীচ করিবেন, আপ- 
নারাও যে তত নীচ হইবেন ইহা কি আপনাদ্দেব অনুধাবন 
হয় নাঠ স্বশ্রেণীব মধ্যে ব্রাঙ্গণ পাইলেন ন!, বৈগ্ভও পাইলেন 
না, ক্ষত্রিয় পাইলেন না, বৈশ্তও পাইলেন না, তবে কাহার বাজনা 
করিয়া কাহারে অবলম্বন করিয়া সমাজে থাকিবেন? বেদ গেল, 
অগ্নি গেল, বিহিত সংস্কার জ্ঞান গেল, যজন গেল, দাঁনও গেল, 
সৎপান্জে প্রতিগ্রহও গেল, তবে আর ব্রাহ্মণের বুহিল কি? বেছ্ধের 
অসংস্কারেই কি আপনার! ৰড় হইতে পারিতেছেন? অবশ্ত যথাবিহিত 
সংস্কার পাইলে,আপনাদ্দিগের অপেক্ষা শান্ত্রজ্জ চিকিৎসক বৈদ্মহাশয়ের 
আরও বড হইতেন বটে, ও সেই জন্যই আপনারা তাহাদিগের ক্রিয়া- 
লোপ করিতেছেন, কিন্তু এই কার্ষ্যেই যে একেবারে তাহাদের অপেক্ষা 
শতগুণে পাতকাী হইয়া তাহাদ্িগের শতগুণ নিয়ে পড়িতেছেন, তাহ! 


৩৫ 


৫৩২ বৈদ্য-বর্ণ-বিনিণয় | 


কি দেখিতেছেন না? আপন্সাদ্িগেরই বা যথাবিহিত সংস্কার 
কোথার, আপনাদিগের ব্রাহ্মণত্ব কোথায়, তাহাও একবার ভাবিয়া 
দেখিবেন। অতঃপর এখনও সাবধান হওয়া কর্তর্য। বৈচ্ 
মহাশয়ের আপনাদিগের সন্মান ব্যতীত কখনও অসম্মান করেন না, 
কিন্ত আপনারা শাস্ত্র দর্শনে অথব' শাস্ত্রের অদর্শনে যে ঘটনার ভয় 
করিতেছেন তাহাই ঘটিয়া উঠিতেছে। আপনারাই সমস্ত সমাজ নষ্ট 
করিলেন। আপনার! উত্তরোত্তর বৈগ্ধগণের প্রতি অবথ! ব্যবহার 
করিতেছেন। ইহা! কাহারও পক্ষে মঙ্গলকর নয়। অথবা কেনই বা 
আপনাদ্িগকে তিরস্কার করি? আমাদের নিজের মঙ্গলার্থ নিজে 
দেরই চেষ্টা কর! কর্তব্য। যাবৎ বিবাদ বিসংবাদ শূন্য, ক্রোধ 
লোভাদি শূন্য হইয়া পরম্পর আঘাত প্রতিঘাতে বিরত না 
হইব, যাবং এই বিপৎকালে সকলে সকল বাধা বিদ্ধ অতি- 
ক্রম করিয়। এঁক্যন্থত্রে বন্ধ না হইব তাবৎ আমাদের উপার়াস্তর 
নাই। যাবৎ আমরা রাজাকে আমাদের অন্তবৈক্য ও অস্তব্বল 
দেখাইতে না পারিব তাবৎ আমাদের মঙ্গল নাই। যাবৎ আমরা 
একবাক্যে উিত হইয়া আমাদের বাহাশক্তি রাজার গোচর করিতে 
না পারিব তাবৎ আমাদের প্ররুত উন্নতির আশা কোথায়, ? 


অন্ন যোনি বিষয়ক বর্তমান প্রথা 
ও শাস্ত্রের অনৈক্য-_ 


সত্য ত্রেত। দ্বাপরে যে ধিজাতিদ্িগের পরস্পর তোজ্যান্নত। ছিল 
তাহা পুর্বেই বলিয়াছি। দ্বাপর যুগের শেষ ভাগে ও কলিযুগের 
প্রথমাংশে কতকগুলি সংশূত্রের প্রদত্ত পক্কান্নাদিও দ্বিজেরা গ্রহণ 
করিতেন। যথা 
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ক্ষব্রিয়ো বাপি বৈশ্যো। বা ক্রিয়াবস্তো শুচিব্রতৌ। 
তদ্গুহেষু দ্বিজেতেজ্যং হব্যকব্যেধু নিত্যশঃ ॥ ১৩ 
স্বতং তৈলং তথ৷ ক্ষীবং গুড়ং তৈলেন পাচিতমৃ। 
গত্বা নদীতটে বিপ্রে! ভুীয়াচ্ছ দ্রভোজনম্‌ ॥ ১৪ 
দ্াসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্ধসীরিপঃ 

এতে শৃদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥ ২* 


পরাশর ১১ অধ্যায়। 


নাপিতান্বয়মিত্রার্ধসীরিণো দাসগোপকাঃ| ৫১ 

শুর্রাণামপ্যমীধাস্ত ভূক্তান্নং নৈব দুষাতি ॥ 

ধ্মেণান্যোহন্ তোজ্যান। দ্বিজাস্ত বিদিতান্বয়াঃ | ৫২ 
ব্যাস ৩ অধায়। 


অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পরিচিত শুদ্ধবংশ দ্বিজাতিদের ( রাক্গণ ক্ষত্রিয 
বৈশ্দিগের ) গৃহে শ্রাদ্ধাদিতে অন্ন ভোজন করিতে পারেন। 
এবং শদ্রদের মধ্যে দ্বাস. নাপিত, গোপাল, কুলক্রমাগত ভৃত্য, 
আর্দক, বৈশ্য কর্্োপজীবীও আপনার বলিয়! গৃহীতের অন্ন তোজনে 
ও দ্দোষ হয় না; এবং সামাস্ত শূদ্র দিগের ত্বৃত, তৈল, ক্ষীর, গুড় 
ও তেল পন্ক তোজ্য নদীতটে গিয় ব্রাহ্মণাদ্ি বন-ভোজন করিতে 
পারেন। পরম্পরের কুল জানিয়! দ্বিজগণ ধন্মান্ুসারে প্রম্পবের 
অন্ন ভোজন করিবেন । 

পরাশরের ও ব্যাসের এই শাস্ত্র যে কলিকাল বিষয়ক তাহাতে 
সন্দেহ নাই এবং এই ব্যবহার যে কলিকালে দীর্ঘকাল পর্য্যস্ত চলিয়া 
আসিতেছিল তাহাতে ও সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈগ্ভরাজার লোপ ও 
যুসলমান রাজার সময় হইতে ক্রমে এই সকল ব্যবহার অপ্রচল 
হইয়! আসে, বোধ হয় এই সময়েই বৈদ্ভ ও ত্রা্দণেরা অন্ন ও 
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যোনিতে পৃথক হইয়া ছিলেন। কিন্তু মনন যোনিতে পরথক্‌ হইলে? 
বৈগ্ধের। ব্রাহ্মণ গুরু গুহে আহার করিতেন এবং পুর্ব প্রথান্ুসারে 
অন্যান্ত আত্মীয় ব্রাহ্ণ গৃহেও নিমন্ত্রিত হইয়া আহার করিতেন। 
কালক্রমে জাতি ভ্রংশকর নানা দোষে ব্রাহ্মণের দুষিত হওয়াতে 
পরস্পর গৃহে অন্নাহার স্থগিত করিলেন। এই সমনে বৈছ্যেরাও 
ব্রাঙ্ণ মাত্রের গৃহে আহার পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন। পরস্ত 
অন্তবিদ্বেষী ব্রাঙ্গণেরা যদিও বাহা সম্মান প্রদর্শন পুর্বক বৈদ্য 
দিগকে নিমন্ত্র' করিয়া ভোজন করাইতেন তথাপি তাহার। ভক্তান্ন 
ভোজনে বৈদ্ধের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না। হীন বৈচ্েরা অবি- 
চারে হীন ব্রাহ্মণদের গৃহে ভোজন করেন এবং তাহাদের নিকট 
শদ্রোচিত সাদর সম্ভাষণ পাইয়! পরিতৃপ্ত হইয়া আপনাদিগকে ন্ট 
মনে করেন; বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানের এ শদ্রাচার বৈদ্ভ- 
গণকে দেখির়াই অক্ঞসমাজে বৈদ্ছগণের জাতি বিচার হইয়া থাকে 
আমরা এ বৈদ্য্বিগকে ও এ ব্রাঙ্গণদ্দিগকে শদ্রতুল্যই বলিয়৷ থাকি! 
যে সদূ বৈচ্যেরা না জানিয়া এরূপ করিয়াছেন ও করিতেছেন, 
প্রারশ্চিতানস্তর্র তাহাদের এরূপ অকার্ধয হইতে বিনিবৃত্ত হওযা 
কর্তব্য । বৈগ্ভবংশে এরূপ হীনতা স্বীকার অতি দুঃখজনক । অথব 
কলের গুণে সকলই হইতে পারে। যেখানে প্লেচ্ছের রাঙ্গত্ব: 
যেখানে কোন বর্ণই ধর্শাধশ্পম মানিতেছে না, জাতিবন্ধন উঠিয়া! 
যাওয়াই ধাহাবা শেয়ঙ্কর বিবেচনা করেন তাহাদের দ্বারা এরূপ 
কার্ধা হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্ত ধাহার] জাতি ও বর্ণ ধর্ম মানিবা 
থাকেন, তাহারা অনেক ব্রাহ্মণকে আচারে শূড্র অপেক্ষা হীন দেখিয়া 
কি প্রকারে তাহাদের অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা বুবিতে 
পারি না। বংশান্ুক্রমে যাহারা হীন হইয় শুদ্রই হইয়াছে, নাম 
মাত্রে কেবল ব্রাক্গণ বলিয়া পরিচয় দিতেছে ও এক খণ্ড বৃথা সু 
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গলদেশে ধারণ করিতেছে তাহাদ্িগের অন্র গ্রহণ করিতে কি 
প্রকৃরে লোকের প্রবৃত্তি হয়? বিশেষতঃ ধাহার! আমূল বৈ্যজাতির 
প্রতি বিদ্বেষ ও ঘ্বণ! প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন তাহাদিগের প্রদত্ত 
অন্ন কি প্রকারে তাহাদের উদরস্থ হয়? পুথিবীর কোন জাতি 
ঘণাকারী বিদ্বেষীর অন্্র গ্রহণ করিয়া থাকেন? কোন আর্ধ্যশান্ত্রে 
এরূপ অন্ন গ্রহণে বিধান দিয়াছেন? এখন অনেক ত্রাঙ্গণ ও বৈদ্- 
গণ অনেকস্থলে কতকগুলি ত্রাঙ্গণের ভোজনের পর ভোজন করিয়া 
তৃপ্ত হন, কিন্তু শান্ত্রান্ুপারে ও সাধু ব্যবহার অনুসারে ব্রাহ্গণগণের 
যুগপৎ আহার গ্রহণ করা বিধেয়। কতকগুলি ব্রাহ্গণের মাহার 
হইয়া গেলে পর তথায় নিমন্ত্রণ কর্তা গৃহস্থ ব্যতীত অন্ ব্রাঙ্দণের 
আহার বিধেয় নয়। কারণ এ ব্রাহ্ণদের ভোজনাবশিষ্ট যাহ? 
কিছু থাকে তাহ! উচ্ছিষ্ট বলিয়াই গণ্য হয়। তবে যদি পশ্চাৎ 
আগত ব্যক্তিরা স্বতন্ত্র রন্ধন করিয়! বা করাইয়া! আহার করিতে 
পারেন তাহা হইলে কোন দোষ হয়না কিন্তু অধুনা! অনেকে- 
রই সে সকল নিয়মের প্রতি দৃষ্টি নাই, কিন্তু কোনও প্রকারে 
উদর পূর্ণ করিতে পারিলেই লাভ বিবেচনা করেন। কেহ কেহ 
মনে করিতেছেন যে আমাদের এই সকল বচন কুসংস্কার কলুষিত 
ওত্রান্তি মূলক, কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহার যাথার্থ 
অবগত হইতে পারিবেন। কেহ বা মনে করিবেন এটী বেগ্ভগণের 
তেজের কথ! এবং নিতান্ত অযৌক্তিক, কিন্তু সনাতন ধশ্ম সংহিতা 
সকলে ও পুরাণাদি বৃত্তান্তে এই আধ্য নিয়মের অবশ্ত পালনীয়তা 
উপলব্ধি করিতে পাব্িবেন। যথাগতরূপে উদর পুরণ মাত্র 
হব্যকব্যার্দিতে ভোজনের উদ্দেশ্য নয়। 

প্রাচীনকালে কুশিকবংশ, যাহ] বিশ্বামিত্রের প্রাহ্র্ভাবের পুব্ৰে 
ব্রাঙ্গণ বর্ণ বলিয়! প্রসিদ্ধ হয় নাই, সেই কুশিক বংশেব__সেই 
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ক্ষব্রিয় মাত্রের বংশের-_-প্রভাবও তখন বড় বড় ব্রাঙ্গণের! 
্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু এখন সেই মহাপ্রভাব বংশ হইতে 
উৎপন্ন জগতের পৃজনীয় অদ্বিতীয় ব্রহ্মধি বিশ্বামিক্রের বংশজাত 
ব্র্গক্ষত্রিয়েরাও এখন আপনাদের ন। জানিয়া নামধারী ব্রাঙ্ষণ- 
দের পদানত হইতেছেন। কালে আর কত দেখিব! যখন 
প্রসিদ্ধ ভৃগুবংশীয় খচীক মুনি নৃপবংশীয় গাধীরাজার সত্যবতী 
নায়ী কন্ঠাকে বিবাহার্থ প্রার্থনা করেন তখন তিনি ভূগবংশীয় 
খচীক মুনিকেও সামান্ঠ ব্রাহ্মণ জানিয়া ইতস্ততঃ করিয়! ক্লাহীকে 
প্রত্যাধ্যান করিবার নিমিত্ত বলিলেন দেখ “আমর। কুশিক বংশীয়, 
তুমি যদি আমার কন্তার নিমিত এরূপ সহত্র অশ্ব দিতে পার, যাহা- 
দের প্রত্যেকের শরীর চন্দ্রতুল্য প্রভাশালী অথচ যাহাদের একটী 
করিয়া কান শ্যামবর্ণ, তাহা হইলে তোমাকে আমি কন্যা দিতে 
পারি"। গাধির অভিপ্রায় বুঝিয়া খচীকমুনি বরুণের নিকট 
যাচ্ঞা পূর্বক তাঘশ সহজ অশ্ব আনিয়া, গাধিকে দরিয়া, সত্যবতীকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন । 
“গাধিরাসীৎ কুশান্বজঃ। 
অস্ত সত্যবতীং কন্ঠ৷ মুচীকোহযাচত দ্বিজঃ ॥ 
বরং বিসদবশং মতা! গাধির্ভার্গবমব্রবীৎ 1” 
ভাগবত নবমস্কন্দ ১৫ অ 

মহাভারতেও ইহা সবিস্তর আছে । এস্কলে শ্রীধর শ্বামী শুন্ধ কথন 
স্থলে টীক। লিখিয়! আরও নিঃসংশয়ে বুঝাইতেছেন । যথা “ন চেদ 
যপিপর্ষাপ্তমন্কন্ায়াঃ ফত কুশিকা কৌশিকাঃ বয়ম্”। এই শুরুও 
আমাদের ঘরের কণ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট নয়, যেহেতু আমধা কুশিক 
গোত্রীয়। এরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যায় কিন্ত গ্রন্থ ক্রমে 
বিস্তত হইতেছে অথচ প্রধান প্রধান সকল বিষয়ে কিছু কিছু বল! 
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আবশ্তক এজন ইহার উপর আর দেধাইলাম না। এ বিষয়ে আমা- 
দেব পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা দেখিতে পারেন । 

এক্ষণে আমর! ব্রাঙ্গণদিগেরও অন্ঠান্ত দ্বিজাতিদ্রিগের অশৌচের 
ব্ষ় বলিতেছি। এ সম্বন্ধে বুঝিতে হইলে, প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্ব এই তিন জাতির প্রতিই যে নিত্য বেদ পাঠ ও হোমাদি 
বিধান আছে তাহা স্মরণ রাখা কর্তব্য। তিন বর্ণেরই প্রতি যে 
আহিতাগ্নি ও স্বাধ্যায় হইবার বিধি আছে তাহা! জান কর্তব্য । 
কেন না তদনুসারে অশৌচদিনের হাস বৃদ্ধির ব্যবস্থা ঘটিয়। থাকে । 
শাস্ত্রে বর্ণনির্বিশেষে সপিগু মরণে কিন্বা সপিগুজন্মে আহিতাগ্রির প্রতি 
যেবিশেষ বিশেষ অশৌচব্যবস্তা করিয়াছেন তাহা পশ্চাৎ প্রদশিত 
হইবে। এক্ষণে একট৷ চলিত ভ্রাস্তমত দেখাইতেছি। 
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কেহ কেহ বলেন যে ব্রাঙ্ধণেরা ১০ দিন ও বৈগ্যের ১৫ দিন 
অশৌচ গ্রহণ করিয়! থাকেন, ইহা ব্যবহারে দেখা যাইতেছে এবং 
শাস্ত্রেও ব্রাঙ্ণদিগের পক্ষে ১* দিন ও বৈহ্যদিগের পক্ষেই ১৫দিন 
অশৌচ গ্রহণের ব্যবস্থা আছে দেখিতে পাওয়! যায়, কোনও 
ব্রাহ্মণের পক্ষে ১৯৫ দিন অশৌচের ব্যবস্থ। দেখিতে পাওয়া যায় না; 
অতএব ১৫ দ্দিন অশৌচগ্রাহী বৈগ্ধেরা অবশ্তই বৈশ্য । কিন্তু এ 
প্রতিজ্ঞা ও অনুমান ঠিক নঃ, সকল বেদ্চ ১৫ দিন অশৌচগ্রহণ 
করেন না। করিলেও তাহাদের এ সিদ্ধান্ত ঠিক হইতে পারে ন|। 

প্রথম__-অশৌচগ্রহণকে বর্ণলক্ষণ বা বর্ণ পরিচায়ক বলিয়া কোন- 
ও শান্ত্রকর বলেন নাই। অশৌচব্যবস্থা জন্মমরণাদি বিবিধ অবস্থা 
বিশেষে বিশিষ্টরূপ হুইয়া একই বর্ণ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হুইয়া 
থাকে । ব্রাঙ্গণদ্রিগের এক দিন হইতে ১* দিন পর্য্যন্ত, ক্ষক্রিয়- 
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দিগের ১ দিন হইতে ১৫ দিন পর্যন্ত, বৈশ্যদিগের ১দিন হইতে 
২০ দিন পর্য্যন্ত অশৌচ দৃষ্ট হইয়া থাকে; শুদ্রদিগেরও ১ দিন 
হইতে ৩* দিন পর্য্যন্ত অশৌচ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর ভিন্ন তিন্ন 
বর্ণে ও জাতিতেও একব্রপ অশৌচের ব্যবহার দেখা যায়; ব্রাঙ্গণ। 
যোগী, মুচি, কাওরা, চগ্ডাল, অগ্রদানী, মডুইপোড়া প্রভৃতি বত 
জাতিতে দশাহ অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে । কিন্তু এজন্যই তাহা- 
দিগকে শ্রেষ্ঠ বর্ণ বলা যায় না। অশৌচ বিষয়ে নানা মুনিবু 
নানা মতও আছে, আমর এখানে কয়েকটী প্রসিদ্ধ মত দেখাইতেছি। 
অক্পি বলেন-_ 

একাহাচ্ছৃধ্যতে বিপ্রে!। যোহগ্িবেদসমন্তঃ। 

ব্রাহাৎ কেবলবেদস্ত নিশুণে দশতিদিনৈঃ1৮৩ 

ব্রতিনঃ শান্ত্রপুতস্ত আহিতাগ্নে স্তখৈব চ। 

রাজ্ঞস্ত স্তকং নাস্তি যস্য চেচ্ছতি পাথিবঃ ॥ ৮৪ 

ব্রাহ্মণে। দশরাত্রেণ দ্ব।দশাহেন ভূমিপঃ। 

বেশ্যং পঞ্চদশাহেন শদে মাসেন শুধ্যতি ॥ ৮৫ 

অন্রি সংহিতা 

ষে ব্রাঙ্গণ বেদাধ্যয়ন্ণাল ও সাগ্রসিক তাহার একদিন অশোঁচ, যে সাগ্সিক 
নয়, কিন্ত বেদীধ্যয়নশীল, তাহার তিন দিন, এবং যাহার বেদ ও অগ্ 
কিছুই নাই, ব্রাঙ্ণত্ব হীন নামধারী শদ্রতুল্য সেই নিগু ণ ব্রাচ্ছণের দশ 
দিন অশোচ হয়। যে ব্রত করিতে আর্ত কক্রিয়াছে কিন্তু সমস্ত 
করিতে পারে নাই, যে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ কর্রয়াছে কিন্তু সমাপ্ত বিদ্ধ 
হয় নান; ষে আহিত অগ্রিতে প্রত্যহ হোম করিয়া থাকে "সেই আহি- 
তাগ্নি এবং বে প্রত্যহ রাজকার্ধয করে এবপ ব্রাজা এবং বাজ কাধ্যের 
নিমিভ রাজ! যে রাজপুরুষের অশৌচ না হওয়া ইচ্ছ। করেন এই সকল 
লোকের অশোচ হয় না। নিগুণ ব্রা্ষণের যেমন দশদিন, তেমনই 


বৈদ্-জাতির পরিচয় । ৫৩৯ 


নিগুণ ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন, বৈশ্যের ১৫ দিন ও নিগুণণ শুদ্রের ৩০ দিন 
অশোচ হয়। 

দিন ভ্রয়েণ শুধ্যন্তি ব্রাঙ্গণাঃ প্রেতহতকে । 

ক্ষাত্রয়ো দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহকৈ2। 

শদ্রঃশুধাতি মাসেন পরীশববচো যথা ॥ ২ । 

জাতে বিপ্রো দশাহেন দ্বাধশাহেন ভামপঃ | 

বেশ্যঃ পঞ্চদশ্াহেন শদ্রে৷ মাসেন শুধ্যতি ॥ ৩ ॥ 

কিন্তু _একাহাচ্ছুধাতে বিপ্রো যোহগ্িবেদসমন্থিতঃ | 

ক্র্যহাৎ কেবলবেদস্ত দ্বিহীনে। ্ষশতি দিনৈঃ ॥ « 

জন্মকম্মপরিক্রষ্টঃ সন্ধোপাসনবজ্জিতঃ | 

নামধারকবিপ্রস্ত দশাহং সতকং ভবেহ ॥ ৫ 

পরাশর ৩ অ। 
সপিও মরণ জন্য অগ্রিহিত অথচ বেদযুক্ত ব্রাঙ্ষণের তিন দিন, 
তাদ্বশ ক্ষতিয়ের ১১ দিন ও তাদৃশ বৈশ্ের ১৪ দন এবং শ্দ্রের ৩০ 
দিন অশৌচ হয়। কিন্তু সপিগ্ডের জন্ম হইলে যথাক্রমে ১০ দিন, ১২ 
দিন, ১৫ দিন ও ৩০ দ্দিন অশৌচ হয। আরম ও বেদযুক্ত বিপ্রের এক 
দিন, কেবল বেদাধ্যাধীর তিন দিন, উত্তয়হীনের দশ দিন অশৌচ 
হয়। জাতীয় কর্মহীন ব্রাহ্মণের অর্থাৎ যে ব্রাঙ্ছণ বণীয়ের। স্বঙ্জাত 
বিহিত বেদ্াধায়নাদি কার্ধা না করে তাদশ নামধারী ব্রাঙ্গণের দশদিন 
অশোচ হয়। 
মনু ব্রাহ্ণের অশোচ নিয় প্রকার বালয়াছেন-_ 

দশাহং শাবমশৌচং সপিণডষু বিধী“তে । 
অর্বাক্‌ সঞ্চয়নাদস্থ।ং ত্র্যহ মেকাহমেব বা॥ 
সপিও মরিলে সপিগু ব্রা্গণের দশাহ মৃতাশোচব্যবস্থা। এই দশ দিন 
অশৌচ গ্রহণের পর একাদশ দ্বিনে শুদ্ধ হইবে; কিন্তু শেষ অশৌচ 


৫৪০ বৈগ্-বর্ণ-বিনির্ণয় 


দিবস হইতে চতুর্থ দিবসে অর্থাৎ ভ্রয়োদশ দিবসে অস্থিসঞ্চয়নের পর 
আবার তিন দিন অথবা এক দিন অশৌচ হয়। [এই তিনদিন 
অশৌচব্যবস্থা কেবল বেদযুক্তের প্রতি ও একদ্দিন অশৌচের ব্যবস্থা 
বেদ ও অগ্থি উভয় যুক্তের প্রতি হইয়া থাকে | ] 
কেহ কেহ এই শ্লোকের অর্থ, দাহাস্তেই অস্থি সঞ্চয়ের পর পৃর্বোক্ত 
পাত্রভেদে ব্রাহ্মণের পক্ষে একদ্িন,তিন দিন, ও দশ দিন অশোচ বলিয়! 
থাকেন । এই অর্থ অগ্ঠান্ত শাস্ত্র ও বর্তমান প্রথার সহিত মুসঙ্গত, 
কিন্ত অতি প্রাচীনকালের ব্যবহারে প্রাচীন মনুসংহিতার উপরিলিখিত 
অর্থেরও প্রমাণ পাওরা যায়, ইহ] পশ্চাৎ প্রদশিত হইবে। 
ব্রাহ্মণদিগের অশৌচের সাধারণ নিয়ম যে দশ দিন, ক্ষত্রিয়দের 
১ দিন, বৈশ্দের ১৫ দিন ও শূদ্রদের ৩* দিন তাহা মনু অন্তন্রও, 
বালয়াছেন-_ 
শুধ্যেদ্‌ বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ। 
বৈশ্ত পঞ্চদশাহেন শৃদ্রে। মাসেন শুধ্যতি ॥ 
এই সকল সাধারণ নিয়ম বলিয়াও মনু যাজ্জবন্ধ্য প্রভৃতি খধির। 
স্ার পথাবলম্বী গুণবান্‌ শুদ্রের ১৫ দিন অশৌচ বলিয়াছেন । গৌতম 
খত্বিক্‌, দীক্ষিত ও ব্রহ্মচারীদিগের ১* দিন, সপিগুদিগের ১১ দিন 
ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন, বৈশ্তদের ১৫ দিন ও শুদ্রদের ৩* দ্রিন মরণাশৌচ 
বলিষ়াছেন। বশিষ্ঠও সাধারণতঃ দ্বিজ মাত্রেরই দশাহ অশৌচ5 
বলিয়৷ জননাশৌচের ব্যবস্থা! অন্তবিধ বলিয়াছেন, যথা-_ 
ব্রাহ্মণে। দশ বাত্রেণ পঞ্চদশরাব্রেণ ভূমিপঃ | 
বিংশতিরাত্রেণ বৈশ্ঠঃ শূড্রো মাসেন শুধ্যতি ॥ 
অর্থাৎ সপিগ্ডের জন্ম হইলে ব্রাহ্মণের দশ রান্রি, ক্ষত্রিয়ের ১৫ 
রাত্রি, বৈশ্তের ২* রান্তি ও শুদ্রের ৩* রাত্রি অশৌচ হয়। 


' অতএব দেখ! যাপন যে মন্বাদি এক এক মুনির মতে মরণাশৌচ ও 


বৈদ্য-জাতির পরিচয় । ৫৪১ 


জন্মাশৌচ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়। এইরূপে দেশ ভেদে, কাল 
ভেদে সপিণড সমানোদকাদি পাল্রভেদে, কালান্তর শ্রবণাদি অবস্থা- 
ভেদে ও বংশীয় প্রথমাভেদে অশৌচের ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে । 
অতএব অশৌচকে কোন ক্রমেও বর্ণ লক্ষণ বা বর্ণ পরিচায়ক বলা যায় 
না,_অর্থাৎ অশৌচ গ্রহণ দেখিয়। কাহারও বর্ণ নির্ণয় করা যায় না। 
তবে জাতীয় অন্যান্ত লক্ষণের সহিত জাতীয় অশৌচের সাধারণ নিয়মও, 
মিলিয়া গেলে অনুমানের কতকট] দ্ঢুতা হইতে পারে । আমরা সেই 
জন্য এখানে ব্রাক্ষণ বলিয়! শাস্ত্রে কথিত মূর্ধাভিষিক্ত জাতির অশৌচ- 
সংবন্ধেও একটী প্রাচীন প্রথার উদ্বাহরণ দিতেছি । 

ততো দশাহেইতিগতে কতশৌচে নৃপাত্মজঃ । 

দ্বাদশেহহনি সকক্রান্তে শ্রান্ধকন্্মাপ্যকারয়ৎ ॥ ১। 

ব্রাহ্গণেত্যোধনং রত্বং দদাবন্নঞ্চ পুষলম্‌ । 

বাস্তিকং বহুশুক্লঞ্চ গাশ্চাপি বহুশস্তদ। ॥ ২ ॥ 

দাসীদ্াসাংশ্চ যানানি বেশ্মানি সুমহান্তি চ। 

ব্রাহ্মণেভ্যে। দদৌ পুরো রাজ্স্তস্টোদ্বদেহিকম্‌ ॥ ৩ ॥ 

ততঃ প্রভাতসময়ে দিবসে চত্রয়োদশে। 

বিললাপ মহাবাহুর্ভরতঃ শোকমুচ্ছিতঃ ॥ ৪ ॥ 


গং গা নত সং 
ততঃ প্ররতিমান্‌ বৈদ্যঃ পিতুরেষাং পুরোহিতঃ | 
বশিষ্ঠো! ভরতং বাক্যমুখাপ্য তমুবাচ হ ॥ 
জয়োদশোহয়ং দ্বিবসঃ পিতুর্‌ ত্বস্ত তে বিভে। 
সাবশেষেতস্থিনিচয়েকিমিহ ত্বং বিলম্বসে ॥ 
বাজীকি রামায়ণ অযোধ্য।। ৭৭ সর্গ। 
অনস্তর দশ দ্বিন অতীত হইলে একাদশ দিবসে রাজপুত্র ভরত 
স্বগীয় পিতার প্রেতত্ব মুক্তির নিমিত্ত তদ্দিবসকর্তৃব্য সমুদ্ায় কর্মমান্ু- 


৫৪২ বৈগ্-বর্ণ-বিদ্পিষ | 


ষ্ঠান দ্বারা শুচি হইয়া দ্বাদশ দ্বিবসে পিতৃশ্রান্ধের অনুষ্ঠান করিলেন। 
এই শ্রাদ্ধে ইনি ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর পরিমাণে ধন, বুত্ব, অন্ন, রজত, 
মুদ্রা, গো, ছাগ, দাস, দাসী, খান, ও প্রশস্ত বাসগৃহ সকল পিতার 
স্বর্গীর্থে প্রদান করিলেন। দ্বাদশ দিনের বাত্র প্রভাত ও ত্রয়োদশ 
দিবস উপস্থিত হইলে ভরত শোকার্ত হইয়া বিলাপ করিতেছিলেন, 
ইত্যবসরে ইহাদের কুলপুরোহিত বৈছ্য বশিষ্ঠ ভরতকে সান্ত্বনা করিয়া! 
কহিলেন বৎস, দেখ অগ্য ত্রয়োদশ দিন হইল তোমার পিতার পর. 
লোকপ্রাপ্তি হইয়াছে, এখন অবশিষ্ট অস্থি সঞ্চয়ন কার্যে তুমি বিলম্ব 
করিতেছ কেন? 

এস্থলে দেখুন, দশ দিনই ভরতের অশৌ5 ছিল, একাদশ দিনে 
তিনি শুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং দ্বাদশ দিনে শ্রাদ্ধ ও ব্রাঙগণ ভোজনাদি 
করাইয়াছিলেন। লামান্য ক্ষত্রিয়ের হ্যায় দ্বাদশ দিন পর্যযস্ত অশৌচ 
গ্রহণ করেন নাই । ব্রয়োদশ দিনে অস্থি সঞ্চয় করিয়া পুনরায় অশুচি 
হইয়! ছিলেন এবং আহিতাগ্নি ও বেদবান্‌ হওয়াতে তদর্থ  দিনমান্র 
অশৌচ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ তাহার পরেই ৭৯ সর্গের প্রথম 
তিনটি শ্োকে দেখা যায় ষে অমাত্যেরা চতুর্দশ দিবসেই তাহাকে 
ব্লাঙ্জে অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। অতএব এই প্রাচীন প্রথা 
আমাদের প্রদ্রশিত প্রাচীন মনর্থের অনুগামী । এই ব্রাঙ্গণবণীয 
মুর্ধাতিবিক্ত কুল দশাহ অশোচগ্রাহী ও কুলপ্রগান্ুনারে দ্বাদশ দিবসে 
প্রেতের আছ্যশ্রাদ্ধ কর্সিতেন। ইহা শ্বাকার না করিলে মন্বাদি সমস্ত 
ধম্ম শান্তর, বাঞ্মীকির বামায়ণ বাক", ও কাপিদাসেব রবুবংশ কাব্য 
এবং মহাভারত, ভাগবত, বিষুপুরাণ, গরুড় পুরাণ প্রভৃতি যাবতীয় 
পুরাণ পরস্পর অসঙ্গত ও অসংবদ্ধ হইয়া যায়। প্রাচীন শাস্ত্র ও 
ব্যবহার সমস্ত মিথ্যা হইয়া যায়। প্রথমতঃ মূর্ধাতিধিক্ত ও অন্বষ্ঠকে 
যখন শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ বলিয়াছে ছ্িতীয়তঃ যখন বাবহারেও দেখ 


বৈগ্য-জাতির পরিচয় । ৫৪৩. 


যাইতেছে যে ভরত দ্বাদশ দ্িন অশৌচ গ্রহণ করেন নাই, একাদশ 
দিনে শুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন ভরত অবশ্ঠই মূর্ধাতিবিক্ত নামক ব্রাহ্মণ 
অর্থাৎ ব্রাঙ্গণবর্ণজাত, ব্রাঙ্দণকন্মা, ব্রাহ্মণ রাজার জাতি । জন্মহেতৃক 
ও কর্ম্মহেতুক যে জাতিকে শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর ব্রা্গণ অথবা ব্রন্মক্ষত্রিয় 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, ধাহার ইচ্ছায় অন্যে অশৌচ মুক্ত হয়__ 
ষাহারও অশৌচব্যবস্থ। এইরূপ । অতএব অশোৌচব্যবস্থায় এখানে 
জাতিনির্ণয় হয় না! যাহা হউক ভরত কোন ক্রমেও সামান্য ক্ষত্রিয় 
নহেন। তখন ব্রাঙ্গণের পক্ষে এই বাবস্থাই ছিল। ব্রাহ্ষণবর্পয় 
দ্বিঞজাতিব্রয়ের পক্ষে অশৌচ বিষয়ে সাধারণ ব্যবস্থা দশ দিনই ছিল। 
দশপিগ দানের পর সকলেই শুদ্ধ হইতেন; তবে যুর্দাভিষিক্তেরা 
দ্বাদশ দিনে ও অন্বষ্ঠেরা পঞ্চরশদিনে শ্রাদ্ধ কার্ধ্য করিতেন এবং 
অগ্ঠাপি অনেকে করিয়া থাকেন দেখ! যায়, অতএব তাহাই চিরস্তন 
গ্রথাসিদ্ধ। জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণের! যেমন চিরপ্রসিদ্ধ বর্ণাদিবিষয়ে গোল 
করিযাছেন তেমনই তাহাদিগের চিরন্তন ধশ্বান্থসরণেও গোল বাধাই- 
যাছেন। মনু অত্র প্রভৃতি মুনিগণের বচনে এমন কিছু নাই যদ্দার। 
উক্ত অশোৌচ বিধান কেবল যাজক ব্রাহ্ষণের পক্ষেই বলিয়। বোধ হইতে 
পারে বরং এইমাত্র বুঝা যায় যে ব্রা্গণ বর্ণান্তর্গত যাজক, মুর্ধাতিষিক্ত 
ও অন্বষ্ঠ এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের পক্ষেই এই বিধান আছে, অন্যের 
পক্ষে নহে । কারণ তাহার পরেই অন্ঠান্ত বণীয়দের সহিতও পুনরায় 
সাধারণ ব্রাঙ্গণদের অশৌচ নিয়ম বলিয়া দিয়াছেন, এস্কলে সাধারণ 
ক্ষত্রাদি জাতিরও অশোৌচ কাল স্পষ্ট নির্দেশ করিয়! দিয়াছেন । 


ূর্দাভিষিক্তাদির অগ্নিতে অধিকার । 


ব্রাঙ্গণবর্ণের অন্তর্গত যাঁজকের বেদ অগ্নি উভয়েই অধিকার আছে! 
দুর্ধাতিবিক্ত ও অন্বষ্ঠের এরূপ অবিকল অধিকার আছে এবং 


৫8৪ বৈদ্য-বর্ণ-বিনিণয় | 


ব্যবহারেও তাহাই দৃষ্ট হইয়া আসিতেছিল। অতএব এই বিধান 
তাহাদের পক্ষেও বলিতে হইবে । 

আমরা মৃর্ধাভিষিক্ত ও অন্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ বর্ণত্ব সর্ব প্রকারেই 
দেখাইয়া! আসিপ্াছি। এখানে এ সকল ও দেখাইতে পারিলে বোধ 
হয় অনেকেরই অন্ততঃ বেদ ও ম্ত্রতিতব্জ্ঞ পণ্ডিতমহাশয়দিগেরও সে 
বিষয়ে নিশ্চয় হইতে পারে । সৃর্য্য ও চক্্রবংশীয় রাজারা যে সকলেই 
মুর্ধাভিষিক্ত বা ত্রঙ্গক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্গণবর্ণায় রাজা ছিলেন এবং 
চল্জরবংণীয়েরা যে বৈগ্য বলিয়াঁও বিখ্যাত ছিলেন তাহ! আমরা 
দেখাইয়াছি এবং এই উভয় বংশীয়দিগের মধ্য হইতে অনেকে যে 
ব্রহ্মবেদী ব্রাঙ্গণ হইয়! ব্রাহ্গণত্বের চরম সীমায়ও উঠিয়াছিলেন তাহাও 
দেখাইয়াছি। সুতরাং কি রাজার অবস্থায়, কি চিকিৎসক অবস্থায়, 
কি যাজক অধ্যাপক ব। উপদেশক মবস্থায়। কি ব্রহ্মবেদিত্ব অবস্থায়, 
কোন অবস্থাতেই ব্রহ্গণ্য ইহাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই। রাজা 
বলিয়। ধাহার। ইহাদ্িগকে এক্ষণকার ন্যায় সামান্য ক্ষত্রিয়মাত্র মনে 
করেন__ক্ষত্রবন্ধু বলিয়াই জানেন-_রাজত্বত্যাগে ধাহাদিগকে বেশ্ত 
বলিয়। মনে করেন, তাহাদিগের পরিচয়ের নিমিত্ত বেদ ও ম্্তি হইতে 
উদ্ধত বচন গুলিই সম্যক হইবে না, ইহা জানিয়। এক্ষণে আমরা 
তাহার্দিগের চিরপ্রচলিত ব্যবহারও পুরাণ কাব্যাদি ব্যবহারিক 
শাস্ত্র হইতে দেখাইয়। দিতেছি । আমর পুরাণ স্মৃতি ও বেদ হইতে 
দেখাইয়াছি যে ইহার। ব্রাহ্মণ | দেখাইয়াছি যে ইহা র। ব্রহ্মচারী গৃহস্থ 
বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এই চারি আশ্রমিদিগেরও ব্রাঙ্মণা্দি চারি বর্ণেরই 
প্রভু । এখন পুরাণ প্রসিদ্ধ প্রাচীন কাব্যাদ্দি হইতেও দ্েখাইব যে, 
ইহারা যাহাদের প্রভু ছিলেন তাহাদের ধর্ম গ্রহণ ইহাদের পক্ষে 
অসম্ভব অশান্ত্রীর় বা অব্যবহার্য্য ছিল ন। ব্রাহ্গণ বলিয়। পরিচয় 
দেওয়াতেই ইহাদের চারিবর্ণের উপর প্রভূত্ব বলা হইয়াছে; কারণ 


বৈদ্ক-জাতির পরিচয় । ৫৪৫ 


“বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরু:”, চাণকাধৃত মনু বচন। তারপর, এখানেও 
দেখুন__ 

“ততে। যথাবদ্‌ বিহিতাধ্বরায় 

তন্মৈ স্ময়াবেশবিবজ্জিতায় । 

বর্ণশ্রযাণাং রবে স বর্ণী__ 

বিচক্ষণ: প্রস্ততমাচচক্ষে ॥ রঘু ৫ম ১৯শ্্লো 

এখানেও রঘুরাজাকে চারিবর্ণের ও চারি আশ্রমের গুরু 

বলিয়াছেন । 


তার পর দেখুন, রাজার! কেবল যুখেই চতুর্দর্ণীয় লোৌকদিগকে 
শিক্ষা দিতেন না, দণ্ড ঘারাও শিক্ষা দ্িতেন। তার পর দেখুন, চারি 
আশ্রমের ধর্ম গ্রহণে যদি ইহাদের অধিকার না খাকিত, তাহা হইলে 
রঘুবংশের প্রথমসর্গেই এই সুর্ধ্যবংশীয় রাজাদের পরিচয়ে “শৈশবে- 
ইভ্যন্তবিদ্ভানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্‌। বার্ধকে 'মুনিবৃভ্তীনাং ফোগে- 
নাস্তে তন্ুুত্যজাম॥ এই শ্নলোকটী বলিতে পারিতেন না। চারিটী 
চরণে যথাক্রমে চারিটী আশ্রমধর্ম গ্রহণের্ই কথা বলা হই- 
যাছে, আাদশ ব্যবহার না থাকিলে কখনই তাদৃশ শান্ত এবং কাব্যেও 
এরূপ বাক্য থাকিত না। অতএব বৈদ্দ্বিগের সন্ন্যাসাশ্রষ লইয়া 
যে গগুগোল সে এথানেই মিটিয়া যাইতেছে । মুর্ধাভিবিক্তেরা রাজ- 
ধর্ম গ্রহণেও যদি এইবরূপে, যাজকমাব্রের অবলম্ব্য ধন্ম বলিয়! বিদ্দিত 
ব্রহ্ষচর্য্য, গাহ্স্থ্যঃ বানপ্রস্থ্য ও সন্যাসধরন্ম্নের অধিকারী হইলেন, 
তবে অন্বষ্ঠেরা কেনই বা না হইবেন; তাহারাও ত ব্রাঙ্গণবর্ণ; 
পরস্ত রাজা হইলে অনষ্ঠও ত ত্র্গক্ষত্র বা শর্ধাভিষিক্ত অর্থাৎ 
( ব্রাঙ্গণ-রাজা) হন। অতএব রাজা হইলেও অন্বষ্ঠের তাদৃশ 
অধিকার থাকিবে । 


এক্ষণে ইহাদের অগ্রযাধান কার্যেও অধিকার, ও ব্যবহার দেখাই- 


৫৪৬ বৈদ্-বর্ণ-বিনির্ণয । 


তেছি “ক্রতদেহবিসর্জনঃ পিতুশ্চিবমশ্র্ণি বিমুগ্য রাঘবঃ। বিদণে 
বিধিমস্য নৈষ্ঠিকং যতিভিঃ সার্ধমনগ্রিষগ্সিচিৎ” ॥ রঘু ৮্ম 
এখানে সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন হেতুক রঘু রাজার অন্ত্যেষ্টি কার্ধ্যকে 
অশ্রিক্রিঘ্না রহিত বলা হইয়াছে ও গৃহস্থধন্মী অক্জরাঙ্জাকে অগ্রিচিৎ 
অর্থাৎ অগ্নিচননকারী বলা হইযাছে, অভিজ্ঞানশকুস্তলেও (দখা 
যার যে, মহারাজ দৃষ্ন্ত কণ শিষ্দিগের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ 
অগ্রিগৃহই উপযুক্ত স্থান বিবে5ন। করিয়াছিলেন, অত এব অগ্রাধানেও 
মুদ্দাভিষিক্তদের ও অন্বষ্ঠের অর্থকার আছে। ইহাদিগের সন্ন্যাস 
পন্ম গণ ও আহিতাগ্রিতার পর অগ্নিত্যাগ বিষষক শাস্ত্রীয় বচনও 
এবিবস্কে প্রমাণ। শাস্ত্রে বলিয়াছেন অগ্নি দ্ণ্ডাদি ত্যাগ করিয়া 
সন্র্যাসী হইতে হয় এবং সন্র্যাসা হইলে তাহার অন্থোষ্টি ক্রিয়া অগ্নি- 
বৃহিতই হয়, যথা 
“ন তস্য দাহনং কাধ্যং ন চ পিগ্ডোদকক্রিয়া। 
নিদধ্যাৎ প্রণবেনৈব বিলে ভিক্ষোঃ কলেবরম্‌ ॥ 
প্রোক্ষণং খননঞ্ৈব সব্বং তেটৈনব কারঘ়েছ্চ। 
শৌনকীয় সন্ন্যাস ধর্মশান্ত্র। 
সত সন্নাসীর দাহন কার্ধ্য করিবে না পিণ্োদক' দ্বারাও শ্রাদ্ধ 
করিবে ন।। ভিক্ষুর শরার কেবন ওকারমাত্র উচ্চারণ করিয়। 
গর্ভযধ্যে প্রোথিত করিবে । গর্ত খনন ও প্রেতম্নান ও এ ওক্কার 
মন্ত্র্ধারা করিবে । রঘুরাঙ্জারও এই মতান্ুসারে অন্ত্যেষ্টি কার্ধ্য 
হইয়াছিল। অতএব দেখুন ষে জাতির বেদে ও অগ্রিতে অধিকার 
এবং চারি আশ্রমীর ধর্ম গ্রহণে অধিকার আছে তাহাদেরই মধো 
বেদহীন, অগ্নিহীন, উভত্বহীন বলিগাই অশোৌচের ব্যবস্থায় ইতর 
বিশেষ কথিত হইয়াছে । অতএব এর সকল বিধান কেবল যাজক 
ব্রাহ্মণের পক্ষে নয়, মুদ্ধাতিবিক্ত ও অন্যষ্ঠের পক্ষেও এ সকল বিধান 
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হইতেছে। যে রাজার ইচ্ছামাত্রে অন্যের অশৌচ দুরীভূত হয়, 
সিংহাসন স্পর্শে যে রাজার অশৌচ দুরীভূত হয়, যে ব্রাহ্মণব্ণয় 
বৈদ্ভ সর্বদাই স্পৃশ্তত্বরপ অশৌচ শৃন্ত বলিয়৷ শক্ত্রে কথিত, সেই 
পবিস্রাস্মা ত্রাঙ্মণবর্ণীয় যুর্ধাতিষিজ্ত ও অন্বষ্ঠেরা বৈশ্ত বলিয়] এক্ষণে 
পঞ্চদশাহ অশৌচ গ্রহণ করিতেছেন, ইহা কখনই সঙ্গত হইতে 
পারে না। 

কোন কোন শর্ধাতিষিক্ত ও অন্বষ্ঠ জাতীয় বৈছোরা যে পঞ্চদশাহ 
অশৌচ গ্রহণ করিতেছেন তাহা৷ বোধ হয় পূর্ব্বোদ্ধ,'ত বশিষ্ঠ বচনান্রুসারেই 
কারতেছেন। নিয়লিখিত প্রকারেও এরূপ সম্ভাবিত হইতে প'রে__ 

বর্তমান কালের বৈদ্যব্রাঙ্গণ ও যাজক ব্রাঙ্গণদিগের অনেকেরই 
জাতি ও বণ জ্ঞান নাই। বর্তমানকালের প্রচলিত আধুনিক 
টাকাকারদের শান্ীয় ব্যাখ্যাই তাহার কারণ। মেখাতিথি কুল্ল-ক 
প্রভৃতি টাকাকারদের জ্ঞান থাকিলেও জ্ঞাতি বৈগ্ধগণের প্রতি 
তাহাদিগের বিজাতীয় বিদ্বেষ সে জ্ঞান লোপ করিয়াছিল, তাহ! 
বিশিষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছি । উহাদিগের কৃত ছুই খানি টাকাই 
অশুদ্ধ ও অধিক বিছেষ দূষিত, অথচ এ হুই খানি বত্তমান ব্রাঙ্গণ 
সমাজে আদরের সহিত গৃহীত ও তদন্থসারেই সমস্ত জাতীয় ব্যবস্থাছি 
প্রদস্ত হইতেছে। স্মার্ড রঘুনন্দনের নব্যস্তিও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজে 
অল্প আদরের বস্ত নহে। যদিও পুর্বোক্ত ব্যাখ্যাকারদ্বর বৈদ্- 
দ্রিগকে কখন ব্রাহ্মণ সদৃশ, কখন ক্ষত্রিয় সদৃশ, কখন বৈশ্ঠ সদৃশ 
এবং কখন কথন বা ইহাদের কাহারও সদৃশ নয়, কিন্ত পতিত এক 
প্রকার দ্বিজ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রঘুনন্দন এককালে কেবল 
স্বেচ্ছাবশতই বৈদ্গণকে স্বীয় সংগ্রহ গ্রন্থে শূদ্রব প্রাপ্ত লিখিয়াছেন। 
এই সংগ্রহ গ্রস্থান্থুসারেও অল্পজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা স্বীয় প্রকৃতি ও প্রত্যয় সহু- 
কারে জাতীয় অশোৌচাদির ব্যবস্থা দিয়। থাকেন। সুতরাং ইহাদিগের 
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ব্যবগ্থাদি বিষয়ে কোনও নিশ্চয় নাই । যেযাহ1 ইচ্ছ! সে তাহাই কৰি- 
তেছে এবং অজ্ঞেরাও তদন্ুসারে চলিতেছে । বৈগ্দের মধ্য অশৌ- 
চাদি ব্যবস্থার কোনও স্থিত নাই । কেহ ব্রাঙ্ষণবৎ, কেহ ক্ষত্রিয়ব, 
কেহ বৈশ্তবৎ, এবং কেহ কেহবা শপ্রবৎ অশৌচ গ্রহণ করিতেছে । 


পুরাকালে এবং কলিকালেও বৈদ্য হইতে 
বন্ছু বহু যাঁজকের উৎপত্তি । 


মনু ও আত্র উভয়েই ত্রাঙ্ছণ। মনু ক্ষত্রিয়বণ” সুর্ষ্যের পুত্র 
অতএব মন্থু তৌতিক জন্মে ক্ষত্রিয়, কিন্তু ব্রদ্গজ্ঞানসম্পন্ন হওয়ায় 
আধ্যাত্িক জন্মে ব্রাঙ্গণ। ইনিই পৃথিবীর প্রথম রাজা ও সংহিতা- 
কর্ত। এবং সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমের পুজ্য ও মাননীয়। ব্রাহ্মণ 
হইয়] ক্ষত্রিয় ধন্ম রাজ্যপাললন করাতে ইনি ব্রাহ্গণ-ক্ষত্রিয়, ব্রঙ্গক্ষত্র 
অথবা ব্রাঙ্গণ বাজা। মনে থাকে যেন ইনি ক্ত্রিয়ের পুল্র এবং 
ক্ষত্রির কার্য করিতেন এজন্য ক্ষত্রিয়, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়াই 
ব্াঙ্গণ । এক্ষণে দেখুন ব্রাঙ্গণবর্ণ অভ্রির পুত্র চন্দ্রও জন্মে ব্রাহ্মণ 
কিন্তু শেষে এ বংশের প্রথম রাজা হওয়ায় তিনিও ক্ষত্রিয় অতএব 
চন্তরও ব্রহ্গক্ষত্রিয় বা ব্রাঙ্গণ রাজা। ইনি ব্রাহ্মণের পুজ বলিয়া যেমন 
ব্রাহ্মণ তেমনই ব্রহ্গজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়াও ব্রাঙ্গণ, কেবঙ্গ রাঁজকার্যয 
করিতেন বলিয়! ক্ষত্রিয় হইয়াছেন। হৃর্য্য ও চন্দ্র উভয়েই প্রধান 
'বৈদ্ধ ও জগতের রক্ষাকর্তী। চন্দ্র ও হৃর্ধ্য উভয়েই রাজা। এই 
দুই রাজবংশ হইতে ব্রাঙ্গণাদি চারিবর্ণেরই উতৎ্পভি দেখা ষায়। ইহা 
আমাদের শ্বকপোল কল্পিত নয়। বেদজ্ঞ পুরাণজ্ঞ ও স্মতিতত্বজ্ঞ 
পণ্ডিত মাত্রেই ইহ! অবগত আছেন। নুর্্যবংশ হইতে যেমন বহু 
বনু বিখ্যাত ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূড্রের উৎপত্তি, চন্তরবংশ হইতেও 
তেমনই বহু বহু বিখ্যাত ব্রা্গণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুত্রের উত্পত্ধি 
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সকল পুবাণেই বর্ণিত আছে । আজি কালি সকলেই ইহা! অনায়াসে 
দেখিতে পাব্রেন। এই সত্য কেহও অস্বীকার করিতে পারেন না 
এবং অসৎ ব্যাখ্য৷ দ্বারাও উড়াইয়া দিতে পারেন না। প্রসিদ্ধ 
বেদস্থৃতি পুরাণাদিতে যেমন ক্ষত্রিয়াদি হইতে ব্রাহ্গণাির ও ব্রাহ্গণাদি 
হইতে ক্ষত্রিয়াদির উৎপত্তি বণিত আছে, প্রসিদ্ধ কাব্যাদি শাস্ত্রেও 
এঁ ছুই স্মুপ্রসিদ্ধ রাজবংশ হইতে ব্রাহ্গণাদির উৎপত্তি বর্ণিত আছে। 
প্রসিদ্ধ অভিধান অমরকোবষেও সেই জন্য ব্রাহ্মণদিগকে রাঞ্জ 
বীজী ও রাজজবংস্ত শবে প্রতিপাদ্ন করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়েরাই 
ব্রাঙ্গণ ও ব্রাঙ্মণেরাই ক্ষত্রিয় হইতেন। ইহারাই বৈগ্ভ । জন্মে 
ইহাদের কোনও প্রতেদ নাই। অতএব আদি পুরুবের প্রাধান্য 
প্রাধান্য বলিয়া ইহাদের কেহও গব্ধ করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ 
হইতে বৈগ্যের ও €বগ্ভ হইতে ব্রাহ্গণের উৎপত্তি সকল শ্রান্ত্রেই 
প্রতিপন্ন আছে। অভিধানেও যেমন ইহাদিগকে রাজবংশ্য ও 
রাঞ্জবীজী বলিয়াছেন সেইরূপ পুরাণাদিতেও এই রাজবংশ্য মহাকুল- 
সম্তত পুরুষদিগকে চতুরাশ্রমধশ্মাবলন্বী ব্রাহ্মণ বণিয়া প্রতিপাদিত 
কারয়াছেন। এই বিদ্বান জাতিকেই বৈছ্ধা, বেদবিৎ, বিদ্বান্‌, বিচক্ষণ, 
দীধদ্র্শী ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ও কাধ্যভেদে ইহাদ্িগকেই ষটুকম্মা, 
শ্রোঞ্জিনন, অধ্যাপক, আগচার্ধ্য, উপাধ্যায়, পুরোহিত, সোমপীথী, সর্ধ- 
বেদাঃ, অনুচান, যাজ্ঞক, অগ্নিিৎ, ব্রাহ্মণ, বিপ্রাদি ও ব্রদ্ধবেদী শবে 
বুঝা হয়াছেন__ইহ1 আমরা পূর্বাপর প্রদর্শন করিয়। আলিতেছি। এই 
বাজবংশীয় ব্রাহ্মণকম্1! রাজারাই যে বৈগ্য-মূর্ধাভিবিক্তা্দি নামে অভি- 
হত হন তাহাও দেখাইয়াছি। এই ব্রাহ্মণকর্্মা রাজারাই যে ব্রঙ্গক্ষত্র 
বা ক্ষত্র নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন তাহাও দেখাইয়াছি। এই একই বংশের 
সন্তানেরাই যে ব্রঙ্গধি, ব্রহ্মবেদী, ব্রন্গক্ষত্র, মূর্ধাভিষিক্ত, অন্বষ্ঠ, বৈগ্, 
যাজক, খত্বিক্‌, পুরোহিত, গুরু ইত্যাদ নামে অগ্র্ ব্রাঙ্মণ ও তন্মধ্যে 
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ব্রাহ্মণীপুজেরা যে প্রথম! জাতি, মুর্দাভিযিক্তেরা দ্বিতীয়া জাতি এবং 
অন্বষ্ঠের1 তৃতীয়া জাতি তাহাও দেখাইয়াছি। বিগ্যাদ্দির আধিকো 
ষে আবার দ্বিতীয়া তৃতীয়! জাতিও প্রথম! জাতি অপেক্ষা পৃজনীয় ও 
শ্রেষ্ঠ হন তাহাও দেখাইয়াছি। সামন্ত বিজয় বল্লালাদি ব্রহ্ষবেদী 
বৈছ্ধের। যে ব্রহ্গক্ষ।ত্র ও অগ্রজ ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হউয়াছেন তাহাও 
দেখাইয়াছি। এ বৈদ্ধেরা যে আবার অন্বষ্ঠ বলিয়া শাসনপত্রাদিতেও 
লিখিত ও অন্বষ্ঠ বলিয়া সমস্ত আধ্যসমাজে পরিচিত এরং অগ্যাপি 
স্বীকৃত হইয়! আসিতেছেন তাহাও দুই একজন দৃষ্টিহীন লোক ব্যতীত 
আর কেহও অস্বীকার করে না। এই বৈদ্য বংশীয়েরাই যে বটকর্ম্মান্থিত 
যাজক হইয়া শ্রাদ্ধা্দি কার্যে বৃত ও বাজগণ কর্তৃক যথাবিহিতরূপে 
প্রদ্নত্ব দান গ্রহণ করিতেন, তাহা এবং এক্ষণে এই বল্লালবণীয়, 
বল্পালদের সহিত একগোত্রীয়, পরবস্তী আধুনিক কালে জীবিত 
পুরুষেরাও যে ষটকম্খ্ান্বিত যাজক হইয়! রাজার যথাবিহিত উতৎসগাঁকৃত 
দানগ্রহণ করিয়াছিলেন ও অগ্যাপি করিতেছেন তাহা দেখাইতে পারি, 
ব্রাহ্মণের! স্বরংও তাহ] দেখিয়া লইতে পারেন। অতএব যাঁজক 
ব্রাহ্মণেরাও ষে এই ও অন্তান্ত বৈগ্বংশপ্রন্ত এবং ইহাদিগের হইতে 
অভিন্ন জাতি ইহ! অবশ্ই স্বীকার করিতে হইবে । শান্তর ও প্রত্যক্ষকে 
প্রমাণ মানিলে এই গ্রন্থোজ বাক্য সকল কেহ অস্বীকার করিতে 
পারেন না এবং এ সকল প্রমাণ ন! মানিলে কোনও বর্ণ আপনার 
বর্ণত্ব প্রমাণ করিতে পারেন না। আমক্জ বোধ করি এই জগতপ্রসিদ্ধ 
বৈদ্ধরূপ ব্রাহ্গণজাতি ভিন্ন অন্ত কোন৭ জাতির এরপে বংশানুক্রমে 
ব্রাহ্গণত্ব প্রমাণ কর! বড় কষ্টকর । কিন্তু বর্তমান জাতি ব্রাঙ্গণগণের 
কোন কোন বীয় পূর্ববপুরুষদিপের কাহারও কাহারও রুত বিষময়ী 
ব্যাথা! শ্বজাতীয় বৈদ্তদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল । এখন 
বহুকাল রিষকৃত অচৈতন্ঠাবস্থার পর এই বৈছ্ছাজাতি পুনরায় জীবনের' 
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চিহস্বরূপ নিঃশ্বাসমাত্র ফেলিতেছেন এবং বৈদ্ভগণের চিকিৎসার উপর 
স্বাস্থ্য ও বলাধানের আশ! করিতেছেন । পুনরুজ্জীবিত হওয়1 তাহাদেরই 
বত্ধ ও সদ্দাচার সাপেক্ষ । অত্যাচার পরায়ণ হইলেই জ্ঞাতিগণের 
সহিত বিলয়দশ। প্রাপ্ত হইবেন। ইহাও শীন্ববাক্য, স্বকপোল- 
কল্লিত নহে । 

এই প্রসিদ্ধ সেনবংশীয় ব্রাঙ্গণ রাজাদের রাজত্ব ফাওয়ার পর 
ইহাদিগের জাতিকে বৈশ্ঠ, শুত্র বা সঙ্কীর্ণ জাতি বলিয়া জগতের অজ্ঞ ও 
শান্্রহীনদিগকে বিশ্বাস করাইতে অনধিক +০* বৎসরের কৃত নাস্তিক 
অথবা জ্ঞাতিবিদ্বেষদূষিত কুল্লকাদির ভ্রমপ্রমাদপুর্ণ টীকা! ব্যতীত 
আর কি কারণ জগতের ইতিহাসে বিদ্ভধমান আছে? এবং এ জাতি- 
এৃন্ঠ জ্ঞাতিদিগের জাতি-রক্ষকের কোন্‌ অনির্বচনীয় অসাধারণ কারণ 
আছে যাহা এই বৈদ্যদিগের নাই? বিদ্বেষীদ্রিগের টাকার প্রকার 
দেখিলে তাহা কি অনায়াসে অন্থৃভব কর! যায় না? এই বিছেষী অজ্ঞ 
জ্ীতিগণ প্রসিদ্ধ ধশ্মশান্ত্র সকলের ব্যাথায় স্বীয় আর্ধ্যত্বের যেরূপ 
পরিচয় দিয়াছেন তাহ। দেখিলে কোন্‌ স্হৃদয় ব্যক্তির হৃদয় বভ্রাহতের 
গ্যায় নাহয়? কোন্‌ আধ্য হয় তাহাদের অবলম্বিত অতি দুষিত 
সেই সকল কৌশল ও মিথ্যাশাস্ত্রের আশ্রয় দেখিয়া স্তম্ভিত না হন? 
জগতের আধ্্য-ধন্ম-নাশকারী এই নাস্তিকগণকে কোন্‌ ধার্মিক, ধার্মিক 
ও আন্তক বলিয় বিশ্বাস করিতে পাবেন? উহাদের কৃত ব্যাখ্যা 
প্রবন্তিত হইলে জগতের উৎকুষ্ট ও প্রকৃত ব্যাধ্য। সকল ও টীক] টাপ্পনী 
সকল বঙ্গীয় ব্রা্গণ সমাজ হইতে অন্তহিত হইল কেন? সেই টীকা 
সকল অপ্রচল করিয়া, আনব টীকা অস্থুসারে ব্যবস্থা দিয় ও 
অভিনব পুরাণ ব্যাথ/ পৃর্বক কথকতা দ্বারা মুর্ধাভিযিক্ত,অস্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয়, 
মাহিস্য ও বেশ্ত এই পাঁচ জাতির বিনাশ বা বিলোপ ঘোষণা করা কি 
এ জাতির উদ্দেশ্য নয়? ছয় দ্বিজাতির মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণ জাতিই 
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দ্বিজাতি অন্ত সকলে শূদ্র ব1 সন্কীর্ণ জাতি ইহা প্রচার করাই কি এই 
জাতির উদ্দেশ্ট ছিল না? বঙ্গরাজ্য হইতে, এই সেনরাজদিগের 
পৃবিস্তৃত গৌড়রাজ্য হইতে আর আর জাতি সকল কোথায় গেল? 
যাজক ব্রাহ্দণ যেমন নাম মাত্রে আছে তাহারাও কি তেমনই নাম 
মাত্রে আছে একথাও বল! যাইতে পারিত না? কোন্‌ অনির্বচনীয় 
কারণে তাহার! বিলুপ্ত ও অনৃশ্ঠ বলিয়া ঘোষিত হইল? অগ্যাপি কি 
এঁ সকল জাতি নামে দ্বিজগণ আপনাদের পরিচয় দ্দিতেছেন ন1 ? ক্রিয়া- 
লোপ রূপ একটী ও বেদাধ্যয়নত্যাগ রূপ অপর কারণত সর্বত্রই 
সমানরূপে বর্তমান তবে এ বিসদ্বশ ফল কি প্রকারে হইতে পারে? 
বেদত্যাগে ও বেদোক্ত ক্রিয়াত্যাগে ব্রাহ্মণজাতি জাতের! জাতিভ্রষ্ট 
হইলেন না, অন্যজাতি জাতের! ভ্রষ্ট হইলেন ইহা কোন্‌ বিচারে সিদ্ধ 
হয়? যাহ] হউক আমর] এখানেই ক্ষান্ত হইলাম। বর্তমান ব্রাহ্মণ 
জাতি যদি অপক্ষপাত হৃদয়ে ইহ1 ভাবিতে পারেন, তবে ভাবিয়া 
দেখিবেন। 


আর সহ) 


বৈদ্ধের শ্রেষ্ঠতার হেতু । 


এক্ষণে চিকিৎসাবৃক্তি হেতুক ব্রাঙ্গণের ক্ষত্রিয়াপুজ্র ও বৈগ্ঠাপুত্রেরা 
কেন শ্রেষ্ঠ ও বু সন্মানিত হইলেন তাহাই প্রদর্শন করিতেছি । পূর্বে 
দুই অধ্যায়ে বল! হইয়াছে যে দ্বিজের। একই জাতি, কেবল কাধ্যানু- 
সারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়! ব্রাহ্গণাদ্দি ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। বর্ণ ভেদ কেবল ব্যবসায়গত বিভেদ মাত্র । কিন্তু এরূপ 
এক এক ব্যবসায়ীর সন্তানের! স্বভাবতই বাল্যকাল হইতে তত্তদৃবিষয়ক 
জ্ঞান ও সংস্কার পাইয়া বংশপরম্পরায় অধিগত এক এক বিদ্যার বহু" 
কালব্যাগী চ্চাহেতুক সেই সেই বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করে। সুতরাং 
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এক এক বিষয়ে এক এক শ্রেণীর উৎকর্ষ হয়। পরন্ত মনুয্টের 
মানসোন্নতিই সর্বাপেক্ষা! শ্রেষ্ট হওয়াতে ব্রাহ্ষণ সর্বশ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রিয় 
তাহার নিয়স্থানীয়, এবং বৈশ্য তাহারও নিয়স্থানীয়, বলিয়া! গণ্য হটয়- 
ছেন। এইবরূপে শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত হইলেও তৎকালে তাহাদের 
চিব্রকালাগত ত্রেবর্ণিক পরিণয়প্রথা এখনকার ন্যায় অপ্রচল হয় নাই; 
কেবল পুরুষের প্রাধান্টে পু্রের প্রাধান্য হয় এই বিবেচনাতেই 
ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীর লোকের স্বঞ্জাতীয় নিম়শ্রেণীর স্ত্রীকেও বিবাহ করি- 
বার নিয়ম হইয়াছিল, এবং উত্তম শ্রেণীর স্ত্রীকে অধম শ্রেণীর পুরুষের 
বিবাহ করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল, ইহা জাত্যুত্কর্ষের নিমিত্তই হইয়।- 
ছিল, কোন ক্রমেই মন্দভাবে বা নিকৃষ্ট আশয়ে হয় নাই। শুদ্রাস্ত্ী 
সম্পর্কে সাধারণতঃ সৎপুভ্র হয় না ইহ! দেখিয়াই পুংবীজের প্রাধান্যের 
সহিত স্ত্রীবীঙ্গেরও পুক্রোৎপার্দনে সদ্বসৎ কার্যকারিতা আছে, ইহা 
স্পষ্ট বুঝিয়৷ শেষে শুদ্রা পরিণয় রহিত করিয়া! দিয়াছিলেন। অতএব 
স্া্ট অনুভূত হইতেছে যে এই প্রকারে দিজ্াতির দ্বিজাতি স্ত্রী পরিণয় 
কোন প্রকারেও নিন্দনীয়, যুক্তিবিরুদ্ধ ব1 শান্ত্রবিরুদ্দ ছিল না, বরং 
পরস্পরের উৎকর্ষণাধক হইয়া সমুদ্রয় ছ্বিজাতির উতৎ্কর্ষসাধক হইবে 
বলিয়াই যুক্তিসঙ্গত ও পশংসনীয় বলিয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। সেই 
বিধান অনুসারেই ব্রাহ্মণ সবর্ণা বিবাহের পর যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত। 
বিবাহ করিয়া(ছলেন তন্মধ্যে ক্ষল্ত্িয়া ও বৈশ্ঠ। জ্ত্রীগর্ভজাত পুক্রই 
এই বৈদ্ভ। ভৌতিক জন্মাংশে ব্রাহ্মণীপুত্রের তুল্য হইলেও তাহা 
অপেক্ষা সম্মানে কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট সন্দেহ নাই। তাহার যুক্তি পূর্বেই 
প্রদর্শিত হইয়াছে । ধন্বস্তরির উৎপত্তি কালে জাতিভেদ না হইলেও 
যে সকল লোক তপঃপরায়ণ হইয়া! মানসিক ও দেহিক অধ্যবসায় 
সহকারে বিবিধ পদার্থতত্বের আবিষ্কারাদ্ি করিয়াছিলেন তাহারাই 
( পরে ) ব্রাঙ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া! পরিগণিত হইয়াছিলেন। তৎ- 
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পৰে বৈদ্যশাস্ত্রের ক্রমশ উন্নতি আরম্ভ হইলে, বৈদ্যগণে প্রজারক্ষণ ও 
ব্রহ্মজ্ঞান এই উভয়ের যোগ হওয়াতে, ইনি ক্রমে সামান্ত ব্রাহ্মণ হইতে 
শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্মণপদে নিবেশিত হইলেন । অধ্যবসায়শীল, পরিশ্রমী ব্রাহ্মণ 
জাতীয় পুরুষের সহিত বাস্তবিক বৈশ্ান্ত্রীর সংযোগ থাকুক বা না 
থাকুক, উত্ভিজ্ঞজ্ঞানে পরম বিছধী আর্ধ্যন্ত্রীর সহিত দীর্ঘতপার গ্টায় 
তেজন্বী আর্য পুরুষের যোগে যে ধৰস্তরি প্রভৃতি মহাপুরুষ বৈদ্যগণের 
উৎপত্তি হইয়াছিল তাহ উদ্ারচেতা বেদজ্ঞ মহধিগণ দেখিয়াছিলেন। 
স্থৃতরাং পুর্বে ব্রাঙ্গণ মস্তিষ্কের সহিত বৈশ্ঠ মস্তিক্কযোগ বাস্তবিক থাকুক 
আর ন! থাকুক, অন্গুন্ূপ গুণাবলম্বী স্ত্রীপুকষের সংযোগঞ্জাত পু্রের 
এই উন্নতি দর্শনে প্রাটীনেরা স্থির করিয়াছিলেন যে এই উভয় ধন্মী 
মস্তিষ্ক যে জাতিতে হইবে তিনিই বৈদ্কার্য্যের উপযুক্ত হইবেন । 
অতএব ব্রাঙ্গণের রসে বৈশ্ঠাজননীর গর্ডে যে সন্তান হইবেন তাহা- 
কেই এই কাধ্য অর্পণ করা যাইবে । এই বিবেচনাকুসারেই শেষে 
ব্রাহ্মণের গুরসে যে সকল বৈশ্ঠাসম্তান হইতে লাগিল সকলেরই নাম 
অন্বন্ঠ রাখিলেন ও তাহাদিগকে চিকিৎসা বিদ্ভা! শিখাইবার বাবস্থা 
করিয়া দিলেন । আমরা এ বিষয়ে স্বয়ং আর কিছু না বলিয়া কেবল 
কয়েকটা যহ1তারতাদির কথা উদ্ধত করিব। তদ্দারাই বিজ্ঞ মহা 
শয়েরা আমাদিগের কথার বাস্তবত্ধ অনুমান করিতে পারিবেন । এক্ষণে 
চিকিৎস। নিবন্ধন যে বৈচ্যেবা কেন প্রধান হইয়া উঠিলেন তাহাই 
দেখাইতেছি। চিকিত্সাবৃতি সাধারণ ব্রাহ্মণের কর্শা নয়। চিকিৎ- 
সক হইতে হইলে শারীর ও মানস সমস্ত তত্ব জানিতে হয়, সুতরাং 
এই শরীর ও মনের সহিত যাহার যে প্রকার সন্বন্ধ আছে তাহাও 
সমস্ত জানিতে হয়। কিন্ত ত্রহ্মাণ্ডে এমন কোনও পদার্থ নাই যাহার 
শরীরের ও মনের সহিত সংবন্ধ নাই। একটী সামান্য উত্ভিজ্জ হইতে 
মহান্‌ বনস্পতি পর্য্যন্ত, সামান্ত কীটাণু হইতে মহাপ্রভাব দেবত। 
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পর্য্স্ত, সামন্ত রেণুকণা হইতে প্রকাণ্ড গ্রহনক্ষত্রাদি পর্য্যন্ত সমস্ত 
বস্তরই সহিত ইহাদের সংবন্ধ। ক্ষিত্যপ, প্রভৃতি পঞ্চতৃতাত্বক দেহে 
সমস্ত পঞ্চভূতেরই সবিশেষ সম্পর্ক আছে; ততিন্ন কাল, দিক্‌, অপর 
দেহী ও অপরাপর মনের সহিতও ইহার বিশিষ্ট সম্পর্ক । রূপ, রস; 
গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রত্যেকেই ইহার সহিত সংবদ্ধ এবং প্রত্যেক ক্রিয়া! 
প্রক্রিয়ার সহিতও ইহার সম্পর্ক আছে। শরীরের উপর কোন্‌ গ্রহের 
কোন্‌ নক্ষত্রের কিরূপ প্রভাব, কোন্‌ কালের কিরূপ শক্তি, অধিক 
কি, মৃত্তিকা জল প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্যের ভিন্ন তিন্ন ধাতুর শরীরে 
কিরূপ ক্রিয়া, ভিন্ন হিন্ন রূপ রসাদি শুণের কিরূপফল ও ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকার দ্রব্যাদ্দির সংযোগ বিয়োগেই বা কিরূপ কার্য উৎপন্ন হয় 
এ সমন্তই সম্পূর্ণরূপে জান! সদ বৈচ্যের কর্তব্য। এই ক্ষুত্র সন্দভে 
আর অধিক কি বলিব, সমস্ত প্রকার বিগ্ভাতে অথবা এক কথায় বড়ঙ্ব 
সহিত সমস্ত বেদে বিশেষ অধিকার ন1 থাকিলে চিকিতসা বিদ্যায় 
সবিশেষ প্রতিষ্ঠ। লাত করা যার না। এই জন্যই বৈদ্য হইতে হহলে 
যেরূপ হওয়] আবগ্ঠক তাহা চরকে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে যথা__- 
*শ্রুতিপর্যবদাতত্বং বহুশো দৃষ্টকন্মতা। দাক্ষ্যং শৌচমাত জেঞয়ং 
বৈচ্যে গুণচতুষ্টয়ম্‌ ॥” অর্থাৎ সমস্ত বেদ পরিষ্কৃতরূপে বুঝা, ভূর ভূরি 
চিকিৎসাকার্য্য ও ওষধাদি প্রস্তত করার প্রণালী দর্শন, কাধ্যতৎ্পরতা 
ও পবিত্রতা এই চারিটী প্রধানত: বৈদ্ধের শুণ। সুশ্রতেও বলিয়া- 
ছেন “তথাধিগতশাস্তার্থো দৃষ্টকর্মা স্বয়ং কৃতী । লঘুহস্তঃ শুচিঃ শূরঃ 
সদোপফ্লততেবজঃ। প্রত্যুৎপন্নমতিধাঁমান্‌ ব্যবসায়ী বিশারদঃ সত্য- 
ন্দপরে] যশ্চ স ভিষকৃপদ উচ্যতে ॥” চাণক্ধৃত নিয়লিখিত শ্লোকেও 
তাহার পরিচয় আছে যথা--“আযুর্ধেদে কতাত্যাসঃ সর্বেষাং প্রিষ্- 
দর্শনঃ। আধ্্যশীলগুণোপেত এষ বৈদ্যো বিধীয়তে ॥৮” আমুর্ধেছে 
ষাহার ব্যুৎপত্বি হইয়াছে, যিনি সমস্ত আর্ধ্যগুণ ও আধ্াচগরিক্রে বিভু- 
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ধিত এবং সকলের প্রিয়দর্শন--তিনিই বিহিত বৈদ্য অর্থাৎ সন্্ৈচ্য । 
এই সকল বৈচ্যের গুণ। আবার বৈদচ্যে্র দোষও কথিত আছে যথা 
“আয়বেরেদং চিকিৎসাঞ্চ জ্যোতিষং ধর্্মনির্ণয়ং। বিনা শাস্ত্রে যো 
বুয়াৎ তমাহুব্র দ্ঘাতকম্‌ ॥ যোহবিজ্ঞায় চ শাস্তরার্থং প্রযুজ্যাৎ তভেষজং 
ভিষক্‌। যম এব স বিজ্ঞেয়ো মত্যানাং মৃত্যুন্ূপ্কৃ॥” অর্থাৎ যে 
বৈদ্য আয় েেদ শাস্ত্রের অর্থ ও তদনুযায়ী চিকিৎসা না জানিয়া ওষধ 
প্রয়োগ করে সে সাক্ষাৎ যম, কেবল বৈছের আকার ধারণ করিয়া 
মনু সংহার করে । অতএব বেছ্ হওয়া-_যন্ুষ্যের অতি বিপৎ- 
কালে প্রাণের উপর কর্তা হওয়া_যে কিরূপ গুরুতর কাজ তাহ! 
বিচক্ষণ ব্যক্তিমাক্রেই অনুভব করিতে পারেন। সংসারে ইহা অপেক্ষা 
কি গুরু কার্ধ্য আর দ্বিতীয় আছে? সেই বৈচ্যেব কার্য সেই সভ্যতম 
সমাজের বিজ্ঞলোকের! উপযুক্ত ও পৃজনীয় ব্যক্তির হস্তে না দিয়া কি 
নীচ জঘন্যজের হস্তে দিয়াছিলেন, ইহাই কি অধুনাতন অজ্ঞ ব্রাহ্মণ 
নামধারীর] সপ্রযাণ করিতে চান? বৈশ্তের! বা বৈশ্য ব্যবসায়ীরা ত 
কুসীদ্দপ্রিয় ধনলুন্ধ জাতি । ধনলুনধ লোকের হস্তে অমূল্য প্রাণধন 
কে সমর্পণ করিতে পরামর্শ দিতে পাবে? অলোভী হওয়৷ কি প্রকৃত 
ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অপর কোনও জাতি হইতে পারে ? পিতৃ পিতামহ- 
ক্রমে বাল্যকাল হইতে যাহাদের সমুদয় ইন্দ্রিয়াদির সংযমরূপ শম- 


দমাদ্দি অভ্যাস করিতে হয় তাহার ভিন্ন কি অপর কোনও জাতি 
এরূপ নিঃস্বার্থভাবে বা অল্পযাত্র স্বার্থে এপূুপ কার্ষ্য সম্মত হয়? 


চিকিৎ্স। করিলে বৃত্তিনিযিত অর্থলাভ স্থলে অন্ততঃ মিত্রলাভ, অন্ততঃ 
যশোলাভ, অন্ততঃ ধর্মলাত হুইবে বলিয়া! কি অপ র কোনও জাতিকে 
বুঝাঁন যাইতে পারে? সামান্ত ক্ষত্রিয় এ কাজ করিতে পারে না) 
কেন না সে শান্ত্রহীন ও বধাত্রক; বৈশ্তও পারে মা, কারণ তাহার 
শরীর ও মন উভয়ই দুর্বল বলিয়া কথিত। “যে চান্যেহপ্যবল' 
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স্তেষাং বৈশ্তকং কর্মসংস্থিতম্।€ কিন্তু উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে বৈদ্যের' 
শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার বলে বলীয়ান হওয়! আবশ্তক । 
শদ্র ত নহে, যেহেতু বৈদ্ধের ধর্মপর হওয়। তাহার পক্ষে অসম্ভব 
“বিদ্বান শূরে। ধর্্পরঃ সদ্বৈদ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ1” তবে ব্রাঙ্গণ 
ভিন্ন একাজ করিতে আর কে পারে? কিন্ত ব্রাঙ্ণের মধ্যেই কি 
সকল ব্রাহ্মণের পারেন ? কথনই না। যোগ নিরত ও ব্রহ্গধ্যান 
তৎপর ক্রান্ষণর্দিগের একাধ্যে উপেক্ষা ও ওঁদাস্ত হয়) সুতরাং 
তাহাদের প্রতি এই গুরু কার্য্যের ভার অর্পণ নিতান্ত দোষের । এ 
কার্ষ্য ব্রাঙ্গণদ্রিগেরই শ্রেণীতেদের লোকেরা উপযুক্ত ইহা জানি! 
মহধিসমাজ ব্রাঙ্গণদিগের অন্তর্গত বৈচ্য শ্রেণীর হস্তেই চিকিৎসাভার 
অর্পণ করিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত বৈগ্ধগণকেই প্রাচীন আধ্্যের! 
একার্ধ্যে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়াছিলেন। বেদবিদৃগণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ বলিয়াই ইহাদ্িগের নাম বৈদ্য এবং মন্বাদি মতে ইহারাই 
রাজা, বাজমন্ত্রী, রাজপুরোহিত, রাজসেনাপতি প্রভৃতি হইবার যোগা*, 
ইহা) আমরা পূর্বে যথাস্থলে দেখাইয়াছি। এখানে পুনরায় প্রদর্শন 
অনাবপ্তক। তবে এথানে মন্থর আর একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়। 
দেখাইতেছি। মনু বলিয়াছেন পবিপ্রাণাং জ্ঞানতো। জ্যোষ্ঠ্যং 
ক্ষত্রিয়াণান্ত বীর্ধযতঃ | বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শদ্রাণামেব জন্মতঃ ॥” 
জ্কানহেতুকই ব্রাহ্গণদ্দিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা কথিত হওয়াতে, জাতি 
মর্যযাদায় ব্রাঙ্গণীপুভ্রেরা বড় হইলেও ব্রাঙ্গণবর্ণত্বের মর্ধ্যাদায় অধিকতর 
জ্ঞানী ক্ষত্রিয়াপুত্র ও বৈষ্তাপুত্রেবা বিগ্ভা ও বল উভয়ের আধিক্য 
হেতুক সামান্ত ব্রাহ্গণ ও সামান্য ক্ষব্রিয়গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়। উঠিয়া- 
ছিলেন। বৈদ্যেরা এবং মুর্ধাভিবিক্তেরাও চরমে স্ব স্ব কার্য ত্যাগ 
করিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্ষণবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। পর ব্রাঙ্গণ ও বৈছ্জাতি 


্পািস্পাপস্ীসপশাসপা শসা শাসপীশ পপসী্পী লা 


* এই সকল বিষয় চাণকে/এ উদ্ধত সারসংগ্রহ মধ্যেও পাওয়া যায়| 








৫৫৮ বৈদ্ভ-ব্ণ-বিনিণয় | 


যেমন সমাজে নিয়ত সঙ্গী, সেইরূপ ব্রাঙ্গণ ও বৈচ্ শব্দও শাস্ত্রে 
নিয়ত সহচর। কি রামায়ণ, কি মহাতাররত, কি অন্ঠান্ত পুরাণ 
সর্বত্রই সমাজিক কার্য্যের বর্ণনায় ব্রাহ্মণপদের সহিত বৈদ্পদও দৃষ্ট 
হইয়া থাকে, ইহার ভুরি ভূরি উদাহরণ শান্ত্রজ্জের! দেখিয়াছেন কিন্ত 
তাহার এ সহচর বৈদ্ধপদ্কে সমাজের ব্রাহ্মণ সহচর টৈগ্য অথে প্রযুক্ত 
মনে করেন না। উহার এ পদের অর্থ কেবল বেদনিপুণ ব্রাহ্মণ 
এই প্রতিবাক্যমাত্র জানেন; তাহ1 কোন্‌ জাতিকে বা কোন্‌ জাতীয় 
কিরূপ জাতি বিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষকে বুঝাইতেছে তাহা অবগত 
নহেন। “সর্ষেষাং ব্রাহ্মণে বিদ্যাৎ বৃত্তযপায়ান্‌ যথাবিধি। প্ররয়া- 
দিতর্রেভ্যশ্চ--“মন্নু বলিয়াছেন. সব্ব বর্ণের জীবিকাদি জানা ব্রাহ্মণের 
কর্তব্য, অতএব এ সকল বিষয় এ রাজা ব্রাহ্মণ মাত্রেরই সবিশেষ 
জান। কর্তবা, ব্রাহ্মণীপুজ্রদ্দেরও তাহ। জান! কর্তব্য, কিন্তু এক্ষণকার 
ব্রাহ্মণীপুজেরা তাহা জানেন না সুতরাং আমরাই স্বাহাদিগকে এ 
বৈদ্ভকে চিনাইয়। তাহার বৃত্তি তাহাদিগকে বুঝাইয়। দিতেছি । 





চিকিগুস! বৈদ্ের নিন্দার ব1! পাতিত্যের হেতু,নয় । 


প্রথমত ইহ জানা কর্তব্য যে প্রাচীন আধ্য সমাজ বা খাষগণ 
সমেত রাঁজ। মীমাংসা করিয়। যাহার যে বৃত্তি নির্ধারিত করিয়াছিলেন 
তাহার অন্যথ। কেহ করিতে পারিতেন না। যদি কেহস্বীয় বৃত্তি 
পরিত্যাগ করিত তবে তাহাকে জাতিচ্যুত হইয়া নিকৃষ্ট জাতিতে 
গমন করিতে হইত, অথবা! নীচ জাতি উচ্চবুত্তি অবলম্বন করিলে 
রাজার বা! সমাজের নিকট দগনীয় হইতে হইত। তাহার সামান্য 
ন্)বস্থাও মন্ধ এই লিখিয়াছেন-_ 


বৈগ্-জাতির পরিচয় । ৫৫৯ 


বরং স্বধশ্ম-বিগুণেো ন পারক্য-স্বন্ুুষিতঃ। 
পরধশ্মেণ জীবন্‌ হি সগ্যঃ পততি জাতিত;ঃ ॥ 


স্বধশ্মে থাকিয়া কষ্ট পাওয়াও ভাল, কিন্তু পরধর্শ অবলম্বন করি! 
স্ুখভোগও ভাল নয়। কারণ পরধর্ম অবলম্বন করিলে পতিত 
হইতে হয়। 

পূর্বে প্রদশিত হইয়াছে যুনির৷ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া্জাত ও বৈশ্যাজাত 
পুলর্দিগের প্রতিই চিকিৎসা বৃত্তি নির্ধারিত করিয়াছেন । এ 
পুলেরা ব্রাহ্মণ পুত্র হইলেও ব্রাঙ্গণীপুত্র ব্রাহ্মণ নয়। উহার! বৈদ্য । 
অতএব চিকিৎসা বৃত্তিটি বৈগ্যবিহিত ধর্দ। যাজনাবৃন্তিক ব্রাঙ্গণীপুক্র 
ব্রাহ্গণ এ বৃত্তি অবলম্বন করিলে পতিত হইতেন। 


স্বকম্মীণি পরিত্যজ্য অর্থ লোভেন যে দ্বিজঃ। 
চিকিৎসাং কুরুতেহ্াাশু পাতিত্যং সোইধিগচ্ছতি ॥ 


অন্র দ্বিজপদং যাজনাবৃন্কিকব্রা্গপপরমিতি বোদ্ধব্যমৃ। স্বীয় 
ষযাজনাদি বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া যে ব্রাহ্মণ অর্থ লোভে চিকিৎসকের 
অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ অর্থ লইয়া] চিকিৎসা করে, সে শীত্বই পতিত 
হয় । এখানে দ্বিজপদ যাজনোপজ্জীবী ব্রাক্গণকে বুঝাইতেছে। 
অতএব শাস্ত্রে চিকিৎসকের যে নিন্দা পাত্িত্যের বা অন্ত কোন দণ্ড 
বিধানের ব্যবস্থা আছে তাহা ঈদৃশ ব্রাহ্মণের পক্ষেই জানিতে 
হইবে । বৈদ্য পক্ষে নয়। কারণ মুনিরা ইহাই তাহার জীবিক। 
বলিয়। নির্দিষ্ট কারয়াছেন। অব্রি ও বলিম়াছেন__ 


যে ত্যক্তারঃ স্বধর্মস্ত পরধর্ম্নে বাবস্থিতাঃ | 
তেষাং শাস্তিকরে। রাজা স্বর্গলোৌকে মহীয়্তে ॥ 
আত্মীয়ে সংস্থিতো। ধর্শে শুদ্রোহপি স্বর্গমন্সতে | 
পরধর্্মথো ভবেজ্যাজাযঃ স্ুরূপপরদ্দারবৎ ॥ ১৪ 


৫৬০ বৈষ্/-ব্ণ-বিনির্ণয় | 


বধ্যে রাজ্ঞা স বে শদ্রো জপহোমপরশ্চ যঃ। 

যতো৷ ব্া্ট্রস্ত হস্তাইসৌ থা বহ্ছেশ্চ বৈ জলম্‌ ॥ ১৫ 
অতএব অন্বষ্ঠের চিকিৎসা জীবিকাই স্বধন্ম হওয়ায় ধন্ম ও স্বগ্রদ 
কিন্ত অন্তের পক্ষে পরধন্ম হওয়ায় অধন্দ। পরধর্মাশ্রয়ী বাঞার 
শীসনীয় হয়: সেই শাসনার্থ মধ আবার বলিতেছেন-__ 

চিতিঞ্চ চিতিকাষ্ঠঞ্চ যুপং চগ্ডালমেব চ। 

ব্রাঙ্গণং ভিযজং দৃষ্ট 1 সচেলঃ হ্ানমাচরেৎ ॥ 
চিতা, চিতার. কাঠ, যুপ চগ্ডাল এবং চিকিৎসক ব্রাঙ্ষণকে স্পর্শ 
করিলে সবস্ত্র নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। 

চিকিৎস। কার্য বৈচ্যেব প্রতি বিহিত কর্ম হওয়ায় ইহ! তাহার 

পরধন্ম হয় নাই সুতরাং চিকিংসায় তাহার পাতিত্য হয় না। যাজক 
ব্রাহ্মণ চিকিৎসক হইলেই সমাজ দণ্ডে দর্তিত হইরা অস্পৃশ্ত ও পতিত 
হয়। অতএব পূর্বোক্ত নিন্দাস্থলে ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ যাজক ব্রাহ্মণ। 
শ্দ্রেরও চিকিৎসা ধন্ম নয়, এজন্য শূদ্র চিকিৎস1 কার্য্য অবলম্বন করিলে 
সমাজের নিকট দণ্ডনীয় বা রাজার নিকট বধ পর্যন্ত দণ্ড পাইত। 
অতএব চিকিৎসা! কার্ধ্য হীনকার্য্য বলিয়| যে ব্রাহ্গণেরা পতিত ও 
শদ্রেরা বধ্য হইত ইহা শান্ত্রের মন নয়। যে জাতির প্রতি যে বৃত্তি 
নিদ্দি্ট হইয়াছে সেই জাতি সেই বৃত্তিই অবলম্বন করিবে, আপত্পাত 
ব্যতীত কদাচ কেহ তাহা পরিত্যাগ না করে, ইহাই পাতিত্যাদি 
দণ্ড বিধানের উদ্দেগ্ত । এই সকল বচন দ্বারা যখন স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইতেছে যে বৈদ্য ব্রাহ্গণের চিকিৎসা বৃত্তি অপর কোনও ব্রাঙ্মণে, 
সামান্য ক্ষত্রিয়ে, বৈশ্ঠে ব৷ শুদ্রে গ্রহণ করিতে পারিবে না, যখন স্পষ্ট 
বুঝ! বাইতেছে যে এই চিকিৎসাবৃত্তি হেতুকই এ ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ভিষক্‌, 
চিকিৎসক, বৈদ্য প্রভৃতি নামান্তর হইয়াছে তখন ইহাও বিলক্ষণ 
জানা যাইতেছে যে ভিষক্‌, চিকিৎসক, বৈভ্ভ প্রভৃতি শব্দ পুর্বোল্লিখিত 


বৈদ্য-জাতির পরিচয় । ৫৬১ 


মুর্ধাভিবিক্ত, নৃপ বা ভিবক্‌ ব৷ অন্বষ্ট ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোনও শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্ত্িয় বা শুদ্রাদিকে বুঝাইবে না। মুখ্য বৈগ্ের অর্থাৎ 
ব্রাক্মণীপুক্র ব্রাহ্মণা্দি বাতীত ও কানীনত্বাদ্ি দোবরহিত উপরি উক্ত 
শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর বৈদ্যের সন্মান শান্জের সর্বত্র পরিদৃশ্তমান হয় এবং 
ব্যবহারেও চিরকাল তাহাই হইয়। আসিতেছে । বর্তমান সমাজেও 
তাহার আবশ্তকতা ও অস্তিত্ব দেখা যায়। অতএব এই শ্রেষ্ঠ বৈচ্ধেরা 
অন্পশ্ নিন্দনীয় ব্রাহ্মণ নয় ইহা বুঝা যাইতেছে। শাস্ত্রে লিখিত 
আছে, “বেদাজ্জাতো হি বৈদ্ধাঃ স্যাদন্বষ্ঠে। ব্রন্মপুভ্রক” ইহার টীপ্পনীতেও 
দেখা যায়,“ব্দাৎ বেদজ্ঞানাৎ। যথ। বেদ বাচক ব্রদ্দষশব্ধাৎ 
ব্রাহ্মণশব্দো ব্যুৎপন্নন্তথা বৈদ্যোইপি বেদশবাদিত্যর্থঃ।” ব্রা্গণের 
অন্বষ্ঠ নামক পুক্রকে বৈগ্ বল] যায়। যেমন বেদবাচক ব্রহ্মন্‌ শব্দ 
হইতে ব্রাঙ্ষণ শব্দ বুযুৎপন্্র হইয়াছে, সেইরূপ বেদ্ধ শব্দও বেদ শব্দ 
হইতে বৃযুৎ্পন্ন হইয়াছে । পূর্বে ধন্বস্তরির বৈদ্ত্ব কথন সংবন্ধে 
বেছ্ভ শবে যে চিকিৎসক ত্রাঙ্গণকে বুঝায় তাহ। সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন 
ধপ্রেদ ও অথব্ববেদ হইতে দেখাইয়াছি। এক্ষণে মহাভারত অপেক্ষাও 
প্রাচীনকালের রামায়ণ হইতে দুই একটা শ্লোক উদ্ধার করিয়া 
লম্মানাহ্‌ ব্রাঙ্গণাদি পদের সহচর বৈদ্য পদ্দের মন্দ দেখাইতেছি যথা 
কচ্চিদ্‌ বুদ্ধাংশ্চ বালাংশ্চ বেগ্ান্‌ মুখ্যাংশ্চ রাঘবঃ | 
দানেন মনস। বাচ। ভ্রিতি রেতৈ বিভূষসে ॥ 
রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ১*০ সর্গ ৬০ শ্োক। 
হে ভরত, তুমি বৃদ্ধগণকে বালকগণকে মুখ্য বৈগ্ভগণকে অর্থদান 
করিয়। স্নেহ করিয়া এবং বিনীত বাক্য দ্বারা ( অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে ) 
বিভূষিত করিতেছ ত। অর্থাৎ এই সকল লোকের প্রীতি সম্পাদন 
করিলে বাজার মঙ্গল হয়। 


৬৬ লাশ শপ্পেপপপীশীসল পএপপা্পলািশিপীস পাশ পালিশ 4 


€৬২ বৈগ্য-বর্ণ-বিনির্ণয় । 


কচ্চিদ্দেবান্‌ পিতুন্‌ ভূত্যান্‌ গুরূন্‌ পিতৃসমানপি । 
বৃদ্ধীংশ্চ তাত বৈদ্যাংশ্চ ব্রাহ্গণাংশ্চাভিমন্তসে ॥ 
অযোধ্যাকাও ১০০ সর্ণ ১৩ শ্লোক । 
হে ভরত, তুমি দেবতাদিগকে, পিতৃগণকে, প্রতিপাল্যগণকে, 
পিতৃতুল্য গুরুগণকে, বৃদ্ধগণকে এবং শিতৃস্থানীয় * €ৈগ্যগণকে 
অর্থাৎ শ্রেঠ অন্বষ্ঠ বৈগ্গণকে এবং ব্রাহ্গণগণকে সম্মান 
করিতেছ ত? 
এস্কলে 'বৃদ্ধান্' “বৈদ্যান্, ও 'ব্রাহ্মণান্* এই তিনটী পদ তিনটা 
সমুচ্চমার্থক চকার ত্বাব্রা পৃথক্‌ পৃথক্‌ তিন পদার্থের উপস্থিতি করাইয়া 
'অতিমন্যসে” এই ক্রিয়পদের সহিত অনয় করাইতেছে। অতএব 
কোনও ক্রমেই এই “বৈদ্যান্‌্, পদ ব্রাহ্মণান্‌ পদের বিশেষণ নয়। 
এ বৈদ্য শবে চিকিৎসক যাজক ব্রাহ্গণ বা! শদ্রাদি বৈগ্য বুঝাইতে 
পারে না। কেনন। পৃজনীয় ব্যক্তি সাহচর্য হেতুক ইহাঁও পৃজনীয় 
ব্যক্তিগণেরই (স্বধন্মনিরত বৈগ্যগণেরই ) প্রতীতি করাইতেছে। 
পবুস্ত ব্রাঙ্গণ পদ্দের সাহচর্য হেতৃক এই বৈদ্যপর ব্রহ্গজ্জ ব্রাহ্মণ ব। 
পৃজ্য কোঁন জাতীয় ব্যক্তিগণের উপলব্ধি করাইতেছে; সুতরাং 
এস্কলে যে ভৃত্যশব্দটী আছে তাহার অর্থ সেবক নয়,'সেবনীয়, ব। 
পোষণীয়। যাহ হউক, এই বেগ্ভ শব্দের অর্থ আমর শ্বয়ং করিব 
না, অশেষ ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ ধর্সন্প্রদায়বিশেষের প্রবর্তয়িতা ও তদীয় 
নামে প্রসিদ্ধ দর্শন শাস্ত্রে প্রণেতা মহাত্সা রামান্থজ যেরূপ অর্থ 








“অন্বষ্ঠ অর্থ পিতৃস্থানীয় বলিয়! এখানে তৎপরিবর্তে তাতশব্দ প্রযুক্ত ভইয়াছে। 
*অন্বষ্ঠ। অর্থ যে পিতৃস্থানীয় তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । এবং বৈদিককালে 
ষে ইহাদিগকে সর্বতাত বলা হইত তাহাও প্রথমাধ্যায়োক্ত বেদবাক্যে প্রকাশিত 
হইয়াছে । ইহারাই মুখ্য বা শ্রেষ্ঠ বৈগ্যপদে অভিহিত হইতেন। কানীনাদি ও 
গতিত ব্রাঙ্গণ চিকিৎসকগণ মুখ্য বৈদ্য নহেন। 


বৈগ্-জাতির পরিচয় । ৫৬০ 


করিয়াছেন তাহাই এস্লে প্রদর্শন করিতেছি । তিনি বলিয়াছেন 
“বৈছ্যাঃ বিদ্যাস্থ সব্বাস্থ নিপুণ! স্তান্‌ চিকিৎসকান্‌ বা মন্তসে”, 
অর্থাৎ সকল বিগ্ভায় নিপুণ যে চিকিৎসক তাহাদেরও সম্মান করিয়া 
থাক ত? মন্ুও এই নিমিত্ত বৈদ্য শব্দের পরিবর্তে বিদ্বান শবের 
প্রয়োগ করিয়াছেন তাহ] এই অধ্যায়েই প্রদর্শন করিয়াছি। যথা 
মহাভারতে যে স্থলে “দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসো বৈছ্েষু কৃতবুদ্ধয়ঃ1” 
বলিয়াছেন, সে স্থলে মনু “ক্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসে বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ ।৮ 
তথা, “যদ। ্বয়ং ন কৃর্ষযাত্ত নৃপতি: কার্যযদর্শনং । তদা নিষুগ্জাদ্‌ 
বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণং কাধ্যদর্শনে ॥” ইত্যাদি স্থলে বৈদ্য বুঝাইতেই 
বিদ্বস্‌ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । তারপর অভিধানেও “রোগহার্য্য- 
গদক্কারো ভিষক্‌ বৈস্ভশ্চিকিৎসকঃ।৮ এই এক পর্যায়েই তিষক্‌ 
বৈছ্ধ ৪ চিকিৎসক শব্দের অবস্থান দেখা যাইতেছে । তবে মৃর্ধা- 
ভিবিক্ত ও অন্বষ্ঠ উভয়েই এঁ পকল শব্দের বাচ্য বলিয়া উহা কোনও 
বর্ণবিশেবের মধ্যে লিখিত হয় নাই। বামায়ণোক্ত ব্রাঙ্দণপদের 
সহচর বৈদ্ধপদ যে ভিষকৃ্‌ জাতি বাচক তাহা উপনয়ন বিধি স্থলে 
“দেবতা; পৃজয়িত্া বিপ্রান ভিষজশ্চ তত্রোল্লিখ্য ইত্যাদি সুশ্রুত- 
সংহিতায় ব্রাহ্মণের সহিত বৈছ্ধের পুজা বিধানে দৃষ্ট হয়। অতএব 
বৈদ্ধ পর্দে যে পুজনীয় ভিষকৃকেই বুঝাইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
এত্তিন্ন এক জাতি শ্দ্রাপসদও বৈদ্য বলিয়া কথিত আছে, কাজেই 
অমরসিংহ মনুষ্যবর্গের মধ্যেই বথাবুক্ত রূপেই এই বৈগ্ভগণের 
একত্র সন্নিবেশ করিয়াছেন। যাজক ব্রাঙ্গণ ব1 অন্য কোনও জাতি 
যাঞ্জকতাদি স্বীয় বৃজি ছাড়িয়৷ বৈদ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিলে অতি 
নিন্দনীয় ও পতিত ব1 দগুনীয় হন, ইহাও পুর্বে বল! হুইয়াছে। 
অতএব যেষে স্থলে এই সকল শব্দ নিন্দিত অর্থে লেখা হয় নাই 
সেই সেই স্থলেই এই সকল শব্দ ছার! শ্রেষ্ঠ বৈদ্য জাতিকে ঘা! 


৩৭ 


৫৬৪ বৈগ্য-বর্ণ-বিনিষ ! 


তঙ্জীতীয় লোককে বুঝাইবে, নিন্দিত অর্থে হইলে ব্রাহ্মণীপুত্র 
ব্রাহ্মণ বৈগ্ককে বুঝাইবে অথবা অন্বষ্ঠ ত্রাঙ্ণ ভিন্ন অপর সমুদ্ায় 
জাতীয় বৈগ্যকে বুঝাইবে। শ্রাদ্ধে দ্বানাদি বিষয়ে ব্রাঙ্গণীপুক্র 
বৈদ্ভকেই নিষেধ করা হইয়াছে, কেননা ব্রাঙ্গণত্ব হেতুক দানের পাত্র 
হইলেও পরধর্মাশ্যয় হেতুক নিন্দিত হওয়ায় দানের অযোগ 
হইয়াছেন। এইজন্তই দক্ষসংহিতায় সন্দেহ নিবারণার্থ পরিস্ফুট রূপে 
নিন্দিত বৈচ্যেরই নিষেধ করিয়াছেন যথা “ধূর্তে বন্দিনি মন্দে চ 
কুবৈচ্ে কিতবে শঠে। চাটুকারিণি চৌরে চ দত্বং ভবতি নিক্ষলম্‌ ॥” 
দক্ষ ৩ অ। এখানে কুবৈছ্ধ শব্ধ দ্বারা নিন্দিত বৈচ্যেরই উপলব্ধি 
হইতেছে । এই কুবৈগ্ক কানীন অন্বষ্ঠও হইতে পারেন, কেননা 
অন্বষ্ঠও ব্রাহ্মণ হওয়ায় দানের যোগ্য কিন্তু কাঁনীনত্ব হেতুক অযোগ্য 
হইয়াছেন। স্ৈগ্েরা যে চতুর্বণেরই পুজনীয় তাহা আমবা 
দেখইয়াছি। পরন্ত এই ধোগা অন্বষ্ঠ বৈদ্ভেরা দানের অযোগ্য নন। 
বাজ্ঞবন্ধ্যের ১ম অধ্যায়ে ৩৩২--৩৩৩ শ্রোকে এই বৈগ্যদের দান- 
পাত্রতা লিখিত আছে যথা -_ 

খত্বিক্‌ পুরোহছিতাচা্যৈরাশীভিরতভি নন্দিতঃ | 

ৃষ্ট জ্যোতিবিদো বৈগ্যান্‌ দগ্ভাদ্‌ গাং কাঞ্চনং মহীম্‌। 

নৈবেশিকানি চ তথ! শ্রোত্রিয়াপাং গৃহাপি চ ॥৮ 

অপি5 কুবৈছ্যের দ্বানপাত্রতা নিবারণের দ্বার সদ বৈদ্ধের দান- 

পাত্রত! স্থির হইতেছে নাকি? যন্ু একান্তরার উদ্াহুরণে অন্বস্ঠ 
ব্রাহ্ণাপসদের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু মনু ও মহাভারত উভয়েই 
অন্বষ্ঠাপসদেরও সংস্কার্ধ্যত। বলিয়্াছেন। মন্ুর ৪১ ক্লোকের ব্যাখ্যায় 
তাহ! প্রদশিত হইয়াছে । মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ৪৯ অধ্যায়ে 
ব্যাসদেব ভীম্ষোক্ত ধর্মব্যাখ্যা উদ্ধার করিয়া! বলিতেছেন “কানী না- 
ধাড়জৌ বাপি বিজেয়ো পুত্রকিন্থিযৌ, তাবপি স্বাবিব সুতো সংস্কারয্যা- 


বৈগ্য-জাতির পরিচয় । ৫৬৫ 


বিতি নিশ্চয়ঃ।” কানীন ও অধ্যঢঙ্গকে পুক্রগণের মধ্যে অধম বলিয়া 
জানিবে, কিন্ত তথাপি ত্রাহ্গণাদ্দি পিতা ওরস পুভ্রের স্ঠায় তাহা- 
দিগেরও উপনয়নার্দি সংস্কার করিবেন। যখন কানীন অন্বষ্ঠের ও 
বাহ্মণত্ব ও ব্রাহ্মণ সংস্কার লিখিত হইয়াছে তখন পত্বী-সম্তু ৩ ওরস অন্বষ্ঠের 
বান্ধণত্ব ও ব্রাহ্ষণ সংস্কার যাহারা জানেন না, তাহার! শাস্ত্ার্থ অবগত 
আছেন, একথা বলা যায় না। ভীম্ম সামান্ততঃ দ্বিাপসদ ও শৃড্রা- 
পসদ বক্তব্য স্থলে আরও এক কুবৈগ্ভের উল্লেখ করিয়াছেন ষথা__ 
“চাগডালে ব্রাত্যবৈচ্ো চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াস্থ চ। বৈশ্ঠায়াং চৈব 
শদ্রন্ত লক্ষ্যন্তেইপসদান্ত্রয়ঃ ॥” ব্রাঙ্ধনীতে ক্ষত্রিয়াতে ও বৈশ্যাতে 
শত্রের যে সকল পুক্র হয় তাহারা ক্রমে চাগ্ডাল, ব্রাত্য ও বৈগ্য নামে 
বিদ্িত। তাহার! শুদ্রাপসদ | বৈগ্যবীর্য্যেপ শূদ্রাাং বভূবুব হবো 
জনাঃ। তে চ গ্রামপগুণজ্ঞাশ্ মন্ত্রোষধি পরায়ণাঃ ॥ তেভ্যশ্চ জাতাঃ 
ণদ্রায়াং তে ব্যালগ্রাহিণে। ভুবি ॥” বৈগ্ধদিগের যে সকল সন্তান 
এ্রাতে জন্মিয়াছিল তাহারাও দেশগুণজ্ ও মন্ত্র এবং ওষ্ধি.ব্যবহার 
করে। ইহারাঁও বৈদ্য বলিয়। কথিত । ইহাদিগের হইতে আবার 
এদ্রাতে যাহারা জন্মিয়াছে তাহারা সাপধরা বৈদ্য । কিন্তু এই সকল 
বৈচ্ধ শব্দ অন্বষ্ঠ বৈগ্যার্থক নহে । এই বৈচ্যেরাও এরূপ শুত্র জাতি । 
শৃদ্রাদি ও গবাদির চিকিৎসা করাতে এবং সর্পার্দি বিষ সংগ্রহে ও 
উদ্ভিদ সংগ্রহে সদৃবৈগ্ভ'দগের সাহাষ্য করাতে ইহারা 'বেদিয়া' শব্দে 
উক্ত হয়। ইহার! ভ্রমণশীলজাতি । ইহাদের নির্দিষ্ট বাসস্থান নাই। 
যাজক ব্রাহ্মণেরা জানিয়াই হউক আর না জানিয়াই হউক এই সকল 
বৈদ্যাপসদ্দের অর্থের সহিত শুদ্ধ উৎকৃষ্ট বেছ্যের অর্থে গোলমাল করিয়া 
থাকেন। তাহাতেই কথন উদ্দোর পিও বুধোর ঘাড়ে, কখন বা 
খুধোর পিও উদ্বোর ঘাড়ে চাপাইয়! থাকেন । আমাদের কিন্ত বোধ 
হয়, না জানিয়াই এরূপ করিয়া থাকেন কারণ মেধাতিধি ও কুন্ুকই 
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ইহাদিগের গুরু । গুরুব্রাা যখন প্রকৃত শাস্্রার্থ ন! জানিয়! এরূপ 
গোল করিয়াছেন তখন তাহাদিগের উপদিষ্ট শিষ্যেরা ত ধঁরূপ 
গোল করিবেনই। মন্তুর দশমের দ্বিতীয় বিধানে আছে "ব্রাহ্মণের 
সকল জাতির কর্তব্য ও জীবিকা যথাবিহিতরূপে শিক্ষা! করিবেন এবং 
শিথিয়া সকলকে তাহা উপদেশ দিবেন” কিন্তু গুরুগণের যখন এই 
সকল সামান্য বিষয়েই এইরূপ বিদ্তা তখন ইহার ধন্দের উপদেশ 
যে কিরূপ দিবেন তাহা এতন্দারাই অনুমিত হইতেছে । বিশেষ 
আবার গুরুদের যেমন বর্ণজ্ঞান, দর্মজ্ঞানও ততোধিক । ইহাদের 
প্রতিবাক্যেই বর্ণজ্ঞান ও ধর্মজ্ঞানের প্রীখর্যা দেখা যাইতেছে । 
আবার ইহাদের মধ্যে-শেষোক্ত গুরুজীর মত এই যে পপ্ররুত 
শাস্ত্রার্থ কাহাকেও বলিবে না) সেই জন্যই বলি গুরুজীদের তবে এ 
ব্যাখ্যাতে প্রবৃত্তি কেন? তিনি ত জানিলেও প্রকৃত অর্থ অন্যকে 
উপদেশ দিবেন না। ফলত এই ভ্ন্যই বোধ হয় যে মনু যেখানে 
যাহা বলিয়াছেন ইহারা সে অর্থের দিকেও যান নাই। ইহারা 
ন্বর্থের বিপরীতার্থবাদী। ব্রাঙ্গণের শেষ্ট ধর্ম সত্যবাদিতা ও খজুতা 
ইহাদের ধন্ম নহে। ধন্য ধর্্মোপদেশক, ধন্য তাহাদের শিক্ষা । 
এক্ষণে বৈচ্যশব্দও যে অন্মদুক্ত জাতিবিশেষের নাম এবং তাহ 
শান্ত্াদির হায় ষে ব্যবহারেও চলিত আছে তাহা সংক্ষেপে দেখাই. 
তেছি। কবিচন্দ্র ধৃত নব্য আযমুব্বেদ সংগ্রহে দেখা যায় যে, অধুনা- 
তন ব্রাঙ্গণদিগের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে এবং 
০৮ ক্ষতরিয়াদির ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী মধ্যে পরস্পর পর- 
স্পরের পাক কর! অন্ন আহার ক্র প্রথ। নাই 
বলিয়া, যেখানে সকল জাতির নির্মিত অগ্ন পাক করার প্রয়োজন 
সেখানে বৈগ্যেরই পাক করার বিধান আছে । এতন্্বা্া জান! যাই- 
তেছে যে বৈষ্ের পাক করা অন্ন সকল জাতিতেই গ্রহণ করিতে 
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পারেন * এবং বৈদ্ভই সকল প্রকার ব্রাহ্গণ মধ্যে উৎকষ্ট ব্রাঙ্ষণ 
যথা-স ৃ 
অন্তজাতিকতঃ পাকোহৃস্পৃশ্তঃ সর্বজাতিভিঃ | 
ইতি বিজ্ঞায় মতিমান্‌ বৈদ্যং পাকে নিষোজয়েৎ ॥ 

বেছ্ধ ভিন্ন অন্ঠ জাতির পাক কর! দ্রব্য সকল জাতির স্পর্শ যোগ্য 
হয় না একাব্রণ বেগ্যকে পাক কার্যে নিয়োগ করা কর্তব্য । এস্কলে 
পূর্ববাক্যে “অন্ত জাতি” থাকাতে পরবন্তী বৈদ্যপদের অর্থ বৈদ্যঞ্জাতি 
বা তজ্জাতীর ব্যক্তিবিশেষের ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, 
কারুণ অন্য জাতি শব্দ দ্বারাই বৈদ্ধজাতিকে পুথক করিতেছে । অত- 
এব ধাহারা বলেন বেগ্ভশব্ জাতিবাচক নয়, কেবল বাক্তিবাচক 
উপাঁধিমাত্র তাহার পূর্ব পুর্ব বচনাতিরিক্ত এই সকল বচনও দেখুন। 
কোন উপাধি কোন জাতীয় বহু ব্যক্তিগত হইলেই তাহাকে তজ্জীতি- 
গত বলা যায় । বৈগ্ভ নামে যে জাতি মনু মান্ধাতার আমল হইতে 
চলিয়া আদিতেছে, স্বতি, পুরাণাদি প্রাচীন সস্কৃত শান্ত্র সকলে যাহা- 
দের নাম দেদাপ্যমান, গ্রীক মুসলমান ও ইংরেজদিগের ইতিহাসেও 
যে বৈদ্ঙজাতিও ভুরি ভূরি উল্লেখ আছে, “জাতি বৈছের ওষধে প্রাণ 
যায় তাও ভাল, তথাপি অঙ্জাতির ওঁষধ কিছু নয়”, “অন্তিম কালে 
একপান জাতি বৈস্ের ওঁধধ খাওয়াইয়৷ দেও ধে, পাপের প্রায়শ্চিজ্টা 
হইয়। যায়” ইত্যাদি ইতর সাধারণের বিদ্বিত প্রচলিত সামান্ত প্রবাদ 
বচনেও যে বৈগ্কজাতির উল্লেখ আছে, সেই সব্বজ্র প্রসিদ্ধ বৈদ্য নামে 
জাতি নাই, এরূপ বলা পাগলের কথা। যখন বৈদ্ধের! স্বয়ং জাতি- 
পরিচমবস্থলে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন, মুস্ধাতিষিক্ত অন্বষ্ঠাদি বলিয়৷ 
পরিচয় দেন না, তথন বৈদ্যঞ্জাতি নাই একথা যে বলে সে অন্ধ, 





* পশ্চিমপ্রদেশে অগ্যাপি বৈদ্য ব্রাক্মণের পাক সকলেই আহার করে কিন্তু 
বৈগ্য সকলের পন্ধ অন্ন আহার করেন না। ইনার উদাহরণও দেখাইয়াছি। 
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বধির ও মূর্খ । তাহার পর সর্বদ। সর্বত্র সকল জাতীয়ের] ব্যবহারেও 
বলিয়া থাকেন। ইহারা বাহ্ষণ, উহীর! কায়স্থ, ইত্যাদি । এইরূপ 
সামাজিক জাতি পরিচয় প্রথা ও জাতি বর্তমান থাকিতেও যদি কেহ 
নিতান্ত অজ্ঞতাবশতঃ বলেন যে “বৈগ্ভজাঁতি নাই” বৈগ্ভ শব্দ জাতিবাঁচক 
নহে, তবে সে অন্ধদিগকে আমরা আর কি প্রকারে বুঝাইব। 
রামায়ণ হইতে দেখাইয়াছি ব্রাঙ্মণাদি শব্দের ন্যায় বৈদ্ধশব্দও যেযন 
ব্যক্তিবাচক হয়, তেমনই জাতিবাচকও হয়, স্বৃতি শাস্ত্র হইতে 
দেখাইয়াছি যে শঙ্খ হারীতাদি এবং নিন্দিত বৈগ্যস্থলে মন্বাদিও 
বৈচ্যশব্দের অর্থে জাতিবিশেষকেই বুঝাইয়াছেন, মহাভারতেও স্ুবৈগ্ 
ও কুবৈচ্যের অনেক বচন উল্লিখিত আছে কিন্তু আমরা প্রয়োজন 
বশতঃ উভয়প্রকার ত্ছ্াকেই দেখাইয়াছি, কুলজি গ্রন্থ হইতেও 
দেখাইয়াছি যে বৈগ্যশন্দ জাঁতিবিশেষকে বুঝাইতেছে, শিলা ও তার 
ফলকে খোদ্দিত লিপিতে দেখাইয়াছি ব্রহ্ম ক্ষব্রিয় বা সেনবংশীয় 
ব্রাহ্মণের বৈদস্তজাতীয় ব্রা্ছণ ছিলেন, বর্তমান প্রয়োগ ও ব্যবহারেও 
দেখাইলাম যে বৈদ্যশব্ধ জাতিবাচক। এক্ষণে বিপক্ষবাদীদিগের 
কৃত জাল শান্ত্রবচনেও বৈগ্ভজাতির কথ। দেখাইতেছি । যথা- 
শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোৌপদথ ত। বৈদ্যজাতয়ঃ 1” 
আবার “তপোযোগাৎ্ পুরা বৈদ্যাস্তেজস। পিতৃবৎ স্তৃতাঁঃ ॥” 
এস্থলে এটাও দেখাইব ফে এই বিপক্ষেরাও বৈদ্দিগের ব্রাহ্গণত্ব 
অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তবে সেট! পুর্বকালে ছিল, একালে 
নাই বলিয়া উড়াইয়। দ্রিতেছেন। পুরা বলিলে অল্প দিন পুর্ববেও 
বুঝাইতে পারে এজন্য পুনরায় অন্য ব্যক্তি বলিতেছেন-__. 
“সত্যে বৈচ্যাঃ পিতৃস্কল্যানত্রেতায়াং চ তথা স্বতাঃ | 
দ্বাপরে বৈশ্যবৎ প্রোকজ্তাঃ কলে বৈশ্তোপম! হি তে” 
কিন্তু আমর] ত সত্য ভ্দ্রেত। দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগেই বৈস্ভগণের 
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ব্রাঙ্মণত্ব দেখাইয়াছি। সত্যকালের মন্গু ও উশনাঃ, ত্রেতার যাজ্ঞবন্ধ্য 
ও গৌতম, দ্বাপরের শঙ্খ ও হাঁরীত, দ্বাপর ও কলির ব্যাস ইহারা ত 
সকলেই স্বস্ব সংহিতাতে ইঁহাদিগকে ব্রাঙ্গণ বলিয়াছেন, তীম্মাদি 
ব্যাখ্যাকার ও টীকাকারেরাও ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, হরি বংশ, 
ভাগবত, বিষুণপুরাণ প্রভৃতি পুরাণকারেরাঁও ইহ্াদিগকে সকল কালেই 
ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। সেদিনকার লোক হলাযুধ, উমাপতিধর প্রভৃতি 
কবিরাও ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন । এখানে বৈদ্যেরা কলিকালে 
ব্রাহ্মণ নয় বালয়া যে প্রতিবাদীর বিদ্বেধূলক বচন রচন] করিয়া 
ইহাদিগেরই অন্ততমের নামে চালাইতেছেন, এতদ্বারাই এ সকল 
বচনের প্রামান্ত যে কতদুর যুজিযুক্ত তাহা বিজ্জেরা বিবেচন। 
করিবেন। 

কর্মমহেতুই যে জাতীয় প্রত্যেক উপাধি হইয়াছে এবং এঁ উপাধি 
প্রথমে ব্যক্তিগত হইয়া পরে জাতিগত হইয়াছে তাহ! পূর্বেই সামান্ততঃ 
বলিয়াছি। এখানে অর্থের সহিত এ সকল বুঝাইয়া দ্বিতেছি। 
যথা ব্রঙ্গন্‌ অর্থ বেদ ও ব্রহ্মন্‌ অর্থ পরমেশ্বর । ইহ] হইতে যেজাতি 
বেদ অধায়ন ও অধ্যাপন এবং ব্রদ্দ যজন ও ব্রদ্ধষাজন। করেন তাহার! 
ব্রাঙ্ষণ। এইরূপ ক্ষৎ অর্থ বিপদ্‌ ব! প্রাণাদির হানি ও ত্র অর্থ ভ্রাণ- 
কর্তা, ধাহারা মন্ুষ্তাগণকে বিবিধ বিপদ হইতে ত্রাণ করেন তাহারা 
ক্ষত্র। বিশ ও বৈশ্ু শব্দ প্রবেশার্থ বিশ ধাতু হইতে উতপন্ন। যে 
জাতি স্বীয় নীচ পদ হইতে উচ্চ দ্বিজাতির মধ্যে প্রবেশ করিক্লাছে 
অথবা যে আর্ধ্যজাতির উচ্চপদ হইতে নীচ পদে প্রবেশ করিয়াছে__ 
সে বৈগ্ত বা বিশ । অথবা যে কৃষি বাণিজ্য পশু পালনাদি কার্ষ্যে 
প্রবেশ করিয়াছে-_আর শুদ্র অথাৎ যে দন্ু)রা আধধ্যগণের বশ্তত। 
স্বীকার করায় শুধ. অর্থাৎ শোধনের যোগ্য হইয়াছে-__তাহার। শুভ্র ।. 
এখানে প্রত্যয় পরে ধ স্থানে দ হইয়াছে । কাহারও কাহারও মতে 
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যাহার! নির্বোধ ও ধর্মশিক্ষার্থ ব্রাহ্ষণাদির নিকট থাকিয়া তাহাদের 
সেবা করে, তদর্থ বহু কন্ঠ ভোগ করে ইত্যার্দি। প্রমাণ যথা-_ 
'কশ্মভিবর্ণতাং গতম্‌। এতিঃ কর্মফলৈ 
দেঁবিসব্বৈরাচরিতৈরপি । 
ক্ষত্রে। ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥ 
এতিঃ কর্্মফলৈদেবি ন্যনজাতিকুলোত্বহঃ। 
শর্রোইপ্যাগমসম্পন্রো দ্বিজো তবতি সংস্কতঃ ৪” মহাভারত । 
সত্যং ব্রঙ্গ যথা ভূতং ক্রবন্তো ব্রাঙ্গণা হি তে। 
অধ্যয়নমধ্যাপনং যজনং যাজ্জনং তথা ॥ 
দ্রানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাঙ্গণানামকল্পয়ৎ ॥ 
ব্রহ্ম ধারয়তাং নিত্যঃ ব্রতানি নিয়মাতস্তথা। 
ব্রহ্ম চৈব পরং স্থষ্টং যেন জানস্তি তে দ্বিজাঃ। মহাভারত । 
প্রজানাং বক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। 
বিষয়েঘ প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥ মনু! 
বিশত্যাশ্ত পশুভ্যশ্চ কুষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ। 
বেদাধায়নসম্পর্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥ শান্তিপর্ব্ । 
সর্বতক্ষ্যরতি নিত্যং সর্বকর্্মকরোহশুচিঃ। 
ত্যক্তবেদস্বনাচার: স বে শুদ্র ইতি স্বতঃ ॥ 
শোচস্তশ্চ দ্রবস্তশ্চ পরিচর্যাস্থ যে রতাঃ। 
নিম্তেজসোহক্পবীর্ষ্যাশ্চ শুদ্রাং স্তানব্রবীত, সঃ ॥ মহাতারত । 
অব্রতেষু চ বিপ্রাণাং পরিচর্য্যাস্থ যে রতা2। 
কালেন শোধনীয়াশ্চ তে সর্বে শত্রসংজ্ঞিতাঃ ॥ সারম্বত পুরাণ। 
এইরূপে চাতুর্বণ্য সমাজের মূর্ধাতে সমাজস্থ সকল বর্ণের উপরে 
কর্তৃত্ব করিতে যাহারা অভিষিক্ত, সর্বগুণোপেত সেই ব্রাহ্মণ জাতি- 
বিশেষের নাম মূর্ধাতিবিক্ত ;) আঘুর্ধেদ সমন্বিত সমস্ত বেদ বিদ্যায় 
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ঘাহারা নিপুণ, ধাহারা তাদৃশ জ্ঞান হেতুক প্রাণিগণকে জরাব্যাধি ও 
অকাল মৃত্যু হইতে বক্ষা করিতে সমর্থ__সেই বেদবিদ ব্রাহ্মণ জাতি- 
বিশেষের নাম বৈদ্য। এই বৈছ্ের! বক্ষাকর্তী হওয়ায় প্রাণিগণের 
পিতৃস্কানীয় বলিয়াই অস্বষ্ঠ বা তাত বৈদ্ধ শব্দে উক্ত হন। বৈদ্ধো 
যে এই চিকিৎসা বিদ্যাহেতুই চিরকাল চাতুর্বণ্য সমাজের পৃঞ্গনীয় 
হইয়া আসিতেছেন তাহ] সেই প্রাচীনকাল হইতে অগ্ঠাবধি প্রচলিত 
এই বৈদ্য ও কবিরাক্গ উপাধি দ্বারাও জানিতে পারা যায় । এই 
উপাধি পূর্ব অন্ঠ ব্রাহ্মণের পক্ষে ছুলত ছিল। সকলেই ন্ঠায়বাগীশ, 
তর্কালঙ্কার ইত্যাদি এক এক শাস্ত্রে বুৎ্পত্তিহ্চক উপাধি পাইতে 
পারিতেন কিন্ত সর্ধবশাস্ত্রবিদি অর্থে বৈদ্য বা কবিরাজ এই সর্রোচ্চ 
উপাধি অন্বষ্ঠ ব্রাঙ্গণ ভিন্ন শন্ত জাতি পাইতে পারিতেন না। যদি 
ইহাতে কাহারও সন্দেহ হয় তবে তাহারা বৈদ্যশবের বুত্পত্তি ও 
অর্থ প্রকৃত শাস্ত্রে অবলোকন করুন। অযরকোষের ব্রঙ্গবর্গে কবি 
এই শব্দের অর্থ ও তাহার টীকা দেখুন। কবি অর্থ যিনি সর্বপিদ্া- 
সম্পন্ন, প্রত্যুত্পন্নমতি, ধীর ও 'প্রশাস্তচিন্ত ব্রাঙ্গণ। রাজা অর্থ 
শ্রেষ্ঠ। অতএব তাত্বশ গুণসম্পন্ন রাগগণদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই 
কবিরাজ উপাধি পাইবার যোগ্য হইতেন। অধুনাতন চিকিৎসা 
ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে সকলের এই সকল গুণ দেখ। যাইত না বলিয়াই, 
অর্থাৎ, বৈগ্যগুণ হইতে বৈদ্কে পুথকৃতৃত দেখিয়াই, আধুনিক গ্র্থ- 
কারের! বৈদ্য শব্দান্তভৃ'ত সর্বশাস্ত্র্ততা ও চিকিৎসক এই উভয় অর্থকে 
পৃথক করিয়া বলিয়াছেন --“সর্বজ্ঞভিষজৌ বৈদছ্ধো” অথাৎ, টৈছা শব্দ 
দুইটী; একটী সর্বজ্ঞ অর্থে ও অপরটী চিকিৎসক অর্থে প্রযুক্ত হয়। * 
এইরূপে যদিও কবিরাজ শব্দের অর্থ অগ্যাপি পৃথকৃকৃত হয় নাই তথাপি 





* শব্দতত্বজ্ঞ পঙ্ডিতগণ শব্দের এইকপ অর্থ পরিবর্তের উদাহরণ ভূয়োভুয়ঃ 
পাইয়া থাকেন। 


৫৭২ বৈদ্য-বণ-বিনির্ণয | 


কালবশে গুরু প্রভৃতি শব্দের অর্থও লোকদের গুণানুসারে যেষন 
স্থিবীকৃত হইয়াছে, কবিরাজ প্রভৃতি শববও তেমনই স্থিরীকৃত হইয়াছে । 
এঁ সকল উপাধিও যথেচ্ছরূপে ব্যবহৃত হইতেছে । সে কেবল আর্ষ্য- 
রাজ শাসনের অভাব ব্যতীত, অন্য কোনও কারণে নহে। পূর্বে & 
সকল উপাধি লাভ বহু তপস্তা-সাধ্য ছিল এবং তাহ অন্বষ্ঠ ব্রাঙ্গণেরই 
লভ্য ছিল । এখন যাহার কিছু হয় না ও যাহার ইচ্ছ! সেই বৈদ্য ও 
কবিরাজ হইতেছে । এখনকার লোকদিগেরও এ বৈগ্ভ ও কবিরাজ 
শব্দার্থে অন্যবিধ সংস্কার জন্মিতেছে। সেইজন্যই কেহ কেহ কখন 
কথন বলিয়া থাকেন “বৈছ্ নামে কোনও জাতিবিশেষ নাই । উহা 
চিকিৎসোপজীবিক সম্প্রদায় যাত্র। সকল জাতিতেই বৈগ্য বা কবি- 
বাজ হইতে পারে ইত্যাদি ।), 

পূর্বে বৈদ্ নামে যাহারা পরিচিত ছিলেন তাহার! সর্বশান্ত্রজ্ঞতা 
হেতুক বশিষ্ঠাদির ন্যায় অত্যচ্চপদের ব্রাঙ্গণ ছিলেন। কারণ 
“বিপ্রাণাং জ্ঞানতো। কঙ্যন্ঠম্‌” ব্রাঙ্গণদ্িগের মধ্যে জ্ঞানের প্রাধান্তেই 
প্রাধান্য হওয়া নিয়ম ছিল। তন্মধ্যে যাহার! রাজ্যভার না লইয়! 
ব্রা্গণবর্ণীয় অন্তান্ত কন্মের সহিত প্রাণিগণকে এ্রহিক পারত্রিক বিপদ 
হইতে ত্রাণ করিতেন । তাহাদিগের শরীর মন ও আত্ম। সুস্থ রাখিয়া 
তাহাদ্বিগকে চতুর্বর্গ লাভে সমর্থ করিতেন, তাহারা ব্র্গক্ষত্র বলিয়। 
সর্বোচ্চ পদের ত্রাহ্গণ হইতেন। মহষি বশিষ্ঠও এইরূপ ব্রহ্গক্ষত্র বৈদ্ক 
ছিলেন। ইহার পরিচয় আমর! পূর্বে দিয়াছি। এই ব্রন্গক্ষব্রদিগের 
মধ্যে আবার যাহারা নুভুর্বহ বাঁজ্যভার গ্রহণ করিয়। বিষয়ভোগে 
অনাসক্ত হইয়া কেবল প্রকৃতি পুপ্রের হিতার্থ যত্ব করিতেন তাহারা 
তদ্দপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বৈদ্য। তাহার নাম মুর্ধাভিবিক্ত। আর যাহার? 
নিষ্কাম ও বিষয়ে অনাসক্ত ও রাগঘেষবিবঞ্জিত হইয়া এই রাজা- 
দিগের ও প্রকৃতিপুঞ্জের হিতকামনা করিয়া কেবল শুভাশুভ জ্ঞান 
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বিতরণ করিতেন সেই সর্বদা তপঃশীল বনবাসী খধিগণ রাজগণেরও 
পুজনীয়। তাদৃশ ব্রাঙ্মণগণের সর্ধদ! সাক্ষাৎকার লাভ করা নিতাস্ত 
দুলত। পুণ্যবান্‌ বৈচ্যের| ও মৃদ্ধাভিষিক্তেরাই মধ্যে মধ্যে তাহাদের 
দর্শনে চরিতার্থতা লাভ করিতেন । এ প্ররুত ব্রাহ্মণের! কিন্তু আপনা- 
দিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়। পরিচয় দেন না। তাহার] সামাজিক কর্মহীন 
হওয়ায় সামাজিক বর্ণহীন। তাহারা দ্রেবতুল্য লোক । এই দেবতা- 
দিগের নিয়পদে সমাজস্থ সমস্ত বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রধান ও ব্রাহ্মণদের 
মধ্যে জ্ঞানবান্‌ কর্ম্মববান্‌ জিতেন্দ্রিয় যুর্ধাতিবিক্তেরাই প্রধান। এই 
ূর্দধীভিবিক্ত প্রধান হইলেও জ্ঞানবান্‌ ও কর্মবান্‌ অন্বষ্ঠ ও যাজক 
ব্রাহ্মণেরা ভীহার নমস্ত ও সবিশেষ সৎকারাহ। এই বিনয় অভাবে 
রাঁজ। নিন্দনীয় ও অমঙ্গলভাঙন হইতেন। সেই জগ্ঠই রাম তরতকে 
জিজ্ঞাস কারয়াছিলেন “তাত-বৈদ্যগণের এবং ব্রাহ্দণগণের সম্মান, 
বক্ষা করিতেছ ত? ইত্যাদি” । 


যুক্তিঘধারা পরিচয়ের উপমৎহার 


গড 
নানাবিষধিনী কথ! । 


ব্রাহ্মণের ব্রাঙ্মণীপূত্রেরা জন্মে অর্থাৎ জাতিতে প্রধান হইলেও 
ক্ষত্রিয়াপুত্র ও বৈষ্তাপুত্রের! বি্ভাধিক্হেতুক সম্মানিত হইল এবং 
তাহাদের জীবিকাও সুখের হইল ইহা জ্ঞানহীন সাধারণ এ ব্রাঙ্গণদের 
অসহা হইয়া উঠিল, সুতরাং ইহারা অচিরেই এ জ্ঞানহীন ব্াঙ্গণদের 
বিদ্বেষপাত্র হইয়া উঠিলেন। বৈগ্গণেরু প্রতি সাধারণ ব্রাঙ্ণদের 
এই দৃশ্যমান বিদ্বেষ অগ্যকার বা কল্যকার বৃত্তান্ত নহে । ইহ! বৈদ্য- 
গণের প্রথম অভ্যুদয় হইতেই হইয়াছে, ইহার ভূবি ভরি প্রমীণ 
নানা স্থান হইতে দেখান যাইতে পাবরে। আমর। এস্কলে সাধারণের 
অবগত্যর্থে সংক্ষেপে কয়েকটী বিবরণ প্রকাশ করিতেছি । এস্কলে 
আমর আবার সতর্ক করিয়া দিতেছি, যে সাধারণ জাতি-ব্রাঙ্গণেরাই 
বেদ্যগণের প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে; পরম জ্ঞানবান্‌ উদ্দারচেত। 
্রন্গঙ্ছ ব্রাঙ্গণেরা চিরকালই আপনাদ্দিগকে বৈদ্যসম্ভৃত বঞ্লিয়৷ জানেন 
ও বৈদ্যগণের পরম সহায় হইয়া থাকেন। তাহার] জানেন যে জ্ঞান 
ও কম্মই শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠতার হেতু, জন্ম মাত্র নহে। জন্মে সকলেরই মূল 
একরূপ। এ বিত্বান্‌ ব্রাহ্ষণগণের বিদ্যাবান্‌ পুত্রের। চিরকালই 
আমাদিগকে আত্মীয়ভাবেই দেখেন এবং তাহাদের সাহায্যেই আমরা 
চিরকাল উন্নত। সেই ব্রহ্গজ্ঞ ব্রান্ণগণের নিমিত্তই সাধারণ ব্রাহ্মণের! 
বহু যত্ব করিয়াও বৈদ্যদিগের প্রাধান্ত নষ্ঈ করিতে পারেন নাই। 
অগ্যাপি তাদৃশ উদ্দারচেতা ব্রাহ্মণদের সভা আছে বলিয়া তাহাদের 
শত চেষ্টা বিফল হইতেছে। তবে কর্্মর্দোষে যে আপনিই পতিত 
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হইবে তাহাকে কে রক্ষা করিবে? যাহা! হউক, বেদে যে বৈষ্ভগণের 
সহিত এই ব্রাহ্মণদের বিবাদ উল্লিখিত আছে--তাহাই মহাতারতে 
বনপর্বধের ১২৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে । আমরা তাহারই সংক্ষিপ্ত 
বৃত্তান্ত এস্থলে উদ্ধত করিতেছি । তাহ! হইলেই সাঁধারণে জানিতে 
পারিবেন যে এই বিবাদ কত কাল হইতে চলিয়। আসিতেছে-_ 

১) যখন চব্যন খধি শধ্যাতিরাজার যজ্জে দেবগণের সোমরস বণ্টন 
কালে স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্ধয়ের নিমিত্ত সোমরস মন্ত্রপূত করিতে- 
ছিলেন তথন দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং বৈদ্য হইয়াও বাহ্গণগণের প্রীতার্থে 
বাক্ষণপক্ষ হইয়া তাহাকে নিষেধ করিয়! বলিলেন, “যুনে! আমার 
বিবেচনায় দেবসাধারণের (দ্বিজ সাধারণের ) ভূত্যন্বরূপ এই 
চিকিৎসক বৈদ্যেরা দেবতার্দিগের সহিত সোমপান করার যোগ্য 
পাত্র নহে।” চব্যন বলিলেন, “মঘবন্‌ ! ইহারা মহাত্মা, মহোৎ্সাঁহ 
ও সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন । বিশেষতঃ ইহাদের বিদ্যাপ্রভাবেই মামি 
অমরের ন্ায় অজর হইয়াছি। অতএব বলুন দেখি, আপনি ও 
অন্যান্ত দেবেরাই বা কি নিমিত্ত সোমপানের যোগ্য এবং '.এই 
বৈদ্যের! বা কি নিমিত্ত তাহার অযোগ্য ? পুরন্দর, আপনি অশ্বিনী- 
তনয়দিগকেও দেবতা (দ্বিজ) বলিয়! জাঁনিবেন।” ইন্দ্র বলিলেন, 
“ইহারা চিকিৎসাজীবী তিষক্‌ ইহার! নান প্রকার রূপ ধারণ 
করিয়া ( অর্থাৎ মূর্ধাতিষিক্ত, অথষ্ঠ, সুবর্ণ ইত্যাদি নামে ভিষক্‌ 
ও কখন ব্রাঙ্গণাচার কখন বা ক্ষত্রিয়াচার হইয়। ) মর্ত্যলোকে 
বিচরণ করে । অতএব ইহারা কি প্রকারে লোমপানের 
যোগ্য 1? দেবরাজ বারংবার এই কথা বলিতে লাগিলেন 
কিন্তু মহুধিচ্যবন তাহার বাক্যে অনাদর করিয়া অশ্থিনীতনয়- 
দ্বিগের নিমিত্ত সোমরস গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ইন্দ্র 
বলিলেন, “দেখুন, আপনি যঙ্গি ইহাদের নিমিত সোমরস গ্রহণ করেন, 
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তবে আপনার প্রতি ঘোর বস্তু নিক্ষেপ করিব ।” দেবরাঁজের এই 
কথা শুনিয়া মহবি চ্যবন ঈষদ্‌ হাস্য পূর্বক তাহার দ্বিকে নেব্রপাত 
করিয়। অশ্থিনীকুমারঘ্বয়ের নিমিত্ত যথাবিধানে মন্ত্রপাঠ পূর্বক সোমরস 
গ্রহণ করিলেন। তখন দেবরাজ ভীষণ অশনিপ্রহারে উদ্যত 
হইলে মহধি তাহার বাহু স্তম্তিত করিলেন এবং দেবরাজের এই 
অন্যায় অহঙ্কারের শাসনযানসে কৃত্যা উত্পাদনের নিমিত্ত সেই 
প্রজলিত যজ্ঞীয় তাশনে সমস্ত আহুতি প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ 
ছতাশন হইতে ত্রেলোক্য গ্রাসসমর্থ বিকটাকার মহাকায় মদ নামক 
এক অস্থুর উৎপন্ন হইয়া ভীম গঞ্জণ সহকারে দেবরাঞ্জ ইন্দ্রকে 
গ্রাস করিতে ধাবমান হইল। তখন স্তন্ধবাহু দেবরাজ অনন্তোপায় 
হইয়া! ভয়ে শুষ্ককঞণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “মহর্ষে, ভূগুনন্দন আপনি 
প্রসন্ন হউন, আমার অপরাধ হইয়াছে, অদ্য হইতে বৈদ্যের! সোম- 
পানে অধিকারী হইবে । আপনার সঙ্কল্প সি হউক। আপনার 
তপঃপ্রভাবেই ইহারা সোমাহ্ হইলেন।” তদবধি ইন্দ্রাদি দেবতা 
দ্িগের সহিত পৃথিবীতে সকল বৈদ্যেরই পুজা হইয়৷ থাকে । 
এই ত গেল সত্যযুগের কথা । (২) তারপর ভ্রেতাযুগে বশিষ্ঠ “হ্বয়ং 
বৈদ্য হইলেও) নবোদ্যত প্রতিদ্বন্বী বৈদ্য কৌশিক বিশ্বামিত্রের 
সহিত কি ন! বিবাদ করিয়াছিলেন? কিন্তু বিশ্বামিত্রও সামান্ত পাত্র 
নন, সমস্ত চরাচর ব্রপ্ধাগুকে কম্পিত করিয়া ব্রহ্মার মুখ হইতে ও 
স্বয়ং বশিষ্টের মুখ হইতে ব্রহ্মঘি সম্বোধন ও অভ্যর্থনা পাইয়া তবে 
নিবৃত্ত হইয়াছিলেন-_-এ বিবরণ রামান্নণে সবিস্তর বর্ণিত আছে। 
প্রসিদ্ধ বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণেতা সুশ্রত ইহারই পুজ। (0৩) তার পর 
্বাপরেও স্বয়ং নারায়ণ বৈদ্যের সম্মানরক্ষার্থ_অংশতঃ ধন্বস্তরিরূপে 
অবতীর্ণ হুইয়! বু কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্গণেরা ত 
প্রথমে ইহাকে যথাযোগ্য পদ দ্রিতেই চান নাই, কিন্তু নারায়ণের 
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ক্কপায় পৃথিবীতে ইহার পুজার প্রচার হইয়া গেল। (8) তার পর 
এই কলিতে মেধাতিথি, গোবিন্দরাঁজ, কুণুক প্রভৃতির ভ্রান্তি স্কুল 
টীকার্থ ই বেদবৎ সম্মানিত হইল। দুষ্ট ব্যাখাকারেরা টৈদ্যগণের 
রাজত্বের অন্তে ধর্মশাসনহীন জগতে বেদ্যগণের প্রাধান্ত লোপ 
করিয়া আপনাদেরই প্রাধান্য প্রচার করিতে লাগিল । স্বনাষ| পুরুষ 
মেধাতিথি ও কুল্লুক ভট্ট প্রভৃতি যে টীকা প্রকাশ করিয়! নিজ শ্রেণীর 
মধ্যে ধন্য ধন্য হইয়াছেন ও উপযুক্ত শিষ্যপকলও প্রস্তত করিয়াছেন 
তাহারও নমুনার আপনাদ্দিগকে দেখাইম্বাছি। 'এতস্তিন্ন কত বেদব্যাস 
যে উৎপন্ন হইয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। কেহ কেহ সংহিতাকার 
হইয়াও প্রাচীন সংহিতাকারদের মধ্যে ঢু মারিয়া প্রবেশ করিতে 
চেষ্টা করিয়া তাহাদ্দেরই মতের বিরুদ্ধ বলিয়াছেন, যে যুনির নাষে 
প্রচারিত হইতে চান সেই মুনিরই বচনের বিরুদ্ধ বলিয়াছেন । 
আবার তাহা ছাড়া কত ষে উদ্ভট স্থতিবচন প্রস্তত আছে তাহার 
সংখ্যা নাই । ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের! যাহ] স্মরণ করিতেছেন তাহাও 
আজকাল স্বতি বচন হইতেছে । ভগুত1 কপটতা করিতে কাহারও 
লজ্জা বোধ হয় না। অজ্ঞ সমাজে অনুশ্বাব্র বিসর্গ দিয়া একটা 
অনুষ্টপ বলিয়া দিলেই হণ। এমন কি যুগ্ধবোধের একট! সুত্র 
আবৃত্তি করিয়াও লোকে বৈগ্ভের বিরুদ্ধে আপনার অভিপ্রায়কে 
শান্ত্রার্থ বলিয়া প্রকাশ করে। দেশের ছুর্দশ। আর কি বলিব। 
ফল, বৈদ্যগণের বিরুদ্ধে ইহারা যে কতবার কত ভ্রম প্রমাদযুক্ত 
মিথ্যাবচন ও যুক্তি আবিষ্কার করিতেছে তাহার আর সীমা নাই। 
মিথ্যা শাস্ত্র রচন। ও মিথা। ব্যাখ্য। প্রকাশ ব্যতীত ইহার! প্রায়ই 
সময়ে সময়ে অজ্ঞ সাধারণকে ভ্রমে পাতিত করিয়া বেগ্ধেব বিরুদ্ধে 
নান! কুযুক্তি ও কুতর্ক করিয়া থাকে । সেদিনও কেহ বলিয়াছে 
কোনও দেশে অন্বষ্ঠ বলিয়। দ্বি জাতি দেখি নাই। তবে পশ্চিমে 
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হাড়ি ভোমের সৃশ এক অন্ষ্ঠ জাতি দেখ! যায়, আর ইন্দ্র তাহার 
হুস্তিপককে হন্তিচালনার্থ অন্বষ্ঠ সংবোধন করিয়াছিলেন, এই এক 
অন্বষ্ঠ দেখা যায়। এই বাক্যের দ্বারাই বিলক্ষণ প্রতীতি হয়, & 
অজ্ঞ ব্রাহ্মণ পুর্বোক্ত স্মৃতি বচনাদ্ি কিছুই দেখেন নাই। যদি 
কোন অন্বষ্ঠ ছুদ্দশীপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণের বা স্বজাতীয়দিগের ভৃত্য হইয়া 
তাহাদের কাজ করিয়া! থাকেন তাহাতে তাহার দোষ ঘটে নাই, 
কারণ সমুদায় স্বতিতে আপদ্শ্মে তাদৃশ বিধান দুষ্ট হয় এবং 
মহাতারতাদ্িতেও তাহার বিধান ও ভূরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
আর যদি ধর্মমচাত ও জাতিচ্যুত হইয়। কোন পতিত অন্বষ্ঠ আপনার 
অন্বষ্ঠনামে পরিচয় দেয় তাহা হইলেকি তন্নিমিত্ত সমস্ত অন্বষ্ঠজাতি 
দুষিত হইতে পারে? পরস্ত ইন্দ্রকে তাহা বিবেচনা কর। ইনি 
চতুব্বর্ণেরই নিত্য-পুজনীয় দেবতা । “ইন্দ্রাদি দশদিকৃপালেত্যে। 
নমঃ)” বলিয়া প্রত্যহ ইহাকে দ্বিজাতিপা পুজা করিয়া তবে জল- 
গ্রহণ করেন। ইনি অন্বষ্ঠজাতির পরম গুরু যে ধন্বস্তরি তাহারও 
গুরু, সুতরাং ইন্দ্র অন্ষ্ঠগণের গুরুর গুরু, ইনি ক্ষত্রিয় ধর্মাক্রান্ত ও 
দেবতাদিগের রাঙ্গা । ইহার সারথ্য ত ক্ষত্রিয় মাঙের প্রার্থনীয়। 
কোন্‌ ক্ষত্রিয় অপর সামান্ত ক্ষব্রিয়েরও সারথ্য করিয়া পতিত 
হইয়াছেন? স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্চ ও অজ্ঞুন প্রভৃতিও কি অপর 
ক্ষত্রিয়ের সারথ্য কর্ম করেন নাই? অজ্ঞেরা মনে করে যে এঁ সকল 
সারথি আব্ব ছেকড়া গাড়ির গাড়োরান এ ছই সমানদরের লোক। 
সুমন্ত্র দশরথ রাজার মন্ত্রিত্ও করিতেন আবার সারথ্যও করিতেন। 
তবে কি স্ুমন্ত্র ও নছিম সেখ, একদরের ও একজাতির লোক ? ফল, 
অন্বষ্ঠশব্ষের স্থৃতিশান্ত্রীয় অর্থ না জানাতে এবং অন্বষ্ঠজাত হন্তি- 
পকাদি জাতীয় কায়স্থ বিশেষ অর্থমাত্র জানাতেই বোধ হয় এ 
ব্রাহ্মণের ঈদৃশ ভ্রম হইয়াছিল। এই অন্বষ্ঠের৷ পশ্চিষ প্রদেশে বাস 
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করে ও তাহারা “কায়বৃত্তিক “কাবিত” ব৷ “কায়েৎ'” হিজাতির 
শুশ্বাধা করাই ইহাদের ধর্ম। ইহার! অন্বদেশের কায়স্থের ন্যায় 
ব্রাহ্মণ বা ক্ষক্রিয় হইতে পতিত জাতি নহে। পশ্চিম দেশে অন্বষ্ঠ 
নামে বৈশ্তজাতিও আছে। ইহার! বৈশ্যবৃত্তিক হওয়াতেই বৈশ্ঠ বলিয়া 
গণ্য হইয়াছেন। ভোম চাগুালাদির মধ্যে অন্বষ্ঠ দেখাই বা আশ্চর্য্য 
কি? ডোম চাগালের মধ্যে কি ব্রাহ্গণও দেখা যায়না? আরে 
শান্ত! & অন্বষ্ঠ ও এ ব্রাহ্মণ নামধারীরা যে পতিত। পতিত হইয়াও 
কি কেহ জাতি নাম সহজে ছাড়িতে চায়? পোদের ব্রাহ্মণ হরিদাস 
যুখোপাধ্যায় ও জ্ুবর্ণ বণিকের ব্রাহ্মণ কষ্খপাস শর্্মীকে জাতি- 
জিজ্ঞাসা কর তাহারা বলিবে “আমর! ব্রাঙ্গণ।” তাহাতে কি 
প্রকৃত ব্রাহ্মণ জাতিতে দোষ হয়? তাহা হইলে এ হরিদাস ও 
কষ্ণদ্বাসের*জন্য আজি-সমস্ত ব্রাহ্মণ জাতি দূষিত হইত। শাস্ত্রে বৈচ্চের 
ব্রাঙ্ণত্ব প্রতিপার্দিত হয় দেখিয়া ব্রাহ্গণেরা এক বচন রচন! 
করিয়াছেন “সত্যে বৈগ্ভাঃ পিতুদস্কল্য। সত্রেতায়াঞ্চ তথা স্বতাঃ। দ্বাপনে 
ক্ষাত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্টোপমা হিতে ।” একথা কেবল কাল- 
তেদে বলেন কেন? দেশ তেদেও ইহ] সত্য । কেবল বৈস্তজাতিতে 
বলেন কেন? সর্বকালে সর্বত্রাহ্ষণ জাতিতেই এরূপ সম্ভব । পুর্বব- 
কালেও যেমন ব্রাহ্ধণ, কতক ক্ষত্রিয়, কতক বৈশ্য ও কতক শুর 
হইয়াছিলেন, একালেও তেমনই হইয়া আছেন ও হইতেছেন। 
কতকগুলি উপবীত ধারণ করিতেছেন ও কতকগুলি পরিত্যাগ 
কর্িতেছেন। মনে করুন অমুক ভাকঙ্করানন্দ স্বামী, অমুক দয়ানন্দ 
ব্রিবেদী, অমুক ঈশ্বর বেদাস্তী ইহার' ব্রাহ্মণ ব্রাঙ্দণ। আর্ধা রাজাদের 
অধীন সৈনিককার্ষ্যে নিযুক্ত অমুক মিশ্র, অমুক চৌবে, প্রভৃতি 
ব্রাহ্মণসন্তানের। ক্ষত্রিয় ব্রাঙ্গণ। কৃষি ব্যবসায়ী ব্রাঙ্গণসস্তানের! 
বৈশ্ঠ ব্রাঙ্গণ | শুদ্র বা! অনার্ধ্যদের চাকরীতে স্থিত বেদত্যাগী, স্বত্যাদি 
৩৮ 
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ধর্শান্ত্রত্যাগী, ব্রাহ্মণাচার-বর্জিত পতিত ব্রাহ্মণের! ও এইরূপ অন্ঠান্ 
ব্রাঙ্ষণেরা যেমন রাহুত, ভাট, মড়,ইপোড়া ও পোদ, চগ্ডাল প্রভৃতি 
শৃত্রের ব্রাহ্গণ_ ইহারা সফলেই শৃত্র ব্রাঙ্ণ। এখন ইহার] শর 
বলিয়া কি পূর্বোক্ত ব্রিজাতীয্র ব্রাহ্গণও শদ্র হইবেন? বৈগ্ধ 
ব্রাঙ্গণেরাও এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় গ্রহণ করিয়৷ ভিন্ন ভিন্র পদবীস্থ 
হইয়া আছেন। সত্য ত্রেত৷ দ্বাপর যুগেও এরূপ হইয়াছিল। তাহ। 
বলিয়। কি বৈছ্যদিগেরই কেবল কালভেদে ভিন্নবর্ণত। বলিতে হইবে, 
সকল কালে সকল ব্রাঙ্গণ জাতিরই এরূপ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পাতিত্য 
হয় নাইঃ তবে কেবল “সত্যে তলেদ্য্যেক্ল] ব্রাহ্মণ ছিলেন, দ্বাপরে 
ক্ষত্রিয়” ইত্যাদি বলিতেছেন কেন? ব্যাস বেগ্ধগণকে ব্রাহ্মণ বলেন 
কেন? হলায়ুধ বৈগ্যগণকে ব্রাঙ্গগ বলেন কেন? ফল, সদৃবৈদ্চ 
যাহার তাহারা চিরকালই ব্রাঙ্গণ, অসদূ বৈগ্ধেরা অব্রাঙ্ষণ। সেই. 
রূপ সদৃত্রাঙ্গণেরাই ব্রাঙ্গণ,। অসদৃত্রা্ষণেরা অব্রাঙ্ণ। বঙদেশের 
কতকগুলি ত্তান্ষণকে কি শৃদ্র বল! যায় না? এই ব্রাক্ষণদিগকে 
দ্েখিয়াই কি আমরা বলিতে পারি, “সত্যে বিপ্রাঃ পিতুস্তল্যা 
সত্রেতায়াঞ্চ তথা ম্মতাঃ ৷ হ্বাপরে ক্ষাত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলো বৈশ্তোপমা 
হি তে”? 

অগ্ঠাপি প্রাচীন নিয়মানুযায়ী বহু ব্রাঙ্গণ ও বৈছ্যেরা পশ্চিমে, 
উত্তরে, উত্তরপশ্চিমে ও উত্তরপূর্ব্বে, দক্ষিণে, পূর্বে ও দক্ষিণপূর্বে 
এবং দক্ষিপণপশ্চিমে প্ররুত ব্রাহ্মণপদেই আছেন। রাড়ে বঙ্গে ও পূর্ব 
বঙ্গে, কলিকাতায় ও তন্লনিকটবস্ভা প্রদেশেও অনেক বৈষ্ধব্রা ক্ষণ 
ক্রাঙ্গগণপদে আছেন । ক্ষপ্জিয়। বৈশ্য ও শুজ্্রাদির তুল্যও অনেক বৈগ্চ 
স্থানে স্থানে আছেন। পূর্বপ্রদ্দেশবাসীর্দিগের মধ্যে কতকগুলিকে 
ব্রাত্য, বৈশ্ততুল্য ও শ্দ্রবৎও দ্বেখা যায়। তাহাদিগের সহিত এ দেশীয় 
ক্াঙ্গণ বৈস্তদিগের আদান প্রদান নাই বলিয়া, আমর! শৃদ্রবৎ বেগ্ভগণ- 


বৈগ্চ-জাতির পরিচয় । ৫৮১ 


ব্যতীত অপর বৈদ্ভগণকে, ক্াহার৷ বৈসষ্য নন, এমন বলি না, যেহেতু 
তাহাদের অনেকে উপবীতশৃন্ত হইলেও বিদ্যা ও ব্রাঙ্গণাচাতর 
পরিত্যাগ করেন নাই। ত্রাঙ্গণেরা এদেশের শত্রব্রাঙ্গণদিগকেও 
কি ব্রাঙ্গণ বলেন নাঃ না তীাহাদিগের সহিত আদান প্রদান ও 
তোজ্যান্নতাদি রক্ষা করিতেছেন না। এই ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যে ধাহারা 
শদ্রাধম তাহাদেরও গলদেশে সুত্র দেখিয়াই ও এ সত্রকেই ব্রাহ্গণত্বের 
একমাত্র লক্ষণ মনে করিয়াই ব্রাহ্মণের! তাহাদের সহিত ভোজনাদি। 
করিতে কুষ্ঠিত হন না, এবং তাহাদিগের উপাধি মুখোপাধ্যায়, 
চট্টোপাধ্যায় এই ব্যর্থ উপাধি দেখিয়াই তীহাকে কন্ঠার্দান করিয় 
কুলীনের ঘরে সৎপাত্রে কন্ঠাদান করিলেন মনে করিয়া থাকেন, 
আর কোৌলীন্তের প্রবর্তযিতার বংশে জাত বিদ্বান সদাচারকে 
দেখিলেও . তাহাকে সঙ্কীর্ণ বর্ণ মনে করেন ও তাহার সহিত একত্র 
ভোজন করিলে জাতি যাইবে যনে করেন। একি জাতীয় অল্প 
নীচতার কথা! জাতিকি সুত্র? বর্ণ কি স্তর, অথবা বিদ্যা ও 
সদাচার? স্থত্র মান্রকে যাহারা জাতির লক্ষণ যনে করেন আমর! 
তাহাদিগকে ব্রাঙ্গগণ মনে করি না। তিনি শুদ্রেরও অধম বাহ্- 


সঙ্কর। 
এদেশে এখন ব্রাঙ্গণেরা কেবল মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় 


ইত্যাদি উপাধিদ্বারা ও বৈচ্যেরা কেবল সেন, দাস, গুপ্ত প্রভৃতি 
উপাধিদ্বারা পরিচিত হইতেছেন, এই সকল উপাধি ইহাদের ২৮ 
অথবা! ৫৬ পুরুষের মধ্যে কেহ পাইয়াছিলেন। সেই উপাধিও 
ইহার উপযুক্ত গুণ ব্যতিরেকেও দায়াধিকারের ন্যায় অধিকার কর্রিয়। 
আসিতেছেন। এদেশে এখন কি ব্রাঙ্গণ, কি বৈদ্য, কেহই-_দোবে, 
তেওয়ারী, চৌবে ব৷ পাঁড়ে উপাধি পান ন। অর্থাৎ পূর্বের স্তায় দ্বিবেদী 
ভ্রিবেদী চতুর্বেধী বা পণ্ডিত উপাধি পান না, কিন্ত তথাপি তাহার। 


৫৮২ বৈষ্-বর্ণ-বিনির্ণয় । 


এই সকল নিরর্ধক উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন। এতদৃষ্টে স্পষ্টই 
প্রতীতি হয় যে বঙ্গে ছ্িবেদী, ত্রিবেদী প্রভৃতি ৰা দোবে, তেওয়ারী 
প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্টত্রাঙ্দণ নাই বলিয়া আমরা যেমন বঙ্গদেশে 
ব্রাহ্মণ নাই বলিতে পারি না, এবং মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি 
উপাধি পশ্চিমার্দি দেশে নাই বলিয়া সে সকল দেশে ব্রাহ্মণ নাই 
বলিতে পাবি না, তেমনই সেন, গুপ্ত, প্রভৃতি উপাধি পশ্চিমাদি 
প্রদেশে নাই বলিয়া সেখানে বৈগ্ত নাই একথা বলিতে পারা যায় 
না, এবং তেওয়ারী চৌবে প্রভৃতি উপাধি এখানে নাই বলিয়া এখানে 
বৈদ্য নাই একথাও বলাযায় না। তেমনই সকল বৈদ্যের বেদ- 
পাঠ ও চিকিৎসাবৃত্তি নাই বলিয়৷ আজঙ্জি পৃথিবীকে অন্বষ্ঠশূন্য বা 
বৈদ্যশৃন্ত বলিতে পারি না। কারণ বিপর্দে পড়িলে আপথন্মী- 
স্ুসারে যে সকল বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারা যায় আজি ইংরাজ 
বাজ্যে এই ঘোর বিপদের দিনে বৈদ্যের! সেই সকল বৃত্তি অবলব্বন 
করিয়! জাতি রক্ষা করিতেছেন। অদ্য কে বলিতে পারে যে 
ব্রিবেদী, চতুর্কেদী অন্বষ্ঠ নাই বলিয়৷ জগতে বৈদ্য নাই। কোন 
কোন অজ্ঞ ব্রাক্ষণ পশ্চিমাদি প্রদেশে সেন গুপ্রাদদি উপাধি দেখিতে 
পান ন' বলিয়া বলেন যে তত্প্রদেশে বৈদ্য নাই। জাতিগত 
এই সামান্য বিষয়সকল যাহার! জানে না, বিবিধ শাস্ত্রে বিবিধ 
বচনপ্রমাণার্দি সত্বেও যাহারা বৈদ্য জাতির অস্তিত্ব পর্য্যস্ত জানে না, 
এবং বৈদ্য ঘষে আবহমান কাল হইতে বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
ব্রাঙ্গণবর্ণেরই অন্তর্গত এক শ্রেণী বলিয়৷ চলিয়া আসিতেছে ও উচ্চ 
সম্প্রদায়ের ব্রাহ্গণগণেরও সম্মান পাইয়। আসিতেছে, তাহাঁও যে সকল 
লোক দেখিতে পায় না, তাহারাও আদিজাতিবিষয়ক কথা লইয়া 
আন্দোলন করিতে অগ্রসর হয়? পূর্বোক্ত পতিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের 
'স্কায় পতিত ও শুত্রত্বপ্রাপ্ত অস্থষ্ঠ সম্প্রদায়ও স্থানে স্থানে থাকিতে 


বৈগ্য-জাতির পরিচয় । ৫৮৩ 


পারে । তাহা বলিয়াই যে সকল বৈদ্যই সেই শ্রেণীর হইয়াছেন 
ইহ! মনে করা নিতান্ত ভ্রান্তির কার্ধ্য। অমর শ্দ্রবর্গের প্রারস্তেই 
“আচাগালাভ, সন্কীর্ণা অন্বষ্ঠকরণাদয়ঃ ১৮ এইরূপ লিখিয়া যখন 
উহাদের উৎপত্তি বিষয়েও "শূপ্রাবিশোস্ত করণোহম্বষ্ঠো বৈশ্তা- 
দবিজন্মনে12॥” এরূপ লিখিয়াছেন, অর্থাৎ অমরসিংহ যখন অন্বষ্ঠ- 
ন্থরণাদ্দি হইতে চগাল পর্যযস্তকে পিতার জাতি হইতে ত্রষ্ট বলিয়। 
জাতিত্রষ্ট সন্কীর্ণ জাতি বলিয়াছেন, এবং ব্রাহ্ণ হইতে বৈশ্াতে 
জাত বলির! অন্বষ্ঠের পরিচয় দিয়াছেন এবং ইতিহাসেও অন্ষ্ঠদিগের 
কুলজিগ্রন্থে অনেক অনেক অস্বষ্ঠপুজ্রের কায়স্থ হওয়। জানা যাইতেছে * 
এবং এ পর্যন্তও এ কায়স্শ্রেণীকে বেহারাদি অঞ্চলে দেখ! 
যাইতেছে তখন নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে যে এ পতিত অন্বষ্ঠের৷ 
অবশ্তই এককালে বৈদ্যজাতির সহিত একবর্ণ হইয়। বাস করিতেন। 
কারণ মন্বাদি-কথিত দ্বিজাতি হইতে ছ্বিজাতি কন্তাতে অন্ুলোম ক্রমে 
জাত অন্বষ্ঠেরা কর্ম্মদোষে পতিত না হইলে, কখনই অন্বষ্ঠ নামে “শূড্র” 
উৎপন্ন হইতে পারে না। আধুনিক হ্বন্দপুরাণে ষে “অষ্ঠাচ্ছুদ্রকন্ায়া 
মন্বষ্ঠো মসীজীবকঃ” এই বচন দৃষ্ট হর, সেটীও অন্বষ্ঠদিগের মধ্যে 
কতকগুলি শুদ্রবৃত্তি গ্রহণ হেতুকই বোধ হয়। যাহাই হউক শৃদ্রাতে 
উৎপন্নই হউক আর শৃদ্রবৃত্তিতে নুতন জাতই হউক এইরূপ ব্যতীত 
অন্বষ্ঠ নামে শুদ্র থাকিতে পারে না। 


তু স্পা ০ 
শী বশ পি এপাশ শী শশা পি পি শীাশিীশশীটি 





* ভূপতেশ্চন্ত্র সেনস্ত অষ্টাদশকুমারকাঃ | 

চন্দ্র খানাদয়োজাতা: ম্বতস্ত্রাঃ সর্বব এবতে |; 

যে সারাস্তে চ সদ্বৈদ্যাঃ কুলকার্য্যেযু তৎপরাঃ | 

অক্টোস্ুত। অসারাশ্চ চত্দ্রধানাদয়োইভবন্‌ || 

অস্টোপুত্রাস্তত : সর্ববেহসারাঃ কায়স্থজাতয়ঃ || 

ভরতমল্িকধৃত কুলপঞ্জিক1 ||  বিমলসেন প্রকরণ । ২১* পৃঃ 
আয়ুর্ব্বেদ যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেনের প্রকাশিত। 


৫৮৪ বৈদ্য-বর্ণ-বিনিণয় | 


সংক্ষেপে ব্রাহ্মণসাধারণের ও বৈদ্যব্রাহ্ধণের ইতিহাস ও তাহা- 
দিগের এই চতুষুগব্যাপী শক্রতার কথ! বলিলাম। ইহা নিবৃত্ত 
হইবার নহে। নিবৃত্ত হওয়াও ভাল নয়। কেন না তাহাই উন্নতির 
মূল। পরমেশ্বরের পরস্পর ছুই বিরুদ্ধ শক্তি ঘারাই জগৎ নিয়ত 
পরিচালিত পরিবর্ধিত ও উন্নত হইতেছে। সাম্য অবস্থা লয়ের 
কারপ | বিরোধিনী শক্তিকে অবজ্ঞা না করাই উন্নতির পথ। 
বিশ্বামিত্র কি প্রাতবন্ধকই না! পাইয়াছিলেন, কিন্তুকি অধাবসার 
সহকারে উন্নতির দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন ! বশিষ্ঠ যত বলিতে- 
ছেন, তুমি এখনও ব্রাঙ্গণ হও নাই, তিনি ততই তপস্তায় যন 
দরিতেছেন, তথন আর বৃথ বিবাদ করেন নাই। এইরূপে তাহা 
হইতেই শেষে চতুর্বেদের সারম্বরূপ নিত্য জপনীয় গায়ত্রীর আবির্ভাব 
হইল, তীহার মুখ হইতেই বেদের বহুল অংশ নি:স্ত হইতে লাগিল, 
তখন আর তাহাকে ব্রহ্গর্ষি না বলিবে কে? জগতে বাহ! কেহ 
কথনও দেখাইতে পারেন নাই বিশ্বামিত্র তাহ] দেখাইলেন, বিশ্বামিত্র 
অপেক্ষা মহীয়ান্‌ কে আছে? সেই সহিষ্ণতা ও অধ্যবসায় সহকারে 
আপনারাও উন্নতি করুন ' এখনও কলিকালে যদি কেহ আপনা" 
দ্বিগকে ব্রাহ্মণ না বলে সে আপনাদের পুণ্যেরই কল। গ্ররূপ 
অনায়াসসিদ্ধ ব্রাঙ্গণ হইতে চাহিবেন না, গুণে চরিত্রে যাহ! ছিলেন 
তাহাই হইতে যত্র করুন । আপনার] এক্ষণে ত সে ব্রান্ষণত্ব হারাইয়া- 
ছেনই বটে, তাহা অস্বীকার কেন করেন; এখন ত বস্ততই কেহ 
শদ্রবৎ, কেহ বৈশ্তবৎ, কেহ ব' নিকৃষ্ট ক্ষতব্রিয়বৎ হইয়া আছেন; 
ব্রাহ্মণ হইয়া-_প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইয়াঁ-আছেন কয়জন? তবে সকলের 
এ ব্রাহ্গণত্বের অভিযান কেন? আমরা এরূপ নরাধম যে, আমর। 
ব্রাহ্মণ দেখিতেও পাই না। যে ব্রাহ্মণের নাম করিলে আপাদমস্তক, 
লোমাঞ্চিত হয়, শরীরে আত্মাতে যেন ভগবানের আবির্ভাব হয়, 


বৈদ্ভের শ্রেষ্ঠতার হেতু । ৫৮৫ 


সমস্ত জগৎ তড়িৎ শক্তিতে যেন অমৃতময় হইয়া যায়, সে ব্রাক্ষণত্ের 
অভিমান এই শরীরে ? এই জ্ঞানে? এই পণুবৎ চক্রিত্রে 2 ধিক্‌ বৈস্ত- 
কুলে! আপনাদিগের পিতৃপুরুষেরা কি এইরূপ ত্রাঙ্গণ ছিলেন ? 
তাহাদিগের সন্তান বলিয়। কি আমর] পরিচয় দিবার যোগ্য? সে 
নামও যে আমাদের মুখে অপবিত্র হইয়া যায়, আমরা এমনই 
নরাধম! ভ্রাতৃগণ, বন্ধুগণ, পুক্রগণ! যাহাতে ক্রমশ সাধুতা ও 
জানের উৎকর্ষ হয় তদ্বিবয়ে যত্ববান্‌ হউন! আচার বিনয় বিদ্যা 
এ তিনটী যেন জাতি হইতে অন্তথিত না হয়। মনে যেন থাকে 
আমাদের জাতি শোনিত-_মস্তিকফষাদিগত ও আচারাদিগত, ইংরাজ- 
দিগের ন্টায় অর্থগত নয়। আমাদের পুর্ব পুরুষগণ কত সহজ 
সহ বৎসর কষ্ট করিয়! বিগ্যার্জন ও শুভাচার রঙ্গ করিয়া 
আপনাদিগকে উচ্চ করিয়াছিলেন এবং সেই উচ্চতা বংশানুক্রমে 
বর্ধনের নিমিস্ত আমাদের হ্ষ্টি করিয়াছিলেন, আমর] কি তাহাদের 
প্রদত্ত সেই শরীর ও সেই আচার কলুষিত করিয়া নিরয়গামী হইব 
এবং তীহাদ্দিগকেও নিরয়গামী করিব? এক এক দেহ পবিজ্র 
করিতে যে কত জন্ম লাগে তাহা কে বলিতে পারে? আমর 
পর্ববপুরূষগণের অনন্তকালের চেষ্টায় পবিভ্রীকৃত এই দেহ পাইয়াও 
কি তাহাকে হেলায় কলুধষিত করিয়! তাহাদের অনন্তকালের তপঃফল 
নই করিব? যে শোণিতপ্রবাহ এই শরীরে অগ্য চঞ্চল ও ক্ষুব্ধ 
হইতেছে, 'সেই শোনিতপ্রবাহ কালের করাল শাসনে নিস্তেজ ও 
দুর্বল হইয়া এখনও এই শরীরে আছে; এখনও উদ্ধার পাইতে যত 
কর। পরকে ছোট করিয়! বড় হইতে চাহিও না। বড় হইয়া বড় 
হও। পূর্বপুরুষের নামেও আপনাকে বড় ভাবিয়া অভিমান করিও 
না। পূর্ব পুরুষের নাম করিবার যোগ্য হও-_ইহাই সর্বাস্তঃকরণে 
প্রার্থনীয়। আর যদ্দি পরকেও বড় করিবার ইচ্ছ। হয় তবে বন্ধু- 


৫৮৬ বৈগ্য-ব্ণ-বিনিণয়। 


ভাবে তাহার দোষগুলি দেখাইয়। দাও যে তাহাতে তাহাবও পরুম 
উপকার হওয়ায় তোমাদিগের ধর্মই বৃদ্ধি পাইবে । পূর্ববপ্রদেশশ্থ 
নিরুপবীত বৈগ্ভ মহাশয়দিগকে বলি তাহারা যজোপবীতের নিমিত্ত 
ব্যস্ত হইবেন না-_উপবীত দ্বিজাতির বাহ্‌ লক্ষণ মাত্র। উহ আস্তর 
লক্ষণ নহে। অন্তর লক্ষণ শূন্য হইয়া! উপবীত ধারণকে অত্রি ব্রাঙ্গণ- 
পঞ্জর লক্ষণ বলিয়াছেন। আপনাদিগের যে অন্তলক্ষণ আছে ও 
যজ্ঞোপবীত ব্যতীত যে শান্ত প্রসন্ন মূর্তিরূপ বাহা লক্ষণ আছে 
তাহাই আপনাদের ছ্বিজত্বের ঈশ্বরদত আন্তর ও বাহা লক্ষণ। 
আপনাদিগের এতকালের পর যজ্ঞোপবীত দিতে পারেন এমন 
ব্রাহ্মণ এক্ষণে নাই এবং আধ্ধ্যব্রাজাধীন সাগ্তপৌরুধষিক নির্বাচন 
প্রণালীও এখন নাই অতএব আপনার। তজ্জন্য এখন বৃথা ব্যস্ত 
হইবেন না। ধাহাদিগের যজ্জোপবীত আছে সেই ব্রাহ্গণ বৈস্ধেরাও 
অনেকে কেবল প্রথান্ুরোধে বৃথ সুত্র ধারণের ভার বহন কর্ি- 
তেছেন, প্ররুত কার্য্য অতি অল্প লোকেই করেন। এখন এদেশে 
কয়জন ব্রাহ্মণের বা কয়জন বেগের যথাবিধি সংস্কারাদি হইয়া 
ব্রাহ্গণত্ব সিদ্ধি হব? অতএব যাহার এক্ষণে উপায় নাই ও যাহার 
এক্ষণে পুনগ্রহণ নিক্ষলবৎ এতীয়মান হইতেছে, যাহাতে সমাজ 
মধ্যে এবং স্বজাতি মধ্যেও কেবল বৃথা বিশৃঙ্খল ও বিবাদ বিসংব1দ 
হইবার সম্ভাবন। তাহার নিষিত্ত প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই। 
উপবীত মাত্র ছিজত্বের প্রকৃই পরিচায়ক নহে। বৃথাহ্ত্র-গর্বিবিত 
বিদ্বেষী ব্রাহ্ধণেরা উহাই ব্রাহ্গণত্বের লক্ষণ মনে করিয়া সোপবীত 
বৈস্কদিগকেও উপবীতত্যাগের অথবা মেখলাদির ন্যায় করিয়া 
কটিদেশে ধারণের পরামর্শ দিয়া থাকেন। রাছুত, ভাট, চাগালাদি 
পতিতেরও যজ্ঞেপবীত তাহাদের সহ হয়, কিন্তু এই প্রধানীভূত 
বা অতুল্য প্রতিতন্দীিগের যঙ্জোপবীত তাহাদের সহ্‌ হয় না। 


বৈচ্চজাতির পরিচয় । ৫৮৭ 


ধাহার। চিব্রকাল হইতে উন্নত, চিরকাল শ্াস্ত্রব্যবসায়ী, অগ্ভাপি 
আমুর্বেদাধ্যয়নে রত, সুতরাং সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয় সে 
বৈচ্ভগণ্ের যজ্জোপবীত তাহার! সহা করিতে পাবেন না। ইহার হেতু 
তাহার। বলিয়া থাকেন যে পাছে বৈগ্যদ্দিগকে ব্রাঙ্গণ মনে করিয়া 
'অপর ব্রাহ্গণে নমস্কার করে । আরে ভণ্ড ধূর্ত! তবেকি বৈছ্যেরা 
ব্রাহ্মণ নন, আর তারে নমস্কার করিয়। ব্রাঙ্গণ পতিত হইয়! যাইবে? 
বিন। জ্ঞানেই বা কে কাহাকে নমস্ক।র করে? তৎকালে উপবীতীর। 
হীন্জাতি শুদ্রেরই প্রণম্য ছিলেন বটে, কিন্তু দ্বিজেরা কি দ্বিজ- 
গণকে নমস্যানমস্য না৷ জানিয়াই নমস্কার করিয়। থাকেন? ব্রাহ্মণ 
ন্মস্কারভীত এ সকল অজ্ঞানকে আমরা আর কি বলিয়া বুঝাইব ? 
“অজ্ঞঃ সুথমারাধ্যঃ সুখমারাধ্যতে বিশেষ প্রঃ। অল্পজ্ঞান ছুবিদপ্ধং 
ব্রহ্মাপি নরং নবঞ্জয়তি 7” যেকিছু জানে ন। তাহাকে যা তা একট! 
বলিয়। বুঝান যায়, আর ধাহারা বহু বিবয়জ্ঞ তাহাদ্রিগকেও ইঙ্গিতাদি 
দ্বারা দুই এক কথায় অনায়াসে বুঝাঁন যায়, কিন্তু যাহার। ছুই এক- 
থানা পুথীর পাত উল্টাইয়াই আপন।দিগকে বিজ্ঞ বলিয়া মনে 
করে তাহাদিগকে বুঝান স্বয়ং ব্রহঙ্মারও সাধ্য নয়। আর কত প্রকারে 
বুঝাইব ? 


উপসংহার অধ্যায় । 


সর ্তিস্ল্লীটাওঁ 





যখন টৈগ্যের! ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ববপ্য সমাজের অধিপতি ছিলেন 
এবং সর্ধবর্পণেরই শিক্ষা ও শাসনভার ধারণ করিতেন তখন তাহাকে 
সমস্ত জাতিরই সমস্ত ধশ্ম জানিতে হইয়াছিল। অতএব "সৈনাপত্যঞ্চ 
রাজ্যঞ্চ সব্ব্ং বেদবিদর্থতি” এই বচনে যে বৈগ্ ব্রাক্গণের প্রতি 
রাজ্যতার দেওয়া হইয়াছে, “সর্বেষাং ব্রাঙ্গণো বিদ্যাৎ্ বৃক্ত,/পায়ান্‌ 
যথাবিধি” ব্রাঙ্গণের সকল জাতীয়েরই কর্তব্য কর্ম ও জীবিকা 
জান। কর্তব্য, এই কথায় সকল জাতীয় জীবিকাদি জানার ভার 
সেই ব্রাহ্মণের প্রতিই দিয়াছেন। অতএব তাহাকে যুগপৎ ব্রাহ্মণাচার, 
ও ক্ষত্রাচার দেখিয়া এদেশের এক্ষণকার অজ্ঞ ব্রাঙ্গণেরা আশ্চর্য্য 
জ্ঞান করিয়া থাকেন; এমন কি এ দেণীয় ব্রাহ্মণগণ প্রণোদিত 
হইয়! আদিশুর বাজাও কান্তকুজজাগত শন্ত্রধারী বীরবেশ ব্রাঙ্ছণদিগের 
প্রতিও সন্দেহ করিয়াছিলেন। যাহা হউক সে সন্দেহ অবিলম্বেই 
দূরীভূত হইয়াছিল। আমরাও এখানে দশরথ-মন্ত্রা ব্রাহ্মণবর্ণায় 
বহ্ধা, মৃদ্ধাভিষিক্ত ও বৈদ্জাতীয় বশিষ্ঠ, জাবালি, ধৃষ্টি, জয়ন্ত প্রভৃতি 
১৫ জন ও স্তজাতীয় ক্ষত্রিয় সুমন্ত্রেরে রাজবশ্ততা ও পরম্পর 
সৌহার্দ বর্ণনা, এবং সকলেরই শান্ত্রবিষ্ভার ন্যায় শন্ত্রবিগ্ভায়ও 
নিপুণতা ও বীরত্ব বর্ণনা বাল্সীকি রামায়ণের শততম সর্গের প্রারস্তে 
পাঠ করিতে সকলকে অনুরোধ করি। তাহা হইলেই বুঝিতে 
পারিবেন যে বৈদ্য ব্রাঙ্গণেরা ব্রাঙ্ণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় বর্ণ 
ধর্্মাক্রান্ত কি না? ইহাদ্িগের চিকিৎসাজ্জানের আবশ্টকত। ও 
শাস্ত্রীয় কর্তব্ত। এই গ্রন্থেরই অন্যত্র প্রকাশ করিয়াছি। এবং 


বৈদ্য জাতির পরিচয় । ৫৮৯, 


এইরূপ উভয্ব ধন্াক্রান্ত মনু প্রভৃতি ব্রন্দধ ক্ষত্রিয় বৈগ্ধেরাই ষে. 
পৃথিবীতে রাজশবের প্রারস্ত হইতে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন 
তাহা স্বত্যাদ্দির ন্যায় অন্তান্ঠ আর্ধ্যশান্ত্রেও সবিশেষ দৃষ্টি করিলে 
জানিতে পারিবেন। আমরা কেবল স্থলে স্থলে ইঙ্গিত মাত্র দ্বার] 
তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি । সাধারণে তদানীস্তন নৃপমাত্রকে 
সামান্য ক্ষত্রিয় বলিয় মনে করেন কিন্তু বস্তৃত তাহার সামান্য ক্ষত্রিয় 
ছিলেন না। এ&ঁ নুপগণের মধ্যে অধিকাংশই ব্রহ্গক্ষত্রিয় অর্থাৎ রাজ- 
ধর্মাবলম্বী ব্রাঙ্মণ। ইহাদের অধিকাংশই বিশেষতঃ চন্দ্রবংশীর 
মূদ্ধাভিবিক্ত বা অন্বষ্ঠ নামক বৈগ্যজাতি। ইহারাঁও ক্ষত্র বা ব্রহ্ম- 
ক্ষপ্্র বলিয়া অভিহিত হইতেন। বাজেতর ও ত্যক্ত ব্রাহ্মণ বর্ণধর্ম্মা 
ক্ষ্রিয়ের! সামান্ঠ ক্ষত্রিয়মাত্র । আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে গুণ- 
কম্মই জাতি এবং উৎকৃষ্ট গুণকন্মীবলন্বীরাই প্রধান জাতি, অন্যেরা 
মধ্যম ও নিকৃষ্টেরা অপস্দ । এই জন্যই ব্রহ্মক্ষত্রের রাজ্যের মধ্যে 
প্রধান। অপর কব্রাঙ্গণের! তাহার নীচপর্দে এবং সামান্য ক্ষত্রিয় 
বৈপ্তাদ্ি বর্ণ স্টাহাদেরও নীচপদে স্থান পায়। ইহা বেদাদি সমস্ত 
শাস্ত্রে গ্রসিদ্ধ এবং এই বাবহার চতুযুগব্যাপী সমাজে সমস্ত পৃথিবীর 
মনুষ্য-সমাজে চলিয়া আসিতেছে । 

“তন্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি” “তসম্মাদ্‌ ব্রাহ্মণঃ ক্ষভ্রয়মধস্ত।- 
দুপান্তে” অর্থাৎ সেই ক্ষজিয়ের পর শ্রেষ্ঠ জাতি আর নাই. এবং 
“সেই হেতু ব্রা্ষণ ক্ষত্রিয়ের অধঃস্থানে থাকেন” এই শ্রুতি বচনেও- 
ক্ষব্রশব্দটী ব্রন্মক্ষত্রিয়পর জানিবে। ইহা সামান্য ক্ষত্রিয়বোধক- 
নহে। 

এই বৈস্ ব্রাক্গণেরাই বৈদ্িককালে দন্থ্যদিগের সহিত যুদ্ধ 
করিয়া এদেশ অধিকার করিয়া এদেশের রাজ! মন্ত্রী ও সেনাপতি" 
প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়৷ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন । ইহা খথেদের 


৫৯০ বৈদ্-বণ-বিনি্ণয। 


অনেক স্থলে এবং রামায়ণ মহাভারত শ্রীমস্তাগবত প্রস্ৃতির অনেক 
স্থলে জানা বায়। এই বৈগ্ধেরাই তৎকালে ব্রহ্মাবর্ত ও ব্রহ্মষিদেশ 
অধিকার করিয়াছিলেন এবং ইহারাই সেই ব্রহ্মধিদেশে অর্থাৎ 
অধুনাতন পঞ্জাব ও কান্যকুজ নামক বিখ্যাত দেশে ব্রন্গাজ্ঞ ব্রাঙ্গণ- 
দ্িগের সহিত নির্বিশেষে বাস ও আচার ব্যবহারাদি করিয়া 
আসিতেছেন এবং এখনও তথায় পাড়ে (পগ্ডিতী, দোবে (দ্বিবেদী ), 
তেবারী (ভ্রিবেদী ), চৌবে ( চতুর্কেদী ) প্রভৃতি উপাধি লইয়া একত্র 
বাস করিতেছেন, নানক-শিস্তদিগের মধ্যেও আছেন এবং বঙ্গদেশীয় 
বৈদিক মধ্যশ্রেণী ও সপ্তসতী ব্রাহ্গণদ্বিগেরও অন্তনিবিষ্ট হইয়া 
আছেন। কিন্তু সেই বৈদ্ধগণ কর্তৃক কান্তকুন্জ হইতে সমাদরে 
আনীত এই ব্রাঙ্গণ সন্তানেরা এই নামধারী ব্রাঙ্গণেরা-- সেই 
বৈগ্ভগণকে ব্রাঙ্গণ বলিতে চান না। পঞ্জাবস্থ অন্বষ্ঠেরা ও বৈছ্যেরা 
আপনাদিগকে ব্রহ্গক্ষত্রিয় বল্লালবংশোৎপন্ন বলিয়৷ থাকেন এবং 
তন্দেশগত বাঙ্গালী অন্ষ্ঠদিগকে বিশিষ্ট সমাদরের সহিত অভার্থন। 
করেন। উড়িস্তার বৈদ্বেরাও ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীরূত, আসাম গৌহাটী 
প্রদেশের টবছেরাও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া বিদিত, বন্ধে মাদ্রাজ ও 
গুর্জর প্রভৃতি দেশের বৈগ্ধেরাও ব্রাঙ্গণ বলিয়া খ্যাত। এইবূপে 
তারতবর্ষের সর্বব্রই বৈচ্যের! ব্রাহ্মণ, কেবল বাঙ্গালার সুবিখ্যাত 
বৈগ্ধেরাই এই অহঙ্কারপরায়ণ অশান্ত্রজ্ষ অজ্ঞ যাজক ব্রাহ্মণদিগের 
নিকট ব্রাঙ্ষণ বলিয়া বিদ্বিত বা স্বীরুত হন নাই। জ্ঞাতি বিদ্বেষের 
আবাসস্থান বঙ্গভূমিতে ইহ! আশ্চর্যের বিষয় নহে! 

ভারতীয় বৈস্ভগণের অনেক ভাগ পাটনা, গয়া, সাহাবাদ, 





বৈদ্য অর্জিরার পুত্র কৃৎস ও বৈদ্য দিৰোদাস ধন্বস্তরি এ দস্থাযুদ্ধে তাহাদের 
১**চী নগর অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাহাদেরই অন্যতম নগরী কাশীতে স্বকীয় 
পাজধানী করিয়াছিলেন! 


উপসংহার অধ্যায় । ৫৯১ 


মজঃফরপুর, দারভাঙ্গা, সার, চম্পারণ, মুঙের, ভাগলপুর, পৃর্ণিয়া, 
সাওতাল পরগণা, কটক, হাজারিবাগ, লোহার ভাগা, ও তৎ- 
সন্নিহিত মিত্ররাজ্যে এবং মুর্শিদাবাদ, পাবনা, মালদ। প্রভৃতি অন্যান 
কতিপয় স্থলে ব্রাহ্মণ বা এ শব্দের অপত্রংশ বাভন নামে প্রসিদ্ধ 
আছেন। বঙ্গরাজ্যের অন্তবস্তাী সমুদয় বানের সংখ্যা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে 
যেরূপ নির্ণীত হইয়াছিল, তাহাতে এগার লক্ষ, চারিশত, তেইশ 
হইয়াছিল। কতকগুলি অন্ষষ্ঠ পতিত হইয়া কায়স্থ জাতিরও, 
অন্তনিবিষ্ট হইয়া আছেন দেখিতে পাওয়া যায়। বেহার প্রদেণীয় 
কতকগুলি বৈশ্ত ও কতকগুলি কায়স্থ অশ্ব্ঠ অমষ্ঠ* বা অন্বষ্ঠ 
বলিয়াই আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন; বৈদ্‌, সেন নামেও 
কতকগুলি কায়স্থ এই প্রদেশে আছে। এতঘ্বযতীত দাক্ষিণাত্য 
প্রদেশে কতকগুলি অন্বষ্ঠ আপনাদ্দিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় 
দেন। এইরূপে দেখা যায় ষে, বৈদ্য ব্রাহ্মণদিগের কিয়দংশ ক্রমে 
পতিত হইয়া! এক্ষণে শদ্রেরও অন্তনিবিষ্ট হইয়া আছেন তথাপি 
অন্বষ্ঠ এই সম্মানপ্রদ নামে পরিচয় দিয়া অন্বষ্ঠদ্িগের সহিত 
আপনাদের পূর্ববসন্বন্ধ সুচিত করিতেছেন। পূর্ববঙ্গে ও রাঢে অন্বষ্ঠ 
নামক কায়স্থ না থাকুক, বসু, মিত্র, ঘোষ, দত্ত, সিংহ, কর, ধর 
প্রভৃতি যাহ] ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উপাধি ছিল সেই উপাধিধারী কায়স্থ 
আছে। অগ্যাপি কর, ধর, সিংহাদি উপাধি ব্রাঙ্ষণ মধোও দেখা 
যায়। এবংবিধনামা কায়স্থদিগের মুল পুরুষ যে ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় 
বা ক্ষত্রিয়কন্মান্থিত ব্রাহ্মণগণ তাহা & সকল উপাধি দ্বারাই স্থচিত 
হইতেছে। প্রাচীন কুলজী গ্রস্থেও * দেখিতে পাওয়৷ যায় অন্বষ্ঠ- 
দ্রিগের অসদাচার পুক্রগণ কায়স্থ বলিয়া! পরিগণিত হইয়াছিলেন। 
্ন্ম ক্ষত্রিয়ের রাজ্য গেলে পর ভারতের সমুদ্রায় বর্ণ ক্রমে ক্রিয়াশূন্য 





* ভূগতেশ্চন্দ্র সেনস্য অষ্টাদশ কুষারকাঃ | ইত্যাদি। পূর্বে দেখুন। 


৫৯২ বৈগ্য-বর্ণ-বিনিণয় । 


হইয়া পড়েন, তাহাতেই সম্প্রতি সকলকেই ক্রিয়াশৃন্ত দেখা যায়। 
এই সময়ে সামান্ত ক্ষত্রিয়েরাও কায়রত্তিক হইয়া পড়েন। কাক 
অর্থে শরীর বা শারীরিক পরিশ্রম এবং বৃত্তি অর্থাৎ উপজীবিক1 | 
কায়ই যাহার বৃত্তি অর্থাৎ উপজীবিকা তাহাকেই কায়বৃত্তি বলে। 
এই কাক়বৃত্তি শব্দ এবং কায়স্থ শব্দ একার্থক। কায অর্থাৎ শারীব্রিক 
পরিশ্রম দারা যাহারা থাকেন অর্থাৎ জীবিকানির্বাহ করেন তাহারা 
কাষস্থ। এক্ষণে এই কায়বৃত্তি শব্ধ অস্পষ্ট হইয়া কাবিৎ, কাঁয়িৎ 
বা কায়েত হইয়াছে এবং কায়স্থ শব্দ হইতে কায়ন্থ, কন্ত বাকান্ত 
হইয়াছে । যাহা হউক, কায়বৃত্তি বা কায়স্থনামক এই দ্বিজ সন্তানেরা 
কায়বৃত্তি হওয়াতেই পতিত হইয়া নিকুষ্ট করণ জাতীয়দিগের সহিত 
তুল্য বলিয়া বহুকাল হইতে গণ্য হইয়া আসিতেছেন। ইহা ব্যাস- 
সংহিতা, যাজ্ঞবন্ক্য সংহিতা, নব্য উশনঃসংহিতা, মেদিনী, রায় মুকুট- 
কত অমর টীক। প্রভৃতি গ্রঙ্থে জানিতে পারা বায়। আধ্যরাজত 
নাশের পর বহু বছ দেশস্থ ষে সকল ব্রাহ্মণের, ক্ষব্রিয়ের ও বেশ্ের 
পুক্রের প্রথমেই স্ববৃত্তি ত্যাগ করিয়া কায়বৃত্তি অবলম্বন করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন তাহারাও তদানীস্তন নিয়মে কামবৃত্তি বা কায়স্থ 
বলিয়া অতিহ্িতহন। অমরসিংহ, শূদ্রতৃত এই সকল'হীন অন্বষ্ঠও 
বৈগ্যনামধারী শৃদ্রদদিগকে এবং ক্ষত্রিয়নামধারী ও বৈশ্ত নামধারী 
'শুদ্রদিগকে শৃদ্রবর্ণে লিখিয়! তাহাদেরই পরিচয় দ্িয়াছেন। সম্যক 
জ্ঞানহীন বিছিষ্ট ব্রাহ্মণের] অমব্ের এ সকল বচন দেখিয়াই ঘ্বি্জ- 
ব্বতি অন্বষ্ঠের প্রতিও শুদ্রত আরোপের অনেকটা সুবিধ। বিবেচনা 
করিয়াছেন। কিন্ত এই ত্রাঙ্গণ বর্ণায় অন্বষ্ঠগণের উৎপত্তি ধর্শ, 
উপজীবিকা, সামাজিক পদ ও খ্যাতি আমর] পূর্বেই প্রদর্শন 
করিয়াছি এবং ইহার্ছের সদাচারতা ও জ্ঞানবস্তার বিষয়ও শান্ত্রে ও 
বণ্ডমান সমাজে সুবিদিত আছে । অতএব ইহীাদিগকে ক্রিয়ালোপ 


উপসংহার অধ্যাঁয়। ৫৯৩ 


হেতুক জাতিহীন কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ? ইহারা অন্যান্ট 
সদৃব্বাহ্গণ অপেক্ষা কোন্‌ অংশে নিরুষ্ট? ব্রাঙ্গণম্ন্ত সম্প্রদায়ের 
লোকদের অধিক ভাগ যূর্খ, পাব, আচারহীন, শূ্রার্দি সেবক, 
চম্মপাছুকাদি বিক্রয়ী, মেথরের সর্দার, স্থরাপায়ী, ও গোমাংসাহারী 
হইলেও জাতিচ্যুত হয় না; অথচ শুদ্ধ, সদাচার, অনীচকর্ম্ণাবলম্বী, শাস্্র- 
বাবসায়ী ও আয়্বেদ-রক্ষক বৈগ্ভগণকে কি প্রকারে পতিত ও 
জাত্যন্তরপ্রাপ্ত বলা যাইতে পারে? এখন বিশিষ্ট সদাচার হেতুক 
জাতুযন্নতি রূপ পুরস্কার ও নাই, অসদাচার হেতু দ্ড ও নাই তবে 
বেগ্চজাতি কেন বেশ্ত জাতি হইবেন? রাজত্ব নাশে রাজধর্খব 
লোপ তিন্ন বৈষ্ভদের জাতিলোপের হেতু আর কোথাও কিছু প্রকাশিত 
নাই; এবং রাজত্ব লোপে জাতি লোপও সকল বেগ্ভের প্রতি 
সম্ভবে না। বেদ ও ম্বৃতিশাস্ত্রই ইহাদের শ্রেষ্ঠতার প্রথম প্রষাণ; 
প্রাচীন ও বর্তমানকালের সদ্দাচারতা ও শান্ত্রজ্ঘতা তাহার দ্বিতীয় 
প্রমাণ; এবং সকল শাস্ত্রেই ব্রাঙ্গণাদদি জাতি নিত্য বলিয়া সিদ্ধ 
ছওয়াতে, এবং অধুন। অন্বষ্ঠ জাতির ব্রাঙ্ষণত্ব লোপ না হওয়াতে, 
এই অ্ষ্ঠজাতি ছারাই ব্রাহ্মণত্বজাতির নিতাত! প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইতেছে, 
অতএব “বেদঃ ম্মতিঃ সদাচারঃ স্বন্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুর্তিধং 
প্রাঃ সাক্ষান্বন্মস্ত লক্ষণম্।।” এই মন্থাদ্ির প্রাচীন অভ্রান্ত বাক্যা- 
নুসারে যে বৈগ্ভ জাতির ব্রাহ্গণত্ব উক্ত চতুর্ষিধ প্রমানেই সিদ্ধান্ত 
হইতেছে তাহাদিগকে কোন ক্রমে অব্রান্ধণ বলা যাইতে পারে 
না। বিদ্বেষী ব্রাহ্ধণন্মন্যেরা, প্রথমতঃ শান্ত্রার্থঘারা ইহাদের শরেষ্ঠত 
প্রতিপাদিত হয় বলিয়াই, শান্ত্রার্থ বিরৃত করিয়া তন্দবারা ইহাদের 
নিক্কষ্টত্ব খ্যাপন করেন,দ্বিতীয়তঃ রাজ্যলোপ বলিয়া. ইহাদের ব্রাহ্গণত্বের 
লোপ বলেন, তৃতীয়তঃ বৈদ্ জাতীয় কোনও ব্যক্তির পাতিত্য দেখাইয়া 
তাবৎ জাতির পাতিত্য বলেন এবং চতুর্থতঃ কলিতে টৈস্ধে্! বৈশ্য 
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বলিয়! যুক্তিহীন অশ্রদ্ধেয় একটী শ্লোক বচন! করিয়া দেখাইয়া 

থাকেন, কিন্ত ব্রাহ্গণবর্ণীয় ক্রিয়ার লোপ কোনও স্থলে বলেন না; 
কারণ সে বিষয়ে ব্রাঙ্মণেরাই অধিকতর হীন। এই বিদ্বেষীদের মধ্যে 
একদল এত প্রবল হইয়াছিল যে তাহাদের বিদ্বেষ পাক্রের মুশলমান- 
পক দ্রব্যের গন্ধমাত্রের ব্যাখ্যা করাতে ও ভ্রাণে অর্ধতক্ষণ অপরাধে 
পতিত হইয়াছেন। আর এখন সেই বিদ্বেষীদগের বংশীয়েরা সেই সকল 
দ্রব্য পূর্ণ মাত্রায় আহার করিয়াও পরিপাক করিতেছেন। এমনই 
জাতীয় তেজের প্রথরত1। আবার জানিয়। শুনিয়াও শী সকল লোকদের 
সহিত একত্র এক খিঁক্তিতে বসিয়া আহার কয়িতেছেন ও তাদ্বশ 
লোকদের দানগ্রহণ করিতেছেন তথাপি তাহারা সদৃত্রাহ্ষণ । কত 
দেবল, গণক, অগ্রদানী, ভাট, মহাপথিক অর্থের স্বচ্ছন্দতাহেতুক 
ব্রাহ্মণ নামে আস্তে আন্তে চক্ষুর উপর ব্রাঙ্গণদলে মিশিয়া যাইতেছে 
এবং ব্রাঙ্গণেরাও তাহাদিগকে আদরে গ্রহণ করিয়া বিনা ব্যয়ে কন্তা 
দানাদি করিয়া! আনন্দিত হইতেছেন। এইরূপে অবিবাহ্‌ বিবাহ, 
বর্ণের ব্যভিচার, স্বকর্মত্যাগ ও পররধর্মম আশ্রয়রপ যে তিনটি সক্করত্ের 
ও পাতিত্যের কারণ বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত আছে তাহার কিছুতেই 
ব্রাঙ্ষণজাতির পতন বলা হয না, তবে সাচার বৈদাজাতির বৈশ্বত্বে 
পতন কি নিমিস্ত বলা হয়? বৈগ্ভেরা যদ্দি পতিত হইয় বৈশ্যতুল্য 
হন তবে এ ব্রাঙ্গণের! পতিত হইয়া শুদ্রতুল্য নহেন কি নিমিত্ত ? বৈদ্- 
দিগের সহিত উচ্চতা লইয়া বিবাদ কোন খ্ুক্তির উপর স্থাপিত ? 
ব্রাঙ্মপজাতির এই অন্তায় বিদ্বেষ-মুলক বিবাহ ও তৎরুত শাস্ত্রদুষণাঁদি 
কি বৈদ্কজাতির 'শ্রেষ্ঠত্বে সাক্ষ্য দিতেছে ন1? বৈদ্য ব্রাহ্মণদের প্রতি 
সাধারণ ব্রাহ্মণদের বিছ্বেষেই কি ইহাদের সহিত ব্রাহ্মণদের সযকক্ষ- 
তার ইচ্ছা হুচিত হইতেছে না? ব্রাহ্গণ ও কায়স্থ জাতির মধ্যে 
প্রবেশই কি বৈদ্ধদের সংখ্যার এত অল্পতা করিতেছে না? ব্রাঙ্গণ ও' 
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কায়স্থ সংখ্যার এতদৃশ আধিক্য বিষয়ে আরও একটী কারণ দেখা 
যাধ, কি পতিত কি অপতিত ব্রান্গণ নাম মাত্রেই রাজপুরুষেরা 
একশ্রেণীর মধ্যে ধরিয়। ব্রাহ্মণের সংখ্যা অবশ্যই বৃদ্ধি করিয়! ফেলিয়।- 
ছেন। যদি এ সংখা হইতে অগ্রদানা, রাহুত, ভাট, পোদের ব্রাহ্মণ, 
কলুর ব্রাঙ্গণ, যডইপোড়া ব্রাঙ্গণ ইতাদি বহুবিধ পতিত ব্রাহ্গপ- 
গণকে বাদ দেওয়া যায় এবং ব্রাঙ্গণশ্রেণীর অন্তনিহিত বৈদ্যশ্রেণীকে 
বৈছ্শ্রেণীর মধ্যে গ্রহণ করা বায় এবং এরূপ বাভনগণ হইতে ও 
কাযস্থগণ হইতে ব্রাহ্মণ ও বৈদা বাছিয়া বাহির গ্করিয়া জওয়া যায় 
'গাহা হইলে জাতিতব্রা্মণ অপেক্ষা বৈদা-ব্রাঙ্গণের ভাগই অধিক হইয়। 
পড়ে । ব্রাঙ্গণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, ও অন্যান্ঞ লহুক্জাতি হইতে পতিত হইয়া 
লোকেরা কায়স্থ সংখ) বৃদ্ধি করিয়াছে । সুতরাং কায়স্থ সংখ্যাও 
অধিক দেখা যায় । বহুসংখাক এই উভয় দলই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থে- 
পাই এখন অল্পসংখ্যক বৈদ্যদিগের বিদ্বেষী *। ব্রাঙ্গণেরা বলেন 
“আযবাই ব্রাঙ্গণ, বৈদ্যেরা ব্রাঙ্গণ নন , কায়স্থেরা বলেন “আমরাই 
'র্িয় ছিলাম, আমর] ব্রাঙ্গণের পরেই গণ্য, বৈদ্যনামে কোনও 
মধ্যগত জাতি (বর্ণ) নাই) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি 
বাতীত অন্য জাতির কথা শুনা যায় না” ইত্যার্দি। বস্ততঃও কায়স্থ- 
গণের একথা পূর্ণাংশে মিথ্যা নহে। কারণ অধিকাংশ কায়স্থই 
ব্রহ্ৃক্ষত্র ও ক্ষব্রজাতি ছিলেন এবং তাহার! ব্রাহ্ণের পরই গন্ত ছিলেন। 
এখন তাহার যেমন পতিত হইয়াছেন, তেমনিই ব্রাঙ্মপেরাও পতিত 
হইয়াছেন, স্থুতরাং এখনও তাহার] প্র ব্রাহ্মণদের পরেই গন্ত হইতে 
পারেন । বৈদ্য নামে বন্ততঃই কোনও বর্ণ নাই । ব্রাহ্মণদের অধিকশংশ 
পতিত হওয়ায় বৈদ্যদেরও অধিকাংশ গ্তাহাদের সহিত পতিত হইয়া- 
ছেন। সদৃত্রাঙ্গণ ও সদৃবৈদ্যগণের সংখ্যা নিতান্ত অন্ন। তবে 


* পুর্ববোল্লিখিত সে্সস্‌ রিপোর্ট এখানে উল্লেখ্য । 
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সত্বৈদ্যেরা ভিন্ন আছেন বলিয়াই আজি তাহাদের এত অল্পতা লক্ষিত 
হইতেছে; কিন্তু ব্রাঙ্গণেরা পতিত ও শদ্র ব্রাহ্ণদের সহিত সংস্থষ্ট 
থাকায় আসল সদ্ত্রাঙ্গণদের সংখ্য। লক্ষিত হয় না। বৈদ্যবাহ্ধণদের 
সংখ্যা অল্প হওয়ায় তাহাদের বলহাস হইয়াছে । কিন্তু অপরাপর 
ব্রাঙ্গণের সংখ্যা অনেকগুণ অধিক থাকাতে তাহাদের বল বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। কায়স্থদেরও এরূপে বলাধিক্য। এইরূপে বৈদ্যদের 
গতি অতি সন্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ছুই বিস্তীর্ণ মহাদল অল্পসংখ্যক 
বৈছ্ধদলের বিরোধী । তাহাতে আবার বেদ্যের প্রাধান্তের মুল 
চিকিৎসাজ্ঞান এখন সকল জাতিরই স্বেচ্ছালভ্য হইয়াছে । এ 
অবস্থায় বৈদ্য আপনাদের জাতীয় প্রাধান্ত বুক্ষা করিতে পারিতেছেন 
না। শান্তজে ও ব্যবহারে তাহাদিগকে এককালে সর্বোচ্চ পদে 
আসীন বলিয়। প্রতিপন্ন করিলেও তাহাদিগকে বহুসংথাক অঙ্ছের 
নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হয়। পরস্তঅধিকজ্ঞানবান্‌ ও সাচার 
দ্বিগকে তাহারা কখনই শান্ত্রানুসারে নীচঙজজাতীঘ বলিতে পারেন না। 
জ্ঞানবান্‌ ও সদাচারের গৌরব বৈদ্য চিরকালই করিয়] আসিয়াছেন 
এখন, এ শুদ্র ও কায়স্থ আমি বৈগ্ভ; অতএব এ এবং ও আম] হইতে 
নীচ এরূপ মনে কর। তাহার পক্ষে সাজে না। ব্রাহ্গণই হউক আর 
শদ্রই হউক জ্ঞানবান্‌ এ সদাচারের গৌরব রক্ষা সকলেরই কর্তব্য । 
ষে ব্যক্তি আর্ধ্যজাতি বলিয়া আপনার গৌরব ও প্রাধান্ত আকাঙ্খা 
করে সে অবশ্তই আর্্যশাস্ত্বয়ে জ্ঞান ও আর্য আচারে গৌরব প্রদর্শন 
করিবে । কারণ কাব্যে ও ব্যবহারেও বলে “গুণাঃ পুজাস্থানং গুণিযু 
নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ।” গুণিস্থিত ওুণই পুজার আসম্পদ, তাহার 
উপবীতাদ্দি চিহ্ন বা বয়সের আধিক্যমাত্র পূজার কারণ নয়। যাহাতে 
সদ্‌গুণ আছে তাহাতেই ধর্মের অধিষ্ঠান, তাহাতেই ব্রদ্দের আবির্ভাব 
হইয়াছে জানিতে হইবে । এই শাস্ত্রীয় নিয়ম অবলম্বন না করিলে 
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কোনও জাতির কদাপি উন্নতি হয়না। এখন পতিতেরাঁও যাঁদ 
ব্রাহ্ধণ বলিয্ন। পরিগণিত হইতে চলিল তবে এক্ষনকার বহু বহু 
ব্রাহ্মণের অপেক্ষা অন্ন দোষে পতিত সেকালের ব্রাহ্গণ ক্ষত্তিয়াদি 
ধাহারা এক্ষণে কায়স্থ বলিয়। বিদিত হইতেছেন তাহারা কি জন্য 
ব্রাহ্মণাদি বলিয়া গণ্য না হন? এখন ত সমস্তজাতিই সঙ্কীর্ণ হইয়। 
পড়িয়াছে, তবে এখন আর বৃথা জাতি জাতি করিয়া একট বিবাদ 
কেন? বর্তমান কালের পতিত ব্রাঙ্গণাদি ও পুর্বকালের পতিত 
ব্রাহ্মণক্ষব্রিয়াদিতে বিশেষ কি? পতিত ব্রাঙ্গণেরাও যদি ব্রাহ্মণদিশের 
ভোজ্যান্ন ও আদান প্রদান যোগ্য হন তবে কায়স্থাদিজাতি কেননা 
সেরূপ হন? তাহাদের উৎপত্তি কি ব্রদ্ধ তিন্ন অন্য কোনও মূল হইতে 
হইয়াছে? অবশ্য বহুকালের সংস্ক।র অতিশয় বলবৎ হয় বটে, কিন্তু যাহ! 
কুসংস্কার বলিয়া নিণীত হয়, তাহা কি অভ্যাসের দ্বাব্রা পরিবজ্ঞনের 
যোগ্য নয়? এখন অজ্ঞ অসদাচার ব্রাঙ্মণিগকে খিজ্ঞ সদাচাব ব্রাঙ্গণ- 
শ্রেণী হইতে পুথক্‌ কর] না হইলে এবং ক্জ্ঞি ও সদাচার কায়স্থদিগকে 
উচ্চতব্র শ্রেণীভুক্ত করা না হইলে আর জাতিগত উন্নতিতে লোকের 
উত্সাহ ও অবনতিতে ভয় থাকে না, জাতিগত অহঙ্কারেরও অবসর 
থাকে না। এখন যে দিকে দৃষ্টি করিবে, দেখিবে সমস্ত আতি স্ঙ্কার্ণ 
হইয়া! যাইতেছে । সঙ্কীণ হওয়া বড় দোষের; এন্রন্ত তাহ! নিবারণ 
করা কর্তব্য । কিন্তু অন্তান্ত জাতির উপর এখন আর বেছ্জ্াতির 
প্রতুত্ব নাই, সুতরাং অন্তান্ত জাতিতে তাদৃশ সংস্কার এক্ষণে বৈদ্য- 
জাতির আয়ত্ত নহে। কিন্তু বেছ্ের! শ্বজাতি মধ্যে কি তাদবশ সংস্কার 
সাধন করিতে পারেন ন।? সমুদ্ায় বেছ্গণকে গুগান্ুস,রে নিয়ত 
হাস ও বদ্ধনশীল উত্তম মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভত্ত 
করিলে কিরূপ হয়? (অথবা যে জাতিনিয়ম দ্বারা সেকালে আর্্য- 
রাজত্বের সময় উহার বিশিষ্ঠ উদ্দেশ্ঠ সাধিত হইয়াছিল কিন্তু বর্তমানে 
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শ্লেক্ছরাঁঞজতে যে উদ্দেশ্টের সিদ্ধি কিছুতেই সম্ভব হয় না, অধুনা! বিষম 
পরিবর্তিত, কলুষিত ও সক্কীর্ণতাঘারা আচ্ছন্ন সুতরাং কেবলমাত্র 
উন্নতিবিরোধী কুসংস্কার দ্বারা পোষিত সেই জাতিনিয়মদ্বারা আর 
কি উদ্দেশ্ত বর্তমানে বা ভবিষ্যতে সাধিত হইতে পারে? উদ্দেশ্যের 
বিনাশ হইলেও উপায় অনুসরণে হেতু কি? বিবাদাদির মূল, বৃথা অহ- 
স্কার ও অধোগতির হেতু, এই জাতিপ্রথা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে দেখিয়া 
এবং উহার লোপ হওয়া উচিত জানিয়াও দুর্বল আমরা উহার পুন- 
জীবনের কামনা কেন করি? মনুষ্াকূত এই প্রথার উদ্দেশ্ত যে 
অবস্থাতে সিদ্ধ হইতে পারিত সে অবস্থা চলিয়া! গিয়াছে; এখনও 
তাঁহার পক্ষপাতিতা কি ন্ায়সঙগত ? এ জঘন্ততাবে পন্িণত বর্তমান 
জাতিপ্রথার নাশে যদি সর্বসাধারণের অসাধারণ উন্নতি হইবে স্থির হয় 
তবে উন্নতির পথে কণ্টকস্বরূপ এঁ অন্তরায়কে উৎপাঁটিত করা কেন 
না হয় ?-_-এই সকল বিষয় একবার বিবেচ্য হইতেছে । ধাহারা 
অগ্ভাপি আমদের সহিত এক নামে বৈদ্ধ বলিয়াই পরিচিত হইতেছেন, 
ব'হাদিগের গোত্রপ্রবরাদি আমাদিগের হইতে অভিন্ন, ষীহাদ্িগকে 
অগ্ঠাপি বিদ্যা বিনয়াদিসম্পশ্ন দেখা যাইতেছে) ধীহারা বিশিষ্টরূপে 
আঘর্কেদ রক্ষী করিতেছেন, যাহাদিগের আভ্যনস্তরিক লক্ষণ আমাদি- 
গের সহিত এক হওয়ায় যাহারা আমাদের সহিত ক্সেহভাবে মিলিতে 
চান, কেবল বাহা লক্ষণ উপবীত ত্যাগে বাধ্য হওয়াতে গাহারা 
উপবীতশূন্ত হইয়া আমাদের হইতে পুথক্‌ হইয়া রহিয়াছেন, তাহা- 
দিগকে কি পুনঃ সংস্কৃত করিয়। আমরা আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে 
পারি না? তাহা হইলে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি কি হয়? এই সকল 
বিষয় একবার সমাজের বিবেচ্য হওয়া উচিত। এতদর্থজাতীয় 
সতারোহণ ও বিশেষজ্ঞ সমস্ত ব্যক্তিগণের মতামত ব্যক্ত কর! কর্তব্য । 

এখন বর্ণ নির্বিশেষে ব্যক্তিগত প্রাধান্যই পুজনীয়তার কারণ, 
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হইতেছে এবং তাহাই উপযুক্ত হইতেছে । অতএব জাতিকে যদ্দি 
প্রধান ও পুজনীয় করিতে হয়, তবে জাতীয় প্রত্যেকেরই প্রধান 
হইতে চেষ্টা করা কর্তব্য। আমার জাতিতে কেহ কোন কালে 
প্রধান ছিলেন বলিয়। আমি প্রধান এরূপ যাঁদদ সকলে মনে করেন 
তবে কে প্রধান কেই বা অপ্রধান হয়? মনু বলিয়াছেন, “সদাচার, 
স্দ্বিদ্ধা, সদ্বন্ধু, বয়স ও ধন এই কয়টার উত্কনেই লোকের উৎকর্ষ হয়, 
এবং ইহাদের মধ্যে পুর্ব পুর্ববর্তীগুজিই পর পরবস্তী অপেক্ষা প্রধান- 
বপে গণনীয়। সুতরাং তথন ধন সকলের পর গণত হইত কিন্ত 
এখন দেশ মেচ্ছাধান হইয়া অত্যন্ত ছুর্দশাগ্রস্ত হওয়াতে বিগ্ভার 
পরেই ধনের গৌরব কখন কধন ব1 বিদ্ভা অপেক্ষাও ধনের 
গৌরব দেখা যাইতেছে। আকার সৌষ্টব ও শারীরবলও 
শ্রে্ঠতার একটী লক্ষণ বল! যাইতে পারে। (ণ্যত্রাকৃতি গুত্র 
গুণাঃ বপন্তি” )। এই সকল গুণে বাইহাদের কতকগুলিতে শাহারা 
বিভূষিত তাহারা অবশ্ঠই শ্রেষ্ঠ জাতি, আচার, বিদ্যা, বিনয় প্রভৃতিতে 
"হারা শ্রেষ্ঠ তাহার] অবগ্তই শ্রেষ্ঠ জাতি । আচারাদি অর্থে অবগ্তই 
আধ্যাগুমোদত৩ আচারাদি ধরিতে হইবে। অবগ্তই সেগুলি হিন্ৃ- 
জাতির লক্ষণা।বত বুবিতে হইবে । এই সকল গুণদ্বারা কি আমবা 
বর্তমান ব্ছ্যজাতিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি না, এবং 
মধ্যে মধ্যে এইরূপ সংস্কারত্বারা জাতীয় শ্রেষ্ঠতা রক্ষা করিতে 
পারি নাঃ জাতীত্ন কাধ্য কুলাকুলের বিচার ও সমাজকাধ্যে অগ্রসরত। 
এই বৈদ্যজাতিই চিরকখল করিয়া আসিয়াছেন। এই জন্যই বৈদ্য- 
সমাজে আমার এই প্রস্তাব উত্থাপন করিতে সাহস হইতেছে, এই 
শন্যহ আমরা চিব্রপ্রভূ সমাজকর্ত। বৈদ্যজাতির নিকট এই প্রশ্রয় 
কাশ করিতে সাহসী হইয়াছি, বহুকালসংরূঢ় সংস্কার হৃদয় হইতে 
উন্মলিত কর] কঠিন, জ্ঞানের উপ্রও ইহার প্রভূত্ব, নিশ্চয়বিৎকেও 
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ইহা সংশয়ারঢ় করে, কৃন্মগ্রীবার ন্যাপ কুসংস্কার কলুষিত চিত্ত একবার 
প্রবৃত্ত ও অপরবার নিবৃত্ত হয়, এ নিমিত্ত জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তির 
অধ্যবসায় থাক] নিতান্ত প্রয়োজনীয় । জাতীয় সংস্কার-কার্যয নিতান্ত 
আবশ্তুক হইয়া পড়িতেছে । অন্যথা দ্বিন দিন বৈদ্যজাতিকে ক্ষীণ ও হীন 
হইতে হইবে। জাতীয়-বলসঞ্চয় নিতান্ত আবশ্তক হইয়াছে । সকল 
প্রকার ইষ্টলাভেই স্ব স্ব তেজ ও মাহাত্্যের অধীন। বিনা প্রবৃত্তি 
শ্বয্বং কোনও কাধ্য হয় না। সুপ্ত সিংহের মুখে মুগ আসিয় স্বয়ং প্রবেশ 
করে না। কালের কর্তৃহের সঙ্গে নিজের কর্তৃত্ব একটু না মিশাইলে 
কার্য হয় না। 

আমাদের এই সকল বাকো হয় তকেহ আমাদগকে উন্মস্ত যনে 
করিবেন, হয় ত আমাদের পূর্বোক্ত জাতিভ্রংশ হেতুক কায়স্থগণের 
উৎপত্তি ও একত্র অবস্থান শুনিয়া বন্ধুগণ আশ্চর্যযান্বিত হইয়া আমাদের 
বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন না। অনেকে হয়ত অনেক 
তব্যকায়স্থ হইয়া কায়স্থজাতিযধ্যে মিশ্রিত হইয়া আছেন ইহা 
সহাই করিতে পারিবেন না অথবা এ কায়স্থজজাতির অস্তভৃত অনেক- 
গুলি লোক আমাদেরই আম্মীয় ইহ] স্বীক।র করিতে কুষ্ঠিত হইবেন 
এদিকে ব্রাঙ্গণের! এবং হয়ত অনেক কায়স্থও বৈদ্ধগণকে ব্রাহ্গণের 
অন্তনিবিষ্ট শুনিয়া উপহাস ও নিতান্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেন; 
কিন্তু কালের কি মহীয়সী শক্তি! প্রবল বাতার ন্যায় ইহা এক 
স্থানের দ্রব্যসযুহকে অন্যত্র প্রক্ষিপ্ত, ভগ্ন, প্রতগ্র, বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত 
করিয়া নান! প্রকার বিভিন্ন দ্রব্যের সহিত একত্র মিলিত করিয়া 
রাখিয়াছে । তত্বজিজ্ঞাস্ ব্যক্তিরা মনোযোগ সহকারে ধর্মশাস্ত 
অধায়ন ও স্মাজ সংস্থাপনের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে এই সতা 
ব্যতীত অপর কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন ন1। 

বৈচ্ভ-মহাঁশয়দিগের মধ্যে অনেকে জাতিনাশ ভয়ে এরূপ কাজকে 


উপমংহার অধ্যায় | ৬০১ 


সাহসিক মনে করিতে পারেন, কিন্তু উন্নতির নিমিত এরূপ 
সাহসিক কাঙ্জ নিন্দনীয় নহে। জন্মরূপ জাতির নাশ ক্রিয়ারূপ জাতির 
নাশেই হইয়া থাকে, ইহ! প্রমাণ হইয়াছে, কিন্তু ক্রিয়ারপ জাতির নাশ 
কাহার কতদূর পর্যন্ত হইয়াছে ইহাই দর্শনীয় | পুর্ববদেশীয় বৈদ্য- 
দিগের সকলেরই কি ক্রিয়ানাশ অধিক হইয়াছে? আর এ দেশের 
বৈগ্যদিগের কি সকলেরই ক্রিয়া সমভাবে আছে ? নিরপেক্ষ সমাজ- 
স্থাপনাদ্বারা এই সকল নির্ণয় অনায়াসেই হইতে পারে। পূর্ববকালে 
ত্রৈবণিক বিবাহে যে জাতি উন্নতি সাধন করিরাছিল সেই জাতি যে 
আজি সবণা বিবাহে ও সবর্ণের সহিত মিশ্রণে ভন করিতেছে ইহাই 
আমারও অধঃপতনের মল। যত পরম্পর পৃথক ও ভিন্ন ভিন্ন হইবে 
ততই ক্ষীণ এ নিস্তেজ হইয়। অপরের নিকট হেয় হইবে, ইহ! প্রকৃতি- 
প্রদশিত অথগডনীয় নিয়ম । 

এই আহত সভায় আর একটী জাতি হিতকর বিষয়ের মীমাংস! 
করা কর্তব্য । অন্ঠান্ত জাতির ন্যায় বৈছ্যজাতিতেও বরের শিক্ষাজন্য 
উপাধি ও অন্যান্ত গুণের নিমিত্ত কন্ঠাকর্তার নিকট হইতে বরকর্ত। 
যে অন্ুপযুক্ত পণ আদায় করিয়া থাকেন তাহা জাতির পক্ষে অত্যন্ত 
অহিতকর। ইহা জানিয়াও কেহও এই অন্যায় লাভের হানি হইবার 
তয়ে তাহা হইতে নিবৃন্ত হইতেছেন না। কিন্তু অদ্যাবধি কোন্‌ ব্যক্তি 
এরূপে লব্ধ অর্থে বৃথা জশাকজমকে অবস্থার অযোগ্য বায় ব্যতীত 
কোনও শুভকার্য্য সম্পন্ন করিতে পাবিয়াছেন? পাত্রের উতৎ্কর্ষে 
মাকুষ্ট ব্যক্তি অতি সাধু সাচার ও বিগ্যা বিনয়ার্দি গুণসম্পন্ন হইলেও 
তিনি স্বীয় কন্যাকে বরকর্তীর অক্কুচিত ধনস্পৃহ! হেতুক সৎপাত্রে অর্পণ 
করিতে পারেন না, তদপেক্ষা হীণ, হয় ত নিতান্ত অযোগ্য পাত্রে দান 
করিতে বাধা হন। এই রূপে বহু অর্থ না থাকাতে সদ্বংশীয়ের কন্তা 
অযোগ্য পাছ্ছে অর্পিত হইতেছে । এদিকে ধনদানক্ষম নিকুষ্টব্যক্তিও 


৬০২ বৈদ্য-বর্ণ-বিনিণয় । 


এরূপ উৎকষ্টব্যক্তির উৎকষ্ট পুভ্র লাভার্থে বরকর্তীকে প্রলোভিত 
করিতেছে । প্রলোভিত বরকর্ত। এ অন্যায় লব্ধ অর্থ পাইয়৷ অবস্থার 
অতিক্রমে যথেচ্ছ অপব্যয় করিতেছেন। বরকন্ঠার উপযুক্ত সংবন্ধের 
প্রতি কেহই দৃষ্টি রাখিতে পারিতেছেন না। এনিনিত্ত বু অযোগা 
সংবন্ধ ঘটিয়। জাতীয় সমাজে নানা অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে অথচ 
জাতীয় অর্থও বৃথা বায় হইতেছে । সকলেরই যে পুভ্রই হইবে 
বা পুত্র সংখ্যা অধিক হইয়া লাভ হইবে এরূপ সন্তাবনা! নাই। 
কন্তা ও পুত্র প্রায় সকলেরই হয় এবং লাভ লোকসানও সমানই 
হয়, বরং লাতের ঘরে শুন্ত থাকিয়া লোকসানের ঘরে কিছু 
পড়িয়া থাকে । জাতীয় অবস্থার অনুসারে অর্থের প্রতি দৃষ্টি না 
রাখিয়া ধনবানদলের অনুকররণেহ এই বিভ্রাট ঘটিতেছে। সাম বাদ 
ও সাম্যনীতির অর্থ এমনই বিকৃতর্ূপে লোকের হৃদয়গত হইয়াছে 
যে নিধনেও ধনবানের সহিত সমানভাবে চলিতে চাহিতেছে। 
ধ্নজাতিক ইংরাজাদির অনুকরণে সদাচার ও জ্ঞানজাতিক 
আর্য সন্তানেরা ধন্দ্বারাই সমাজে গাপনাদের মাহাত্ম্য 
প্রদর্শনে . অছ্িলাধী হইতেছেন। ধনে অল্প হওয়াকেই 
জাতিতে নিকৃষ্ট হওয়া মনে করিতেছেন ও দিন দিন অধোগত 
হইতেছেন। অর্থকুশত1 থাকিলেও সমাজে প্রচুর অর্থবানের গ্থায় 
চলিতেছেন, পনবানের যোগ্য নান। প্রকার বিলাস ও অপ্রয়োজনীয় 
সামগ্রীকেও প্রয়োজনীয় বোধ করিয়া গৃহশোভা ও বেশভূষার অভি- 
নিবেশ করিতেছেন । লোকের চক্ষে ধনবান্রূপে প্রতীয়মান হইতে ইচ্ছা 
করিয়া আপনাকে প্রতারিত করিতেছেন। জাতীয় বিপদের দিনে 
এরূপ অনর্থক অর্থব্যয়, বিশেষতঃ যাহাদের কন্ত। পুত্রার্দির বিবাহে 
সানন্দে উপযুক্ত ব্যয় করিবার সম্ভাবনা নাই, যাহাদদের পরের 
অর্থশোবণে প্রবৃত্তি হয়, তাহাদের পক্ষে এক্সপ অপব্যয় ভাল নহে। 


উপসংহার অধ্যায় । ৬০৩ 


এরূপ অর্থব্যয় জাতীয় হীনতারই হেতু হইতেছে। তাহার উপর পর 
হইতে অন্তায়রূপে অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বীয় অবস্থার অতিক্রান্ত ব্যয় ও 
বিবিধ অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে অপব্যয় করিয়া অর্থ উড়াইয় দিয়। 
নিজের ও অভিনব আত্মীয়ের দুঃখ উত্পাদন করা চরম হীনতা ও 
নীচতার কারণ। বৈদ্ধঙ্জাতি সাধারণতঃ অর্থবান্‌ জাতি নহে। 
জীবিকামাত্রলাতভে পরের মঙ্গলসাধনই এ জাতির উর্দেশ্ত ছিল। 
কিন্তু সমাজ কিছু দিন এমনই নীচপ্রবৃন্তি ও কৃপণ হইয়া পড়িয়াছিল 
বেবৈগ্ককে কেহ ততৎকৃত উপকারার্৫থ তাহার জীবিকামাত্র দ্বিতেও 
কুষ্ঠিত হইত। দ্রিপ লোকদের ন্যায় সমর্থেরাও বৈদ্যের দর্গিণাদি 
না দিয়া লাভবান্‌ হইলেন বিবেচনা করিতেন এবং বৈদ্য বিনা 'জীবি- 
কাতেই সমাজের চিকিৎপা করেন এরূপ আশ কৰিতেন। এই 
কারণে তাহার! ইচ্ছান্ুরূপ শাস্ত্রীছুসারিণী চিকিৎসা সব্বদা করিতে 
পাব্িতেন নাঃ সুতরাং তাহ! সর্বদা ফলবতীও হইত না। এপ্দিকে 
দেশে ইংরাজী, হাকিমি প্রভৃতি নানাবিধ চিকিৎসা প্রবন্তিত হওয়ায় 
তাহাদের জীবিকা লুপ্তপ্রার হইতেছিল, কিন্তু এখন ইংরাজী 
চিকিৎসাতে বহু মর্থব্যয়,। অথচ তাহাতে সর্বদা ফলাভাব অথব। 
বিপরীত ফল দেখিয়া লোকে পুনরায় দ্রেশীন্ন চিকিৎসার পক্ষপাতী 
হইয়াছেন। সকল প্রকার চিকিৎসার অস্তে কবিরাঁজদের চিকিৎসার 
আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া এখন অনেকে দেশীয় চিকিৎসার নিমিত্ত অর্থব্যয় 
করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। কিন্তু তাহ] হইলে কি হইবে, এ চিকিৎস। 
প্রণালীতে রাজার সহায়ত। নাই, তাহার! ইংরাজী চিকিৎসারই পক্ষ- 
পাতী সুতরাং ইংরাজী চিকিৎসাপ্রণালীই বহুপ্রচার লাভ করি- 
তেছে। পরত প্র প্রণালীর' চিকিৎসাতে সর্বজাতীয়েরই 
অধিকার আছে। সম্প্রতি বৈদ্দিগের প্রণালীর চিকিৎসাও নান! 
জাতিতে জীবিকার্থ অবলম্বন করিতেছেন। যদ্দিও এ সকল লোক বৈদ্- 
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জাতির বংশপরম্পরাগত নবাবিষ্কৃত ওধধ সকল ও তাহাদের প্রয়োগ 
অবগত হইতে পারিতেছেন না, তথাপি সাধারণে তাহাদের শাস্ত্রীয় 
চিকিৎসাপ্বারা বহ ফল লাভ করিতেছেন। ইহাও বৈগ্াজাতির 
চিকিৎসা-প্রচারের কারণ হওয়ায় আনন্দেরই বিষয় হইয়াছে, কিন্তু 
ইংরাজী, কবিরাজী, হাকিমি প্রভৃতি নান। প্রণালীর চিকিৎসা নান! 
জাতিতে যথেচ্ছরূপে গ্রহণ করাতে বৈদ্যজাতিও অংশত স্বীয় জীবিকা 
ত্যাগ করিয়া পরকীয় জীবিকা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন । 
বৈশ্ঠবৃত্তি বা শদ্রর্ডি ইহাদের উপযুক্ত নয়। এইরূপে কি স্বধন্ম- 
রক্ষক কি পরধন্্নাবলম্বী প্রায় কাহারও খদ্ধি বৃদ্ধ নাই; কেবল 
কোনও প্রকারে দ্রিনপাত করিতেছেন, কোনও প্রকারে চরিজ্র, বিদ্যা! 
ও বিনয় রক্ষা করিতেছেন। এরূপ অবস্থার যে যাহা কিছু সঞ্চয় 
করিতে সক্ষম হইতেছে__তাহ1 যদি এইরূপে অপব্যয় হইয়! যায় 
তবে জাতীয় সুখ সম্পন্তি ও বৃদ্ধি কিরূপে হইবে? বিবেচনা কব 
উচিত যে সকলেরই সমান ধায়, এবং সকলেরই সমান ইচ্ছ, এবং 
সকলের উন্নতিতেই জাতীয়-উন্নতি। এরূপ স্থলে অর্থবানেরা যদি 
পাত্রের যুল্যবদ্ধি করিয়া সাধারণের অমঙ্গলের কারণ হন এবং 
পুলবানের! যদি লুব্ধ হইয়! তাহাতে সম্মত হন তবে বৈগ্ভজাতি কি 
প্রকারে সুস্থ থাকিবে? লুন্ধ পুত্রবানেরা ও প্রলোভনকারী অর্থবান্‌ 
কন্তাকতারা কি স্বজাতির এই অনিষ্ট করিয়া আপনারই অনিষ্ট 
করিতেছেন না? এ ভ্রম তাহারা কেন বুঝিতেছেন না? তাহাদেরও 
কি এক সময়ে কন্টাদান করিতে হইবে না? অথবা বর্তমান শ্বার্থ- 
দৃষ্টিতে অন্ধ হইয়া ভবিষ্যৎ অনর্থ দেখিতে পাইতেছেন না বলিয়াই 
এই দুর্ঘটনার মূল হইতেছেন। অবশ্যই এক সময়ে একবার তীহা- 
দিগের কতকগুলিকে এ অসতৎকর্ম হইতে নিরস্ত হইতে হইবে। 
অবশ্টই সকলের অবসর এক সময়ে হইবে না, কিন্তু সকলেই কি 
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তদর্থ-ভবিষ্যতের নিমিত্ত জাতীয় সমাজের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে 
পারেন না? এবং তদন্থুসারে এই অসংকশ্নশ হইতে নিবৃত্ত হইয়। 
জাতীয় সকলের উন্নতিতে তিনিও পুক্রপৌত্রাদিক্রমে লাভবান্‌ হইবেন 
না? এবং চিরকাল শ্বজাতিকে সুখী করিতে পারিবেন না? এদিকে 
এই" অসতকর্মে প্রবৃত থাকিলে তিনি কি দিনদিন জাতির সহিত 
হানদশ! প্রাপ্ত হইবেন না? পুভ্রের বিবাহে যদি তুমি কিছু অর্থ 
অনায়াসে পাও তবে তোমার তাহাতে লাত কি হয়? অবশ্তঠ সেই 
সময়ের নিমিত্ত তুমি অর্থ পাইয়া তাহ ইচ্ছামত ব্যয় করিয়! হুই এক 
দিনের স্থথ পাইতে পার, কিন্ত তোমার বা তোমার ভ্রাতার কন্ঠার 
যখন বিবাহ দিতে হইবে তখন কি প্ররূপ অনায়াসলভ্য অর্থের সুখ 
পাইতে পারিবে? অথবা এখন অন্টে তোমার নিকট তোমার ন্যায় 
অর্থের দাবি করিতেছেন বলিয়৷ কষ্টে দগ্ধ হইতে হইবে? যে কাজ 
তোমার প্রতি করিলে তুমি নিজে দগ্ধ হও সেই কাজ তোমরা 
স্বজাতির উপর করিয়! পরস্পর কেন দগ্ধ হইতেছ ও দ্রপ্ধ করিতেছ? 
সকলে একমত হইয়! একট! জাতীয় বৃহতী সভা আহরণ করিয়া এই 
কুপ্রথা হইতে প্রতিজ্ঞা পূর্বক নিবৃত্ত হও এবং আনম্মীয়গণকে নিবন্তিত 
কর। অলঙ্কারাদির সহিত পণাদ্দির পরিমাণের একটা সীম! করিয়া 
দেও, সেই নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করিলে কন্ঠাকর্তী ও বরকর্তী 
উভগ্জেরই অতিক্রমাধিক প্রায়শ্চিত্ত ও তদকরণে জাতচ্যুতিরপ শাসন 
বাবস্থা সমাজের সকলে দৃঢ়মত হইয়া স্থির কর। গোপনে এ কার্য 
সমাহিত হইলে তত্প্রকাশে তদপেক্ষা গুরুতর প্রায়শ্চিত্তদণ্ড বিধান 
বিষয়ে সকলে একমত হও। দেখ এইরূপ একতায় জাতীয় মঙ্গল 
হয় কি না? বিবাহ-বিভ্রাট হইতে নিষ্কৃতি পাওকি না? যে ব্যক্তি 
সমস্ত জাতিকে অবজ্ঞা করিবে, সে যেই হউক না কেন সে অবশ্থই 
সমাজের মঙ্গলের নিমিতভ, জাতীয় মঙ্গলের নিমিভ, দেশের মঙ্গলের' 
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নিমিত্ত দণ্ডনীয় বা পরিত্যজ্য হইবে। “ত্যাজেদেকং কুলস্তার্থে” এই 
দেশের এই চিরপ্রসিদ্ধ সুনীতির অনুসরণ না করিয়া কেন আমরা 
অধন্ম করিয়া তদর্থ কুফল ভোগ করিব? “কষ্টাবৃক্তি: পরাধীন কষ্টো 
বাপো নিরাশ্রয়ঃ। নিধনে ব্যবসায়শ্চ সব্বকষ্টা দ্রিদ্রতা ॥” একে 
জাতীয় বহু লোক পরাধীন জীবিকায় কষ্ট ভোগ করিতেছেন, অধধ- 
কাংশেরই কষ্টে হষ্টে দ্িনপাত হইতেছে ইহার উপর কিছু সঞ্চয় করা 
নিতান্ত ছঃসাধ্য হইয়াছে, তাহার উপর যাৰ আমরা আপনা্দগের 
স্বজাতীয়দের প্রতিই এইরূপ ছুর্যবহার করিয়। স্বঙ্জাতির দররিদ্রতা 
উৎপাদন করিক্স৷ পীড়ন করি, তবে আমাদিগকে আর কে রক্ষা 
করিবে? পরম্পরের রক্ত পিপাস্থ আমরা শীত্বই জাতায় উন্নতির হেতু 
উপযুক্ত আহারাদির অতাবে মৃত্যুমুখে পাঁতত হইব। তুমি নিজে 
নিঃম্ব হওয়ায় পুজ্রের বিবাহ ব্যন্ণ সম্পাদনে অসমর্থ, কন্যাকর্ভাও 
তোমারই হ্যায় অথবা তোমার অপেক্ষাও নিঃম্ব ও অসমর্থ । তবে 
তাহার কন্তা তিনি অধিক দিন অবিবা।হত রাখিতে পারতেছেন না 
বাঁলয়া, তাহার বিপদ্‌ দেখিয়া, যদি তাহার প্রতি নিটুররূপে উভরের 
বিবাহের সমস্ত ভার ও তদাতরিক্ত তোমারও ধনতৃষা পুরণার্থ তাহাকে 
পেষণপুর্বক নিঃস্ব ও খণগ্রস্ত হইতে বাধ্য কারয়া যাবজ্জীবনের |নমিত্ত 
তাহাকে ছুঃখী করিতে চাও, এবং নজেও যদি এ নিম্পাড়িত অর্থের 
যথেচ্ছ ব্যবহারে ছুহ প্রক দিনের জাক জমকে মনের সাধ [মটাইয়া 
শেষে আমোদপুর্ণ করুণার্থে নিজেও খণী হও, তবে কি পুত্র ও পুভ্র- 
বধূর উভয় কুলকেই নিঃস্ব করিয়। সম্পূর্ণরূপে নিরবলম্ব করিলে না ? 
দুজনকে কি সংসারের হুরবগাহ আোতে ভাসাইয়া দিলে না? এই- 
রূপে স্বয়ং অবস্থার অযোগ্য কন্ম করিয়া এবং নূতন আম্মীয়কেও 
তাহার অযোগ্য ব্যয় করাইয়! উভয়ে নিঃস্ব হওয়া অপেক্ষা কি উভ- 
য়েরই অবস্থা যোগ্য যথাসম্ভব ব্যয় নির্বাহ করিয়। বিবাহকার্য্য সম্পাদন 
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করা ভাল নয়? শুভ বিবাহকার্ষ্র মূল হষ্টতে এরূপ অশুভের স্থব্র- 
পাত কর! কি বুদ্ধিমান্‌ জ্ঞানবান্‌ ও কর্দ্বান্‌ জাতির কর্তব্য? পরের, 
অন্থসরণ ক ররা অর্থব্যয় করিয়! যাহাত্ম্য দেখান কি ব্রাঙ্গণ জাতির 
কর্তব্য? ব্রাহ্মণ জাতি কোন্‌ কাঙ্গে ধনলোভ করিয়াছে, এবং কোন্‌ 
কালেই বা ধনী হইয়াছে? ইহার কখন সঞ্চয়ী জাতি নয়। অর্থা- 
ড্বরে ইহাদের মান নয়, ইহাদের কার্য্য সৌষ্ঠব, জ্ঞান ও সদাচারই 
এ দেশের লোকদের আদর্শভূত ছিল এবং অগ্যাপি তাদৃশই হওয়া 
উচিত। অন্ঠ জাতিকে অনুসরণ করিয়া চল! বৈগ্যঞ্জাতির নিবুরদ্ধিতা। 
একপ নিবু্দ্ধিতাই জাতিহীনতাব পরিচয় দেয়। এরূপ বিলাস ও 
মোহ টৈছ্জাতিকে আক্রমণ নাকরুক। এ জাতি উত্তরোন্তর যেন 
তমোময় গণ্তে প্রবেশ না করে। 

এক্ষণে আমরা তৃতীয় কর্তব্যের বিষয়ে সমাজে কিরূপ সংস্কার 
আবণ্তক তাহ! বিজ্ঞগণের বিবেচনার নিমিন্ত শান্ত্রান্বমাবে যাহ কর্তব্য 
এবং বাবহারে যাহা করা হইতেছে তাহ! দেখাইতেছি। বর্তমান 
প্রথায়ষে স্স্কার আবশ্যক তাহাও প্রদর্শন মাত্র করিতেছি । কিরুপেইহার 
সংস্কার হইতে পারে তাহা বিচক্ষণগণ বিবেচনা করিবেন। এই 
সংস্কারটী ব্রাহ্মণ কায়স্থা্দি সমন্বিত বৃহৎ সমাজের. সাধ্য । এ জন্য 
তাহাতে সমস্ত জতীয় বিচক্ষণগণের সমবেত হওয়া কর্তব্য। অন্ধের 
শ্ঠায় গতানুগতিক ন্ঠায়ে ক্রমশই তমোমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অধঃপতিত 
হওয়া অপেক্ষা যথাসময়ে সাবধান হওয়া কর্তব্য এবং এই অধঃপাত 
হইতে রক্ষার নিমিন্ত সমস্ত আর্ধ্যসন্তানেরই যথাশক্তি চেষ্টা করা 
কর্তব্য। 

যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে আমাদিগের প্রদর্শিত এই গ্রস্থোক্ত 
অর্থসকল তগবান্‌ মন্গর অবলম্বিত যুক্তির ও ত্প্রযুক্ত পদসয়েমুচ্চর 


৬০৮ বৈদ্য-বর্ণ-বিনির্ণয় | 


এবং তদানীন্তন লৌকিক ব্যবহারের অন্থুযায়ীই হইতেছে, এবং 
কুল্পুকাদির কৃত অর্থের কুত্রাপি সঙ্গতি হয় না, যখন দেখা বাইতেছে 
যে অস্মহুক্ত মন্ুর অর্থই তাহার স্থানান্তরোক্ত বাক্যের সহিত 
সামগ্রশ্ত হইতেছে অন্যথা! তাহার স্ববচনেরই বিরোধ হয়ঃ যখন দেখা 
যাইতেছে যে প্রসিদ্ধ প্রাচীন সংহিতা সকলে এবং অন্তান্ত প্রাচীন 
শান্ত্রেও অন্মদুক্তরূপ অর্থই প্রকাশ করিতেছে, তখন কুল্লকাদির ন্যায় 
অবথ! অর্থ প্রকটন করিয়া উচ্চতর ব্রাহ্মণশ্রেণীর নিন্দা কর ব্রাহ্মণ- 
জাতির কর্তবা নয়।* কারণ মন্ুর অর্থের বিপরীত অর্থ বেদার্থেরও বিপ- 
বীত যে স্মৃতি বেদ ও মৃ্ন্বর্থের বিপরীত সে স্বতিও যখন অগ্রাহা হয়, তখন 
অজ্ঞান ব। বিদ্বেষপর ব্রাঙ্গণের কৃত তাদ্বশ অর্থ যে অগ্রান্ত ও হেয় 
হইবে তাহাতে সন্দেহ করা! কর্তব্য নয়। শান্ত্রকারেরা বলেন বেদ ও 
মনুরু অ'মানকর্তী নাস্তিকদ্বিগকে সমাজের বহিক্ষরণীয় বলিয়া গণনা 
করা কর্তব্য । যে নাস্তিকের ধর্মশান্ত্রের সদর্থ চাপিয়! অবথা আর্থ 
প্রকাশ করে এবং তদ্বার শ্বজাতীয় শ্রেণী বিশেষকে ক্ষত্রিয়গণকে ও 
বৈশ্তগণকে শূদ্র বলিয়া প্রচার করে এবং তাহাতে সমাজের বিশ্বাস জন্মা- 
ইয়া নিজ অর্থান্থুসারে কাজ করে ও করায়, অর্থাৎ যাহার] চাতুব্বন্্য 
সমাজকে কেবল শুদ্রমাত্রে পরিণত করিতে নিরন্তর কায়মনোবাক্যে 
চেষ্টা করে এবং নিজেরাও শুদ্রকর্মা হয়, তাহারা সমাজের নিকট 


৩৮৮০৮ পিল। 





* এখন রাজদণ্ডের ভয় নাই বলিয়াই এইরূপ করিয়াছেন, পূর্ব কালে করিতে 
পারিতেন না! পূর্বে কেহ স্বজাতীয়ের প্রতি অহঙ্কার করিয়া “তোমার ইহা জানা 
নাই”, “তুমি এ দেশীয় নহ” “তোমার এ জাতি নহে”, “তোমার উপনয়নাদি 
কোনও সংস্কার নাই”, “তোমার শরীর অশুটি” ইত্যাদি মিথ্যা করিয়া বলিলে 
তাহার ২** ছুই শত পণ অর্থ দণ্ড হইত তাহ] মন্ত্র বলিয়াছেন। যথা “ক্রুতং 
দেশঞ্চ জাতিধ কন্দ শারীরমেব চ। বিতর্থেন ক্রবন্‌ দর্পাৎ দাপ্যঃ স্তাৎ দ্বিশতং 
দশম্‌শ ৮ অ, ২৩ ঙ্গেক | 


উপসংহার অধ্যায় । ৬০৯ 


কিরূপ বাবহার পাইবার যোগ্য তাহ বিচক্ষণ মহাশয়ের বিবেচন। 
করুন। সামাজিক ধর্্মশান্ত্র রক্ষার ও বর্ণধর্দ রক্ষার ভার পাইয়। 
যাহ।র! নাস্তিকতাদি প্রযুক্ত সর্বাগ্রে শুদ্রগবাপন্র হইয়াছে, শাস্ত্রের 
অর্থ পরিবর্তন করিয়াছে এবং চারি বর্কেই শত্ররপে প্রতিপন্ন করিয়াছে 
তাহারা কিরূপ ধর্মশান্ত্ররক্ষা বর্ণধর্্মনরক্ষা করিয়াছে তাহা সাধারণে 
অবলোকন করুন। এই নাস্তিকের স্বয়ং শান্তর মানে নাই এবং 
অন্যকেও মানিতে দেয় নাই। শাস্ত্রের অনভিপ্রেত স্বকপোলকল্সিত 
অর্থকে শাস্ত্রার্থ বলিয়। প্রচার করিয়া দেখ ছারথার কত্িয়াছে। লোকে 
বলে নাস্তিকেরা বৈগ্যব্াজগণকর্তক পরাজিত হইয়া দেশ ছাড়িয়া 
পলায়ন করিয়াছিল কিন্তু পরাঙ্গণবেশধারী কতকগুলি প্রচ্ছন্ন নাস্তিক যে 
মধ্যে মধ্যে আবিভূতি হইয়া শাস্্রার্থ প্রকাশের ভান করিয়া শান্তরবিশ্বাসী 
আধ্যগণকে মজা ইয়াছে এবং আপনারাও সবংশে মজিঘ়াছে তাহা কি 
বিজ্ঞগণ এখনও প্রত্যক্ষ করিতেছেন না? ইহারা কেবল অগ্নি ও 
সংস্কারমাত্র ত্যাগ করে নাই; বেদও পরিত্যাগ কারয়াছে; এদিকে 
মনু ও বৃহস্পতি উভয়েই বলিতেছেন যে বেদের অবিরুদ তর্ক দ্বার! 
যে বাক্তি খবিপ্রণীত ধর্মশান্ত্রের উপদিষ্ট অর্থের অনুসন্ধান করে, সেই 
ব্যক্তিই ধশ্দ জানিতে পারে, অপরে পারে ন1।% কিন্তু যাহারা বেদই 
জানে না, জানিলেও মানে না, তাহারা বেদের অবিরুদ্ধ অর্থ লইয়ী কি 
প্রকারে স্ত্যর্থের নির্ণয় করিবে? শঠত! পুর্ধক নিজের ও নিজ 
নাস্তিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্থাপন ও বর্ণ চতুষ্টয়কে প্রতারিত করিয়া 
বিনষ্ট করাই যাহাদের অভিপ্রায় তাহাদের দ্বারা ধর্মরক্ষ1! কি প্রকারে 
হইবে? যাহারা জাতিও মানে না, বর্ণও মানে না, তাহার 
শান্ত্রার্থ প্রকাশ দ্বার! জাতি রক্ষা করিতে কেন চেষ্টা করিবে? 


4 টি ৯ 
স্প্াশীশীশিশীািটটি পতি ত সাপ ঁশিিশাশি কি 





* আর্যং ধন্মোপদেশঞ। বেদশান্ত্রাবিরোধিনা। যস্তরকেণানসন্ধত্তে সধন্ঘং বেদ- 
নেতরঃ। মন্ত্র ও বৃহস্পতি । 


৬১০ বৈগ্য-ব্ণ-বিনিণয় । 


আপনাদিগের প্রীধান্ত কীর্তন করিতে ধর্্মোপদেশের ব্যপদেশে 
আপনাদ্দিগকেই ত্রান্ষণ বলিপ্না কেন না পরিচয় দিবে? প্রকৃত 
শান্তার্থবাদী ও বেদের প্ররুতার্থ-বেত্তা বৈগ্দিগকে কেন না 
অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিবে? এই সকল নাস্তিকের কুহকে পড়িয়া 
আমাদের দেশের প্রায় সকল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মণ্য হারাইয়াছেন। তাহার! 
বেদ হারাইয়াছেন, স্থৃতির সদর্থ হারাইয়াছেন, যুক্তি হারাইয়াছেন, 
এবং ধর্মও হারাইয়াছেন; কেবল তাহাই নয়, যাহারা আপনাদের 
সহিত ছয় জাতির দ্বিজসমন্িত ব্রাহ্গণা্দি বর্ণচতুষ্ট়নকে বর্ণাদিহীন 
বলিয়। অধশ্ৰে প্রবর্তিত করিয়া তাহার মৃল্যস্বরূপ অর্থ সাহায্যও 
গ্রহণ করিতেছেন, অধন্ম ভয়শৃন্য হইয়া শদ্র অপেক্ষাও শতগুণে 
জঘন্যাচার হইয়৷! পড়িয়াছেন, তাহাদের এই সকল ক্রিয়াকে আর 
প্রশয় দেওয়া সমাজের কর্তব্য নয়। তাহাতে উভয়েরই 
অনিষ্ট হইতেছে । তবে যদ্দি তাহারা সমবেত হইয়া 
পুনঃ সংঙ্কার দ্বারা দেশমধো আবার জ্ঞান ও সদাচাবের 
প্রাধান্ত সংস্থাপন করিতে পারেন ও অর্হণীয়গণকে যথাযোগ্য 
সন্মান ও অযোগ্যগণকে স্বশ্রেণীবহিভূর্তি করিয়া আপনারাও শুদ্ধ ও 
আুসংস্থত থাকিতে পারেন তবেই তাহাদিগকে সমাজের যথেষ্ট 
সাহায্য করা কর্তব্য। কিন্তু তাহা তাহারা এক্ষণে করিতে পারি- 
বেন না। এরূপ সংস্কারকার্ধ্য বৈগ্ক ও ব্রাঙ্ণগণ মিলিত হইয়। 
চিরকাল করিয়া আসিয়াছেন। সমাজের শেষ সংস্করণও বৈগ্ঠ 
কর্তকই হইয়াছিল। কিন্তু এখন বৈদ্যরাজার স্থলে শ্লেস্ছ বাজ] । 
তাহারা সমাজকাধের্য দেশীয়দের সহায়তা গ্রহণ করেন না; 
দেশীয়দিগকে সে সন্মান দিতে চাননা। দেণীপদিগের অভীগ্সিত 
নিয়মও প্রচলিত করিতে যত্বু করেননা। সুতরাং বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ 
এখন সকলেই অবর্্ণ্য হইয়া সমভাব প্রাপ্ত হুইয়াছেন। 


উপসংহার অধ্যাযু। ৬১১ 


বৈশ্ঠ, যাজক, ক্ষত্রিয়) বৈশ্য সমস্ত জাতিই এখন প্রভাবহীন হইয়া 
শদ্রতুল্য হইয়াছেন, আর্ধ্যশাস্ত্রীয় নিয়ম অনার্যারাজার] মানেন না 
বলিয়। তাহ শিক্ষা! ও পালন করিতে কেহ সবিশেষ যত্র করেন না, আর্ম্য- 
ভাষা ও স্বভাষায় শিক্ষিতের! নিরন্ন হইতেছেন দেখিয়। তাহাতেও কেহ 
যত্ব করিতে সাহসী হন না। রাজার এসকল বিষয়ে উপযুক্ত উৎসাহ 
দেওয়া নাই, এজন্য আর্ধ্যজাবা, আর্ধ্যশান্ত্রার্থজ্ঞান ও আধ্যাচার দিন 
দিন বিলুপ্ত হইতেছে । বর্তমান কালে যে প্রণালীতে আর্ধযভাষা 
ও দেশীয় ভাষায় লোকদের প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহ জ্ঞানো- 
নতি বা গ্রহিক উন্নতির জন্য নহে, তাহ] কেবল পল্লব গ্রাহিত1! ও অকাল- 
পুত] প্রকাশের নিমিস্ত। তাদৃশ শিক্ষা মঙ্গলের নিমিত্ত না হইয়া 
অমঙ্গলের নিমিত্তই হইতেছে, কেবল বৃথ। জ্ঞানের নিমিত্ত কালহরণ 
হইতেছে । সংস্কৃত চচ্চার প্রধান প্রধান স্থল সকল কেবল নাম মাত্রে পর্ষ্য- 
বসিত হইতেছে । শান্ত্রসকল গভীর প্রলয় “পয়োধিজলে? নিমগ্র। 
শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডও বিলুপ্ত | যাহা কিছু অনুকরণ মাত্র আছে তাহা, 
নিতান্ত নিক্ষল। বর্তমানকালের গুরুপুরোহিতাদি ব্রঙ্গণের! প্রায় 
সন্তান'দগকে চাকরীর নিমিত্ত ইংরাজী শিথিতে প্রবন্তিত করিয়াছেন । 
তাহারা নিজেও চাকরী করিয়। ব্রাহ্গণত। হারাইয়াছেন। তাহাদের 
বংশাবলীর মধ্যে ষাহারা নিতান্ত অকম্মণ্য, মৃথ ও কাগজ্ঞানশূন্য এবং 
্রষ্টাচার তাহারাই এখন পৌরোহিত্য ও দীক্ষাকাধ্য সম্পন্ন করিতে- 
ছেন। তাহার নিজেই অসিদ্ধ, বিধিবৎ সংস্কারহীন, বেদহীন, জ্ঞানহীন, 
অগ্রিহীন ও লুপ্ক্রিয় হইয়া! বর্ণসহ্করর হইয়! পড়িয়াছেন। ইহাদিগের 
দ্বারা ক্রিয়াকলাপ কথন্ই সিদ্ধ হয় না। সন্ত্র।ঙ্ষণেরা এ সকল কার্ষ্য 
প্রন হন না। সুতরাং, শিষ্য যজমানদিগের বৃথা অর্থব্যয় ও পওশ্রম 
হইতেছে, অধিক্ত ধশ্মৃশাস্ত্ের বিরুদ্ধ কর্মজন্য তয়ানক অনিষ্ট উৎপা- 
দ্রিত হইতেছে। 
৪ ০ 
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প্রথমত মন্বাদিধর্শশাস্ত্রের মতে বর্তমানকালে ব্রাহ্গণদিগের অনে- 
কেই বেদত্যাগ, অগ্রিত্যাগ, পরদ।রাভিগমন, অযাজ্য যাজন, অসৎ 
প্রতিগ্রহ, অবিক্রেয়ের বিক্রয়, অসচ্ছান্ত্রাভিগমন, নাস্তিকতা, কুশীলবতা, 
ম্দাপায়িস্ত্রীসেবন, মিথ্য। সাক্ষ্য, ব্রন্মোত্তর হরণ, অসারল্য, সন্করীক রণ 
কুলীদজীবন, অসত্যভাষণ, শুদ্রসেবা, ব্রাত্যতা, মদ্যান্থুগত ভোজন 
ইত্যার্দি বুবিধ পাপাচরণ দ্বারা পতিত হৃইয়!ছেন। ব্রন্গহত্যা, সুরা- 
পান, চৌর্ধ্য, গুরুপত্রীগঘন ও এই সকল পাপকারীদিগের সহিত সংসর্গ 
এই পঞ্চ মহাপাতক ও অতোজ্য তোজনাদি উপপাতক ককিয়া অনেক 
ব্রাহ্ণ পতিত হইয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও সমাঞ্জ মধ্যে কেহ 
নির্দোষ থাকিতে পারিতেছেন না। মহাপাতক, অতিপাতক, ডপ- 
পাতক অনুপাতকের পর প্রায়শ্চন্ত না করিয়া অশুদ্ধই আছেন। 
তদনস্তর অন্যান্য ধর্মগ্রহণে সকলে সঙ্কীর্ণবর্ণ হইয়াছিলেন, বিপৎ পাত 
হইলেও শৃত্রকার্যয করিবার বিধান নাথাকায় অথচ শদ্রকার্ধ্য করায়ও 
অনেকে পতিত হইয়াছেন । স্থপকার, শূদ্রযাঞ্জী, বিদ্যাবিক্রয়ী ও মসীজীবা 
হইয়াও অনেকে জাতিচ্যুত হইয়াছেন। সদৃব্রাঙ্ণের সহিত শৃদ্রযাজা 
ব্রাহ্গণে রা নিমান্ত্রত হইলে এ শূদ্রযাজীদিগের সংস্পর্শ মাত্রে এঁসদ্ত্রাঙ্গণ 
দ্রানেরু অযোগ্য হন । তাহাদিগের সঙ্গী এ সদত্রাক্ষণকে দান করিলেও 
ফল হয় না। বেদবিদ্‌ ব্রাঙ্ণও লোভপ্রযুক্ত দানগ্রহণ করিলে 
অব্র।ঙ্গণ হইয়। যান এই সকল শাস্ত্রীয় বচনান্ুসারে আমাদের দেশে 
শ্রাদ্ধ কন্ম ব্রতাদিতে দানের যোগ্য ব্রাঙ্গণ পাওয়। যায় না, অথবা উক্ত 
প্রকার ব্রাঙ্গণই নাই । 

এত গেল যাহার ব্রাঙ্গণ ছিলেন পরে স্বীয় কার্যদোষে যাহারা 
স্বয়ং পতিত হইয়! শুদ্র হইফ়্াছেন; কিন্তু ধাহার! কখনও ব্রাঙ্গণ হন 
নাই যাহারা পুরুষান্ুক্রমে পতিত যাহাদের ত্রিগুণ সাত পুরুষের 
মধ্যে কেহ ব্রাহ্গণ ছিল না, তাহার যে আজও ব্রাহ্মণ নামে অভিমান 
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করেন ও জাতিবর্ণ ধন্দমাদির আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন ইহ! 
নিতান্ত ধৃষ্টতা । তাহার। বল্ল মল্লাদি অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ জাতি হইয়াও 
ব্রাহ্গণ নামে কথিত হইতেছে। পুর্বোক্তরূপে পতিত, ব্রাত্য, 
শৃদ্রাচার পিতা হইতে জাতেরা কখনই ব্রাঙ্গণ হইতে পারেন । 
শ্বন্মমত্যাগীরা অবশ্যই বর্ণসঙ্কর। তাহাদের পুভ্রপৌজাদিরা তদপেক্ষ 
দুষিত বাহ সন্কীর্ণ বণের তুল্য। কারণ মন্থু দশম অধ্যায়ের ২৪ 
শ্লোকে পরিস্ফুটরূপে বলিয়াছেন যে “ব্যাভিচারেণ বর্ণানাম বেছ্ঠাবেদ- 
নেনচ , স্বকর্ম্ণাঞ্চ ত্যাগেন জায়স্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥৮ এস্বলে জাতি- 
বিহিত ধর্মমকর্মত্যাগহেতুকও বর্ণসঙ্করত্ব বলিয়াছেন। স্ৃতব্রাং 
বর্ণসঙ্কব্ পিতা হইতে যে জাত সেও বর্ণসঙ্কর ব্যতীত কথনই ব্রাঙ্গ- 
ণাদি জাতি হইতে পারেনা । সুতরাং এ বর্ণসক্করের আবার 
উপনয়নাদি কিরূপে সিদ্ধ হয়? ক্ষত্রিয় ও বৈগ্য বর্ণ এসকল কাজ 
আপত্কালে ত্যাগ করিলেও পঠিত হয় না, কিন্তু ব্রাহ্ণ কোন- 
ক্রমেই উক্ত কার্যসকল করিয়া অপতিত থাকিতে পারেনন1, এই 
জন্তই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও সৎ শূদ্র অপেক্ষা কর্মহীন, বিষ্ভাহীন, যাজক 
ব্রাঙ্মণসস্তানের। নিকুষ্ট হইয়াছেন । একপ ত্রাঙ্ষণদ্থাব! কার্য কি প্রকারে 
হইবে? মনু ১*অ ৭৪শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন “"ব্রাঙ্গণ। ব্রদ্মযোনিস্থা 
যে স্বকন্মপ্যবস্থিতাঃ। তে সম্যগুপজীবেষুঃ ঘটকর্াণি যথাক্রমম্‌ ॥ যে 
ব্রাহ্মণ নিত্য বেদপাঠ এবং আরহতাগ্রি হইয়! বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক 
কর্মসকল করিয়া থাকেন তাহারাই যাজনার্দি উপজীবিকার উপযুক্ত । 
উশানাও তৃতীয় অধ্যায়ে ৮১-৮৭ ক্লোকে ইহাই বাঁলয়াছেন। মন্তু প্রভৃতি 
খবির। আরও বলিয়াছেন কার্য্যজ্ঞান বুহিত অব্রাঙ্গণদার! ক্রিয়া 
যে করায় সেও পতিত ও নরকস্থ হয় এবং এ ব্রাহ্গণও নরকন্থ হয়। 
দ্বল্নকেনাপ্যবিঘান্‌ হি পক্ষে গৌরিব সীদতি। 
ন বার্যাপি প্রবচ্ছেত্ত, বৈড়ালব্রতিকে ছবিজে। 


৬১৪ বৈদ্য-ব্ণ-বিনিণয় | 


ন বকব্রতিকে বিপ্রে ন। বেদবিদি ধর্ম্মবৎ। 

ভ্রিঘপ্োতেষু দত্তং হি বিধিনাপ্যর্জিতং ধনং। 

দাতুর্ভবেদনর্থায় পরক্রাঙ্দাতুরেব চ। 

যথাপ্রবেনৌপলেন নিমজ্জত্যুদকে তরন্‌। 

তথ। নিমজ্জতোহ্ধস্তাদজ্জে দাতৃপ্রতীচ্ছকৌ৷ ॥ 

শীন্তিপর্ষের ৫ অধ্যায়ে উদ্ধত প্রাচেতস মনুর শ্নোকেও কথিত 

আছে যে, অবক্তা মাচার্য্য, স্বাধ্যায়হীন খত্বিক, অরক্ষক ভূপতি, 
অপ্রিয়বাদিনী তার্ষ্যা, গ্রামবাসাভিলাধী গোপাল এবং বনবাসাভিলাষা 
নাপিত এই ছয় বাক্তিকে অর্ণবমধাগত নিমজ্জমান ভগ্নৌকার 
হ্যায় পরিত্যাগ করিবে । বিধানান্থুপারে সংস্কৃত ব্রাহ্মণের সন্তান 
অজ্ঞ হইলেও তাহার! ব্রাহ্মণাপসদ হয় বলিয়া যখন তন্দারা 
কার্ধ্য করা ও তাহাকে দানাদি পর্যাস্ত নিষেধ হইয়াছে তখন যে 
বিধিবৎ সংস্কারাদিও প্রাপ্ত নয় ও অব্রাহ্ধণ হইতে উৎপন্ন তাহাকে 
ব্রাহ্গণ? কি প্রকারে বলা যায়? তাহাদিগের সীমস্তোন্নয়নাদি 
শৌত স্থার্ভ সংস্কার হত না অন্প্রাশনকালে যে কেহ কেহ এ 
সকলগ্ুলি এক কালে কবিয়৷ থাকেন তাহা বৈধ না হওয়ায় সিদ্ধ 
নয়, কেন ন! পন্ুবর্তী সংস্কারকালই পূর্ববসংস্কারের গৌণকাল হয় 
অন্রপ্রাশনকাল সমস্ত সংস্কারের গৌণকাল না হওয়ায় সে সকল অনুষ্ঠান 
ব্যর্থপ্রয়াম মাত্র । কেহ বলেন উপনয়নের পরক্ষণেই সন্ধ্যো- 
পাসনা করিয়া বিহিত বেদাধ্যয়নের অনুকল্প মন্ত্র পাঠ দ্বার] বেদাধ্য- 
য়নের ফল হয়, সুতরাং বেদের অনধ্ায়ন হইল না; এ বড় স্ুযুক্তি 
বটে, এইরূপ আহার কার্যযেরও একটা অনুকল্প মন্ত্র নাই কিঃ 
তাহ। হইলে যে এ ভবযন্ত্রণা উদরজ্মালা হইতে পার পাইয়া যাই । 
৩৬ বৎসর, তদসামর্ধ্যে ১৮, তাহারও অসামর্থ্যপক্ষে পৃর্বের চতুর্থাংশ 
অর্থাৎ নববর্ষমাত্র গুরুগৃহে থাকিয়া বেদপাঠ করিবার বিধান 
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আছে। এ কালের পাঠ সমাপ্ত করিয়৷ গুরুর অনুমতি গ্রহণ পূর্বক 
সমাবর্তক স্নান করিয়া গৃহস্থ-ধর্থে প্রবেশ করা কর্তব্য ইহাই উক্ত 
আছে । অথবা যাবৎ চতুব্বেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত ন। হয়, তাবৎ কাল ব্রহ্ধ- 
চর্য্যের পর উক্তবিধিপুর্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ কথিত আছে। 
উপনয়নের পরই গুরুগৃহে প্রবেশ কর্তব্য তাহাতে অশক্তি হেতুক 
বিলম্ব হইলেই কিয়ৎকালের নিমিত্ত এই অন্থকল্পের বিধান আছে, 
কখনই পড়িব না ও পড়াইব না জানিয়৷ সমস্ত জীবনকালের নিমিত্ত 
কি এ অন্থুকল্প-মন্ত্রপাঠ হয় ও তাহাতেই কি বেদাধ্যয়নের ফল হয়? 
তবে গৃহমধ্যে তৎক্ষণাৎ তিনদ্িনে বা পাঁচদিনের পর সমাবর্তন 
শ্নান হয় না কেন? তাহা হইলেই ত বেদবিৎ হওয়া হইল। 
গায়ত্রীর অর্থ জানিয়া যথাবিধানে জপ করা দুরে থাকুক তাহা 
উচ্চারণও করিতে পারে না, অথচ সে বেদবিৎ হইল ! 
সংহিতাকারেরা বলেন যে উপনয়নের পর দ্বিজ্জ হইয়া ষদি বেদ 
অধ্যয়ন না করিয়া অন্ত কোনও চেষ্টা করে তবে সে ও তাহার 
সন্তানেরা সকলে পাতিত হইয়৷ শুদ্র হয়। 
যোইনধীত্য দ্বিজে। বেদ মন্ত্র কুরুতে শ্রমম্‌। 
স জীবন্নেব শুদ্রত্বমা গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ মনুঃ__ 
উশন। বলিয়াছেন__ 
শন বেদপাঠমাত্রেণ সন্তুষ্টঃ স্যান্দিজোত্তমঃ | 
পাঠমান্রাবসানস্ত পক্ষে গৌরিব সীদতি ॥ 
যোহধীত্য বিধিবছেদং বেদাস্তং ন বিচারয়েখ। 
স সান্বয়ঃ শৃদ্র কল্পঃ স পাগ্ভং ন প্রপদ্ভতে ॥ 
ব্যাস বলিফ়্াছেন-__ 
“ব্রাহ্মণাতিক্রমে! নাস্তি বিপ্রে বেদ বিবর্জিতে |” 
“যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী___”মন্তুব্যাসৌ। 


৬১৬ বৈগ্ক-বণ-বিনিণয | 


“গ্রামস্থানং যথাশন্তং যথ! যুপশ্চ নির্জন: | 

বেদহীনম্তধাবিপ্রে! নামমাত্রস্ত ধারকঃ।1 

ব্রন্ষবীজসমুত্পন্নো মন্ত্রসংস্কারবজ্জিতঃ | 

জাতিমাত্রোপক্ীবী চ স ভবেদ্‌ ব্রাহ্মণ: সমঃ।। 

ব্যাস ৪ অঃ। 
এখানে এই বেদ অর্থেকি ক্রেচ্ছ-শাস্ত্র বলিয়! ব্যাখ্যা! করিবেন ? 

সেরূপ অর্থও ত হইতেও পারে, বিদ্‌ ধাতু জ্ঞানার্থক, বেদ অর্থ 
জ্ঞানো২পাদক শাস্ত্র, ইংরাজি পুস্তক সকল জ্ঞানোত্পাদক অতএব 
বেদ অর্থ ইংরাজি পুস্তক। এখন আর কোনও কুল্ল কতট্ট নাই কি? 
তার পর বিবাহকালিক যজ্ীয় অগ্নিরক্ষা করিয়া, এ অগ্নি সাক্ষী 
কত্রিষ্া, নিতা প্রাতহোম, সায়ংহোষ+ নিতা ব্রহ্ধঘজ্ঞ অর্থাৎ বেদাধায়ন 
ও অপর চতুর্তিধ যজ্ঞ করিতে হয়। এ অগ্নিতেই নৈমিত্তিক মাসিক 
ও বাধিক ক্রিয়া সমস্ত সম্পাদন করিতে হয় শাস্ত্রে কথিত আছে। 
ইহা বাতীত কেহ ব্রাহ্ছণশব্দবাচ্টই হইতে পারে না। ব্রাঙ্গণের 
পক্ষে এই অত্যাবশ্তক ক্রিয়াগুলির লোপও হইয়াছে । এই সকল 
ক্রিয়ালোপ কি ক্রিম্নালোপ নয়, ইহাই কি ব্রাহ্গণাদর্শন নয়? ক্রিয়া 
লোপ ও ব্রাহ্গণাদর্শন কি বৈগ্ভেরই, ক্ষতক্রিয়েরই এবং বৈশ্তেরই 
পাতিত্জনক ? তাহাদেরই বৃষলত্বের কারণ? ব্রাঙ্ষণের পাতিত্য- 
জনক ও শদ্রত্বের কারণ নয়? ইহাদের পুভ্রপৌভ্রাদিরও নয়? 
ভাল, ব্রাহ্মণদের তেজ কিছুতেই লোপ হয় না, শ্রুতি স্বতির অর্থ 
এরূপ নয়, উহাদের স্বতন্ত্র অর্থ আছে, তাহ! আর কেহও জানেনা, 
কেবল এ বেদহীন ক্রাঙ্গণেরাই জানেন; কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা 
উচ্চ শ্রেণীরও জাতিলোপ হইল; নীচের শ্রেণীরও জাতিলোপ 
হইল, অথচ তাহাদের স্বসম্প্রদদায়ের জাতি লোপ হইল না, এমন একটা 
অনির্বচনীয় হেতু কি, তাহ! কি জগতে কেহও প্রদশিত করিতে 
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পারেন ? বেদ, অগ্নিও সদ্াচার এই তিনটীর ত্যাগই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ- 
ধশ্মত্যাগই কি এ নাস্তিকদের জাতিনাশের কারণ না হইয়া জাতি- 
রক্ষার কারণ হয় নাই? ইহা ব্যতীত তাহার! জাতি লক্ষণ আর 
কি দেখাইতে পারেন? তাহারা কি ব্রাঙ্গণত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্র 
সকলকে বিনাশ করারই চেষ্টা পান নাই? অন্ঠথ! শ্রুতিসিন্ধ 
বৃহস্পতি, বেদব্যাস প্রভৃতির ধর্শশান্তর, শ্রুতিতুল্য মন্রুশাস্ত্র ও ভীন্মাদি- 
কত মন্ধুর সদৃব্যাখ্য! উড়াইয়৷ তাহার স্থানে ছূর্দেধা মেধাতিথির ও 
কুষ্ঠংকের ব্যাথ্যার এত সমাদর করিবেন কেন? প্রকৃত জ্ঞানবান্‌ 
ব্রাঙ্গণেরা তসেরূপ করেন ন1; তাহারা জানেন যে এই ছুই জন 
চাব্বাকশিষ্য বা অন্ঠ সম্প্রদায়ের নাস্তিক, কেবল ব্রা্গণধন্্ বিনাশের 
নিশিত্তই ধর্মশান্ত্রেরে এ অবন্্য ব্যাধ্য/ করিয়াছেন। এ সকল 
লোকের ব্রা্মণত্ব কোনও শান্ত্রাূসারে হইতে পারে না। আমর 
পূর্বেই এক প্রকার দেখাইয়াছি এবং এখানে কেবল এক একটী 
মাত্র বেদাদ্দির বচনে ইহাপিগের শৃদ্রতা বা জাতিহীনতা প্রদর্শন 
করিতেছি যথা_-“অব্রতা বৈ শুদ্রা+”_শ্রুতিঃ। ব্রতহীনেরা অর্থাৎ 
অসদাঠারেরাই শৃদ্র। “ব্রহ্গতত্বং ন জানাতি ব্রহ্গস্থত্রেণ গর্ব্বিতঃ। 
তেনৈব হি স পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহতঃ ॥ ক্রিয়াহীনশ্চ মর্খশ্চ 
সব্বধর্্বিবজ্জিতঃ। নির্দয়ঃ সর্বভূতেষু বিপ্রশ্চগুাল উচ্যতে।” অনি 
স্বৃতি। ধে ব্যক্তি ব্রঙ্ধ কাহাকে বলে তাহ! জানেনা, অথচ তাহার 
চিহুমাত্র ত্র ধারণ করিয়! গর্বিত হয়, সে পশু, আর যে শাস্ত্রবিহিত 
ক্রিয়ারজ্জিত শান্ত্রজ্ঞানহীন এবং যে ব্রাঙ্গণাদদ কোন বর্ণেরই ধর্ম 
পালন করে না এবং যে প্রাণিগণের প্রতি দয়া রহিত, সে চগাল। 
"যে পরেষাং ভূতিহরা: ষটুকম্াপ্িবিবজ্জিতাঃ | কলো বিপ্রা ভবিষুস্তি 
শূত্রা এৰ বরাননে” অধ্যাত্ম রামায়ণ | হে শিবে, কলিতে যে বিপ্রেরা 
পরের বেতন গ্রহণ করিয়া কাধ্য করে এবং বটু কম্ম প্রভৃতি 
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দ্বিজ্ঞাচার বজ্জিত তাহারা শুদ্রই জানিবে। ব্যবহারে পাঠকেরা 
নিয়তই দ্রেখিতেছেন। অতএব শ্রুতি স্থতি পুরাণাদি শাস্ত্রে এ 
নান্তিকদিগকে শূদ্র বা শুদ্রতুল্য হীনদ্জাতি বলিয়াছেন। তারপর-_ 
“যশ্চ বেদৈশ্চ বেগ্ভা চ বিচ্ছিছ্যেত ত্রিপুরুষম্‌। স বৈ ছুত্রাঙ্ষণে 1 জ্ঞেয়ঃ 
শ্াদ্ধাদৌ৷ ন কদাচন।” ইত্যাদি । উশনা! বলিতেছেন-_"ত্রৈপুরুষ- 
বেদত্যাগে ছুত্রান্গণত্রযুক্তমৃ, বহুপুরুষতত্তাগে তু ব্রাহ্মণত্বস্ত ইত্যাদি। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমরা এই গ্রন্থে জাতি সংবন্ধে 
যাহা কিছু বলিয়াছি সমন্তই বেদ স্থতি পুরাণাদি প্রকৃত ধম্মশান্ত্রের 
অনুগত | বেদবিরুদ্ধ, মন্ুর বিরুদ্ধ, মহাভারত ও রামায়ণাদি 
বিরুদ্ধ কোনও কথা বলি নাই। জাত্যুৎপত্তি, জাতিবিভাগ ও 
জাতিধন্ম বিষয়ে এই সকল শাস্ত্রের বচনই সম্যক শ্রদ্ধেয় এবং 
সদৃযুক্তিসঙ্গত । এজন্য বেদাদিন্ অনুগত আমাদের এই গ্রস্থোক্ 
বচন সকলও সম্যক শ্রদ্ধেয় ও সছ্যক্তিসঙ্গত বলিয়া সমাজের গ্রহ- 
ণীয় হইতেছে। প্রাচীন জাতি বিষয়ে প্রাচীনশান্ত্র ব্যতীত আর 
কাহারও প্রামাণ্য হইতে পারেনা । অন্বষ্ঠজাতি অতি প্রাচীন জাতি, 
এজন্ত অন্বষ্ঠ সম্বন্ধীয় প্রাচীন ইতিহাস সংবন্ধে আধুনিক লোকদের 
বিছ্বেষরুত নামমাত্র শাস্ত্রের কথা প্রামান্তঠই নহে । এবিষয়ে বেদাদি 
শান্্রের বিরুদ্ধ, বিড়ালব্রতঃ ভণ্ড, প্রতারকগণরূত আধুনিক শাস্ত্রসকল 
এবং অকব্রান্ধণদিগের আধুনিক ব্যাখ্যাসকল নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও হেয়, 
ইহ1 সমাজের বিবেচনা করা কর্তব্য। আমাদের এই কথাও 
শাস্ববিরুদ্ধ নয়। ভগবান্‌ মনু শ্বীয় সংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ের 
শেষভাগে বলিয়াছেন “যে সকল স্বতিশান্ত্র বেদবহিভূততি, যে সকল 
শাস্ত্র বাঁ যুক্তি কুদুষ্টিমূলক, সে সকল শাস্ত্র নিক্ষল, সে সকল শাস্ত্রের 
অজ্ঞতাতেই স্থিতি ও অজ্ঞতাতেই লয় হয়, এইরূপ শান্তর সকল পুনঃ 
পুনঃ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে। উহারা, আধুনিকত্ব হেতুই, মিথ্যা ও 
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নিক্ষল। চাতুর্বণ্যসংবন্ধীয় সমস্ত জ্ঞান, ভূঃ, ভূবঃ, ও স্বঃ এই লোক- 
ক্রয় সংবন্ধীয় সমস্ত জ্ঞান ও ব্রঙ্গচর্ধ্যা্দি আশ্রমচতুষ্টয়ের সমস্ত জ্ঞান 
এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সংবন্ধীয় যাহ] কিছু জান। যাইতে 
পারে, সমুদায়ই বেদ হইতে সিদ্ধ হয়। যিনি পবিত্র ধর্মতব্ব 
জানিতে অভিলাধী তাহার প্রত্যক্ষ, অনুমান, এবং নান! প্রকাৰে 
আগত প্রকৃত শাস্ত্র এই তিনটী প্রমাণ অবলম্বন কতা কর্তব্য ॥ 
যে ব্যক্তি বেদাবিরোধী তর্ক দ্বার। খবিপ্রণীত ধর্মশান্ত্রের অর্থ 
অনুসন্ধান করে, সেই ধম্ম বুঝিতে সমর্থ, অন্যে নহে।” তাহাব্র 
পরু ভূ আবার বলিতেছেন যে, “মঙ্গলসাধক এই সমুদ্ধায় ধন্ম- 
কন্ম মনু যেরূপ বাঁলয়াছিলেন, আমি নিঃশেষরূণে তাহ] সমস্তই 
বলিল'ম। এখন এই মন্থুর উপদেশের রহস্য অর্থাৎ গুঢ় তত্ব 
বলিতেছি শ্রবণ কর। যে সকল ধশ্ম ইহাতে বলা হয় নাই তদ্দিবয়ে 
কিরূপ মীমাংসা হইবে, এবূপ সংশয় উপস্থিত হইলে, সেখানে বেদে 
ধথাবছুপদিষ্ট ক্রিগাবান, অর্থাৎ স্বধর্মেস্থিত ব্রাঙ্গণেরা যাহা! ঠিক 
করিয়া বলিয়া দ্বিবেন তাহাই অসন্দিগ্ধ ধর্ম।। এই ব্রাহ্ষণদিগের 
কিরূপ ব্রাঙ্ণ হওয়া আবশ্যক, তাহাও বুঝাইয়। বলিতেছেন “যাহারা 
ধন্মানছুসারে অর্থাৎ যথাবৎ সংস্কারাদ্ির পর প্রশন্ত গুরুর নিকট 
থাকিয়া গুরুশুশ্রীষ! পুর্ধক সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়। 
তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়াছেন, অধিক কি, বেদ যাহাদের প্রত্যক্ষ- 
গোচর হইয়াছে তীাহাদিগকেই শিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। সেরূপ 
ব্রাহ্মণ অধিক না পাইলে তাদ্বশ দশ জনের অন্যুন সংখ্যাদ্বারা 
পরিকল্পিত সভাকর্তৃক যাহ নিদ্দিষ্ট হইবে, তাহাকেই ধর্ম বলিবে। 
তাদৃশ সংখ্যাও অপ্রাপ্য হইলে তিনজনকর্তৃক কি স্বধর্মেস্থিত একজন 
ব্রাহ্মণ কর্তৃকও যাহ ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে তাহাই ধন্দ বলিয়। 
জানিবে। তাহার অন্যথা করিবে না। যাহারা খকু যজুঃ সাম এই 


ড২০ বৈগ্/-ব্ণ-বিনিরণয়। 


তিন বেদ সমস্ত অবগত হুইয়াছেন, হেতুশান্ত্র ও তশাস্ত্র পড়িয়৮ 
ছেন, পদসকলের ব্যুৎপত্তি ও তদন্থুসারে তাহাদের প্রকৃত অর্থ- 
বিষয়ক নিরুক্ত শান্ত্র ধাহারা পাঠ করিয়াছেন এবং ধর্খশান্ত্র ধাহারা 
পাঠ করিয়াছেন এইবূপ গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী সমুদায়ে 
দশ ও তিনের অন্ন ব্রাহ্মগণদ্বারা সভা পরিকল্পিত হওয়া 
উচিত। শেষে যে তিন বৃত্তস্থ্বের কথ! বলিাছি তাহাদের খক্‌ 
যজু ও সামবেদক হইয়া বৃত্তস্থ হওয়া আবশ্তক | বেবি এক 
জন শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্গণ ও যাহা ধর্শ বলিয়া নির্ণয় করিয়া দিবেন তাহাই 
পালনীয়; পরস্ত লক্ষ লক্ষ বেদজ্ঞানহীনদ্দিগের কথ! গ্রাহা 
হইবে না। যাহাদের কোন ব্রত নাই, বেদাধ্যয়ন নাই, যাহারা 
কেবল জন্মাতে ব্রাহ্মণ, (এদেশের অধিকাংশ ব্রাহ্ণনাম। জন্মেও 
ব্রাহ্ষণ নয় । কেন না তাহার! প্রকৃত ব্রা্গণের পুক্র নয়। ) এরূপ সহজ 
সহ ব্রাঙ্ষণ সমবেত সভাকে সভা বণ যাইবে না। তাহাদের কথা 
গ্রাহ্‌ নয়। মূর্খ, সাক্ষাৎ তম:ম্বরূপ, ধর্মশান্ত্রজ্ঞানহীন লেকে ধর্ম না 
জানিয়া যাহাকে ধর্মোপদেশ করে সেই উপদিষ্ট ব্যক্তির তার্বশ কর্খা- 
জন্য যে পাপ হয় তাহার শতগুণ পাপ এঁ উপদেশকের হইয়া থাকে! 
এই মোক্ষসাধন ধর্ম সমুদায় আপনাদ্িগকে বলিলাম । এই ধর্ম হইতে 
্রষ্ট না হইলে বিপ্র পরমগতি লাত করেন।” আমরাও এই সমস্ত 
বৈগ্ভমহাশয়দিগকে দেখাইয়া দিতেছি । মতএব অতঃপর আপনারা 
জানিয়া শুনিয়া উ অজ্ঞ ব্রাহ্মণনামধারী অব্রাহ্গণদিগের কথায় ধশ্ম- 
নিরূপণ না করিয়া বিজ্ঞদিগের নিকট জানিয়। যথ। শাস্ত্র ধর্ম পালন 
করুন, তাহাদিগের কথানুসারে আপনারা না জানিয়া অনেক পাপা- 
চরণ করিয়া ফেলিয়াছেন এখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও বোধ 
হয় শুদ্ধ হইতে পারিবেন ন। এখন একমাত্র সত্য, শষ, দম, ক্ষমা, 
অন্তেয়। আনৃশংস্য, দয়া, অক্রোধ, ধৈর্য্য, পরস্পর সহানুভূতি ইত্যাদি 


উপনংহার অধ্যায় । ৬২১ 


সাধারণ ব্রাঙ্মণধন্মই আপনাদের অবলব্বনীয়। তভিম্ন এখন 
আপনাদের আর গতি নাই । আর সামাজিক অন্তান্ত নিয়ম বিষয়ে 
যদি দেশীয় সমস্ত বৈগ্চ একমতে একজ্ঞানে পরস্পর অভেদবুদ্ধিতে 
জাতীয় হিতকর ব্যবস্থাসকল যথাসম্ভব পুর্বপ্রথান্ুসারে চালাইতে 
পারেন ও ব্রাহ্মণদিগকে ব্রাহ্ষণকার্ষ্যের উপযুক্ত করিয়া! ক্রিয়াকলাপাদি 
করাইতে পারেন ও তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহাযা করিতে পারেন 
তবেই কালক্রমে সিদ্ধি হইতে পারে, অন্যথ। অবিহিত কাজে 
কুফল ব্যতীত সুফল নাই। অশুভজনক অবিহিত কাজের নিমিত্ত 
বথ। আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই, বৃথ! ব্যয়ে প্রয়োজন নাই । সম্প্রতি 
কেবল বিগ্ভার উন্নতি ও শাস্ক্ের সদর্থ প্রচার্ার্থ সদাচার ব্রাঙ্গণ- 
সন্তানগণকে যথাসাধ্য সাহায্য করা কর্তব্য--এই আমাদের মত, এক্ষণে 
সাধারণের বিবেচনার জন্য ইহ] সমাজে অর্পিত হইল। 


পরিশিষ । ১ম। 


বেগ্দ্দিগকে তৎকালে ব্রা্গণ বলার ব্যবহার ছিল, একালে নাই, 
একথা বলিয়াও কেহ ইহাদের অব্রাঙ্গণত্ব বলিতে পারেন না। কারণ 
বৈদ্য অর্থ ই বিশিষ্টরূপ ব্রাহ্মণ, সামান্য ব্রাঙ্গণ নহে। বৈচ্যেরা যে এই 
জন্যই বৈদ্য নামে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিতেন, সামান্ঠতঃ ভ্রষ্টাভষট 
ব্রাহ্মণদলের সহিত ব্রাঙ্গণমাত্র বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা! করিতেন 
না তাহা পুর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু বৈগ্বব্রাহ্ণের। আপনাদিগকে 
বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন এই স্তর পাইয়াই বিদ্বেষী! উক্ত জনসমাজে 
বৈদ্ধেরা ব্রাঙ্ষণবর্ণায় নহেন ইহা বুঝাইতে যত্ব করিয়াছেন এবং 
অজ্ঞেরাও তাহাই বুকিতেছে ; বিশেষতঃ, কায়স্থেরা ধাহাদের অধি- 
কাংশই অন্বষ্ঠ জাতি হইতে ভ্রষ্ট-_তাহারাও ভষ্টব্রাহ্ষণদের সহিত 
বৈছ্যদের প্রাধান্ত সহ্য করিতে ইচ্ছুক নহে। কারণ, মুলে সকলে 
এক হইয়াও বৈচ্যেরা কেন প্রধান হইবে ইহ] ইহাদের মনে ম্বতই 
উদ্দয় হয়। অতএব পীড়াকালেও যে লোকে পৃর্বে , ইহাদ্দিগকে 
তাতবৈদ্য বলিয়া সংবোধন ও সর্বোচ্চ পর্দে আরোপণ করিত তাহাও 
এখন কেহ করে না, কারণ এখন বহুঞ্জাতীয় লোক চিকিৎ্সারত্তি 
অবলম্বন করিয়াছেন এবং নান! জাতীয় চিকিৎস প্রচলিত হওয়াতে 
এখন নিতান্ত মরণ কাল ব্যতীত অন্ত কালে বৈদ্যঞঙ্জাতি বলিয়৷ একটা 
বিশি্ই আদর টৈগেরা পান না। বৈগ্যব্যবসায় চিকিৎসা করিয়া 
এখন অনেক জাতীয় লোক বৈদ্চ ও কবিরাজ নাম ধারণ করিতেছে; 
এজন্যও অনেকে মনে করে ষেবৈগ্য নামে কোন নিদিষ্ট জাতি নাই) 
কারণ চিকিৎসাজীবী মাত্রকেই বৈদ্ভ বল যায়। কিন্তু এটী যে 


পরিশিষ্ট | ৬২৩ 


জাতীয় ঘোর বিপ্লব বশত: এখনই ঘটিতেছে পূর্বে এরূপ ঘটিত না, 
তাহা কেহ বুঝিতেছে না, সুতরাং অজ্ঞেরা বৈদ্যনামে জাতিবিশেষের 
সত্তা! পর্য্স্তই অস্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছে । ইহার! যেমন বৈগ্ 
জাতির সত্/ উপলব্ধি করিতে পাবিতেছে না, তেমনই ইহাদের 
ব্রাহ্মণবর্ণত্বও জানিতে পারিতেছে ন।। ইহার! জানে যে,যাহারা গ্রামের 
ঠাকুর পুজা করিয়া, সঙ্গে থাকিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া, তিক্ষা করিয়া ও 
পূজার চাল কলা বাঁধিক্ণা জীবিক! নির্বাহ করে তাহারাই পুঙ্জার্থ ব্রাহ্মণ, 
আর বৈদ্য যাহার! বিবিধ শাস্ত্রের সহিত চিকিৎসাশাস্্র পড়ে, চিকিৎসা 
কবে ও প্রাণীদের প্রাণ রক্ষা করিতে বত্ববান্‌ সুতরাং তাহাদের অন্বষ্ঠ 
অর্থাৎ পিতৃস্থানীয়__তাহারা পুজাহ নহে, এই অজ্ঞদিগকে বৈগ্ভগণের 
ব্রাহ্মণন্ধ ও সর্বজাতিপূজাতা বুঝাইতে পারা, এই কালে ব্রহ্মারও 
অসাধ্য । তাহার্দের নিকট পাচক বা! মিঠাইকর চক্রবর্তী, জুতো! 
বিক্রেতা মুখোপাধ্যায় ও দরজি (টেলর) বানঙ্জি বা বন্দ্যোপাধ্যায়ও 
ব্রাহ্মণ ও প্রণম্য ; কিন্তু অশেষ শান্ত্রবিদ্‌ বৈদ্য, ব্রাহ্মণ নহেন এবং 
প্রণমাও নহেন, যেহেতু তাহার নামের অন্তে সন, ৩৭, দাশ ইত্যাদি 
শব আছে। নাম ও শব্দই যেন ব্রাঙ্গণত্বের লক্ষণ! হা নৃখতা! 
বৈদাজাতীয় বহু বহু লোকেরা যে অদ্যাপি এই দেশেই ব্রাহ্মণাি 
বিবিধ বর্ণের দীক্ষাগুরু ও প্রণম্য হইয়| রুহিয়াছেন তাহাও এই অজ্ঞেরা 
দেখিতে পায় না! বৈদ্যজাতির ব্রাঙ্ষণত্ব ন। থাকিলে এ ব্রাঙ্ষণাদি 
বর্ণের কি নিমিন্ত চিরকাল হইতে ইহাদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া 
আসিতেছেন? ইহাই কি ইহাদের চিরন্তন ব্রাহ্ষণত্বের পরিচায়ক 
নহে? অবশ্তই এ বৈদাগুরুর] ব্রাহ্মণ বলিয়া আমরা সকল বৈদ্যনাম- 
ধাবীকে তাৃশ গৌরবান্বিত ব্রাঙ্গণ বলিতেছি না) কিন্ত এ একই 
সদবৈদাজাতীয় চিকিৎসকসম্প্রদায় ও শান্ত্রব্যবসায়া দল কোন্‌ 
অংশে বাঙ্গণত্ববিহীন? সদ্াচার বৈদ্যেরাই বা কোন অংশে ব্রাঙ্গণত্ব- 
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বর্জিত হইতে পাবেন? বেদহীন অসদাচারেরাই ব্রাহ্গণ নাষের 
অযোগা। বিদ্াাবান্‌ সাচার বৈদ্যেরা। কখনই বর্তমানকালের ব্রাহ্মণ- 
ব্রাহ্মণ হইতে হীন নছেন। তবেষে অজ্তব্রাঙ্ধণ কায়স্থাদি জাতিরা 
তাহাদিগকে অব্রাহ্ধণ বা বৈশা মনে করিয়া ব্যবহার করে তাহ। তাহা 
দিগের ভ্রাস্তিচেষ্টিত মাত্র। ভ্রান্তিমূলক অসদৃব্যবহারও সদৃবাবহার 
নহে এবং তাদৃশ ব্যবহার কখনই শান্ত্রবৎ মান্য নহে । তাহা হইলে 
ত্রান্তিমলক বহু বহু শ্রেচ্ছ ব্যবহারেরও সাম্যত। ম্বীকার করিতে হয়। 
& সকল ভ্রমনূলক ব্যবহারের উচ্ছেদ হওয়াই ভাল। ছুরাচার লঘু- 
চেতা অজ্ঞ লোকের। অতীব গুরুতর ব্রাঙ্গণ নাম ধারণ করিয়া কি না 
করিতেছে ? তাহার! যদি ব্রাহ্মণ হয় তবে অব্রাঙ্ণ কে? যেদেশে 
দুরাচারেরা পৃজ1 পায়, আর বিদ্যাবান, গুণবান, দেশের যঙ্গলকারারা 
পুজা না! পায়, সে দেশের উন্নতি কোথায়? যে দেশে অজ্ঞদিগের 
প্রবর্তিত অদৎ আচারই বেদবৎ মান্ঠি হয়, ও চিরস্তন বেদ শ্মতি পুরা- 
পার্দি কালের সাধু লোকদের পুঞ্জিত সাচার অগ্রাহ হয়; পে দেশের 
মঙ্গল কোথায়? এই সকল কুপ্রথা দূরীকৃত ও সুপ্রথ! সংস্থাপিত না 
হইলে, গুণের পুরস্কার ও দোষের তিরস্কার করিতে না শিখিলে, দেশের 
ভদ্রস্থৃতা নাই । জ্ঞানবান, অর্থবান, শক্তিমান, সমাজের নেতৃস্বরূপ 
লোকেরা পৃজ্য হইলেও, অহন্মুখ ব্রাঙ্মণন্মন্টের৷ তাহাদিগকে কায়স্থ বা 
অপর শত্র মনে করিয়া প্রণাম করে না, অথচ পাচ টাক বেতনের 
পাচক ব্রাঙ্গণকেও গুরুবৎ প্রণাম করে) একটা সামান্ শ্লেচ্ছেরও পদে 
কতাগ্জলিপুটে অবনত হুর কিন্তু বিদ্যাবিনয়াদি গুণের আধার প্ররুত 
ব্রাহ্মণ-গুণসম্পন্্ন ব্যক্তিকে তাহার উপযুক্ত সমাদর করে নাও প্রথম 
সাক্ষাৎকারকালে তাহার প্রতি কর্তব্য প্রণাম অভিবাদনাদিও করে 
না। এ সকল বিষয়ে শান্ত্রসিঙ্জ একট] সত্য মত স্থিবীকৃত না হওয়ায়, 
অদ্যাপি দেশের মধ্যে জাতীয় শিষ্টাচার প্রবর্তিত হইতে পারিতেছে 
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ন1, জাতীয়তা শৃন্ত একতাশৃন্ত সকলে পরম্পর অহম্মুখব্ ব্যবহার 
করিতেছে । যেখানে বিদ্যার পুজ্যতা নাই, গুণের পৃজ্যতা নাই, কেবল, 
অর্থলোভার্দি বশতঃ বা ভয় বশতঃ হুরাত্মারা পৃজ1 পাইয়া থাকে সে 
দেশের উন্নতি কি প্রকারে হইবে? বিদেশী রাজা দেশস্থ লোকদের 
প্ররুত গুণের, প্রকৃত বিদ্যার পুজ1 করিবে না,তদ্বিষষ়ে উপযুক্ত উৎসাহ 
দিবে না, দেশস্থ লোকেরাও যদি তা্ষয়ে উদ্বাসীন তাব অবলম্বন 
করেন তবে আর দেশের উন্নতি কিসে হইবে? রাঙ্জার বিবেচনায় 
গুণবান, বলিয়াঃমপিপুরের রাজার রাজ্য গেল, কিন্ত দেশের অনিষ্টকানা 
বলিয়া কত দেশী বিদেশি লোক উচ্চ পদ পাইল! প্লেচ্ছাচার শ্রেচ্ছা- 
ধ্যামীরা স্থথে কালযাপন করে, সদ্দাচার সংস্কতাধ্যায়ীর। অন্ন পার না, 
এসকল দেখিয়াও যদ তোমরা আপনাদের হিতচেষ্টা না কর, আপনা- 
দের মধ্যে জাতিগত জাতিমত চিরাচার- চলিত সদাচার সকল রক্ষা 
না কর, যদ্দি আম্মীকে ও আক্মীয়কে ও আত্মীয় যাহা কিছুকেই 
অবজ্ঞা কর, তবে তোমাদের ও তোমাদের দেশের উদ্ধার কোথায়? 
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মুর ১*ম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন টাকান্ুসাঁরে 
দেওয়া হইল, 
“সর্ববর্ণেধু তুল্যান্থ াক্রীন্বক্ষতযোনিনু। 'পত্বীষু" ইতি পাঠীন্তরুম্‌। 
আনুলোম্যেন সন্ত,শা জাতা। জ্েয়াত এব তে । ৫ মন্গু 

১। ব্রিলোচন-_-সর্ধবর্ণেধু তুল্যান্ু সবর্ণাস্থ আন্লোম্যেন চ সবণী- 
ভূতান্ পড্জীধু সবণণস্থ অক্ষতযোনিযু আন্কলোমোন চ অক্ষতযোনিবু 
যে সম্ভৃতাঃ তে জাত্য। জন্মনা ত এব যদ্বর্ণাস্থ জাঁতা স্তঘ্র্ণণ এব। সংস্কার, 
জ্ঞাপনার্থ যিদং জাতিবচনম্‌। 

সকল বর্ণেই এই নিয়ম যে, জনক ও জননী সবর্ণ হইলে তক্জাত 
পুত্রও তাহাদের সবর্ণ হয়, পূর্বে জন্মহেতুক সবর্ণ না হইলেও অস্থু- 
লোমবিবাহবিধানে যে স্ত্রীরা সবর্ণা ও পতীভূতা। হয় তাহারা পশ্চাৎ 
পুত্রের জনক জননী হইলে, এ পুত্রও সবর্ণ হয়; স্বর্ণ ও অন্ুলোম। 
অক্ষতযোনি স্ত্রীতে অর্থাৎ অনন্ঠপূর্বা স্ত্রীতে যাহারা জাত হয়, তাহারাও 
সবর্ণ হয়। এই জাতিসংবন্ধীয় বচনটী সংস্কার জানাইবার নিমিত্ত । 

২। ইন্দুশেখর-- 

সর্ববর্ণেধু তুল্যান্্ু সমানবর্ণাস্থ নারীনু, পত্থীবু যথাশাস্তরং পরিণী- 
তানু ভার্য্যাস্থিতার্থঃ অক্ষতযোনিবু পরেণানুপভুক্তা স্িত্যর্থঃ। তুল্য 
শ্বিতি পদ্ং সর্বভ্রৈব যোঞ্জনীৰমূ। যে সম্ভ,তাঃ তথা আন্লোম্যেন চ ষে 
সম্ভৃতা অন্ুলোমবর্ণান্ু স্তীযু পরনানীযু, পত্বীধু অক্ষতযোনিধু যে জাতা৷ 
ইত্যর্থঃ তে জাত্যা জন্মন। যাস্ু জাত স্তজ্জাতীয়৷ এব। 

সকলবর্ণে ই সমানবর্ণা স্ত্রীতে, সমানবর্ণা পত্বীতে ও সমানবণ। অক্ষত- 
যোনিতে, এবং এইরূপ অন্থলোমবর্ণ। স্ত্রীতে অন্ুলোমবর্ণা পত্ীতে ও 
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অনুলোমবণী অক্ষতযোনিতে যাহারা জন্মে, তাহার! তাহারই জাতীয় 
হয়। 

৩। নীলান্বর-_ 

সর্ববণেষু সর্বান্‌ ব্্ণান্‌ ব্যাপ্য এষ বিধি রিতি ব্যাপ্যাধারত্বাৎ 
সপ্তমী। তুল্যাস্থু জল্মনা সমানপর্ণানু নারীনূ, স্বপত্রীষূ, পরপত্রীবু তথা 
বাশ্চ ন স্বেঢা নবা পরোঢ়া স্তাদৃশান্বক্ষতযোনিষু কন্তাবু যে সম্ভৃতাঃ 
তথা আন্গলোম্যেন অক্কুলোমবিবাহসংস্কারেণ তুল্যান্থ সবণাঁততাস্থ 
পত্বীনূ, অক্ষতযোনিযু চযে সম্ভৃতা স্তে জাত বণেন ত এব যাস্থ জাতা 
স্ম্বণা এব জ্ঞেয়াঃ | 

সকল বণে ভন্মহেতৃক সমানবর্ণা নারীতে অর্থাৎ স্বোঢা ও পরোড়া 
স্্রীতে এবং যাহার স্বোটাও নয় পরোঢ়াও নয় এরূপ অক্ষতযোনি 
কন্তাতে যাহার। জন্মিয়াছে, তথা অন্নুপোমবিবাহসংস্কারে যাহারা 
সমান ৭1 হইয়াছে এরূপ স্বপত্রীতে, এবং অন্ুলোমা অক্ষতযোনিতে 
যাহারা জন্মিয়াছে তাহারা যাহাতে জাত তাহারই বর্ণ হয় জানিবে। 

৪। হলাযুধ__ 

সব্ববর্ণেষু তুল্যাস্থ জন্মনা সমান, তথা আন্ুলোম্যেন অনুলোম- 
বিবাহসংস্কারেণ ভতার্থ তুল্যাস্থ সমানাস্থ পত্রীষু তুল্যাস্থ অক্গতষোনিবু 
চ 'য সর্তৃতাঃ তে জাত্যা ত এব যাস্থ জাত ভজ্ঞাতয় এব । 

সকল বর্ণে জন্মে তুল্য ও অন্থলোমবিবাহসংস্কারে তুল্যা পত্বীতে 
এবং তুল্য অক্গতযোনিতে যাহাব্রা জাত তাহারা যাহাতে জাত তাহার 
জাতীয় হয়। 

৫। বিশ্বনাথ € ন্তুতকলাত্কেল ম্যাসাজ প্রক্রুভ 
স্ব) ীখ)1। ০, ৰ 

“সর্ববর্ণেষু তুল্য।স্থ নাপীঘন্মতযোনিযু। 

আন্লোম্যেন সম্তৃতা জাত্যা জ্ঞ্েয়া সত এব তে ॥ ৫॥ 


৯ 


৬২৮ বৈগ্া-বর্ণ-বিনির্ণয় | 


সব্ববর্ণেঘতি। সর্ধবর্ণেধু ব্রা্গণ ক্ষত্রিয়-বেশ্ব-শভ্রেযু মধ্যে তুল্যান্থ 
অসমানপিগগোত্রাস্থ সবর্ণাস্থ অনুলোমাস্থ চ দ্বিজান্ু দ্বিজেতাঃ, 
শদ্রান্তু শদ্রেত্য:। ছিঞ্জা হি ছিজৈ স্তল) শঙ্জাশ্চ শ্রৈঃ। তত্র 
সমানগোত্রবর্ণাগ্ভাঃ সমানাঃ, প্রায়েণ সমানা সুলয:। সমান গোত্র- 
বণত্বঞ্চ দ্বিধা ভবতি। জন্মতে! বিবাহতশ্চ ; তত্সে জন্মতঃ সমানগোত- 
বণাস্থ পুভ্রোৎ্পাদনং নিষিদ্ধ মত উক্তং তুল্যান্বিতি ন সমানাস্বিতি। 
তুল্যান্ত্যিক্তেপি 'প্রতিলোমোতৎ্পাদনং নিবদ্ধমত উক্ত মান্ুলোম্যে- 
নেোতি। তেন চ বিবাহসংস্কারাৎ সমানগোত্রবর্ণাস্বপি বিচ্ভাদি তির- 
সনানত্বাদল্পত্বাচ্চ আনুলোমোন তুল্াস্ু, ছিঞ্জাতাস্থ সমানবর্ণাম্ব- 
পুযুপনয়নাদ্যতাবাৎ আন্ুলোম্যেন ত্ল্যাস্থ অসমানব্ণান্বপি প্রতিলোম- 
নিষেধাৎ আনুলোযোন তুপাস্ জন্মন1 সমানাস্বপি অসমানপিগগোব্র- 
ত্বাৎ অল্পবর়স্তচ্চ আনুলোমোন তুল্যান্িতি সব্বব্রৈবান্থলোমোন 
ইতিপদং যোজাম্। অতএব সর্ববণেষু ক্রাদ্ণক্ষত্রিয়বৈশ্যশ দ্রেয 
মধো আন্গলোমোন অপ্রাতিলোম্যেনেতি যাবৎ তুল্যাস্ নারীধু, 
অ।বশেষেণোক্তত্বাৎ স্বোটাস্ুপরোঢ়াস্থ চ সধবাস্থু, পিধবান্জু পুনভূ বু 
বায সন্ভূতাঃ, তথা যাশ ন স্বোটা ন বা পরোটা স্তাস্বক্ষতমোনিবু 
কন্ান্থিত্যর্থঃ। কন্াত্য জাতোপযম1 সলজ্জা নবযৌবনেতি বচনাৎ 
অনুঢাস্ত আনুলোয্যেন অপ্রাতিলোম্যেন তুল্যাস্থ সপিগুসগোত্র- 
ত্বাদিদোষরহিতান্ত যে সন্ভৃতাঃ জাতাঃ তে জাত্যা জন্মনা বর্ণেনেত্যর্থঃ 
উৎ্পাদ কপুরুষকথনাভাবাৎ ভৎ্পার্দতাদিশব্দপ্রয়োগাভাবাচ্চ সন্তুতা 
ইতি পদ সামর্থ্যান্চ ত এব তান্ু জাতা স্তত্বর্ণা এব নারাবর্ণা 
এব জ্ঞেয়াঃ। ভর্ভ্‌ও পুত্রং বিজানস্তি শ্রুতিত্বৈধং তু তর্তরি। আহরুৎ- 
পাদ্দকং কেচিদপরে ক্ষেত্রিণং বিছুরিতি মতত্বৈধাদেব সন্দেহসম্ভাবনাং 
নিবারদিষ্যন্‌ ভর্তদিশব্দ প্রয়োগাভা বঃ। 

আঘিতি॥ ত্্রীযু সর্ধববর্ণাস্থ অশ্বপত্রীভূতান্থ সর্বান্ু স্ত্রীঘিতয্থঃ 
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ব্অনস্তর জাতান্থ আন্ুলোম্যেন প্রাতিলোম্যেন ব1 ব্যবহিতাব্যবহিত- 
পরবর্ণজাতাস্থ কন্যান্বিত্যর্থঃ, দ্বিজৈঃ ব্রাঙ্গণাদ্দিতিঃ উৎ্পাদ্িতান্‌ 
তাদৃশোৎপাদনস্তাবিহিতত্বান্তেন চোতৎ্পাদিতন্ত মাতু ব্যতিচার 
দোষসংস্পর্শাৎ মাতৃদ্োষবিগহিতান তান পুর্বোক্তশ্নেকোক্তান্‌ 
পরোঢান্বনূঢাস্থ বা সম্ভূতান্‌ মাতুর্দোধাত্রিন্দিতান্‌ স্ুতান্‌ সরৃশান্, 
সর্ধবর্ণেঘিত্যা্দি পূর্বশ্লোকার্থাম্তবৃত্ত্যা অন্ুলোমজপক্ষে মাতৃসদৃশান্‌ 
মাতৃবর্ণসদৃশান্‌ প্রতিলোমজ পক্ষে তু দ্বিট্জিবিতি উতৎ্পাদদিতানিতি চ 


কথনাৎ যদ্বর্ণৈদ্বিগৈরুৎপাদ্দিতা স্তদ্র্ণসদ্ূশান্ তত্বর্ণাপসদ্দানিত্যর্থঃ 
আহঃ প্রাচীনাঃ। 


৬। ছুর্গাদখস-_ 

সর্ধবর্ণেধু ব্রাহ্গণক্ষব্রিয়বৈশ্তশদ্রেধু মধ্যে আক্ুলোম্যেন অপ্রাতি- 
লোম্যেন জন্মবয়ঃপ্রসৃত্যা অন্ুতৎকর্ষেণ তার্থঃ অসমান গোত্রত্বেন 
চ তুল্যাস্থ নাবাঁধু যে সন্ভৃতাঃ তেন রাঙ্গণক্ষত্রিয়বৈশ্য বর্ণেভ্যো। 
আন্রলোমোন দ্বিজাতি্নাৎ্ তুল্যান্ ব্রাহ্গণক্ষত্রিয়বৈশ্যাস্থ অতুল্যত্বাৎ 
ন তু শূদ্রান্থ তথা শৃদ্রেভ্যঃ শৃত্রান্থ তুল্যাস্তথ যে সন্ভুতা তেজাত্যা বর্ণেন 
ত এব যত্বণায়াস্থ্ সম্ভৃত! শ্তঘর্ণা এব । তত্র স্বোঢানাং মন্ুলোমজানাং 
সবর্ণজানামির পতিবণত্বাৎ তদছুৎপন্নানামৌরসানাং সর্বেষাং সবণত্বণ । 
যথাশান্ত্রংগান্ধব্ববাক্ষপার্দী ববাহেন চোটাস্ অক্তযোনিযু চ 
ব্রাক্ষণক্ষত্রিয়বৈশ্ঠাস্থ তুলাস্ ব্রা্গণক্ষত্রিয়বৈশ্তেভ্যে যে জাতান্তে 
তদ্বর্ণা এব। এতেন ব্রাঙ্গণক্ষর্রিরবৈপ্তজাতান্থ স্বোড়াসু ব্রাহ্মণপত্যু- 
তা ব্রাহ্মণাঃ, ক্ষত্রিয়বৈহ্ঠয়োঃ স্বোটয়ো, ক্ষজ্িয়পতাজণাতৌ ক্ষত্রিয়ো, 
বৈশ্যায়াং স্বোটায়াং বৈশ্যপত্যুজাতো বৈশ্ঠঃ, শুদ্রান্গ পুনরতুল্যাস্তু 
আনুলোম্যেনাপি ব্রাহ্গণক্ষত্রিয়বৈশ্ঠপতিভো। জাতাঃ শুদ্রাঃ। অপত্রী- 
সভৃতা স্ত মাতৃঙ্জাতীয়া৷ এব । 

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শত্রের মধ্যে জাতিবয়ঃ গ্রভৃতিতে 


৬৩০ বৈগ্ক-বর্ণ-বিনির্ণয় । 


উৎকরুষ্ট। নয়, গোজে ও সমান! নয়, অথচ দ্বিজাতিত্বহেতুক তুল্য 
এতার্বশ অত্রীসকলে যাহারা জাত, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণ 
হইতে এরূপ আলুলোম্যে দ্বি্াতিত্বহেতুক তুলা ব্রাহ্মণ ক্ষা্রয় ও 
বৈশ্যাতে যাহারা জন্মিয়াছে তাহারা যাহাতে জন্সিয়াছে তাহারই বর্ণ 
হয় এবং শুদ্ হইতে তাহার তুল্য শদ্রাতে যাহারা জন্সিয়াছে তাহারাও 
শুদ্র হয়। তন্মধ্যে স্বোঢা সবর্ণজাতা স্ত্রীদিগের হ্যায় অন্ুলোমবর্ণজাতা- 
দিগের পতিবর্ণপ্রাপ্তি হেতুক তছুৎপন্র সমুদয় ওরসেরা সবর্ণ সংজ্ঞ 
প্রাপ্ত হয় 3 অর্থাৎ ইহারা, ইহাদিগের মাত] ও পিতা! তিনই একবর্ণের 
হয়, ভিন্ন বর্ণের হয় না। গান্ধর্ব ও র্রাক্ষস বিবাহ বিধানে যথাশান্্র 
পর্িনীত1 অক্ষতযোনি ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈঠ্ঠকন্যাতেও, ( তাহারাও 
যদি এ্ররূপে জাতিবয়ঃ প্রভৃতিতে উৎকৃষ্ট ন! হয় ও গোত্রে সমান না 
হয় তবে) । ব্রাহ্গণ ক্ষত্রিয় ও শৈশ্ত পতি হইতে উতৎ্পার্দিতেরাও 
তদর্ণায়ই হয়। এতত্বারা এই স্থির হইতেছে যে স্বপরিনীত। ত্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্ঠাতে ব্রাহ্ণ পতি হইতে উত্পনেরা ব্রাহ্মণ হয়, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কন্যাতে ক্ষত্রিয়পতি হইতে উতপন্র পুত্র দ্বয় ক্ষত্রিয় হয় 
এবং বৈশ্ত কন্তাতে বৈশ্তপতি হইতে উৎপন্ন পুক্র বৈশ্য হয়। অন্ু- 
লোম হইলেও, উঢা1 হইলেও, অতুল্য শ্রাতে ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য 
জাতের! শদ্রই হয় কোনও প্রকারে, দ্বিজ্র হয় না। আর অপত্রীতে 
জাতের৷ মাতার বর্ণ ই পায়। 
ণ। মহীধর-_ 

সব্ববর্ণেষিতি ৷ সব্ববর্ণেধু তুল্যাস্ ( পরিপগ্রহীতুঃ ) তুল্যবর্ণাস্ত পত্রীবু 
ষে সন্তৃতা স্তে জাত্যা জন্মনা ত এব পত্র্যতিন্নবর্ণা এব জেঞেয়াঃ, আহন্্‌- 
লোম্যেন অনুলোমবিবাহসংস্কারেণ তুল্যাস্থ (পরিগ্রহীতুঃ) সবণা- 
ভূতান্ু পত্বীযু যে সম্ভৃতান্তে জাত্যা ত এব পত্তযতিব্ররর্ণা এব জেয়াঃ 
পতিপত্যোরসানাং জন্মনা তেদাসম্তবাৎ। এবং তুল্যাস্থু ( গান্ধরববাস্ত- 


পরিশিষ্ট । ৬৩১ 


নিন্দিতখিধানেন যথাব্বহাব্রং ভার্ধাতেন গ্রহীতুঃ ক্ষত্রিয়স্য ) সমান- 
বর্ণশাতাস্থ অক্ষতযোনিবু পাররুতুক্তান্থিত্যর্থঃ যে সম্ভ.তা স্ভে জাত্যা 
ত এব তদভিন্নবর্ণাএব। আনুগ্লোমোন তুল্যাসু ছিজত্বাৎ জাত 
গ্রহীতুস্তল্যাসু, অন্ুলোমবর্ণাস্ দ্বি্কন্তাস্থিতার্থ, ন তু শৃত্রাস্ু 
অতুলাত্বাৎ : ভাব্যাত্বেন গ্রহণাচ্চ বরেনাপি গ্রহীতু স্তল্যাস্ু তাসু ষে 
সম্ভতত স্তে তএব তদভিন্ন বণ এব। তেষামপি সবর্ণত্বমিতি ভাবঃ। 
মত্র সর্বট্রৈব সম্ভতন্তৌপাদান কারণীভূত জনকাদিবাচকম্ব প্রয়োগা- 
ভাবাৎ বদর্ণাস্থ জাতা স্তদ্বর্ণণ এব বোদ্ধ'যা ইত্যতিপ্রায়ঃ | 

সবর্ণজাতা ও অন্ুলোমবর্ণঙ্গাতা সবপীন্ৃতা পত্বীতে যে সকল 
পুত্র জন্মে তাহারাও সবর্ধ পুত্র হয়। গান্ধর্বরাক্ষসাদি বিধানে ক্ষত্রি- 
যখপ্দিবর্ণের সবর্ণ ব। অন্ুলোম। ্িজজাতীয় অক্ষতযোনিতে যে সকল 
পুর হয় তাহারাও সবণ হয়। 

অস্ঠান্ত টীকাকারদ্দিগের টীক1-_ 

মন্ুলংহিতার সকল টীকা ও ব্যাধ্যার ষধ্যে ভীম্মক্ৃত ব্যাথাই সর্ববা- 
পেন? প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয় এবং তাহাই যে তদানীন্তন প্রাচীন 
মত ও আধ্যসমাজের অবিসংবাদিত ও অনুমোদিত হইয়া! আসিতে- 
ছিল তাহা তাভার ব্যাধ্যাদ্বারাই প্রতীতি হয়। এঁব্যাথা তগবান্‌ 
বেদব্যাসের লেখনী হইতে বহির্গত এবং এ মতানুসারেই তদানীন্তন 
তারত সঘ্রাট যুধিষ্ঠির কর্তৃক আধ্যসমাঞজ্জ শাসিত হইয়াছিল। অতএব 
এই বিজ্ঞ প্রাচীনবুধগণের অন্ুমোদ্দিত মতের বিরুদ্ধে অন্ত কোনও 
মতই সনাতন আধ্যমত বলিয়! গ্রাহথ হইতে পারে না। সুতরাং 
তাদৃশ ব্যাখ্যা সত্বে আর কোনও ব্যাধ্যাপ্রদর্শন প্রয়োজনই হইতেছে 
না। তথাপি মাধুনিক অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাক্তিদের হৃদয় হইতে 
দখল কুসংস্কারের সনূলে উৎপাটন মানসে উপরে ৭ খানি টীকার 
উল্লেখ করিলাম। অপরগুলিও যথাক্রমে যথাসম্ভব নিয়ে উদ্ধত 


৬৩২ বৈগ্য-ব্ণ-বিনির্ণয় | 


করিতেছি । বিজ্ঞগণ দেখুন এই গ্রগ্তোক্ত উত্তিগুলি আমাদের 
উদ্ভাবিত নৃতন উক্তি নহে। ইহা প্রাচীন বিজ্ঞ আর্ধাগণেরই যত। 
কেবল সম্প্রতি কলিষুগের তমোবৃত্তিক অজ্ঞ দাস্তিক স্বার্থপর বিদ্বেষী 
নামধারী ব্রা্গণদের কৃত শাস্ত্রার্থনাশে ও স্বার্থের অনুকূলে রচিত 
টীক! প্রভৃতির 'প্রচলনেই অধুনাতন আর্যাসমাজ যোহাচ্ছন্ন হইয়া 
আছেন, এবং দ্িবালোকের ন্যায় স্পট এঁ সত্য সকলও তাহাদের নয়- 
নের গোচর হইতেছে না। সম্প্রতি এই সমস্ত টীকা আলোচন] করিয়া, 
বেদ স্মতি পুবাণার্দি এবং প্রতাক্ষ বাবহাবাদি পর্যালোচন! করিয়া এবং 
এই সামান্য গ্রস্থোক্ত শাস্ত্রযুক্তি বাবহারাদি সঙ্গত উক্তিগুলি মনোযোগ- 
পূর্বক আদ্যন্ত পাঠ করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা পূর্বক সুধীগণ 
প্ররূত সত্য নির্ণয়ে যত্ববান্‌ হউন, এই আমাদের একমাত্র কামন!। 
৮1 বাঘবানন্দ-__ 

অক্ষতযোনিঘিতি বিশেষণাৎ কানীনাদে দ্বিজত্বং গৌণম্‌। 
আনলোম্যেন ব্রাহ্গপাং ব্রাহ্গণাজ্জাতঃ তথৈব ব্রান্মণত্বঙ্জাত্য। বিশিষ্টঃ। 
ক্ষত্রিয় বিট্শূদ্রেমু । 

এই ব্যাথায় কানীনাদির দ্বিঙ্ত্ব গৌণ এবং আলুলোম্য বিবাহে 
ব্রাহ্মণের সংস্কৃত| পত্রীও ধে ব্রাহ্গণী হয় ও তাহাতে জাত তাহার পুঞ্র 
ও যে ব্রাহ্মণ দুহিতাতে জাত পুত্রের ঠায় তদীয় বর্ণ হইয়! ব্রাহ্মণ হয় 
এবং এইরূপে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠপুজ ও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ট হয়, তাহা স্পই 
অভিহিত হইয়াছে। অতএব অক্ষতযোনি ও আহ্ুলোম্য শব 
যেব্যর্থ নয় তাহাও স্থচিত হইতেছে। অতএব ত্রাঙ্গণের সব! 
ূর্ধাভিবিক্ত ও অন্বষ্ঠ। স্ত্রীতে জাতপুত্র সবর্ণাজাত পুত্র হইক়়া সবর্ণ ই 
হয় ইনাঁও প্রতিপন্ন হইতেছে 

৯। নন্দন-_ 
অথ বর্ণানাং লক্ষপমাহ সর্ধবর্ণেঘু তুল্যাসু পত্বীদিতি। তুল্যাস্ু 


পরিশিষ্ট । ৬৩৩ 


অহীস্থ সাপিগ্যাদোধষরহিতাস্বত্যর্থ;। অক্ষতযোনিঘনন্যপুর্বাস্ু । আনু- 
লোম্যমনিন্দাবিবাহান্ডেষু সম্ভতা যে বর্ণা স্তে জাত্যা ত এব জ্ঞেয়াঃ । 

এই ব্যাখ্যায় তুল্যা অর্থ সপিওতা দোষরহিতা হওয়াতে বিবাহের 
ষোগ্যাা অর্থাৎ সকলবর্ণের দ্বিজদুহিতা সপিগুতাদোষরহিতা হইলে 
তাহাতে, অক্ষতযোনিতে অর্থাৎ অনন্যপূর্বা সকলবণের দ্বিজ্ঞছুহি- 
তাতে, আন্ুলোম্যে অর্থাৎ অনিন্দনীয় ত্রেবণিক ব্রাঙ্মার্দি বিবাহে 
সকল বণের দ্বিজদুহিতাতে উৎপন্ন পুক্রেরা যাহ! হইতে উৎপন্ন 
তাহানুই জাতীয় হয়, ইহা স্পট কথিত হইতেছে । 

»০। বামচন্দ্র-_ ূ 

ইনি সপক্ষে বাঁ বিপক্ষে কিছুই বলেন নাই। তিনি যথাশ্রুত 
সহঞ্জ অর্থ ই বুঝিয়া তাহাই বুঝাইবার নিমিত্ত সংক্ষিপ্ত টীগ্লনী মাত্র 
করিয়াছেন। ইহাদের সময় মুর্ধাতিযিক্তাদির ব্রাহ্গণত্ব সিদ্ধ থাকায় 
তগ্প্রতি তাহার কোনও সন্দেহ হয় নাই। 

১১। সর্বজ্ঞ নারায়ণ__বর্ণেঘিত্যুপলক্ষণম্‌ সঙ্কীর্ণেশ্বপি | তুল্যাম্ু 
সবর্ণাসু মুর্ধাবসিক্তত্বাদিজাতিসজাতীয়াস্ু বাঁ পত্বীযু পরিণীতান্ু ; 
নত্বেবমেব গৃহীতাসু, অতএব যাজ্ঞবক্ধ্যো বিন্াম্বেষ বিধি বিত্যু- 
পসংহারমাহ। এতেন কুগুগোলয়োবর্ণবাহাতা উক্ত1। অতএব 
বৌধায়নঃ এতানার্ধ্যস/ বিবাহানাহুরেতৈঃ সংস্কৃতা সুৎপন্না 'স্তজ্জাতীরা 
ভবস্তি নান্তে ইতি । ব্যাসশ্চ ভার্ধ্যাজাতা: সযানা: স্যুঃ সন্করাঃ 
স্্যরতোহন্থথা ইতি। দেবলশ্চ, দ্বিতীয়েন তু যঃ পিব্রা সবর্ণায়াং 
প্রজারনতে। অবাবট ইতি খ্যাতঃ শদ্রজন্সা স জাঁতিতঃ ॥ ব্রতহীন। 
ন সংস্কার্ধযা: স্বতন্ত্রা্যপি যে স্বৃতাঃ। উৎপাদিতাঃ সবর্ণেন ব্রাত্যা 
ইতি বহিষ্কৃতাঃ। অক্র শুদ্রজন্মেতি ত্রেবর্ণাপ্রবেশ্ঠত্বাতি প্রায়েণোজয্‌। 
শূদ্রন্ত তু জাতোইপি .দাস্যাং শৃদ্রেণাংশহর ইত্যভিধানাদনূড়োৎ- 
পন্লোহপি পরিণীত-ভার্যোৎ্পন্রসমএব অতএব স শৃত্র” ইত্যাদি *** 


৬৩৪ বৈগ্য-বণ-বিনিণয় । 


আনুলোয্যেন বয়স আগ্ুলোয্যেন বরাপেক্ষয়া অগ্লবস্সি কন্তায়া 
মুৎ্পন্ন ইত্যর্থঃ তেনাধিকবয়সঃ পৰিণীতাগা সবর্ণায়। অপি পুভ্রে। ন ব্রান্ধণ 
ইত্যুক্তম। অতএব যচ্জাতীয়ো৷ মাতাপিতরৌ তে তজ্জাতীয়। এব। 
এই ব্যাধ্যা অঙ্থপারে বর্ণেধু এই পছটী উপলক্ষণ অর্থাৎ এই 
পদের লক্ষণাহার। বর্ণান্তর্গত বর্ণাপসদ বর্ণসন্করদিগকেও বুঝিতে 
হইবে। তুল্যাস্থ অর্থ জন্মে সবর্ণাতে অর্থাৎ ব্রা্গণবর্ণান্তর্দত 
যাজনাছ্যপজীবিক জাতি হইতে গুহীত সবর্ণ। পত্বীতে অথব৷ 
মুর্ধাতিসিক্ত ও অন্বষ্ঠঞ্াতীয় সবর্ণাপত্বীতে অথবা কানীন অধ্যু 
জাদি ব্রাঙ্ষণাপসদ্ জাতি হইতে গৃহীত সবর্ণা পত্বীতে ; তথ৷ বিবাহ 
হেতু সবর্ণা ক্ষত্রিয়বণের অন্তর্গত বাজন্য ও মাহিষ্য জাতি হহতে 
এবং ক্ষত্তিয়াপসদ সুতজাতি ও অন্যাপ্ত ক্ষত্রিয়াপদদ্র হইতে গৃহীত 
পতবীতে এবং বৈশ্তবর্ণ হইতে এবং তদন্তর্গত বৈশ্তাপসদ মাগধ 
ও বৈদেহগাতি হইতে গৃহীত পত্বীতে জাত ব্রান্ধণপুভ্রগণ ব্রাঞ্ণ 
হয়। পত্বীঅর্থ পরিণীতা স্ত্রী। অবৈধরূপে গৃহীত স্ত্রীতে হইলে 
হইবে না। এই জন্যই যাঙ্ঞবন্ধ্য “উড়। বিষয়েই এই বিধি বলিয়া- 
ছেন। অতএব অবৈধরূপে গৃহীত ত্ত্রীজাত কু গোলকাদির 
বাহ্াবর্ণতা কথিত হুইয়াছে। এই জন্যই বৌধায়ন বলেন “এই- 
গুলিকে প্রাচীনেরা আর্ধ্যবিবাহ বলিয়াছেন, এই সকল বিবাহ্‌- 
বিধি অনুসারে পরিণীতা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুজ্রেরাই তজ্জাতীয় 
হয়। অর্থাৎ ব্রাঙ্মা্দ চারিপ্রকার বিবাহবিধি অনুসারে বৈধ 
সবর্ণজ ও অনুলোমজ পত্বীতে জাতপুত্রেরাই উৎপার্দক জাতীয় 
হয়, অন্যের হয় না। ব্যাসও বলিয়াছেন “ধষাহারা ভার্ধযাতে * 
জাত তাহার সকলেই সমান। তথঘ্যতিরেকে অন্যেরা সন্কর।” 


পপি” সপ 


৯ ভাধ্যা অর্থ ভরণযোগ্যা অর্থাৎ বিবাহষোগ্যা স্ত্রী, যেমন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণীয়া সাপিগ্যাদি দোষরহিতা! শ্রী | 


পরিশিষ্ট । ৬৩৫ 


দেবলগু বলিয়াছেন, যদি বিবাহকারী ব্যতিরেকে দ্বিতীয় কোন 
পুরুষ তাহার সমানবর্ণা স্বীতে পুত্র উত্পাদন করে তবে এ 
উৎপন্ন পুত্র অবাবট নামক শত্রক্জাতীয্ হয়। স্ষেচ্ছাচারিণী ও 
ব্যতিচারিণী ভ্ত্রীতে সবর্ণকর্তৃক উৎপার্দিত ব্রতহীন পুক্রেরা ব্রাত্য 
বলিয়া বর্ণবহিষ্কৃত হইয়াছে । এখানে শুদজন্া এই বিশেষণটী 
কেবল তাহাদিগের জ্রিবর্ণের মধ্যে প্রবেশনিবা রণার্থ বল! হইয়াছে। 
কিন্ত শদ্রদিগের পরিণীতাঙজাত ও অপরিণীতাঙ্জাত উভ্তয়বিধ পুক্রই 
সমানরূপে শুদ্র। ইহার মতে অন্ুলোম্যে উৎপন্ন অর্থ বর অপেক্ষা 
বয়ঃকনিষ্ঠাতে জাত। কিন্তু তাদশ অর্থ ব্যর্থ; কেন না পত্রী 
বলিলেই বয়ঃকনিষ্টা পরিণীতা স্ত্রা বুঝান, ষে হেতু শান্রে তাদৃশ 
স্্রীরই বিবাহ বিধান আছে। বয়োজ্যেষ্ঠা হইলেই সে অপরিণেয়। 
হয় ও তাহার পত্রীত্ব হয় না এবং তাহাতে জাত পুভ্রও বর্ণ- 
সঙ্কর হয়। তার্ধযাঞ্জাতাঃ সমানাঃ স্থারিতাদি বচনই ইহার প্রমাণ। 
এতএব পুভ্রেরা পিতামাতার জাতীয়ই হয়। ইহার মতে কু ও 
গোলক পুত্র সঙ্কার্ণ ও বাহাবর্, কিন্তু মনুর মত তাহা নহে। 
মঞ্গ তাহ।দিগকেও ব্রা্গণ বলিয়া, তাহাদিগকে কেবল নিকষ্টশ্রেশীয় 
বলিয়া, ব্রার্ষণসদ্বশ ব। ব্রাঙ্ষণাপাসদ বলিয়াছেন, তাহ সবিশেষ পূর্বে 
প্রদর্শিত হইয়াছে । বিচক্ষণ ত্রাহ্ধণ মহাশয়ের দেখুন, সর্ব্বজ্ঞ- 
নারায়ণ এখানে ব্রাঙ্ষণাির ব্রাহ্গণমুদ্ধীবসিক্তাদদি জাতীয় পত্রীতে, 
আদিশবে সন্কীর্ণবণণ অথচ ক্ষত্রয়াপসদ্ সত ও বেশ্তাপসদ মাগধ 
ও বৈদেহতে, জাতপুত্রের সবর্ণত। হইবে বলিয়। তাহারই দাচার্থ 
যাজ্বন্ক্যবচন প্রমাণ দিয়া বলিতেছেন যে বাজ্ঞবন্ক্য “ উড়াতেই 
এই বিধি জানিবে” বলিক্না বাকোর উপসংহার করিয়াছেন এবং 
উঢ়াতেই বলাতে কুণ্ড ও গোলকের বাহবর্ণতা সিদ্ধ হইতেছে। 
কু ও গোলকের বাহাবর্ণতা সিদ্ধান্ত হউক আর না হউক 


৬৩৬ বেগ্য-ব্ণ-বিনিণয ! 


ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, মুর্ধাবসিত্ত অন্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয় যাহিত্য ও বৈগ্যক়াতায় 
পত়ীতে জাতপুত্রের ষে বাহাবর্ণতা হয় না, এবং সন্কীর্ণ স্ুতজাতীয় 
পত্ীতে জাতপুজের যে বাহাবণত1 হয় না, এবং সন্কীর্ণ স্তঙ্গাতীয় 
পত্রীতে জাতেরও যে বাহ্বর্ণত্ত হয় না, পরুস্ত সব্ণতাই হনব তাহা 
স্থির হইয়া যাইতেছে। পরপত্বীতে অবিধিপুর্বক উৎপাদিত কুণ্ত 
গোলকাদির নিকুষ্টতা ও স্বপত্রীতে উৎপাদিত পুত্রের পিতৃবর্ণতা 
প্রমাণ করিবার নিষিত্ত বলিতেছেন, “এই হেতুই বৌধায়ন 
বলিয়াছেন, এই সকল বিবাহকেই প্রাচীন পণ্তিতেরা আর্ষা- 
বিশাহ পলিয়াছেন, এই সকল বিবাহদ্বারা অর্থাৎ ব্রাঙ্গার্দি টানি 
প্রকাব বিবাহদ্বারা সংস্কৃতা পত্রীতে যাহারা উৎপন্ন, তাহার! 
উৎপাদক জাতীয় হয, অন্টেরা হয় না। প্রমাণম্বরূপ আকার 
বলিতেছেন “ধাসও বলিয়াছেন, যাহারা ভার্যাতে জাত হয় 
তাহারা পিতৃবর্ণ হয়ঃ ভাধ্যাত্বস*জ্ঞাহীনা! নারীতে অর্থাৎ বিবাহের 
অযোগ্য নারীতে জাত হইলে সঙ্করু হয়। এই সকল উদ্ধত 
প্রমাণঘারাও মদ্ধাভিযিক্ত ও অন্বচের ব্রাঙ্গণত্ইই সিদ্ধ হইতেছে। 
অন্ত প্রমাণস্বরূপ দেবলের ব্চনরূপে প্রথিত অপর একটি নচন 
প্রমাণ দিতেছেন, যথা--“উদ্বাহকর্তার দ্বিতায় কোন ব্যান্ত যদ 
তাহার সবর্ণা উদ্বাহকর্তার ক্ত্রীতে পুত্র উত্পাদন করে, তবে 
সেই পুত্রের অবাবট সংজ্ঞা হয় ও সেজ্াতিতে শূদ্র হয়। স্বেচ্ছাচা- 
রিণী স্্রীতে সবর্ণ কর্তৃক উৎপাদিত পুত্র সংস্কারের অযোগা ও 
বর্শবিহিত ধন্মহীন হয়, তাহার! প্রাকশ্চিন্তহীন ব্রাতোর ম্তায় সমাজের 
বহিষ্কত হয়।” এই সকল উদ্ধত প্রমাণদ্বারা মুদ্ধাবসিক্ত অন্বষ্ঠ 
প্রভৃতির ব্রাহ্মণত্ধের কোনও ব্যাঘাত হয় না, সবর্ণাজাত কানীনেরও 
সুতরাং অন্বষ্ঠজাতিমধ্যে কানীনত্ব ও অপপদব্বভিন্ন অপবর্ণতা সিঙ্গ 
হয় না। অনন্তর দেখল ব্চনের তাত্পর্যা বলিতেছেন যে, এই 


পরিশিষ্ট । ৬তওখ 


শ্লোকোক্ত পুত্র্দিগকে যে শ্দ্রঙ্জাতি বল! হইয়াছে তাহা কেবল, 
তাহাদিশের ত্রিবর্ণের মধ্যে প্রবেশনিষেধার্থ। তাহা মুদ্ধাবসিক্গাদির 
পক্ষে প্রতিকূল নহে। ইহার পর বলিয়াছেন যে, শুদ্রপক্ষে শূদ্রের 
পরিণীত1 জাত পুত্র এবং অপরিণীতা জাত পুত্র উভয়ই সষান 
ও পিতৃধনে সমান অধিকারী, কিন্তু দ্বিজপক্ষে এ বিধি নয়; কিন্তু 
তাহার কোনও প্রমাণ দেন নাই । এবিষয়ে তর্ক যাহা করি- 
মাছেন তাহ] দ্বারা কোনও সিদ্ধান্ত হয় না। ফলত মন্নপ্রভৃতি 
সংহিতাকারগণের যৃতে দ্বিজাতে দ্বিজপুত্রদের পিতা জ্ঞানা গেলে 
পিতৃবণ, আন্ুলোম্যে মাতা ব্েচ্ছাচারিণী বা পতির ব্যতিচারিণী 
হইলে মাতৃবর্ণ কিন্তু পুত্র অসত্প্রকৃতির হইলে সঙ্কর বলিয়। 
নিদ্ধীরিত হয়। পিতাকে নিকুষ্টরর্ণের বলিয়৷ জানিলেও সঙ্করবর্ণ 
হয়, অন্যথা নহে; অতএব মন্বাদ্দির বিরুদ্ধ হওয়াতে ও বচনটী 
সম্পর্ণ অসংস্কত হওয়াতে, বোধ হয় দ্রেধলের বচন বলিয়া যেটা 
উদ্ধ'ত হইয়াছে, সেটি কোন জাল দেবলের বচন, প্র কত দেবল 
ধষির বচন নয়। 

১১। বাচম্পতি। 

সব্ববর্ণেষু ব্রাহ্গণক্ষত্রিয়বৈশ্তশত্রবর্ণেষু মধ্যে আনুলোম্যেনতুল্যাস্ 
আন্লোম্নেত্যুক্ত্যা ন প্রাতিলোমোনেতি বোদ্ধব্যম্‌। সবর্ণান্ক্রম- 
বিবাহবিধিনা তুল্যান্ত তেন আনুলোম্যেন দবিঙ্াস্ু তুল্যাস্থ ছিজেত্ো। 
জাত ইত্ার্থোে জ্ঞেয়ঃ। অতএব সবর্ণাগ্রে দিঞগাতীনামিত্যা্দি- 
মন্তবচনাৎ সবর্ণানস্তরমনস্তরাবিবাহানাং বৈধত্বাৎ সবর্পণাবিবাহা- 
ভাবেনান্মুলোম্যাবিবাহন্ত বৈধত্বাৎ আন্ুলোমা গ্রহণেন সবর্ণানামপি 
গ্রহণম্। তেন সবর্ণানস্তরবণজাতাস্ু নানীষু স্বকায়াস্থ পত়ীঘিত্যর্থঠ, 
পতিতুলাত্বাৎ সবর্ণানস্তরবর্ণাঃ স্ত্রিয়োইপি পরম্পরং তুল্যা ইতি 
স্চিতম্‌। অতএব ব্রাহ্মণাদুঢায়াং ব্রাহ্মণজাতায়াং পত্ত্যাংং আহ্ুলোম্যেন 


৬৩৮ বৈদ্য-বর্শ-বিনিণয় । 


ক্ষত্রিয়জাতায়াং বৈশ্তঙ্জাতায়াঞ্চ পক্ক্যাম্‌। এবং ক্ষত্রিস্নাৎ ক্ষত্রিয়- 
জাতায়াং পত্র্যাং আন্ুলোম্যেন বৈশ্যঙ্গাতায়াংচপতা্‌ম্‌। বৈশ্তাদ্‌ 
বৈশ্তঙজাতায়াং পত্যাম্‌। ব্রাহ্গণক্ছত্রিঘবৈশ্যানাং  দ্বিঙ্জত্বাচ্ছুদ্রাণান্ত্- 
দিজতবান তিক্জশূদ্রয়োঃ পরম্পরতুল্লাত্বং, তেন শদ্রাণামাহুলোম্যত্বেইপি 
নানুলোয্যেন তুল্ত্বম অতন্তন্যান্থিতি গ্রহণান্্র দ্বিজভঃ শুদ্রান্্। 
শুদ্রাৎ শূত্ববর্ণায়াং নার্যমূ। অনস্তর বর্ণাভাবাচ্ছুদ্বাণাং নান্ুলোমামস্তি। 
তেন চতুর বর্ণেষু মধো ব্রাহ্গণক্ষব্রিয়য়োরেবান্ুলোম্য বিধানয্‌। 
বেহশুত্রয়োস্ব সবর্ণাম্বেটবষ বিধিঃ। আনুলোমোন তুঙ্গযাস্থিতি 
কথনান্ন বৈশ্াৎ ক্ষত্রিয়ায়াং ন বা ব্রাক্ষণ্যাং ন চ ক্ষত্রিয়াদাদ্ষণ- 
জাতায়াঃ নচ শদ্রাদ্দিজ্জান্বিতি বোদ্ধবাং। তদ্ধি প্রাতিলোমাম্‌ 
এবং পরকায়্ান্থ চ নিযুক্তাম্বনিযুক্তান্থ ব। সধবাস্থ বিধবাসু পুনভূ'মূ 
চ পুর্বোক্তরীতা! সবর্ণান্বন্ুলোমবর্ণাস্ চ সপিগ্ড সগোত্রতাদি- 
দোষরহিতাস্থ যে জাতা স্তে পাণিগ্রাহবর্ণা এব। এবং সর্ববর্ণেযু 
মধ্যে সবর্ণানুক্রমেপানন্তর বর্ণাস্ু তুল্যাসু দ্বিঙ্গেভো৷ দ্বিঙ্গাস্থু শুদ্রেভাঃ 
শান্ত সাপিগুাদি দোবাহিতান্থ বিবাহযোগ্যাস্থিতার্থ অক্ষত- 
যোনিষু অনন্পূর্ববা শ্র অক্ষতাসু কন্যাস্থ যেসভ্ভৃতা স্তেজাত্যা বর্ণেন 
ত এ? ব্রাঙ্গাদি প্রশস্তৰিধিনা জাতা গ্ষনকবর্ণা এব জ্ঞেন্সঃ অবিধি- 
নোৎপার্দিতাস্ত ন তথেতি ভাবঃ। 

সকলবর্ণে অর্থাৎ ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, টবশ্য ও শূত্র বর্ণে, আন্মলোম্যে 
অর্থাৎ অপ্রাতিলোম্যে তুল্যাছিঞ্জাতে দ্বিজ হইতে জাত পুরা, অর্থাৎ 
সবর্ণ। ও অনুলোম বিবাহ বিধান অন্ুপারে পতিতুল্য বর্ণাতে জাত 
পুজেরা। “সবর্ণাগ্রে ছ্বিক্লাতীনাম্‌্* ইত্যাদি মন্ুবচন হেতুক সবর্ণার 
পর অনন্তর-বিবাহ উক্ত হওয়ায় ও সবর্ণাবিবাহাভাবে আনুলোম্য 
বিবাহ সম্ভব না হওয়ায় আনুলোম্য বলাতেই সবর্ণারও গ্রহণ হুই- 
পাছে । অতএব সবর্ণা অনন্তর বর্ণঞ্াত। শ্বকীর পত্ীতে, অতএব 
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ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাঙ্ষণজাতা পত্বীতে, এবং আনুলোযো ক্ষতির ও. 
বৈশ্বজাতা পত্বীতে ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়ঞাতা পত্বীতে আন্লোম্যে 
বৈশ্যজাতা পত্রীতে এবং বৈশ্ত হইতে বৈশ্তজাতা পত্বীতে । এস্থলে 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বেশ্যের ছ্বিজত্ব হেতুক পরস্পর তুঙ্যতা, শূদ্রের অদ্বিজত্ব: 
হেতুক ছ্বিজের সহিত পরস্পর তুল্যতা নাই, সেই জন্য শুদ্রার আন্ু- 
লোম্য থাকিলেও আমনুলোম্যে তুল্যতা নাই, অতএব তুল্যাস্ু এই 
পদ বলাতে দ্বি্জ হইতে শদ্রাও বুঝিবে না, কিন্তু শূ্র হইতে শূদ্রবর্ণ 
নাীতে। শদ্রের অনন্তরবর্ণ না থাকায় অন্ভুলোমবিবহ নাই। 
অতএব চাঁরবর্ণের মধ্যে ব্রাঙ্ণ ও ক্ষত্রিয়েরই অন্ুলোমবিবাহের 
বিধি আছে, কিন্তু বৈশা ও শূত্রের সবর্ণা বিবাহই বিহিত দ্বিজের 
শূদ্রাবিবাহ পাতিতাজনক। আনুলোম্যে তুল্যাতে বলাতে বৈশ্য 
হইতে ক্ষত্রিয়াতে বা ব্রাহ্মণীতে, অথবা ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্গণ জাতাতে 
অথবা] শূদ্র হইতে দ্বিঙ্জাতে এরূপ অর্থ হইবে না, যেহেতু তাহা 
প্রাতিলোম্ায। এইরূপ সবর্ণা ও অনুলোমা সপিও সগোক্রাদিদোষ' 
রহিত পরকীম্বা পত্বীতে বিধবাতে বা পুনভূতে বা অনুঢ়.তে যাহার! 
জন্মিয়াছে-_-তাহারা পাণিগ্রাহকের বর্ণ হইবে। 

এই ব্যখ্যার মতেও ব্রাহ্মণের ব্রাহ্গণঞ্জাতা, ক্ষত্রিয়জাতা ও. 
বৈশাজাতা পত্বীতে যে সকল ওরস পুত্র হয় তাহার। ব্রাঙ্গণ। 
ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়জাতা ও বৈশঞ্াতা পত্বীতে যে সকল ওরস হয় 
তাহার! ক্ষাত্রয় এবং বৈশোর বৈশ্যঙীত। পত্রীতে জাত ওরস বৈশ্য 
আর শদ্রের শূত্রঙ্জাতা পত্বীতে যে সকল পুত্র হয় তাহার! শূদ্র। শুদ্র- 
তিন্ন অপরের পত্বীতে তাহার পতির দমানবর্ণ ব| উৎকৃগ্টবর্ণ কোন 
পুরুষ হইতে জাতপুত্রের৷ পাণিগ্রাহের বর্ণ হয়। অনুঢ়া অক্ষত- 
যোনি দ্বিঞ্জ কন্ঠাতে যে যে বর্ণায় পুরুষের পুত্র সে সেই বর্ণায় হয়। 
দ্বিজ ও শূদ্র এই উভয় অতুল্য জাতি যোগে যে সকল পুত্র হন্ন তাহারা 
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এ ক্লোকের বিষয় নহে। এ শ্লোকটীতে কেবল ত্বিজ বা শূর্রের তুল্য 
সম্পর্কে ও অনুলোমে তুল্য সম্পর্কে জাত পুত্রদ্দের কথ। হইতেছে। 
১৩। মগ্ডন-_ 
“সব্ববর্ণেষু তুল্যান্থ নারীঘক্ষত যোনিষু। 
আন্ুলোম্যেন সম্ভ.তা জাতা। জ্ঞেয়। স্ত এব তে &” 

সব্ববর্ণেঘিতি ৷ সর্ধবর্ণেবু মধো তুল্যান্ু দ্বিজেভ্যঃ ছিজাস্ু শদ্রেতাঃ 
ব্রা নারীষু স্বকীয়ান্থ পরকীয়াস্থ বা আন্গুলোমোন অপ্রাতিলোমোন 
যে সন্ভৃতাঃ, তথা সব্ধবর্ণেষু মধ্যে তুল্যাস্ত দ্বিজেভ্যে দ্বি্জাস্ু শ্রেভ্যঃ 
শান্থ অক্ষতযোনিষু অনুটঢান্ কন্তান্বিত্যর্থ: পুনভূ্ু বা অক্ষতান্থ 
আন্ুলোম্যেন অপ্রাতিলোম্যেন যে সন্ততা তে জাত্যা ত এব) 
এতাবান্‌ এব পুরুষে জজ্জায়ান্রা প্রজেতি হ। বিপ্রাঃ প্রাহস্তথাচৈতঘ্‌ 
ঘে। ভর্ত1 সা স্বৃতাঙ্গনেতি মনূক্তেঃ নার্য্যতিন্নপাণিগ্রাহ কধর্। এব জ্ঞেয়াঃ 
অনুঢ়াঁপক্ষে গন্ধর্ববিবাহাৎ পুক্রোৎ্পারক এব পাণিগ্রাহ হা 
বোক্ধব্যয্‌। পত্বীঘিতি পাঠে তবয়মেবার্থঃ সব্ববর্ণেযু মধ্যে তুল্যান্গু 
দ্বিজেভ্যঃ দ্বিজাস্ু শত্রেভাযং শৃদ্রান্থ ইতি প্রথমঃ কল্পঃ 1 পত্বীষু যে 
সম্ভৃতাঃ তুল্যাস্বানুলোম্যেন চেতি পদদ্বয়ঞ্চাত্রানাবস্তকং পত্ীদ্ষিত্যনে 
নৈব তদর্থস্ত গম্যযানত্বাৎ। অথবা তুল্যাদ্িতুাক্া ন তু শত্রাঙ্থ 
শৃত্রজাতভাধ্যাণাং পত্বীত্বেনানভিধানাৎ । .আন্লোযোন ইত্যুজ্য। 
জন্মন৷ অতুল্যাস্বপি অন্ুলোমবিবাহবিধিন। দুলা অনম্তর- বরা 
পত্রীধূ যে সম্ভতা ইতোষোহর্থ ইতি দ্বিতীয়ঃ কল্পঃ। ৫1. 

সকলবর্ণের মধ্যে তুল্য ভ্্রীতে অর্থাৎ দ্বিজ হইতে হ্থিজা ত্রীতে এবং 
শূদ্র হইতে শুদ্রান্ত্রীতে, এ সকল স্ত্রী শ্বীয়া ব। পরকীয়া! হউক, তাহাতে 
আন্মুলোম্যে অর্থাৎ অপ্রাতিলোয্যে যাহার দন্মিয়াছে, এবং সকল 
বর্ণমধো দ্বিজ হইতে দ্বিজীতে এবং শূত্র হইতে শুদ্র।তে '্সক্ষতযোগিম 
অর্থাৎ অনুঢ়া কন্ঠাতে অপ্রাতিলোম্যে যাহার! জন্মিয়াছে তাহারা 
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তিতে যাহার উৎপাদিত তাহারই বর্ণ হইবে। কারণ মনু 
লয়াছেন যে পুরুষ, জায়া ও পুত্র ইহারা সকলেই একাত্ম অধাৎ 
৫1 পদবী ও পুত্রে প্রভেদ নাই । অনুঢাপক্ষে__গন্বর্ববিবাহ হেতুক 
িতোৎপাদকই পাণিগ্রাহ ইহা বুঝিতে হইবে। পত্বীযু এই পাঠেও 
টু অর্থ। সকলবর্ণ মধ্য দ্বিজগণ হইতে দ্বিজপত্বীতে ও শূদ্র হইতে 
ত্রীতে যাহারা জন্মিয়াছে-__এই প্রথম কল্প। 'পত্বীষু পাঠ হইলে 


যান্ুঃ ও 'আন্কুলোম্যেন? এই ছুইটী পদ অনাবশ্যক হয়, কেননা 


বলাতে জন্মে অতুল্য হইলেও অনুলোমবিবাহবিধানে যাহারা 
হইয়াছে তাদ্বশ অনন্তর বর্ণজাত পত্বীতে যাহার। জান্ময়াছে 


্ং গজাধর . 


সিদ্ধ পগ্িতবর গঙ্গাধর কবিরাজের অতি বিস্তীণ ব্যাথ্য। এস্থলে 
করিতে পারিলাম না। তাহার মতের সংক্ষেপ এইযে,কি 
পরোচাত তুল।বর্ণা নারীতে অর্থাত ব্রাহ্মণের ব্রঙ্গণীতে, ক্ষা্রয়ের 
তে, বৈষ্লের বৈশ্তাতে এবং শৃত্রের, শূত্রাতে যে সকল পুত্র হয় 
কেই শিব হয়। 'পত্বীযু এই পাঠ হইলে মন্তরদ্ধারা 
নীতা রতি ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্ভারও যে পতির তুল্য-বর্ণত। 
ইহা জাপা, “পত্বীযুঃ এই পদের প্রয়োগ হইয়াছে। 
ব তদনুলারে অধুইব এই ষে ক্ষত্রিয় কন্ঠা ও বৈস্তকন্তা। জন্মে 
অুল্য হইলেও £ ধ্্ে লহিত পরিণীত হইলে পতির তুল্য বর্ণ 

এসি, হার বর্ণ পায়। কিন্ত ব্রাঙ্ষণ 
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স্কুতরাং তাহাতে জাত পু 
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ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বের শৃর্ধাবিবাহ মন্ত্রপাঠ ব্যর্তিরেকে হওয়াতে এ 
পতির তুল্য হয় না। এজন্য তাহাতে জাত পুত্রের পিতার বর্ণ হু 
ব্রাঙ্মণািবর্ণ হয় না। অনুলোম বর্ণজাতা অক্ষতযোনিতে জাতপুক্জে 
রাও উৎপাদক পিতার তুল্য-বর্ণ হয় কিন্তু সবর্ণা অর্থাৎ সপ্পি্ 
সগোত্রতাদিদোষযুক্ত অক্ষতযোনিতে জাত হইলে এ পুত্র চর 
হয়। তাহার মতে জাতিশব এস্থলে কেবল বর্ণযাত্রকে বুঝাই 
ন' কিন্তু জরায়ু, অন্তর, স্বেদজজ ও উত্তিজ্ঞ ব্যাপ্য যে দেব-নর-তির্য! | 
জাতি, তাহাতে যে জন্ম, তৎ সমস্তই এস্বলে জাতি শক 
বুঝাইতেছে। ইহা বদৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে, ক্ষত্রিয়বর্ণ কুর্্যদেব হস্ত 
ক্ষব্রিয়া কুস্তীতে কর্ণ অক্ষতষোনিতে জাত হইয়া ক্ষত্রিয় হইয়া নু 
ইত্যাদি। 

এইবারে মেধাতিথি প্রভাতর টীকা। সেগুলি অন্যত্র উদ 
করা হইয়াছে। 

মন্ুর ১*ম অধ্যানের ষষ্ঠশ্লোকের ব্যাধ্যাতে প্রায় সকলেই একনট 
এবং তাহা অর্বিহতরূপে অপরিণীতাতে উৎপাদিত সন্তানপদে 
ব্াখ্যাত। এজন তাহার ব্যাধ্যা স্বতন্ত্র উদ্ধত কষ্টিঝাম না। কেন 
বিশ্বনাথের ব্যাখ্যাটী অতি হিবৃত বপিয়া উত্থা করিয়াছি % 


ইতি পরিশি্টাধ্যাপ সখা? 















০৪০০০০৭ 





সপ) %৪1২ লং বির ই লাকী ভি €য1৮৭ ইহা 
জীরক্চচ্া ঘোষ কর্তৃক মুড 
85 ফাস্ট নান ক উন সাপ “১ চা বিএ ১১০০৬, । টিনা রা টিম 


